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ব্যোমপ্রসঙ, দহনঅনঙ্গ, 
হব হুর হর শিব শস্তো ! 
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ঈশান ভীষণ শশানচারণ, 
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বিশ্বাবিনাশন ভালহ্ম্াশন, 
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হর হর হবু শিব শস্তে।! 


শ্রীদেবেন্নাধ নু । 





নৃতন ও পুরাতন,। 
(শ্রীদয়াময় মিত্র; এর্ঈ এ ) 

ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তাহার চারিদিক হইতে ভ্রমর গুঞ্জন শুমিতে 
পাওয়া যায়, কাণে ভাসিয়া আসে সেই মকরন্দবাহী অলিফুলের-ত্যগ্র 
আবাহন-গীতি, চোখে দেখিতে পাই পরিপূর্ণ সৌন্দধ্যের উদার 
উন্মুক্ত রূপ-_ফুলের শোগা, আর পাই নাসিকারদ্ধের প্লীতিগ্রদ 
পরিমল 7) বর্ণের গানে, গন্ধে এই ঘে সুন্দরের সোৎকণ্ 
গ্রীতিসন্ভাষণ ইহাই তখন হইয়া ঈঈীড়ান্জ চিতের যমোমদ 
আনন্দের অফুরন্ত উৎসব । কিন্তু যখন এই ঠীরিপূর্ণ সৌন্দর্যাটির 
সমগ্রত্বের তাকে এইরূপে আমর আচ্ছন্ন হইয়া! পড়ি তধন আনমগা' 
ভুলিয়৷ যাই ইহার আংশিক ক্রমবর্ধন, তথন আমরা দেখিনা কি 
রকমে, কত প্রখর বর্ষা, শতবাত, কত মৃহ্ব বসন্তের পাগল বাঘুর দোলা। 
কত প্রেমের হভ্ভাবলেপন, কত নিঠুর পরিমর্গীন ইহার পূর্ণ ফৌবন- 
প্রাপ্তির পিছুনের পথ ভরিয়া াড়াইয়া আছে! 'অথব! ইহা পেলব 
কোমল স্ফোটনোদুখ কোরকের প্রেমভরা আনন্দের পুর্ণ সংজনদের 
ধায়াটুরু” আমাদের মনশ্চক্ষের সন্মুথে তাঁর দ্বার উদঘাটন করিয়া 
দাড়াইলেও ইহার অন্তরের ব্যথিত বেদনকিষ্ট দিনগুলির দীর্বশ্বাসময় 
ইতিহাস অবাক্ত গভীর অস্তরালের মধ্যেই চিরদিন থাকিয়া যায়-- 
তাছ! আমর! দেখিতে পাই না। সমগ্র জগতের ইতিহাসের যে আংশিক 
ছবিগুলি আমাফের চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন চলম্ক ছবির চিত্রফলকের 
স্যার দ্রুত অভিনীত হইয়া যাইতেছে তাহার! যে জগতের অংশ ও 
সষগ্রের সর্থদ্ধ একই ভাবে চিরস্তন ভাঙাগড়া করিয়! চলিয়াছে 'গু রহপ্ত 
পরম তাত্বিক আর্ধ্যখবিকুলের বিদ্ধিত থাকিলেও আমরা ফঁহারা 
তাহাদের সম্তানসঞ্তীতি বলিয়া বড়াই করি, আমাদের পুর্তকলন্ধু জামের 
সাহায্যে তাহা! জ্ঞাত থাকিলেও তাহার সমঞসীভূত . স্বরূুপলক্ষণ 
আমাদের স্কুল বাহ্‌ দৃষ্টির কতকটা বছ্ভূতিই থাকিয়া, বাইতেছে 
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দেখিতে পাই। আবার ইচ্ছাও যেমন সত্য যে আনন্দের দেই পুর্ণ 
প্রকষ্টতষ ঘৃত্ত আমরা দেখিতে পাই না সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তেমনি সত্য 
যে আমরা সত্যকে প্রতিনিয়তই জানিতেন্ছি__অর্থাৎ তাহাকে 
আমর। দ্রাদিয়াও জানি না টি 

'আমরা যাহারা ইন্জিয়সর্বন্থ, যাহার! ইন্জরিয়ান্থগ তাহারা সেই অতি 
মহান্‌ ইন্জিয়াতীতের সংবাদ কি করিয়া আনিয়। দিতে সক্ষম হইব? 
তবে চিঙ্গাভাসে মহাশক্তির সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপের যে অক্ফ,ট 
ব্যঞ্রনার অন্ুতব ও অন্ুপ্রেরণ আমাদের পক্ষে বহন কর! সম্ভব তাহাই 
কেবল আমন! সময়ে সময়ে অধীর ব্যগ্রভাবে রহিয়! বহিয়! শিশুর 
অর্ধ চ্চারিত তাবাবেগবিজডিত ভাবায় বলিবার চেষ্টা করিব! থাকি-_ 
আমাষ্ধের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের 
জার্্নিক মুহূর্তেকের সেই ভাব-সমগ্র অন্ত সচ্চিদানন্দেন্ক ভাবে ভরপুর 
হইয়া উঠেন । "বাক্য যেথায় পৌছিতে পারে না, চক্ষু যেথায় দেখিতে 
পায় না, কর্ণ যেথায় বধিব্র সেই ভাষাতীত, দর্শনাতীত, শ্রবণাতীতের 
ভাঁব-তাধা-দৃত্িময় যে প্রাতিভাসিক দর্শনশক্তি তাহাই যে আমাদের 
শিল্পী, দার্শনিক, কৰিব উপজীব্য--সত্য যেখানে আমরা হই বা হইয়া 
যাই সেখানে কে কাহাকে তাহ। প্রকাশ করিবে; আমরা যেখানে 
সত্যকে প্রকাশ করি আমরা যেখানে সেই অস্তরাত্মন্‌- “গুজ্াহিতং 
গন্বারেষ্ঠং এর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ভাবি তখনই আমর এ 
জগ্বতের খষি, জানী, শিল্পী, দার্শনিক ও কবি হইয়া ঠাড়াই। কিন্তু কে 
সাহস করিয়! বলিতে পারে এষ সত্যদৃষ্টির সত্য ও অনস্তের জ্ঞানের সেই 
পরিপূর্ণ সংবাদ ইহারাই বহন করিয়! থাকেন--এক্ষেত্রে এ প্রপ্সের 
উত্থাপনও যে ভুল। 

হ্তাই.বৃঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকের রচনার আমরা ঘে কবিহৃধয়ের 
তাত্বিক সংবাদটি পাই, তাহা তীহার পূর্ণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দের 
সন্বিংলকষ পদানন্দের উদছবেল রসে নিষিত্ত এই ধারণাতেই 
তৎকর্তৃক এবং তাহার শিষ্য গরশিষ্তগণের দ্বার] নানারূপে ধ্বনিত 
এ্রতিধ্বনিত, চিজ্সিত বিচিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুথে ম্যপ্ত ”* ইহা 
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যদি গ্ররুতই স্ত্য হয় তাহ! হইলে 'তদ্দপেক্ষা সমানন্দের সংবাদ আর কি 
হইতে পারে? ইহার প্রকুষ্টতার সর্বোচ্চ নিদর্শন ইহার জাবগান্তীর্ধ্ের 
অচল অটল উদাত্তভাব-- সত্য সত্যই তাহা ফ্টেকত প্রাণম্পর্শশ, কত 
মনোরম ! কিন্তু তাহার চিন্তা অনেক স্থলেই তাহার বাকোর সমর্থন 
করে ন৷ ইহাঁও যে আমরা প্রতিনিফত দেখিতে পাই। তিনি' সত্যের 
যে মনগড়া ম্বরূপটি দেখিয়াছেন ও সকলকে দেখাইতে চাহিতেছেন 
তাহা বৈদিক জ্ঞানী খবিকুলেরই কথার ভাঁবে ভরপুর কিন্তু জীবনের 
যে সত্য তাহাদের কাছে ক্ষুরধার পথের মধ্য দিয়! সফল ও পূর্ণ হইয়া 
দাড়াইয়াছিল এ ক্ষেত্রে সে সত্যলাভের পথে সে নিদ্বেব কথা নাই-_ 
আছে কেবল প্রেমের গানের নিছক মন ভুলানো এবং জীবন- 
ভূলানে! শব্দ-বন্ধন। কিন্তু জীবনের সে সত্যকে শুধু মনোরম 
বাক্যবিষ্ঠাসেব দ্বার! অপরের সমক্ষে উপস্থাপিত করা গেলেও 
কবির জীবন যে তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিতে পাঞ্রে নাই তাহা 
তাহার অন্যথা উচ্চারিত বাক্যে এবং কাব্যে ও কারও আমাদের 
কাছে পরিস্ফুট হইরা পড়িয়াছে। তাই মনে হয় লেখ! ও বলার মধ্যে 
বাক্য ও চিন্তার যে ব্যবধান থাকা? গিয়াছে কিয়ৎপরিমাণে 
ত্রিকালদর্শা, অসীষ আবিষ্কার ও নূতন নূতন পদ্থার উত্তাবনফান্নী 
সাধারণ স্ানবমন এখনও সে ব্যবধানের অন্তরাল হইতে আপনাকে 
বাচাইয়। চলিতে সক্ষম হয় নাই-_জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তাই 
আমাদের অসঙ্গতি ও অসামগ্রস্ত . এত শীস্র ধর পড়িয়া ষায়। সেই 
অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্তের নির্বাণ কেবল ভ্বীবনের সত্যের মধ্যেই 
সম্যক্রূপে ঘটিতে দেখা যায় এবং সেইজন্তই বোধ হয় ভারতবর্ষ তাহার 
সাধু মহাঁত্বা্দিগকে শিল্পী কবির অপেক্ষাও অনেক উচ্চস্থান দিয়া 
আপিয়াছে-_দিদ্ধ সাধুকুলকে তো অবগ্তই, মোক্ষপথের উদ্ছ্দী যাঁর 
পর্য্স্তকেও তাহার সে উচ্চ সম্মানদানে সে কু্ঠা করে নাই। 

তাই ক্রমান্বষ্কে আমরা শুনিয়া আসিয়াছি ত্যাগ ৪ তোগের 
পরম্পরের দ্বন্দের কথা--কবির, ধার্মিকের, শিল্পীর পরস্পরের সম্পূর্ণ 
অনৈক্যের কথ।। জীবনকে সমগ্রভাবে ধরিয়। লইয়। অধ্বৈত সচ্চিদা- 





৬ উদ্বোধন |. [তংপবর্ষ-১৪ সং 


নন্দের রলে তাহাকে খুঁজিক্া পাওয়ারূপ সার্থকতাঁর কথা আমাদিগের 
মনে উঠিলেও বাক্যে তাহার পরিচয় দেওয়৷ সম্যক্রূপে সম্ভবপর হয় 
নাই। ফুলের সেই+আনন্দমন্ন পূর্ণ স্ফোটনেব সংবাদ উপবুক্ত'রূপে 
বহন করিতে পাবে এমন লোক জগতে অতি বিরল। অনেক সময় 
এই উদ্বোধনের মধ্যেই আমর! কবির সেই ধিক্কৃত লাঞ্থিত “মল্লের 
বাহ্বাম্ফোট” নির্ধোষ শুনিতে পাইয়াছি, ষে নাকি অনবরতই কেবল 
“তাল ঠুকিয়া” চলিয়াছে, যে নাকি সংগ্রামের উপরকার শান্তর দিকে 
তাকাইন়! পথ চলিতে চাহে নাই, যে পবম্পরের মিলনেব বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের লাল নিশানই উচ্চে উড়াইযা দৃপ্ত গর্বিত পদ্দতরে পৃথিবা'র 
উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতে চাহিয়াছে । তাহাও সত্য, তাহারও যে 
প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা আমরা অস্বীকার করি না এবং কবিও 
তাহা করেন না তাহ। আমবা গুর্বেই বলিয়াছি। শুধু স্থিব হইয়! চক্ষু 
মুত্রিত কবিজ্কা' ধ্যখনের ভাবে বাক্য ও তাববিজুস্তণের থে অক্সযখলজভ্য 
মন্ত্রষ্ট ত্বের শক্তি তাহ! জীবনকে সত্য ও সৎন্বরূপের পথে টানিয়া 
লইতে পারে না। 

শুই দার্শনিক অথবা কবি) শিল্পী অথবা বিদ্যাবুদ্দিসহায় 
তত্বদর্শার সহিত প্ররুত তত্বদর্শার বিরোধ ও অসঙ্গতি এইখানেই 
আবার এইথানেই তাহাদের পরস্পর মিলনের উচ্চ সমতল ভূম্ি। 
বাক্য ছাড়িয়া ভাবকেই যখন ধরা যায়, জীবনের ছায়ার মায়া কাটাইয়া 
নিরবচ্ছিন্ন সত্যটুকুর কাছে যেখানে ধর! দেওয়া যায় সেইখানেই 
ইহাদের মিলনের ভাব-প্রীক্ষেত্র রচিয়! উঠে যেখানে আর জাতির 
বিচার কর! চলে না । অন্তথ! সকল স্থলেই সেই বাকের সহিত তাবের 
অসামগ্রন্ত, সেই অপৃণ, বিষুক্ত, সেই শতরদ্ধ পূর্ণ সন্দিসংস্থানের অবস্থা । 

আম্হ্র 'উদ্বোধন কাহারও লহিত বিবাদ করিতে চাহে নাই, 
কর্মা, কবি, শিল্পী, জানী, দার্শনিক গকলকেই মে সমান আদরে সযান 
আগ্রহে স্বীকার করিয়া লইয়াঁছে, বরণ করিয়। লইয়াছে-__জ্ঞানী বলিয়া, 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলকেই তাহার সহানুভূতি জানাইয়া আসিয়াচ্ছে, 
কেধল কোনও কোনও সবলে বাক্যে ও তাবে তাহার অসাষঞ্জন্ 
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সকল যায়গাতেই যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি অনিবার্যরূপে থাকিয়া 
গিয়াছে; বাক্য যেখানে বিরোধকেই বড় কবিষা তুলিয়া ধরিয়াছে 
ভাব সেখানে সকলকেই আপনার বলিয়া এক করিষ্কা রাখিয়াছে। তাহা 
যদি না হইবে তাহ! হইলে উদ্বোধন যে তাহার উপদে্ট। তাহার শান্তা 
মহাপুরুষের ভাব হইতে বিচ্যুত 'হুইয়া পড়িবে । সেইজন্তই যখন যখন 
এখানে অপরের সহিত বিরোধের ভাব আপিয়! দেখা গিয়াছে তখনকার 
সেই অসম্পূর্ণতা, সেই ক্ষণিক চিত্তচাঞ্চল্কে সে একাত্ত করিয়া 
রাখিতে চাহে নাই । ষে উন্মুক্ত, মহত, পরিমুক্তসঙ্গ উচ্চ দৃষ্টির আলোকে 
উদ্বোধনের জন্ম ও নামকরণ হইয়াছে জাতিবর্ণনির্বিশেষে নানা 
বিভিন্ন সংস্কার বিশেষিত, নান! পরস্পর বিরোধীভাবের উত্তেজনায় 
পুর্ণ আবালবৃদ্ধবনিতাকে সে তাহার সাদর সম্ভাষণ জানাই! শুধু 
এইটুকুই বলিতে চাহিয়াছে যে, দেখ ভাই কে সেই 'পরম রহম্তবিৎ 
ধিনি ভারতের ও জগতের বহুদিনের সুদীর্ঘ অমানিশার মধ্য হইতে 
প্রাচীন খধিকুলের ধার্থ বংশধরবপে ধ্লাড়াইয়া আবার আমাদিগকে 
তাহা'দিগেরই ভাবে ভাষায় বলিক্না গিষাছেন তাহার সেই পবিপূর্ণ 
সৎ চিৎ আনন্দের বিজ্ঞপ্তির সংবাদ । সংগ্রামফে তিনি অস্বীকার 
করেন নাই, কারণ সত্যের শাস্ত্পের মধ্যেই তিনিই সে সংগ্রামকে 
খু'জিয় পাইয়াছিলেন ; বাক্য ও ভাবেব অসন্বদ্ধ প্রলাপোক্তি তাহাতে 
দেখ! যায় নাই কাবণ বাক্য ও তাবের অপেক্ষাও সমৃদ্ধিবান্‌ যে জীবন 
সেই জীবনের ফুলকে তিনি ফোটাইতে পারিয়াছিলেন-শুধু কল্পনার 
ক্ষেত্রে নয়, এই জ্বলন্ত জীবস্ত বাস্তবেব মধ্যেই ধাহার আদর্শ বাঁণ্তবকে 
জয় করিয| ফাড়াইয়া আছে তাহাকে--তাহাকেই ধীহার বাণী 
আজ কখনও মধুর সপ্রেম অথচ সতেজ ভাবায় আবার কখনও 
ব। যাহা তাহাঁরই লীলা-সহচরেব প্রচণ্ড গলদনির্ধেষে ভক্তের ও 
জগতের আকাশকে স্পন্দিত ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। 

কুঁহাদের জীবন একদিকে যেমন সমুদ্রের মত অতলম্পর্শী গভীর 
ছিল'তেমনই আবার অসীম, অনন্ত নীল আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী 
সর্বধাপ্রতত চিদ্রাত্মাসম্পন্ন ছিল। উদ্বোধনের প্রতীতি, উদ্বোধনের 
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সাধনা, উদ্বোধনের দৌষগুণক্রটি এই অলোধপামান্ত লোকোত্তর- 
চরিত্র মহাপুরুষদয়ের জীবনের আলোকে নির্মল নিধৃত হইয়া! দাড়াইর়|। 
উদ্বোধনের জীবন ধাঁহাদিগের জীবনের সহিত একত্র গ্রথিত, ঘন- 
সন্গিবিষ্ট) অতেদাত্মা তাহাদিগের মধ্যেই ষে তাহার সকল কামনা ও 
সকল" তাবনা, সকল অস্ফুট অব্যক্ত'ভাব-_বাক্য যাহাকে প্রকাশ 
করিতে পারে নাই তাহা চিরকালের জন্য সার্থক হটয় রহিয়াছে, সেখানে 
যেখানে অংশের সহিত সমগ্রের আর বিরোধ নাই, আছে কেবল 
সার্থক জীবন, শুধুই ফোঁটা ফুল আর তার গন্ধ, তার গান, তার দৃষ্, 
তার পূর্ণ হইতেও অতি পূর্ণতম সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি । 

আর একদিক দিয়। আযর!। দেখিতে পাইয়াছি তাহাদের, যাহ!র। 
ফুল ফোটার তত্বের মধ্যে তাহার সমগ্রতার ও তাহার পূর্ণত্বের সৎচিৎ- 
আনন্দের স্বরূপতিশ্রান্তিব দিকটি তুলিয়া গিয়া শুধু তাহার ফুটিয়া 
উঠিবার বেদনার মধ্যে এ ষে তাহার আলে! ও বাতাসের স্পর্শে 
আপনাকে উত্তিন্ন করিয়। তুলিয়া! ধরিবাব উত্তেজনা ও আগ্রহ তাহার 
মধ্যেই আপনাদ্দিগকে ই ভুলা ইয়! রাখিতে চাহিয়াছে তাহাদের অপরিণত 
ও অপূর্ণ দৃষ্টির ধর্ম ও দর্শন। ফুলের ফুটিয়া উঠিবার মধ্যে ধে ভোগ- 
রাগের ল্পৃহা! পরিণামে তাহাই যে তাহার আত্মোৎসঙ্জ্নের অন্যথা 
আত্মবিকাশের যজ্ঞের পূর্ণহুতি একথা তাহার! ভুলিয়া গিয়া ভোগ ও 
ত্যাগের মধ্যে একটা প্রকাঁও চীন-প্রাচীরেন হ্যায় ব্যবধান তুলিয়। 
রাখিয়াছে। জীবনের পরম পুরুষার্থের দিকে দৃষ্টি বাখিযাই 
ভোগ ত্যাগেব নিয়মে সংঘমিত। আবার ভোগ-পুষ্পের পরিতৃপ্তি 
সুবাস বিকীরণে আত্মত্যাগের প্রাতিপূর্ণ কর্মের মধ্োই আনুম্যাত 
রহিয়াছে । কবি ও শিল্পী যেষন অতীল্তিয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ষিকারী 
বির সছিত সত্য সত্যই বিবাদের কোনও কারণ না থাকিলেও 
বিবাদের আহ্কান আপনার মধ্যে আপনি বচিয্ন। উপকথার দৈত্যের 
সহিত যুদ্ধে বন্ধপরিকর এক্ষেত্রেও সাধারণ জগতের আংশিক ব্যবহা রর্থাতর- 
জীবী, করা, নী খধির সহিত কল্পশবীর আপনার বিরোধকে বাষ্ধবে 
জীবন দান করিবার চেষ্টান্স উপাদান সংগ্রহে তৎপর হুইয়। উঠিয়াছে। 
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জ্ঞানবাদী সন্নযাসিগণেরই বা সেবাধর্্ম কি১ অধৈতবার্দের দর্শনে 
সেবাধর্দের স্থান বা কিক্পপে সম্তবে-_ এ সমস্তাও কোনও কোনও উর্বর 
মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়৷ তুলিযাছে। 

এ ক্ষেত্রেও আমাদের সেই পূর্ধকথিত বাক্য ও ভাবের পরস্পর 
ত্ন্ব তাহার জের টানিয়া চলিয়া আসিয়াছে । এই যে তাহাদের 
পরম্পবের অনৈক্যঃ এই যে তাহাদের যুক্তির উদ্ভাবিত তথাকথিত 
বৈপবীত্য ও বৈধন্ম্য -স্থিতিশীল, স্থাব্রবুদ্ধি জীবনের প্রশস্ত প্রাঞ্ছনে 
তাহাদের একত্র সমন্বয় ও এ্রক্য বন্ধনের দিকে একবারও চাহিয়া 
দেখিতে চায় না, আমরা যখনই এইকপে বুদ্ধিমান্র অবলম্বন করিষা 
জগৎকে বিচার করিতে যাই তখন আমর! আমাদের অম্পষ্ট চিদাভাসের 
কখনও সমগ্র কখনও অংশ, অবিভাজ্য অক্ষরের এই ছুই মনঃকল্লিত 
বিচারপ্রথার মধ্যে সেই সংশঘ্ষাত্মিক] বৃত্তির চপল চঞ্চল লীলায় 
ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকি | ইতিহাসপ্রোক্ত অনেক বীর ও জগন্মান্ঠ 
পুর্ুধেব জীবনের গতি এই বুদ্ধিমাত্রেরই নির্দেশে পর্রিচাঁলিত হইয়। নানা 
বার্দবিসম্বাদ ও মতাঁনৈক্যের উৎ্পত্তিস্থান হুইয্। বহিয়াছে। বাক্য 
ও বাক্যের পশ্চাতে স্থিত তাৰ অনেক সময়ে যে সমন্বয়কে ধরিতে 
পারে না--জীবনের বস্তগত সত্য তাহার সমাধান করিয়। বাসিয়া থাকে 
_তথনই এ বিরোধের নিরোধ হয়। প্রাচীন মশরের প্রেলিকাবাদী 
পক্ষীর ন্যায় ইহাব জীবনমরণের রহস্য ম!নুবের জীবনক্থত্রের সুক্মাতি- 
সুঙ্ষু তন্তজালের সমগ্রভার মধ্যেই নিহিত। ফরাসী রূপকসাহিত্যের 
অন্ঠতম কবি ম্যাঁলার্ম্দে ইহাব মর্মস্থলে আঘাত করিয়া যে কথাটি 
বধ্ধিয়। গিয়াছেন বিশেষজ্ঞের তাহা অবিদ্দিত নাই। দীর্শ(নকমনীযী 
কান্ত অলংহত বিচারবুদ্ধির সত্যজ্ঞান প্রাপ্তি সম্বন্ধে এই জন্তই নিরাশ 
হইয়া যুক্তি বিচারের বাহিরে জীবনের কার্যে ও ব্যবহারে সেই' জ্ঞানের 
নিত্যস্থিতির সংবাদ লেখনীমুখে দিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার “র্শন, 
তাহার চিন্তা তাহার উত্তরাধিকারিগণের নিকট অন্তরূপে প্রতিতাত 
হইয়া উন্নতির ষে সোঁপানে গিয়। পৌছিল তাঁহ1 যে সত্য সত্যই তাহারই 
অভীপ্দিত ছিল এ কথা সাহস করিয়া বল! যায় না। বহু বর্ষ পরে 

্ 
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কাঁন্তেরই চিন্তার রেখাক্কনে আধুনিক ঘুক্কিবাদীদিগের বিপক্ষে ফ্রান্স 
ও জার্মানীর যে নুতন দর্শন গড়িয়া! উঠিতে চলিয়াছিল এখনও তাহার 
শেষ দেখিবার জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উন্মুখ হইয়! দীড়াইয়া আছে। 
ইয়োরোপের মহাকুরুক্ষেত্রের বিভীবিক1] এখনও সমাপ্তির শেষ পর্ব 
অভিনয় না কর! পর্য্যন্ত সে দর্শনের পূর্ণত্ব সুদূরপরাহ্ছত থাকিয়। যাইবে 
মনে হয়। 

তাই আমরা বলিতে চাঁই যে পবস্পর বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে 
আত্মোৎকর্ষ-ভূয়িষ্ঠ উচ্চ জীবনের সাক্ষাৎ পরিচঘ লাভ এই জন্যই 
এ সুগের পক্ষে অত্যাবগ্তক হইয়া উঠিযাছে । কে বলিবে এই ভারুত- 
বর্ষেই সেই জীবনের আলোক প্রজ্জলিত হুইয়া উঠিয়াছে কিনা, 
এখনও সে আলোকক্্য মধ্যাহগগনের সর্বোচ্চ রেখায় আঝোহণ 
করে নাই কিন্তু কে বলিবে তাহার গতি কোথায়, যাঁহা বাঙলার এক 
ক্ষুত্র পল্লীতে কুটীরগৃছে আরম্ভ করিয়! দূর দুরাস্তরে সমুদ্রপার পর্যস্ত 
পৌছিয়া ভক্ত হৃদয়ে তাহাব্র ভাববিকীরণ করিয়া আসিয়াছে 
তাহার সমাপ্তি কোথায় 

সমন্বয়-জীবনের যে শিক্ষা) আজ শতাব্দীর পৰ শতাব্দী ধরিয়! 
ভারতবর্ধ আপন!র হৃদয়ের অন্তস্তম স্থলে জালাইয়! রাখিয়াছে তাহান্র 
শ্রেষ্ঠতম, সম্পূর্ণতম আলোঁক-ব্তিকা জগতের এই নানাসমন্তাপূর্ণ 
দ্বিনে আপন প্রভাবে সকলকে প্রভাবান্বিত করিতে পাবিবে কি? 

কারণ ভারতবর্ষ এখন আর তাহার গৃহকোণে আবদ্ধ নাই, আজ 
সমগ্র জগতের আসরে বিশ্বেব মিলনসভায় বাজরাঁজের কাকুকার্য্য- 
সমন্বিত ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিত অবস্থায় না হইলেও তাহার দীনা, ক্ষীণ! 
জননীর প্রদত্ত অপর্যাপ্ত মলিন চীরবাস অবস্থাতেও তাহার উপস্থিত 
হইবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে _যদ্ধি তাহাকে বাচিতে হয়, যদি তাহাকে 
জগতের নিকট হইতে শিখিতে ও শিখাইতে হয তাহা! হইলে ভারতবর্ষ 
সেই আহ্বানকে আর উপেক্ষা করিয়। থাকিতে পারিবে না। 

এই যে নুতন যুগের সমম্যার সমাধানের বাণী ভারতবর্ষের এক 
প্রান্তে ধ্বনিত হইয়াছে সমগ্র ভারত আজ তাহ! শুনিলেও এখনও 
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সে তাহার সম্যক উপলদ্ধি করিতে পাবে নাই; তাহার কারণ এই 
সমস্তাটি ঠিক কোনখানে সর্বাপেক্ষা জটিল কোনখানে সর্বাপেক্ষা 
দুরূহ তাহার যথাযথ সন্ধান আমর। পাই নাই অথনাঁ অপর কেহ 
সে সন্ধানের কথ! আমাদিগকে বলিয়া দিলেও ০ সম্বন্ধে আমরা 
যৎপরোনান্তি উদ্দাসীনতা ও নিরপেক্ষতা দেখাইয়৷ আদসিয়াছি ও 
আডিতেছি। অনেকেরই মৃত এই ফে রাজনীতিক অধিকারগুলি 
পাইলেই ভারতবর্ষ আপনার প্রাণকে খুঁজিয়া পাইবে আর এই 
রাজনীতিক অধিকারগুলি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ইয়োরোপের 
স্বাধীন রাজ্যগুলির সঙ্গে এক হইয়া মাথা তুলিয়া দাড়াইতে 
পাঁরিব ইত্যার্দি নানাপ্রকীর। অনেকেই এই প্রসঙ্গে “ধর্ম” অথব। 
“হিন্দুধর্ম সনাতন শিক্ষা্কথাগুলি শুনিলেই ক্রোধে আত্মহারা 
হইয়া উঠেন। ইহার] যাহাকে ধর্ম বলেন অথবা আমর] ষাহ'কে 
ধর্ম বপি সে কথা বাদ দিঁয়াও ইহাদিগকে কেবলমাত্র এই 
টুকু বুঝিতে হইবে যে এখন যখন দেখা যাইতেছে থে সম্পূর্ণরূপে 
না হইলেও অন্ততঃ কিয়ৎপরিমীণেও আমরা আমাদের রাজনীতিক 
অধিকারগুলি পাইতে পারিব তখন কেবল সেহ আশাতেই বুক 
বাধিয়! ঈাড়াইয়া আমরা দেশের ও দশের কাছে আমাদের অতি নিকট 
কর্তব্যগুলি ভুলিয়া যাইতেছি কি না। ক্রমেই ভারতবর্ষে এই 
রাজনীতিক অধিকার লইয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়েব-_-কারণ অশিক্ষিতের 
স্থান আমাদের এখনকার রাজনীতিতে নাই--মধ্যে এত অনৈকা, 
এত বাদান্ুবাদ মাথা তুলিয়। উঠিয়াছে যে তাহার সাহায্যে ভারতবর্ষকে 
এক অথগ্ড সম্মিলিত আকারে দেখিতে পাইবার আশ! আকাশ- 
কুস্থুমবতৎই থাকিয়। যাইতেছে । ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বে 
এক অথঞ্ সন্দিলিতরূপ দেখিতে পাওয়া সম্ভব জাতির এঁক্যবন্ধনের 
জন্ত। তাঁহাকে সংহতশক্তি দেখিবার জন্য, যে পথ ও প্রথা স্বামী 
বিবেকানন্দ আমাদিগকে বুঝাইয়৷ গিয়াছেন এখনও তাহা একটি 
প্রচণ্ড কার্যকরী শক্তিন্ূপে লোকনেত্রের সমক্ষে আত্মপ্রচার 
করিতে পারে নাই। একদিক হইতে ভগবান আরামক্ক্জ পরমহংসের 
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জীবনের মহত্ব আমর! যেমন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না তেমনই 
আবার স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় কার্য্যপ্রণালী কতকঅংশে 
আমরা বুঝিলেও ও দেখিগেও তাঁহাকে সমগ্রভাবে বুঝবার ও 
দেখিবার যোগ্যতার অভাঁব আমাদের দেশের ভিতরেই দেখা দিয়াছে । 

পাশ্চাত্যের যে নুতন জ্ঞানালোক সমাঙ্গতত্ব নামে সুধীমগ্ডলীর 
অধুনা বিচাধ্য বিষয় হইয] দীড়াইযাছে সেই সমাজতত্ব জীব ও 
জড়বিজ্ঞানের সকল পারাগুলিকে একত্র সন্নদ্ধ করিয়! জগতের ব্য 
ও সমষ্টি জীবনের যে সমন্বদের বার্তী আমাদের দ্বারে আনিয়। আজ 
পৌঁছাইঘা দ্িযাছে তাহারই আলোকপম্পাঠে অতীত ও বর্তমানের 
মানবজীবনে ধর্মের অপ্রতিহত ও অবশ্যন্থীকার্ধা উচ্চতম প্রতাবেক 
আলোচনা ইয়োরোপের সমাজতত্ববিদূগণ করিতেছেন দেখিতে 
পাই) কিন্তু ইয়োবোপের প্রভাববার্ধক্যের পরীক্ষিৎ-সম্তান সমাজ- 
বিজ্ঞান আজ যাহাকে মাত্র কর্ম্োপযোগিতার ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়। 
লইয়াছে পঞ্চাশবৎসর পৃর্বেেও সে কথা স্বাকার করিবাব ক্ষমতা 
তাহার ছিল না। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের পিতৃস্থানীয ফরাসী 
মনীষা আগন্তে কোমৃত, প্রত্যক্গবিজ্ঞানের তুলনায় ধর্ষের স্থান নিয়ে 
ইহাই নির্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মানবদ্বের যে পরিপূর্ণ 
ছবিথানি স্বীয মানসচক্ষে দেখিয়াছিলেন সে ছবি আজ ক্রম- 
পরিশ্ফুট আকাবে আধুনিক সমাজতত্ববিৎগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে 
এবং অনতিস্দুর ভবিষ্যতে তাহা আরও করিবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

কিন্তু ইয়োরোপের এখনকার পগ্ডিতদ্িগের এখনও সেই জড়বিজ্ঞামের 
ধুয়। ধরিয়! সমাঞ্জ ও ব্যক্তিগত দ্রীবনের সকল সমস্ত সমাধানের চেষ্ট 
চলিয়াছে। তাহাদিগেরই অন্যতম একজন বিশ্ব-ইবজ্ঞানিকের সহিত 
ঘনিষ্ই পরিচয়ে আমর! ইহাই বুঝিয়াছি যে ধর্মের সহাষে জীবন গঠনের 
চেষ্টা এখন কেবল ব্যক্তিগতই থাকিবে তাহা আর সার্বজনীন সত্যতার 
মূলে গিয়| কাঁধ্য করিতে অক্ষম ইহাই তাহার! মনে করেন। ইন্জোরোপের 
সত্যতা ও রাষ্ট্রী্ অধিকারযূলক বিরোধের ইতিহাসের দিক হইতে 
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দেখিতে গেলে ইহ। বড়ই সত্য কথা৷ ইয়োরোপের ধর্ম ইয়োরোপের 
জীবন ও চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই বরং পদে 
পদে তাহাদের বিন্ন সাধন করিয়া আপিয়াছে। এখনও সে শি 
নির্বাধ্য, অপরের ছিদ্রান্থেবী, সেশিটিক চিস্তার বিশ্ত্বপূর্ণ, 
আত্মসর্বশ্ব, অনুদার, সমন্বল্নের শক্তি তাহার নাই। বিশ্বমৈত্রী ও 
বিশ্বসভ্যতার মূলে মি ঈশার জীবনের সত্য কার্ধ্য করিবে ইহা 
নিশ্চয় কিন্তু পাত্রীর ঈশা, চাচের ঈশা এখুন মুুযু? কণ্ঠাগতপ্রাঁপ। 

এখন সকৃ্প জাঁষগাঘ মাহ্ষবকে মানুষ বলিষা বুঝিবার জানিবার 
ঘে চেষ্টা ও আগ্রহ চলিযাছে বর্তমান যুগের তাহাই একটি বিশেষ 
লক্ষণ। মানুষকে এখন আর বর্ণগত, ধর্্গত, সম্প্রদায়গত বলিয়া 
বিভেদ বা অন্তরাধ রাঁখিবার কাল নাই, তাহাকে মানুষ বলিয়া মাহুষের 
সম্মানই দিতে হইবে_-এই যে একটা কথা, ইহা যদিও আজ বস্ততঃ সত্য 
হইয়া! উঠে নাই সকল সমাঁগের সকল জাতির সকল দেশের জ্ঞানী, 
সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মহলে ইহাঁরই আদর দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । আল সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রাষ্ট্রের যে ভাঙাগড়৷ আরম্ত 
হইয়াছে জাতিসজ্ঘের সেই বাস্থীয় জীবনে এই সকল স্ুধীমগুলীর প্রায় 
কাহাবও স্থান নাই ; এখনও যতদূর দেখিতে পাওয়। যায় ওথাক় স্থান 
আছে কেবল রুষীঘ আইঞ্গোভলাস্ক, ফরাসী দেলকাস্‌, অথবা জাম্াণ 
বেয়ার্থহানির গ্ায় রাজতন্্বকৌশলীগণের কিন্তু এই ধর্মজাতিবর্ণ- 
নির্বিশেষে মান্ুষ্র মানুষ পূজাব হোতা পোত। অধ্বযুযর মিলন 
ঘটিয়াছে এই পগ্িতদ্দিগেরই ভিতর -ধীহাদের প্রতিভুত্ব্ূপে ব্বোমেন 
রোল'। সেদিন ভবিষ্ুৎ আন্তর্জাতিক সভ্যতার স্চনা কোথায় এবং 
কিসে হইতে পাঁরে তাহার নির্দেশ করিয়া তৎসম্পার্ঘনের জন্য 
জগতের সুধীম্গুলীর নিকট তাহার ব্যাকুল আহ্বান ও আমন্ত্রণ 
জানাইয়ছেন। 

[চন্ত কার্ধ্যতঃ তাহাই বা কোথায়? ক্রমেই জগতের সমস্যাপ্ডল 
জটিপ হইতে জটিলতর এবং জটিলতম হইতে চলিযাঁছে; শাস্তিসমস্তা, 
রাষ্্ীয় বিত্ত মস্তা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমস্তা, যৌন স্মন্তা, শ্রমজীবী 
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সঘন্তা এ সকলই যে আজ মানুষকে নান!রূপে বিপর্ধাস্ত করিয়। 
তুলিতেছে। ইহারই মধ্যে আমাদের ভাঁরতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ও 
বহিঃসমপ্তা । ভারতবর্ষকে এখন ঘরে বাহিরে কিরূপটি হইতে হুইবে_- 
সেই আমার্দের একান্ত ঘরের কথা । কারণ থরে পরে আজ যেখানে 
আমাদের সয়লকে এক হইয়! দীড়াইবার কথ সেইথানেই আমাদিগকে 
মহা পুরুষগণের ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের আত্মাকে খু দিপা পাইতে হইবে। 
ভারতবর্ধকে আজ যদি আমর] এক সম্মিলিত এক)বন্ধনে দৃঢ় করিয়া 
তুলিতে পারি তাহা হইলে আমাদের মনে হন্ন সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই 
আমরা জগতের একটি অতি পুরাতন সমস্যার গ্রস্থিকেও কোনও কোনও 
অংশে শিথিল করিয়া তুলিতে পাবিব। সেই চেষ্টা কিরূপে সম্ভব? 
পরমহুংস শ্রারামকষ্চদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার 
আলোকে আমাদের দেশের নেতৃবরৃন্দেরা তাঁহার বিচার করিবেন কি? 
স্বামী বিবেকানন্দ ভারভবর্ষকে একটি স্বাজ্াত্য-বন্ধনের সুত্র 
দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। দেই সুক্রান্বেষণের স্পৃহা! আমার্দিগের মধ্যে 
জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ভাল করিয়। 
আধুনিক জগতের অভাব কি এবং কোথায়, কি কি জীবনমরণের প্রস্থ 
এখন তাহার সমক্ষে এবং সে প্রশ্নের উত্তৰ আমবা কিছু দিতে পারি 
কিনা কারশ তিনিই যে বলিরাঁছেন ভাঁরতবর্ষই জগৎকে যুগে ধুগে 
নৃতন আলোক দেখাইয়াছে। এখন আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের 
অতীত গৌরবের আদর্শে নিরূপিত হইতে পারিবে কি? তাহার শিক্ষায় 
আমবা এখন কতকটা শুধু দরিদ্রনাবায়ণের পৃজাকেই জানিঘাছি, এখন 
এই বিজ্তহীনের আহ্বান যে ভারতের ও জগতের আবালবৃদ্ধবধণিতার 
বিশ্ব নর-নারায়ণের শান্তিহীনের আহ্বানে রূপান্তরিত হইতে চলিল। 
শ্বামীজি তাহার জন্য আমার্দিগকে কি কবিতে বপিয়! গিয়াছেন? জাতীর 
এবং আন্তর্জীতিক সমস্তার সমাধানে স্বামী বিবেকাননের শিক্ষা কি 
ছিল? পুরাঁতন ছোটখাটো বাদবিসম্বাদগুলি ভুলিয়া! তাহাই এখন 
নৃতন বৎসরে নুত্তন কবিয়া আমাদের ভাঁবিবাব বিষর হউক আর 
আমর! যেন ভ্ভুলিয়। পা যাই “উদ্বোধনের সেই জীবনোদেশ যাহার 





সাধ) ১৩২৬। গুরুগৃহে শঙ্কর । ১৫ 
টিসি ১ 
দীক্ষা তিনিই দিয়া গিয়াছেন দেই “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রজোগুৰ ও 


সত্বগুণেব একজ্র সন্মিলন” আর সেই তাহারই প্রদ্বত্ত আমাদের জীবন 
যাত্রা প্রারস্তের আমন্ত্রণ £__ 

“বছুজনহিতায় বহুজনসুথায় নিঃস্বার্থতাবে ভঙ্তিপূর্ণস্ব্য়ে এই 
সকল প্রশ্গের মীমাংসার জন্য “উদ্বোধন” সহদয় প্রেমিক বুধমগুলীকে 
আহ্বান করিতেছে । 

“কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হণ্তে। কেবল আর্মর! বলি 
--ছে ওজংন্বরূপ, আমাদিগকে ওজস্বী কর, হে বীর্যযম্ব রূপ আমাদিগকে 
বীর্ধ্যবান কর, হে বলম্বরূপ। আমাদিগকে বলবান্‌ কর ।” 





গুরুগুহে শকর। 
(২) 
(শ্ীমতী--) 
€( পুর্বপ্রকাশিতেব পব ) 


শঙ্কর বিগ্ভাথিগণ সহ মঠে ফিরিলেন বটে, কিন ব্রাহ্মগণীর করুণ 
দৃশ্ত তাহা চিত্রপট হইতে অপস্থত হইল না। তিনি মনে মপ্ন 
লক্মীদেবীর শবণাপন্ন হইলেন । মঠে ফিরিয়া ভিক্ষালন্ধ আমলকী- 
গুলি গুরুপত্বীর চবণে অর্পণ কবিলেন। সংক্ষেপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা 
এবং নিত্যকর্দাদি সমাপন করিয্ নির্জনে বসিয়া কেবল ব্রাঙ্গণীর 
দুঃখ লাঘবের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহাকে আজ 
এরূপ নির্জনে অন্যমনস্কভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া বিদ্যাথিগণ 
বড়ই বিস্ময় অনুভব করিল, কেহ বা অধ্যাপককে এ বিষয়ে নিবেদন 
করিল। তিনি কিন্ত শঙ্করকে কোন প্রশ্নই করিলেন না । 

এইব্লপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি ও গুরুসেবা 
সমাপন করিক্াা শয়ন স্থানে গমন করিলেন। ক্রষে রাত্রি আধক 
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হইল, কিন্তু শক্করের নিদ্রা আসিল না। গভীর নিশীখে নির্জনতার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল। তিনি ক্রমে দেহাত্ম- 
বোধ বিস্বত হইয়! লক্ষমীদেবীর উদ্দেশ্তে করজোড়ে দরবিগলিতনেত্রে 
কপ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 

সরল বালকের আকুল আহ্বানে লক্ীদেবী আর স্থির থ!কিতে 
ন। পারিয়। তাহার চিশুপটে উদ্দিত হইলেন। লক্ষ্মীদ্ধেবীর দর্শনে 
শক্কর প্রথমে আত্মহার! হইয়া পড়িলেন ; কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ 
করিয়া লক্্ীদেবীব চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রাণপাতপূর্বক নম্তক নুৃ্ঠিত 
করিতে লাগিলেন । 

হরিপ্রিয়। শঙ্কবের নির্মল ভক্তিভাব দর্শনে গ্রীতা হইলেন । 
তিনি শঙক্ষরকে সম্বোধন করিষা বলিলেন, “বৎস! কি জন্ত এত 
কাতর প্রার্থনা করিতেছ? কি অভীষ্ট প্রার্থনা কর, আমাৰ 
প্রসাদে তোমার তাহাই পুর্ণ হইবে।” 

মাতৃযুত্তি লক্ষীদেবীর দেই সন্গেহ সম্ভাষণে শঙ্কব আনন্দে বিহ্বল 
হইলেন । তিনি তাহার এই ভাব কোনরূপে সম্বরন করিয়। বলিলেন, 
“মাতঃ, যদি দাসের প্রতি সদঘ হইযা থাকেন তনে সেই ব্রাঙ্গণীর 
ছুঃথ কিরূপে দুব হইবে তাহার উপায ককন ।” 

লক্ষমীদেবী বলিলেন, “বৎস শঙ্কর! ব্রাক্ষণীর জন্য কিছু প্রার্থনা 
করিও না। তাহাব এমন কোনই পুণ্য নাই যে তাহার ফলে 
সে দারিদ্রাহ্ঃখ হইতে মুক্ত ছইতে পারে।” 

লক্্ীদ্বেবীর বাক্যে শঙ্কব করজোড়ে নতজানু হইযা কহিলেন, 
“জননি, যাদ ব্রাক্গণীব পুণ্য কিছুই না থাকে তাহ! হইলে ব্রাঙ্গণী 
অস্ত আমাকে যে আমলকী ফল প্রদান করিয়াছেন, তাহারই ফলে 
আপনি তাহার ছুঃথ দূর ককন।” 

শঙ্করের এই প্রার্থন। শুনিয়া লক্মীদেবী বলিলেন? “বৎস! তাহাই 
হইবে, তোমার প্রার্থনায় ব্রাহ্গণীর দারিদ্র্যহৃঃখ বিদুরিত হইবে ॥ 

লক্ীদেবীর কথা শেষ হইতে না হইতে শঙ্কর যেন নিদ্রোখিত 
হইলেন। তিনি চক্ষু চাহিয়! দেখিলেন রাত্রি প্রভাঁতা। লক্মীদ্দেবীর 
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বরদানের কথ! শ্বরণ করিয়! তিনি আশান্বিত হৃদয়ে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 

ওদিকে ছুঃখিনী ব্রাঙ্গণী গৃহকর্ে ব্যাপৃত হইলেও শঙ্করের কথ! 
বিশ্বত হন নাই । শঙ্কর যে বলিয়াছিলেন, “মা গুরুদ্দেবেব আশীর্বাদে 
অচিরে আপনার অভীষ্ট পুর্ণ হুইবে»” একথাটী মধ্যে মধ্যে 
ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । কত লোকে কত আশীর্বাদ 
করে কিন্ত শক্ষরের একথাটা তাহার হদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, 
কখন বা তাহার দৈন্তপীড়িত অন্তঃকবণে আবার যেন স্থথের 
আশ! দেখাদিতেছে। এইরপে ব্রাক্গণী আজ যেন কেমন উন্মনা 
হইতেছেন, আজ যেন তাহার চিত্ত একটু চঞ্চল হইব পড়িতেছে। 

এই ভাবে সারাদিন গত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত । সহস৷ 
আকাঁশে মেঘের আবির্ভাব হইল । রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ 
ঘনীভূত হইয়া! চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণী আকাশের 
শতি দেখিয়া তাড়াতাড়ি সন্তানগুলিকে খাওয়াইয়। গৃহকর্্ম সারিয়া 
লইলেন এবং পুক্রকন্ঠাদের লইয়! কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
কিন্তু ঘন ঘন বিছ্যুৎবিকাশ ও মেঘগর্জন বশতঃ তিনি শয়ন 
করিতে পারিলেন না। ওদিকে মহাছুর্য্যোগ উপস্থিত হইল। দেখিতে 
দেখিতে প্রক্কৃতি অতি ভীষণ ষুৰ্তি ধারণ করিলেন। প্রবল বড় 
বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শিলাবৃষ্িও আরন্ত হইল। 

একখানি জীর্ণ ভগ্ন মুখায় কুটীর মাত্র ব্রাঙ্গণীর আশ্রয়, শিলা- 
খণ্ডে তাহাও পুর্ণ হইয়া গেল! তিনি সম্ভতানগণকে লইয়া 
কোন্ওরূপে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । সারাদিন তাহার হদয়ে যে 
আশার ক্ষীণ আলোক রেখাটী দেখা দিয়াছিল তাহা এক্ষণে 
একেবারে নির্ধাপিত হইল? অধিকস্ত আজ বুঝি আশ্রয়হীন 
হইতে হয় এই ভাবিয়। ব্রাঙ্গণী বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ 
আজিকার কালরাক্সিতে তাহার বাছাগুলি কিরপে রক্ষা পাইবে 
এই চিন্তা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি বহুদিন হইতেই 
দারিদ্রযছুঃখ ভোগ করিঘতছিলেন কিন্ত অন্ত তাহার ভুখে বেন 
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চরমে উঠিল, তিনি অশ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে নিজ অনৃষ্টকে ধিক্কার 
দিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বিপদৃহারী মধুস্দনকে ডাঁকিতে 
লাগিলেন। 

ব্রা্গণীব ব্যাকুলতায প্রকৃতিদেবীর প্রাণেও বুঝি করুণাঁসধার 
হইল, তাই তিনি স্বীঘ সংহাররপ সংবরণ করিঙেন। ক্রমে 
ঝড়বৃষ্ছি প্রমিত হইয়া আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কাব হইল। কিন্তু 
ত্রাঙ্মণী তথাপি নির্ভষ হইতে পারিলেন না। তিনি সারারাব্র 
বিনিদ্্র থাকিয়া শেষরাব্রিতে গভীব নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । 

লীলাময়ী গ'কৃতির অনস্ত লীল1। প্রতাতারুণম্পর্শে নিশীথের 
সে নিশাচরী মূর্তি কোথায় অন্তহিত হইল। এক্ষণে প্রকৃতিদেবী 
যেন লাজনমঅ নববধূর হ্যায় ধীরে ধীরে নীলাঘ্বরাবগুঠঠন উন্মুক্জ 
করিয়া স্বীয় কনককান্তি প্রকাশিত রুরিতেছেন। তরুণ তপন 
প্রকৃতিঅঙ্গে হাসিব কিরণ ছভাইখা সুধুপ্ত ধরিত্রীকে জাগবিত 
করিতেছেন। বর্ষণকাতর বিহঙ্গকুল সারা'নশি বৃক্ষকুলায়ে সভয়ে 
যাঁপন করিয়া এক্ষণে গ্রভাতালোক দর্শনে সানন্দে পক্ষ বিস্তার 
করতঃ বৃক্ষশাথে বপিয়া প্রতভাঁভবাগিণী গাহিতেছে। বহুদিনের 
ধূলিমলিন বৃক্ষরাজি আঞ্জি বর্ষণম্বাত হইয়। যেন উজ্জ্বল শ্যাম 
কলেবর ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির এই পরিবর্তনশীল লীল! 
মানবভাগ্যাকাশে সর্বত্রই প্রীয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাই আজি 
এই পরিবর্তনেব সঙ্গে ব্রাঙ্গণীরও ভাগ্য পরিবর্তন হইল । 

লোকে বলে, ছুঃখ চরমে উঠিলেই দুঃখের শেষ, এবং সুখের 
চবুম হইলেই সুখের শেষ। ত্রাঙ্গণীর গত রার্রিতে ছুঃথ একেবারে 
চরমে উঠিযাছিল, তাই ভগবান্‌ তাহার ছুঃথের অবসান করিলেন। 
তাহার অদৃঃাকীশে তাগ্যমেঘ কাটিয! গ্িধা সৌভাগ্যন্থ্্য উদিত 
হইল। 

গভীর নিদ্রীচ্ছন্না ত্রাঙ্গণীর নিদ্রা ভাঙতে আজ একটু বিলম্ব 
হইল। সহস! ছেলেমেয়েদের কোলাহলে তিনি জাগ্রত হইলেন। 
“তাঙ্গ। ঘরে চীদেন আলোর” ন্যায় তাহার ভগ্ন কুটিরমধ্যে হূর্ষ্য- 
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কিরণ প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া তিনি চমকিত হুইয়! সত্বর উঠিয়া 
পড়িলেন এবং যাহা দ্বেখিলেন তাহাতে তাহার মুখ দিয়া অজ্ঞাতে এক 
অব্যক্ত ধ্বনি নির্গত হইল। তিনি দেখিলেন, কুটীর মধ্যে চারিদিকে 
স্বর্ণের গ্ভায় কি ঝক্‌ ঝকৃু করিতেছে । ক্রমে দেখিলেন গৃহমধ্যে 
অগণিত সুবর্ণ আমলকী পতিত রহিযাছে, এবং সন্তানগুলি তাহ! 
দেখিয়া আনন্দে পরম্পরে কোল[হল করিতেছে । কি অভাবনীয় দৃশ্ত ! 
তিনি যেন চঙ্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, বারম্বার ছুই হস্তে 
চক্ষু মার্জনা করিয়া দেখিলেন, যদ্দি চক্ষের ভ্রম হইয়া থাকে । 
কিন্ত তাহা নয়, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না বিহ্বলের ন্যায় 
দ্গুয়মান রহিলেন। কতক্ষণ পরে সন্দেহে সন্দেহে একটা আমলকী ! 
হস্তে তুলিয়! দেখিয়! নিঃসন্দেহ হইলেন । সত্যই ইহা স্বর্ণ আমলকী! 
ব্রাঙ্গণী তখন বুকিলেন সঁরারাব্রি ষাহাকে শিলাবৃষ্টি ভাবিয়া 
ভীত হুইয়াছিলেন, তাহা এই সুবর্ণ আমলকী বৃষ্টি। কিন্তু ইহ! 
কিরূপে সম্ভব হইল? এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটন1] ত তিনি কখনও দেখেন 
নাই বা শুনেন পাই। বিস্ময়ের আধিক্যে তিনি শঙ্ষরের বরদানের 
কথ! প্রথমে বিস্মত হইয়া! গেলেন, পবে সহ! তাহার সে কথ! ন্মরণ 
হইল। তখন তিনি দরদরিতধারে করঞজোড়ে ভগবানের উদ্দেশে 
প্রণিপাত করিলেন এবং সেই বালক ব্রহ্মচাবী যে সামান্ত মানব নহেন 
ইহা বুঝিয়! তছুদ্দেশ্তেও বার বার প্রণিপাত করিলেন। 

এক্ষণে এই স্বর্ণ প্রাপ্তির বিষয় রাজার কর্ণগোঁচর হইলে 
অনিষ্টের সম্ভাবন! বুঝিয়া! তিনি আমলকীগুলি সংগোপনের জন্য 
ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু তখনই ভাবিলেন, যিনি ইহ! দয়] করিয়৷ আমায় 
প্রদ্ধান করিয়াছেন, তিনিই ইহা রক্ষা করিবেন আমি কেন 
ইহার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছি। এই ভাবিয়া তিনি আমলকীগুলি 
সংগ্রহ করিযা কয়েকাট ভগ্ন মুণ্নয় কলস মধ্যে রাখিয়া দিলেন। 
ব্রাহ্মণীর সস্তানগণ আমলকীগুলি লইয়া থেল! করিবার জন্য আব্দার 
করিতে লাগিল, তিনি তাহাদিগকে মিষ্টাম্নের লোভ দেখাইয়া নিরস্ত 
করিলেন । 
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কয়েকদিন এই সুবর্ণ আমলকীর রহস্য কেহই জানিতে পারিল ন1। 
কিন্তু ব্রাঙ্গণী শক্ষরের মহিমা] প্রকাশিত না করিয়! যেন থাকিতে 
পাপ্সিলেন না| তিনি একদিন একটী সুবর্ণ আমলকী লইয়৷ এক ধনবতী 
প্রতিবেশীনীর নিকট গমন করিলেন এবং তাহার পরিবর্তে কয়েকটী 
ুত্রা প্রার্থনা করিলেন । 

প্রতিবেশীনী দরিদ্র। ব্রাঙ্মণীর নিকট ক্বর্ণ আমলকী দর্শনে 
সাঁতিশয় বিশ্ষিতা হইলেন এবং তিনি ইহা কোথা হইতে পাইলেন 
তাহা জানিতে চাঁহিলেন। ব্রাঙ্গণী আনন্দ প্রকাশের সুযোগ 
পাইয়৷ সন্গলতাবে একে একে সকল কথ প্রকাশ করিয়া বলিলেন । 

ঘটন৷ অসম্ভব হইলেও ব্রাঙ্গণীর সরলতায় প্রতিবেশীনীর অবিশ্বাস 
ছিল না, তাই ইহ! সহজেই বিশ্বাস করিলেন এবং এতদিনে 
বাক্মণীর হুঃখের দশা দূর হইল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। 

ক্রমে ক্রমে ঘটনা অনেকেরই কর্ণগোচর হইল এবং পরিশেবে 
এ সংবাদ একদিন শঙ্করের গুরুগৃহেও পৌছিল। শক্কর এই সংবাদে 
যনে মনে লক্ষমীদ্দেবীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। শক্করের অধ্যাপক 
তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
অবনতমস্তকে সলজ্জভাবে একে একে সকল কথাই বলিলেন। 
বিদ্কার্থিগণও অধ্যাপকের নিকট ব্রাঙ্গণীর তিক্ষাদ্দানের কথা বলিতে 
ভুলিগ না! অধ্যাপক শঙ্করের এই অমাুধী শক্তি দেখিয়া 
স্তস্ভিত হইলেন এবং শঙ্ষর যে বাস্তবিক সামান্য মানব নহেন তাহা! 
নিশ্চয় বুঝিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে অধ্য।পক শক্ষরকে গৃহগমনের অনুমতি 
দিলেন এবং শঙ্ষরের সমাবর্তনের সময় হুইস্গাছে এসংবাদ্দ বিশিষ্ট- 
দেবীকে প্রেরণ করিলেন। অধ্যাপকের আদেশ পাইয়া! বিশিষ্টাদেবী 
সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং যথাযোগ্য উপচৌকনাদি সহ 
পরিচারিকাকে অধ্যাপকগুহে পাঠাইয়! দিলেন । 

£পর শঙক্ষর অধ্যাপককে যথোপযুক্ত গুরুদক্ষিণ। প্রদানপুর্ববক 
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তাহার ছরণধূলি মন্তকে ধারণ করিয়া! আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। 
অধ্যাপক সাশ্রনয়নে শঙ্ষরের মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে 
সঙ্গেহে আশীর্বাদ করতঃ বিদাঁয় দিলেন । পরে শঙ্কর বিভ্ার্িগণকে 
যথাযোগ্য প্রীতিসম্ভাষণ জানাইয়া! তাহাদিগের নিকট হুইতেও 
বিদায় লইলেন। ছাক্সগণ বিষ মনে কিয়ৎপথ শক্ষরের অন্ুগমন 
করিয়া পরে মঠে ফিরিয়া গেল। 





আমাদের দায়। 
( শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ) 


আমাদের কর্মহীন, লক্ষ্যহীন, চিন্তাহীন, শীস্তিপৃর্ণ গতাঙ্গগতিক 
জীবনযাত্রার নিম্তব্ূতাকে চমকিত করিয়।! পাশ্চাত্যের কর্শচাঞ্চল্য যেদিন 
অকন্মাৎ অপ্রতিহতগতিতে আমাদের গৃহে প্রবেশ করিল, সেদিন 
বহির্জগতের সহিত নবপরিচয়ের উচ্চ্দ্ধল উত্তেজনায় আমাদের 
অন্দুস্থ উন্নতিষ্পৃহা! বিচারহীন অন্থকরণকেই উদ্দেশ্তসিদ্ধির একমাত্র 
উপায় বলিয়া নিশ্চিস্তচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল। মুরোপীয় শিক্ষ। 
ও সভ্যতাকে শ্বায়ত্ব করিতে গিয়া! আমরা ভূলিয়! গেলাম যে অন্গুকরণ 
অঞ্জন নহে। প্রতীচীর বিপুল উন্নতিতৃষ্কা, অটল আত্মনির্ভরতা, 
অদম্য কর্শক্তি, নির্গীক উদ্ধম দর্শনে আমাদের কেমন মতিভ্রম 
হই়াছিল। সমগ্র ভারতকে ইউরোপের একট] সুলভ দ্বিতীয় 
সংস্করণে পরিণত করিবার পরন্থ আমর] জাতীয় ধন্শ ও সমাজনীতি 
পরিহার কারতে উদ্যত হুইলাম। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-সম্মোহিত জনকয়েক 
ব্যকজির এই অন্বাভাবিক চেষ্টার বিরুদ্ধে একদল স্বাঞ্জাত্যাতিমানী 
ব্যক্তি চীৎকার তুলিলেন। ক্রিয়৷ প্রতিক্রয়া' অনাচার ব্যভিচারে 
সাজের এক অংশ চঞ্চল হইয় উঠিল। প্রাচীন ও নবাঁনের 
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০০১৫৬ 
অবিরাম সংঘর্ষে অগ্নিশ্কুলিঙ্গের মত প্রতিভাশালী, উদারহুদয়, 
সত্যান্বেষী, ধর্ম ও সমাজসংস্কারক, সাহিত্যিক, রাঁজনীতিজ্ঞগণ বিগত 
শতা্দীর মধ্য ও শেষভাগে যুগপৎ উতিত হইয়া ন্ব শ্ব ভাবান্ুষায়ী 
জাতীয় জীবন-সমন্তা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন! বিগত 
শতাব্দীর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

একট! প্রাচীনতম সত্যতা ও শিক্ষার উত্তরাধিকারী জাতি 
তাহার অতীত ইতিহাস বিশ্বত হইয়া অথব1 অগ্রাহা করিয়। একাস্ত 
তিচ্কুকের মত আদর্শের জন্য পাশ্চাত্যের দ্বারে হস্তপ্রসারণ করিয়া 
দ্ঙীয়মান--ভারতের ইতিহাস হইতে এ লঙ্জাকর কলক্করেখা মুছিয়] 
ফেলিবার নয়। ফলে শতাব্দীব্য/পী বিপ্লবঝটিক। সমাজের উপর 
(দয়া বহিয়া গিয়াছে । “কিন্তু তশ্মাচ্ছাদিত বহ্ছির স্তাঁয় এই আধুনিক 
ভারতবাসীতেও অন্তনিহিত টৈতৃকশক্তি বিষ্ভমান”--সেই কারণেই 
জাতি বিভ্রান্ত হইলেও- বিনষ্ট হয় নাই; পরাধীন, পতিতজাতির 
দৌর্ধল্যকে লুক করিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার 
সর্ধবিধ চেঞ&। বিফল হইয়াছে। 

একদিকে পরান্ুকরণ-মোহাচ্ছন্নর, পাশ্চাত্যশিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি 
মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম ও সমাজসংস্কারের অক্ষম চেষ্টা অপরদিকে 
কুসংস্কাাচ্ন দেশাচার লোকাচারেব নাগপাঁশে বন্ধ; উত্তমহীন, 
আশাহীন বিরাট সমাজ পঙ্গুর মত ত্তন্)আর এতছ্ভয়ের 
মধ্যবর্তী জাগ্রতপুরুষগণ কিংকর্তব্যনির্য়ে অক্ষম হুইয়। বিশ্রান্তবৎ 
দণ্ডায়মান। এই সন্কটাপন্ন মুহুর্তে ছক্রতঙগ জাতির মধ্যে এক 
অমিততেজন্বী সন্ন্যাসী আপিয়! দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন। 

ভারতের জাতীয়জীবন যখনই বিক্ষু হইয়ছে, যখনই সে 
জাতীয় আবর্শ হইতে স্বিষ্! ্াড়াইবাঁর উপক্রম করিয়াছে--তখনই 
এক একজন শক্তিশালী সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছেন। শ্রীবুদ্ধ হইতে 
আরম্ভ করিয়। শ্রীঠৈতন্ঠ পধ্যস্ত কত কত মহাপুরুষের স্রমহান্‌ প্রয়াস 
এই ভারতের জীবনাদর্শকে সঞ্জীবত করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে 
বিপথে পদক্ষেপ করিতে দেয় নাই। 
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কিন্তু কালচক্রের বিবর্তন যখন আমাদিগকে পূর্বোক্তি অবস্থাস্তরেব 
মধ্যে আনিয়া ফেলিল “তখন আর্ধজাতির প্ররুত ধর্ম কি এবং 
সততবিবদমান, আঁপাতগ্রতীয়মান-বহুধা-বিতক্ত সর্বথা-প্রতিযোগী- 
আচারসন্কুল সম্প্রদ্ধায়ে সমাচ্ছন্ল স্বদেশীর ত্রান্তিস্থান ও বিদেশীর 
হ্বণাম্পদ হিন্দৃধন্ম-নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিথণ্ডিতি ও দেশকাঁল- 
যোগে ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্শথগুস্মগ্টির মধ্যে যথার্থ একতা 
কোথায়” তাহ! নির্ণর করিতে অক্ষম হইয়াই আমর! বিপথে পদ্বার্পণ 
করিতে উন্মুখ হইয়াছিলাম। 

কেবলমাত্র অহোরাজ্র পশ্চিমের দিকে হাতপাতিয়া থাকিবার 
জন্যই কি পৃথিবীর পূর্বদিকে আমাদের জন্ স্থান নিঙ্গি্ট হইয়াছিল? 
কত ব্ড় বড় ধর্ম ও সমাজবিপ্রবে এই জাতি বিপর্যস্ত হইয়াও 
অবশেষে সংহত ও আত্মস্থ হইযাছে। কতবার রাষ্ট্রবিপ্রবে অত্যাচাব 
পীড়িত হইয়াও তাহার হুর্বল মুষ্টি হইতে জাতীয় আদর্শ স্বলিত 
হইদা পড়ে নাই; আজ ঘটনাচক্রে ভারতবাসী মুঙ্ছিত হইলেও 
জীবিত্ত। কিসেব অন্য আজও ধরাপৃষ্ঠ হইতে এই চিরসহিষু 
জাতিন স্থৃতি বিলুপ্ত হইয়া! যায় নাই? এই সমস্ত দ্বারাই শ্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন, অন্তরে ও বাহিরে প্রবলঝড়ে প্রকাণ্ড বটব্ৃক্ষেব 
ন্ঠায় আলোড়িত হইয়াছে । তাহার জীবনের ঝড় পুর্ব ও পশ্চিমে 
উভয় সমুদ্রেই তরঙ্গ তুলিয়াছে। বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া গভীর টিস্তা। 
প্রথঘে পদক্রঞ্জে সমগ্র ভাবতবর্ষ ভ্রমণ ও পরে পৃথিবী পর্যটন 
করিয়া! এই পরিব্রাজকসন্নযাসী হুম্্ম পর্যযবেক্ষণসহায়ে ও তুলনামূলক 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ আদর্শের 
অপক্ষপাঁত বিচাঁর করিয়াছেন। অবশেষে কটিদেশ কৌপীনে আন্বত 
করিয়। এই চশ্ুত্মান্‌ সন্ধ্যাসী হৃর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষার তাহাব দেশের 
মাটার উপরই পুর্বান্য হইয়! দ্গডায়মান হইয়াছিলেন! 

তথাপি পশ্চাতে সুদীর্ঘ উনবিংশ শতাব্দীর প্রতি দৃ্িপাত 
করিয়] তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল “এই পাশ্চাত্যবী্যতরঙ্গে আমাদের 
বহুকালার্জিত রত্বরাজি ব তভৃ।সিয়া যায়। পাছে প্রবল আবর্তে 
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পড়ি ভারতভূমিও এঁহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা 
হইয়া যায়, পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং মৃলচ্ছেদকারী বিজাতীয় চঙ্গের 
অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোত্রষ্টঃ হইয়া! বাই ।” 

অথচ যুগপ্ররোজনে এই উত্তয় শক্তির সম্মিলন ও সমন্বয় সাধন 
করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্ত ছিল। এই প্রয়োজন সাধন করিতে 
শিয়া! তিনি জাতীয় জীবনের মূল উদ্দেশ্টকে অব্যাহত রাখিয়। 
বিকৃত ও লুপ্ত পন্থাগুলি পরিহার করতঃ অটুট অধ্যবসায়ের সহিত 
অভিনব পন্থা! আবিষ্কার করিয়াছেন। অত্রাস্ত আত্মবিশ্বাসের উপর 
দণ্ডায়মান হুইয়। তিনি অবিচলিতকঠে বলিয়াছেন, “হে মানব, 
মৃতের পুজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবস্তের পুঙ্গাতে আহ্বান 
করিতেছি । গতান্ুশোচন। হইতে বর্তমান প্রযত্বে আহ্বান করিতেছি ! 
নুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয্ন হইতে, সষ্ভোনির্ষিত বিশাল ও 
সন্লিকট পথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান্‌ বুঝিয়া লও !” 

জাতিগত সার্থক গৌরববুদ্ধিকে জাগ্রত ও সর্বথা উদ্যত করিয়। 
এই অভিনব পন্থায় অগ্রসর হইবার জন্য শ্রীভগবানের আদেশ 
বিবেকানন্দের ক আশ্রয় করিয়া শতাব্দীর শেষ ও প্রথমভাগে 
আমাদিগকে মাহ্বান করিয়াছে ' ভীরু কাপুরুষের মত আচাঁর- 
নিয়মের প্রাচীর তুলিয়া, অর্থহীন প্রথার জীর্ণ কুটারে আত্মগোপন 
কবিয়া আত্মরক্ষা করিবার লজ্জাকর চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃন্ত 
হইয়া, আমাদিগকে আজ পৃথিবীর উন্নতিকামী জাতিসমূহেব পুরো- 
ভাগে দগায়মান হইয়া পথ প্রদর্শন করিতে হইবে । “এই জন্য 
ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মূথে রাখিতে হইবে ; যাহাতে আসাধারণ 
সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদ| জানিতে ও দেখিতে পারে তাহার 
প্রত্ব করিতে হইবে ওঞসঙ্গে সঙ্গে নিভাঁক হইয়া! সর্ব দ্বা় উন্ুক্ত 
করিতে হুইবে। আনুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র 
পাশ্গত্য কিরপ--যাহা দুর্বল ও দোষযুক্ত তাহা, মরণশীল-_-তাহা 
লইয়াই বাকি হইবে? যাহা বীর্যবান্‌, বলপ্রদন, তাহা অবিনশ্বর-_ 
তাহার নাশ করে কে?” 
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চল্লিশ বৎসর হইতে এই সমস্ত! লইয়া প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বরযুগ 
আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হুইয়াছে। বিশবৎসর পুর্বে এই 
সমস্তা সমাধান করা যত ছুরূহ বলিয়া অন্থমিত হইত, আজ 
তত কঠিন নহে। কারণ, আঁমর! দেখিতে পাঁইতেছি, প্রবুদ্ধজাতি ধীরে 
ধীরে বিজাতীয় পিকৃতপন্থ। পরিহার করিয়! ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে । 
স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাবের অষ্টাদশবর্ষ অতীত হইতে 
না৷ হইতেই তাহার স্বধন্্াশ্রিত ভাবনিচয় জাতির সাহিতো, সমাজে, 
ও ধর্শচিস্তায় প্রবিষ্ট হইয়] প্রগুপিকে নবীনাকার প্রদান করিতেছে; 
তথাপি পর্যাপ্ত হয় নাই। আমরা এখনও দেখিতেছি দিথিদিকে 
নানারপ আন্দোন্নের লীরস খোল! চর্্ঘপ করিতে গিয়া আমাদের 
অনেক শক্তির অপব্যয় হইতেছে । এখনও আমরা অন্তায় ও ভূলকে 
অন্বীকার ও প্রতিবাদ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি । আমাদের 
সমাজ কপটাচারী ও স্বেচ্ছাচারিগণের স্বচ্ছন্দ বিহারকাননে 'পরিণত 
হইয়া আছে। কেবল মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া আমরা প্রতিবাদ 
করিতেছি, প্রবন্ধ লিখিতেছি, পুস্তক বিতত্রণ করিতেছি,_-কিন্ত 
আদর্শ জীবন দেখাইতে পারিতেছি না। 

ষে দরিদ্র; পতিত, অত্যাচারপীড়িত কোটী কোটী ভারতধাসীর 
মর্দবেদনায় অধীর হইয়! ম্বামিজী “হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে 
করিতে অর্ধ পৃথিবী অতিক্রম” করিয়।ছিলেন, ঘারে ঘারে তাহাদের 
জন্য সাহাধ্য তিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের পক্ষপমর্থন ও 
ছুঃখলাঘবকল্পে আজও আমরা স্থায়ীকপে কিছু করিরা উঠিতে 
পারি নাই! অথচ তাহাদিগকে উন্নত করিয়া! সমষ্টিবন্ধন্ূপে সামাজিক 
জীবনগঠন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । জাতীয় জীবনী- 
শক্তির প্রায় ছই তৃতীয়াংশ যে বিশাল জনসজ্ৰের মধ্যে সুণ্ড অবস্থায় 
আছে, তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে না পারিলে যে ভারতের 
সর্ধাঙপীন উন্নতি অসম্ভব ইহা যদি আমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি 
ককিন্না থাকি, তাহা হইলে কর্ধক্ষেত্রে দাড়া ইন়্াও ইতস্ততঃ করিতেছি 
কেন? এই অবস্থা দেখিক্সা কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন. শ্বাফিজীর 

্ 
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উপদেশ ও আদর্শ আমাদের হাতে পড়িয়া বুঝি বা বিফল হইতে 
বসিয়াছে। 

কিন্ত নবযুগের সবল শক্তিসাধনাপ উত্তিত্ আলোকচ্ছটাঁয় 
কর্তব্যপথ দেখিস] লইবার এই স্থবর্ণসুযোগকে আমরা কখনই ব্যর্থ 
হইতে দ্বিব না। ইহাকে শুধু হ্বীকার ও সমর্থন করিয্লাই যথেষ্ট 
হইল বলিয়। মনে করিব ন!_জীবন দিয়! প্রমাণ করিব। বর্তমান 
যুগের এই সমস্যার বিপুলতা দর্শনে ভীত হইব না, ইহার পরিষাঁণ 
করিতে গিয়া! শজিক্ষয় ও বুদ্ধির স্ক্সতার পরি6য় দিব লা__ইহার 
সমাধানকল্পে যে শক্তির প্রয়োজন তাহার কথাই চিন্তা করিব ও 
তাহা! সংযতভাবে প্রয়োগ করিব। বর্তমান জাতীয় জীবন দমস্ত। 
আমাদিগকেই সমাধান করিতে হুইবে--কেননা স্বামী বিবেকানন্দ ইহা 
দরায়ন্বরূপ ভারতীয়, বিশেষতঃ, বাঙ্গালী যুবকগণের স্বন্ধেই অর্পণ 
করিয়া গিফ়্াছেন। যদি আমরা সে দায়কে আজ অলপবিলাসে 
য্দিয়। অস্বীকার করি, তাহা হইলে আমাদের অক্কতজ্ঞতার মহ।পাঁপে 
জাতির ছুর্দশার পরিসীম। থাকিবে না_-ইহাও সুনিশ্চিত | 


পর রর 


জীব ও ঈশ্বরতত্্। 
(& ৩) 
( মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ ) 
( পুর্ববপ্রকাঁশিতের পর ) 
অযুতসিদ্ধ বস্তদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তাহার নাম সমবায়। 
সেই সমবায় সন্বদ্ধে সত্ত.দ্রধ্য, গুণ বা কর্মের উপর থাকে এই প্রকার 
নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্তও ঠিক; নহে। কারণ, অযুতসিদ্ধ এই শব্দটীর 
যেকোন অর্থই কল্পনা কেন,কোন অর্থই উক্ত সিদ্ধান্তের অন্থকূল 
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হইতে পানে না । আচ্ছা! বল দেখি,-_অযুতসিদ্ধ এই শব্দটার কিরূপ অর্থ 
তোমার অভিমত? যদি বণ; যে ছুইটী বস্ত একই দেশে থাকে তাহার 
পরস্পর অধুতসিদ্ধ, তাহাও ঠিক নহে, কারণ, সভা! ও সভার আশ্রয় 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম একই আশ্রয়ে থাকিতে পারে না। সত্ত। থাকে গুণের 
উপর, সত্তা থাকে কর্মের উপর কিন্তু গুণ থাকে দ্রব্যের উপর, 
কর্মও থাকে দ্রব্যের উপর; স্থৃতরাং সত্তা ও গুণ অযুতসিদ্ধ হইতে 
পারে না,_-এইরপ কর্শ ও সত্তা পরস্পর অযুতসিন্ধ হইতে পারিল না। 
আবার দেখ, ন্তায় মতে অবয়বী জ্রব্য থাকে অবয়বের উপর কিন্তু সস্তা 
থাকে অবন্নবী দ্রব্যেব এবং তাহ] অবয়ব ভ্রব্যেরও উপর থাকে; স্থৃতরাং 
সকল দ্রব্যের সহিত একই আঁধারে থাকে বলিয়। সত! ও দ্রব্য যে 
অধুতসিন্ধ হইবে তাহাঁও সিদ্ধ হইতে পারিল না। স্থুতরাং যাহাদের 
আশ্রক্স এক হুয় তাহারাই পরস্পর অধুতসিদ্ধ হইস। থাকে, এইরূপ মত 
যুক্তিসহ হইতে পারি” না। যদ্দি বল, যে ছুইটী বস্ত এককালে 
বিচ্মান থাকে তাহারা পরস্পর অধুতসিদ্ধ, তাহাও ঠিক নহে, কারণ, 
তোমাদের মতে সত্তা নিত্য সুতরাং তাহ! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
এই তিন কালেই থাকে কিন্তু ষে সকল গন্য বন্ত অর্থাৎ ঘট, পট 
প্রভৃতি সত্তার আশ্রয় তাহারা উৎপত্ির পুর্বে থাকে না-- আবার 
ধ্বংসের পরও থাকে না সুতরাং প্র সকল বস্তব স্থিতিকাল ও সম্ভার 
স্থিতিকাল কি প্রকারে এক হইবে সুতরাং অপৃথকৃকালত্বও অযুতসিদ্ধত্ব 
হইতে পারিল না। এখন যদি বল, যেছুইটী বস্তর শ্বভাব একই 
তাহারা পরস্পর অযুতসিদ্ধ; তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, সত্ভ। ও তাহার 
আশ্রয় যখন তোমাদের মতে পরস্পর ভিন্ন, তখন্‌ তাহাদের স্বভাব কি 
প্রকারে এক হইতে পারে 1--নুতরাং অধুত্তপিজ্ধ বন্তটাই কি তাহ! 
ঠিক হইল না বলিয়া অযুতসিদ্ধ বস্তদ্বয়ের সন্বন্ধের নাম সমবায় 
সম্বন্ধ এবং সেই সমবায় সম্বন্ধে সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্মের উপর থাকে 
ইহা সিদ্ধ হইতে পাবিল না এবং তাহার ফলে ইহাও স্থির হইল না যে, 
সম্ভার আশ্রয় হয় বলিয়া দ্রব্য, গুণ ব1 কর সং হইয়া থাকে । 

আরও দেখ, ঘট পট প্রতৃতি বস্ত যেক্ষণে উৎপন্ন হয় ঠিক সেইক্ষণেই 
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তাহাতে সম্ভার সম্বন্ধ হয় একথাও বলা যায় না, কারণ, সন্বন্ধের শ্গভাবই 
এই ধে তাহা ছুইটী সিদ্ধ বস্তর মধ্যেই হয়) সংযোগ একটী সম্বন্ধ । 
যদ্দি ছুইটী কাষ্ঠ সংঘুক্ত হইবার পুর্বে বিস্তমান থাকে তাহা হইলেই 
সেই ছুইটী কাষ্ঠের মধ্যে সংযোগ উৎপন্ন হইতে পারে । এইগপ সত 
ও ঘটেম্ মধ্যে যদি সমবায় সম্বন্ধ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 
সমবায়ন্বপ সম্বন্ধ হইবার পূর্বে ঘট ও সন্তা এই ছুইটী বস্তই বিদ্কমান 
ছিল। তাহাই যদ্দি হয় তবে ঠিক উৎপতিক্ষণে ঘটের সহিত সত্তার 
সম্বন্ধ হইবে কিকপে ? নুুতব্রাং তোমাকে বলিতে হইবে, ষে উৎপত্তি- 
ক্ষণে ঘটের সহিত সত্তার সমবায়কূপ সম্বন্ধ হইবে তাহার পূর্ববক্ষণে 
ঘট ও সম্তা বিছমান ছিল। তাহাই বা হইবে কিরূপে? কারণ, 
উৎপত্তিক্ষণের পূর্বে যদি ঘট সিচ্ছ হইল তবে ঘট নিত্য হইল। নিত্যই 
যদি হইল তবে আবার তাহার উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে ? 
আর যদি বল, উৎপত্তির পরক্ষণে ঘটের সহিত সত্তার সমবায়রূপ সম্বন্ধ 
হইবে, তাহাঁও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না, কার"। তাহ! হইলে যেমন 
উৎপত্তিক্ষণে ঘট সত্তার সহিত সম্বদ্ধ না হইয়াও সৎ হয় সেইরূপ 
উৎপত্তির পরক্ষণেও সে শ্বতঃই সৎ থাকুক না কেন ? মিছা মিছি আবার 
সেই শ্বতঃ সৎ ঘটকে সৎ করিবার জন্য 'ভাহাঁতে সত্বার সম্বন্ধ কল্পনা 
করিবার আবশ্যকতা কি? এইরূপ নানাপ্রকার বিরুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে 
সন্ধার সহিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত কাধ্যবস্ত সৎ হয় এই প্রকার “নৈয়ায়িকগণের 
মত খণ্ডিত হুইয়! থাকে । বিস্তার ভয়ে এই স্থলে আর এ সকল যুক্তির 
উল্লেখ করা গেল না । এক্ষণে দেখা যাক্‌, বৌদ্ধদার্শনিৰগণ এই 
স্ভার শ্বরূপনির্ণয় করিতে যাইয়! কিবপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়! 
থাকেন। সৌব্রান্তিক ও বৈভাষিক এই ছুই প্রকার বৌদ্ধদার্শনিকগণ 
রলিয়। থাকেন যে, অর্থক্রিয়ীকারিত্বই সন্ত।,--তাহা! ছাড়া অন্ত কোন 
প্রকার সত্তা সিহ্ধ হইতে পারে না। কোন বস্ত আছে এই বিষয়ে, বল 
দেখি,--সর্ধবাদীসিদ্ধ প্রমাণ কি হইতে পাবে? এই বস্তটী না থাকিলে 
এই কণর্যযটটী হইতে পারিত না, এইরূপ উত্তর ত আমরা সকলেই 
দরিয়া থাকি। ঘট আছে কেন? ইহার উত্তর দিতে যাইয়। আমরা 
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সকলেই একবাক্যে বলিয়া! থাকি, যদ্ধি ঘট না থাকিত তাহ] হইলে 
জলাহরণ প্রতৃতি কার্ধ্য হইতে পারিত না। 

একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। ইহার দ্বারাই বেশ বুঝিতে পারা 
বাইবে ফে, কার্য্যকাবিতাই সকল বস্বর সম্তা। এমন কোন বস্তই নাই 
যাহা হইতে কোন কার্ধযই হর না,_ পর্য/বেক্ষণ করিলে সকলেই ইহা 
স্থির করিতে বাধ্য । এইরূপ কোন না কোন কাধ্য করিবার জন্তু 
সকল বস্তই উৎপন্ন হয় এবং যে কার্য করিবার অন্য যে বসন্ত উত্পন্ন হয়, 
সেই কার্ধ্য উৎপন্ন হইলেই সেই উৎপাদক বস্ব নাশ প্রাপ্ত হয়। এখন 
বদ্দি বল, আচ্ছা শ্বীকার করিলাম যে, কার্য)কারিভাই স্তর সত কিন্ত 
সেই কার্যকারিতা স্থির বস্ততে থাকিবে না কেন ?--ইহাব উত্তর দিতে 
যাইয়া বৌদ্ধদার্শনিকগণ বলিয়! থাকেন ষে, কার্ধ্যকাঁরিতাই যদি বস্তর 
সত্তা হয় তাহ! হইলে সেই কাধ্যকারিতাকপ সত। কিছুতেই স্থিব বস্ততে 
থাকিতে পারে না। মনে কব, বীজ হইতে অস্কুর উৎপন্ন হয় বলিয় 
অন্কুররূপ কার্ধ্যকে উৎপন্ন করিবার যে শক্তি তাহাই বীজের আন্তত্ব বা 
সতা। এই অক্কুর যেক্ষণে উৎপন্ন হইয়! থাকে ঠিক্‌ তাহার পূর্ববর্তী- 
ক্ষণে বীজ থাকে, ইহা" স্থিরবাদীও স্বীকার কবেন, ক্ষণিকবাদীও স্বীকার 
করেন। কিন্তু স্থিরবাদ্দিগণ বলেন, তাহার পূর্বেও বীজ ছিল কিন্ত 
ক্ষণিকবাঁদিগণ বলেন, তাহা ঠিক নঞে , কারণ অস্কুর হইবার ঠিক পূর্বব- 
ক্ষণের হায় তাহারও পূর্ববর্তীক্ষণ সমূহে যদি বীজ থাকিত, তাহা হইলে 
যেক্ষণে অন্কুর উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পূর্ববর্তাক্ষণেও সেই অদ্ধুর 
উৎপন্ন হইতে পাঁরিত। অন্কুরকে উৎপন্ন করিবার জন্য বীজের সভা 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । €সই বীঞ্জ রহিয়াছে অথচ যেকার্ষ্যর জন্য 
তাহার সপ্ত। সেই কার্ধ্য অর্থাৎ অঙ্জুব সে থাকিলেও হইতেছে না, ইহা 
কি করিয়৷ অঙ্গীকার কর! যাইতে পারে ? কারণ থাকিলেই কার্ধ্য হয়; 
কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না-_ ইহ! ত সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত । তাই 
বলিতেছিলাম যে, কার্য্যজ্খারণী শক্তিই দি বন্তর সম হয় তাহা হইলে 
বস্তমাত্রকে ক্ষণিক বলিয়! অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে অর্থাৎ কারণ 
যেক্ষণে থান্তিষে ঠিক্‌ তাহার পঞপক্ষপে কার্য হওয়াই চাই--কারণ আছে 
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অথচ কার্য্য হইতেছে না এইরূপ হইলে কা্যযকারণভাবরূপ সন্বন্ক 
সিদ্ধই হয় না। এই জন্য অর্থক্রিয়াকারিত্বই বস্তরসত্ব। এই সিদ্ধাস্ত 
যানিয়া লইলে কোন বস্তুকে স্থিবধান্‌ অগণিক বলিয়। অঙ্গীকার করা 
যায় না ইহা সিদ্ধ হইল। যদি বঙ্গ, ইহাতেও বস্তর শ্ষণিকতা সিদ্ধ 
হইল না, কারণ, অঙ্কুরের উৎপত্তির পক্ষে কেণল বীর্ঘই ত কারণ নহে-_ 
হুর্ঘয রশ্মি, জল, ক্ষেত্র ও কাল ইহারাও ত অন্কুরেব কাবণ। এই সকল 
কারণকে সহকারী কাবণ বলা যাষধ। এই সহকারী-কারণগুলির 
সহিত যে খ্ণে বীজ মিলিত হইবে ঠিক তাহার পরক্ষণে অঙ্কুবরূপ কার্য 
উৎপন্ন হইবে এইকপ অঙ্গীকার করিলেই ত উকজ্জ আপত্তি খণ্ডিত হয় । 
বীজ অস্কুরের কারণ হইলেও যেক্ষণে অন্ঠান্। সহকারী-কারণগুলির 
সাহত তাহার সম্বন্ধ হয় নাই সেইক্ষণে তাহা! অস্ধুরের উৎপাদক হয় না, 
আর ফেক্ষণে তাহা এ সকল সহকারী-কারণগুলির সহিত মিলিত 
হইবে তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই অদ্কুর উৎপন্ন হইবে সুতরাং বীজ 
স্থায়ী হইলে প্রতিক্ষণেই অদ্কুরের উৎপত্তি হউক এই প্রকার আপত্তি 
আয় থাকিতেছে না। অতএব বীজকে স্থায়ীবস্ত বাললে ক্ষতি কি? 
স্থিরবাদ্িগণের এই প্রকার উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন 
তাহা বলা যাইতেছে । আচ্ছা বল দেখি, সহকাঁবীকরণগুলি মিলিত 
হইয়া বীজের কোনপ্রক!র উপকার করে কিন! ?যদ্দি বল, তাহার 
অন্ধুর জন্মাইবার অনুকূল কোন উপকার ওরে না, তাহ হইলে তাহা- 
দিগকে সহকারী-কারণু বলিয় মানিবাব আবশ্তকতা কি? কোঁন পকাৰু 
উপকার যাহা দ্বার সাধিত হয় না সে যাদ সহকানীকারণ হয় তাহ! 
হইলে শুধু উত্তাপ, সঙ্গিল, ভূমি ও কাল কেন বাঁজের সহকারী বলিয়া 
পরিগণিত হুইবে? দ্গতের আর সকল বসপ্তও ততাহার সহকারী 
হইতে পারে, তাহাত তোমরা মান ন'। ভোমরা এ চাক্রিটী 
বস্তকে যখন সহকাগী বণ এবং অন্ত বস্তগুগিকে যখন সহকারী বল 
তখন বাধ্য হইয়া তোমাকে বহিতেই হইবে যে, ধর সকল সহকারী- 
কারণগুলি মিলিয়৷ বীজে অদ্কুর জন্মাইবার অনুকূল কোন উপকার 
বা! শক্তি উৎপন্ন করে ইহা স্থির। এখন যদ্দি তোমরা" বল), আচ্ছা 
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তাঁহাই হউক ছাঁহ।তে ক্ষতি কি? অর্থাৎ তোমরা বলিবে যে, 
স্থায়ী বীজরূপ কারণে আতপ, ভ্রল প্রস্তৃতি সহকারী-কারণগুলি 
মিলিত হুইয়| যেক্ষণে একটী উপকার বা শক্তিকে উৎপাদন করে ঠিক 
তাহার পরক্ষণেই অন্কুররূপ কার্ষে;র উৎপত্তি হয়, ইহাই আমাদগের 
সিদ্ধান্ত । নৌদ্ধদার্ণনিকগণ বলেন যে এই সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নহে। 
যর্রি বল কেন, তাহার উত্তর এই যে, আচ্ছা] বল দেখি, সেই 
শক্তি বা! উপকার (যাহা সহকাত্লী কারণ, আতপ, সলিল প্রভৃতি 
হইতে বাজে উৎপাদিত হয) বীঞ্জ হইতে অভিন্ন বা ভিন্ন? যদি 
বল তাহা বীজ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ বীজ ও সেই শক্তি একই বস্ত 
তাহ! হইলে বলিণ, তাহা যদি বীজ হইতে অভিন্ন বলি! সহ্কাঁরী- 
কারণগুলি মিলিত হইবার পূর্বেও ছিল ইহা! মানিতেই হয়, তবে সহ- 
কারা-কারণগুলি মিলি 5 হইবার পুর্বে তাহা অস্কুরকে উৎপন্ন করিল 
না কেন? এই আপত্তির হস্ত হইতে পরিব্রীণ পাইবার জন্য যদ্দি বলিতে 
চাহ যে. সেই শক্তি বা উপকার বীজ হইতে ভিন্নই বটে তাঁহ। হইলে 
পিজ্ঞাসা করিব সেই উপকারণপ ভিন্ন বস্তুটি কি বীজের ন্যায় 
কোন ভাব পদার্থ অথবা! উহ? অভাব পদ্দার্থ। যদ্দি বল উহা! অভাব 
পদ্দার্থ তাহা হইলে বলিব অভাব ত অবস্ততূত, যাহ! স্বয়ং অবস্ততৃত 
তাহা! হইতে অস্কুবের উত্পাদন হইবে কি প্রকারে? 

যদি বল তাহ বীজের ন্যাঁয় একটী ভাঁব বস্তু, তাহা হইলে বলিব, 
তাহা যদি একটী স্বতন্ত্র ভাঁব বস্তই হইল তাহ হইলে তাহাকেই 
অস্কুরেব কাবণ বলিয়। স্বীকার কর। উচিত, মিছাঁমিছি বীজকে অন্কুরের 
কারণ বালয়! ল।ভ কি? ইহার উপরেও যর্দি বলিতে চাহ যে, বীজ 
তাহার আশ্রয় এইমাত্রই কারণ, সাক্ষাঁ না হইলেও কারণের আশ্রয় হয় 
বলিয়। তাহাকেও কারণ বলিতে ক্ষতি কি? তাহাও ঠিক নহে, কারণ, 
তাহ! হইলে যেক্ষণে অঙ্ুরের উৎ্পপার্দিক1 সই শক্তি উৎপন্ন হয় ন৷ সেই 
সময়ে বীজের সত্তাও সিদ্ধ হয় না, কারণ, অস্কুপ-জনন-শতক্তিই বীজের 
সত্ত। ইহা পূর্বেই সিদ্ধান্ত হইয়ছে। সেই শক্তিযে সময় বীজে নাই 
সেই সময় বীজ যে আছে এই বিষয়ে ত কোন প্রমাণ দেখা যায় না। 


৩২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা। 





তাহার পর আরও দেখ, সেই উপকার বা শক্তি কার্য্যবস্ত ইহ! 
মানিতেই হইবে, কারণ, তাহা সকল সময়ে থাকে না। যাহা সকল 
স্ময়ে থাকে না, কোন সময়ে ধাঁকে তাহাই তকার্যবস্ত। আর যদ্দি 
তাহা কার্য্যবস্তই হইল তাহ! হইলে তাহা! যে সময়ে উৎপন্ন হইবে ঠিক 
তাহার অব্যবহিত পূর্বক্ষণে তাহার উত্পাদনের জন্য বীজ, আতপ, 
সলিল, ভূমি ও কাল প্রসৃতি কারণগুলিতে প্রত্যেকে এক একটি 
অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার করিতে হইবে, সেই শক্তিগুলিও নিত্য হইতে 
পারে না, কাবপ তাহাব। যদি নিতা হইত চাহ! হইলে বীজগত অন্কুর- 
জনিকা-শক্তিও নিত্য হইয়া পড়িত বা প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন হইত। 
সুতরাং সেই সকল কারণগত শক্তিগুলি অনিত্য বলিয়াই ধনিয়া লইতে 
হইবে। তাহাব| যদি এইরূপে অনিত্যই হয় তাহা! হইলে সেই শক্তি- 
গুলির উৎপত্তিব জন্য আবার অসংখ্য শক্তি মানিতে হইবে, আবার সেই 
অসংখ্য শক্তির উৎপত্তির জন্য আবার অসংখ্য শক্তি মানিতে হইবে, 
এইভাবে অবিশ্রান্ত কল্পনা করিতে যাইয়া স্থিরবস্তবাদীকে একান্ত 
বিহ্বল হুইয়া পড়িতে হইবে অথচ কোন একটা সিদ্ধান্ত স্থির হইযা 
উঠিবে না, সুতরাং স্থায়ীবন্ত মানিয়! কার্য্যকারণভাব ব্যবস্থা করিবার 
প্রয়াস পরিত্যগ পুর্বক তীহাকে বাধ্য হইয়! ক্ষণিকবাদিগণের মতকেই 
নির্দোষ বলিয়া! আশ্রয় করিতে হইবে। 

বৌদ্ধদার্শনিকগণ এইপ্রকার যুজির সাহাযো স্থায়ীবস্তুতে অর্থ- 
ক্রিয়াকারিত্বক্রপ সত্তা থাকিতে পারে না ইহা সপ্রমাণ করিয়! থাকেন। 
অবশ্য এই বিষয়ে তাহাদের আরও অনেক যুক্তি আছে, প্রবন্ধের কলেবর 
অতি বিস্তৃত হইয়৷ যাইবে এই আশঙ্কায় এখানে আর সেই সকল 
যুক্তির অবতারণ! কর! গেল না। এক্ষণে দেখা যাক, এইভাবে তাহারা 
জগতের সকল বসন্তকে ক্ষণক বলিয়। সিদ্ধ করিয়া! আত্মস্বরূপ নির্ণয়ণর্থ 
কিরূপ পন্থা অনুলরণ করিয়া! থাকেন। 

( ক্রমশঃ) 


সুপ্রভাত ।' 
(ীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ) 
(১) 
ভারত-আকাশ আবরি আঁধারে 
জ্ঞানজ্যোতি ঢাকিল তিমিবে 
জাতির গৌরব ভুলিল সকলে 
সে এক অতীত দিনে-_ 


বাড়িল ত্ষা, অলিল বহি 
শ্বার্থ-আুখের সনে ॥ 


(২) 


নিবিল তাহাক় গৌরব-তারা 
ভকতি-জ্যোৎন্না মলিন পার! 


গর্জি ঝঞ্জ! ছুটিল বরকা 
পড়িল জাতির শিরে॥ 
(৩) 
উঠিত যথায় হোমের অনল 
তাপস তাপসী নর-নারী দল 
ডুবে গ্নেল তার পুণ্য গরিমা 
স্বার্থ-অন্ধকারে-_ 


আদর্শ হারায়ে করে ছুটাছুটি 
তাপিত'হাদয়-ভারে ॥ 


উদ্বোধন । [২২ বর্ষ-_-১৭ সংখ্যা। 





(৪) 
শিখিল ভাবুত নূতন মন্ত্র 


নব এক ভাষা নৃতন তন্ত্র 
“পরম অর্থে” বুঝিল “স্বার্থে, 
ভাগ-তৃপ্তি আশে-_- 
«পরানুকরণে কত যেব্যগ্র 
দীনতা ঘেরেছে পাশে ॥ 


(৫) 


ভুলিল তাহার উপাস্য দেবতা 

ত্যাগী উমানাথ মোক্ষের বারতা 
সাঁধন-তজন মানব জীবন 

পূর্ণ করিতে তারে 
রাখিতে জাতির গৌরব দাগ 

ত্যাগের শুভ্র শীরে । 

(৬) 

হইল প্রভাত হাসিল এ ধরা 

নরদেহে হর আসিলেন ত্র! 
স্ুপ্ত-তারত হইল দীপ্ত 

পুন নিজ মহিমায় 
আধ্য সুধ্য বিবেকানন্দ 

প্রণমি,আমি গো তায ॥ 


পা আরা 


ধানের চাষ । 
( ব্রহ্মচারী পশুপতি ) 


আমার্দের লোককে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। উচ্চশিক্ষিত, অর্ধাশিক্ষিত ও নিরক্ষর । বিশ্ববিগ্ভালয়ের বড় 
বড় উপাধি থাকিলেই আমরা বুঝি উচ্চশিক্ষিত। বাহার কোন 
উপাধি নাই অথচ বেশ বড় বড় কথ! বলেন তিনি অর্ধশিক্ষিত 
এবং বাদবাকী সবই মৃখ”। 

শিক্ষিত ব্যক্তিরা সুসভ্য”-তাহার1 চাকুরী করিয়া খান। মূর্থেরা 
অসভ্য তাহারা মজুরী করিয়া থায়। অথচ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ! 
যায় যে, বুর্ধের! সত্যদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দেয় তবে তাহারা 
ক করিয়া চিবাইয়। লন, এবং পরে দেখেন তাহারা মূর্থের অন্ন 
থাইতেছেন। এমন কথা বলিতেছি না যে, সকলেই মজুরী করিয়া 
থায় বা মজজুপী করিয়া থাওয়াই আঁদর্শ। তবে আমার বক্তব্য 
এইমাত্র যে, দিন রাত্রি অশান্তির অন্ন খাওয়া অপেক্ষা সোক্সাণ্ডতিতে 
থাঁওয়া শ্রেয়স্কর, এবং তাহারা যে শিক্ষা করেন তাহ! বাঁদ 
তাহাদের গরীব ভাইদের একটু বুঝাইয়া দেন, যদি তাহাদের 
অশিক্ষিত না রাখিয়া একটু আলোকের আভাস দেন, তাহা হইলে 
লোকসান ত দুরের কথা, তাহাদের অনেক পরিশ্রমের ফলস তাহাদের 
মৃত্যু পরই শেষ হইয়া যাইবে লা বরং তাহার! জীবনের পুরপার 
হইতে কৃতজ্ঞতার আনন্দধ্বনি শুনিতে পাইবেন । 

এই যে বাংলাদেশের সাতকোটা লোকের প্রায় শতকরা ৯৫ 
জন অশিক্ষিত, একি কম আপশোষের কথ! ! শুনিলে ছুঃখে মাথ! 
কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় না? আপনারা শিক্ষিতের। যদি একটু চেষ্! 
করেন, যদ্দি একটু শ্বার্থত্যাগ করেন তাহ! হইলে ২৫ বছর পরে 
শতকর। ৯৫ জন অশিক্ষিতেক্ন স্থানে, ৯৫ জন শিক্ষিত হইবে। 


৬৬ উদ্বোধন । [ ২শ বধ--১ম সংখা! । 


শিক্ষা বলিতে সাধারণে বোঝে চল্তি ইংরাজী শেখা-_যাহাঁতে 
তাহারা চাকুরী [করিয়া খাইতে পারে। কিন্ত আমার ধারণ! 
অন্ত রকম । শিক্ষ! বলিতে আমি বুঝি, ধাহাতে মানুষ বুঝিতে পারে 
যেসে মান্ুষ। সেযোটামুটি দেশের ভাষায় কথা বলিতে পারে-- 
ফ্বেশের খবর:জানে, এবং অন্তদেশে যাহা হইতেছে তাহারও কিছু কিছু 
খবর রাখে। মোটের উপর সেযে জগতে বাস করিতেছে তাহার 
সহিত কিছু পরিরিচিত। 

পৃথিবীর সকল দেশের লোকেদের মধ্যে কর্মবিভাগ আছে । তবে 
আমাদের দেশের যত হ্যত জাতিগত কর্্মবিভাগ সকল দেশে নাই। 
জাতিগত কর্মবিভাগের জন্ত অনেকে আপত্তি তুলিতে পারেন, কিন্ত 
যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া, আসিতেছে তাহার সমূলে ধ্বংস অসম্ভব 
জাতিগত কর্ম কর! খুব ভাল, তবে আমাদের মনের নীচতা বশতঃ 
অনেক কাজকে নীচ কা বলিয়া থাকি এবং সেই জম্য আমর! মুচি 
মেথর চু'ইলেই স্নান করি অথচ একজন সভ্যকন্মা যদি অতি কৃৎ্লিভ 
কর্্মও করেন তাহা হইলে আমর! ভীহাকে উচ্চাসন দিই । 

শ্রক্ষিত বাঙালীদের চাকুরী কর! ছাড়া! যে অনেক অন্য কার্জ 
আছে তাহ! তাহার! ভুলিয়াই গিয়্াছেন। কলিকাতার বড় বড় হৌলে 
চাকুরী করেন অনেকে, অথচ তাহার্দের কাহারও কথা একটু গোপনে 
খোজ লইলে জানিতে পারিবেন যে তাহার তদ্রাসন বাড়ীটুকুও হয়ত 
বীধা। তাহার পিতামহ গ্রামে থাকিতেন; ২৫/, ৩*/, বিঘা আবাদী 
ধানের জমি তাহায় ছিল, তিনি পাড়ার হরিশ মোড়লকে "দাদা 
বলিয়! ক্ষেত্রে বীজ বপন হইতে ফসল তুলিয়া আঁন। পধ্যন্ত হবেলা 
মাঠে যাইতেন, তাহাতে তাহার মানের হানি কোন দিন হয় নাই, 
দেশে পৈতৃক আটচালাখানিতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হইত, অতিথি 
তাহার গৃহে নারায়ণ বলিয়া পূজিত হইতেন, ভিক্ষা দিতে তিনি কোন 
দিন কুঠ্ঠা প্রকাশ করেন নাই, প্সার্ভৌম মশাই” বলিয়া গ্রামের 
আবালবৃদ্ধবনিত। তাহাকে প্রণাম করিত। কিন্তু আজ তাহার রুৃতী 
শিক্ষিত পৌঝ্রে তাহার সাধের দোল ছুর্গোৎসব উঠাইক্গা দিয়াছেন, 
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তাহার খামারবাড়ীও নাই 'গোন্ালবাড়ীও নাই। ছুঃখের উপর 
দুঃখ, বলিতে লঙ্জা হয়, লাউডাটাও তিনি আবম ধার করিয়া 
খান। পাঁওনাদারের পীড়নে তাহার আহারে নিদ্রায় শান্তি নাই। 
এ বিড়ম্বন। কেন? বাঁড়ীর পিছনে দশ কাঠা জমি পড়িয়া থাকে, 
তাহাতে যদ্দি লাউ, কুমড়া, কলা, সীম লাগান তাহা হইলে নিজেরা 
প্রচুর পরিমাণে খাইতে পারিবেন, ছ দশ জনকে ছুই একটী করিয়। 
দিলে নিজের হৃদয়ের প্রসার হইবে, অতটা অস্তরকার্পণ্য থাকিবে ন!। 
ছুটির সময় যদ্দি নিজের একটু পরিশ্রম করিয়া মাঠে যান, এবং 
আপনাদের শিক্ষালন্ধ অভিভ্ঞতা নিরক্ষর চাষীদের একটু আধটু 
শিখাইয়া তাহাদের উৎসাহ দেন তাহাহইলে তাহারা আরও 
অধিক উদ্ভমের সহিত কাজ করিবে। শুধু একটু পরিশ্রম আপনাকে 
করিতে হইবে। 

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, বিশেষ করিয়! আমাদের বাংলাদেশের 
সম্পদ বলিতে যদি কিছু থাকে তাহাচাষ। বাংলাদেশের চাষীরা 
অনেক রকম শঙ্কের আবাদ করে বটে কিন্ত ধানই বাংলায় বেশী হয়। 
জগতের অন্ঠান্ত দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ হইতেছে কিন্ত 
আমাদের হতভাগ্য দেশ অত্যন্ত গরীব, এবং দেশের কৃতী সম্তানগণের 
উদ্ভধমের অত্যন্ত অভাব। আমরা খাই সবাই, |কিস্ত তাহ! আসে 
কোথা হইতে, এবং যাহা! আসবে তাহা কতটুকু, তাহার চেয়ে বেশী 
আসা দ্বরকার কিনা, এবং কি করিয়া লেই দরকারের পূরণ হয় তাহা! 
আমর। অনেকেই ভাবি না। 

কৃষিকার্ধ্য যে শিক্ষার বিষয় তাছ! আমরা অনেকেই জানি না এবং 
অনেকে হ্বীকারও করি না। আমেরিক1 এবং ইউরোপে যে উপায়ে 
আবাদ হয় তাহা! আমাদের বর্তমান অবস্থায় একরূপ অসম্ভব এবং 
বলিতে গেলে; অত কঙ্গকজার আমাদের প্রয়োজজনও নাই। আবাদের 
দেশের জমি ইউরোপ ও আমেরিকার জমি অপেক্ষা অনেক নরম 
সুতরাং তাহা অনায়াসেই কবিত হইতে পারে। তবে আযাদের 
দেশের লাঙ্গলের ফাল এখন যে রকমের আছে, তাহ অপেক্ষ! কিছু 
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বড়, চওড়া ও বক্র হওয়ার দরকার । তাহ! হইলে অনেকদুর পর্য্য্ত 
মাটির নীচে প্রবেশ করে এবং যাটিও একটু বেশী চূর্ণ হয়। শিক্ষিত 
সমাজের অনেকেই বোধ হয় বার্ণ কোম্পানীব তৈয়ারী লালের ফাল 
ফ্বেখিয়াছেন। তীহারা যদি স্ব স্ব গ্রামেব কামার ছারা এ অনুরূপে 
ফাল তৈয়ারী করাইযা ব্যবহার কদেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক 
ফসল পাইবেন । আমাদের দেশে চাষীরা, অনেকে কেন বেশীর ভাগই, 
প্রথম চাষ দেওয়ার সময়, জমিতে কোনরূপে গোটাকতক দাগ টানিয়। 
যায়, অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি এ দাগই হয়ত শেষ চাষ হইয়! 
গেল। এমন করিলে কি আর তাল ফসল পাওয়! যায়? চাষের 
প্রথমেই জমিকে বেশ করিয়া চূর্ণ কবিয়া ফেলা উচিত। 
একেবারে ধূলির মত নয় তবে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির 
স্তূপ রাখিয়াই তাহাতে বীজ বপন করা হয় তাহা না করিয়া 
যাটিকে চূর্ণ করিঘ1! লইয়া! বীজ বপন করিলে, বীঙ্জের অস্কুরোদগম 
করার সময় অনেক সুবিধা হইবে, এবং কঠিন মাটির স্তপ থাকার দরুণ 
পূর্বে যেরূপ অনেক অদ্ভুর মারা ধাইত, তাহা না হইয়া পূর্ববাপেক্ষা 
তিন গুণ অধিক ফসল হইবে । অনেকে বলিবেন, ২০০, ৫০ বিঘার 
মাটি চূর্ণ করা অসম্ভব এবং তুমি যাহা বলিতেছ তাহা দু-এক কাঠা 
জমিতেই সম্ভব । অনেকে হয়ত তাহণও বলিবেন ন1। তাহারা বলিবেন, 
ও সব বাজে কথা, আমর] চিরকাল ধরিয়া যাহা করিয়া আসিতেছি 
তাহা না করিয়া তোমার ও সব বাজে কথা শুনিতে চাহি না। 
তাহ!দের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাহারা যেন একটু 
কষ্ট করিয়! গভর্ণমেণ্টপরিচালিত কৃষিক্ষেত্রগুলি দেখেন । তাহ। হইলে 
দেখবেন, তাহারাও তাহাদেকসই মতন দেশী হাল ও দেশী গরু 
স্বাব। চাষ করাইয়া ভাহার্দের অপেক্ষ। দ্বিগুণ ফসল পাইতেছে, অথচ 
তাছার্দের কোন বারই অজন্মা হয় না। ১*০-২ টাকা খরচ করির়! 
৫০০২. টাকা পাওয়া যায়, এবং ২০*-২ টাকা খরচ করিয়। ১৫০২২ 
টাকা পাওয়া যায়, কোন্টা লাভের? তবে প্রথমে খরচ একটু 
বেশী করিতে হইবে । ৯*/* বিঘা জমি ফোন রকমে চাষ 
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করার চেয়ে, ৫/* বিঘা জমি ভাল করিয়। চাষ করা উচিত, তৎপর 
বৎসরে ১৯/* বিঘা! জমি বেশ ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিবেন । 
চাষের প্রধান অঙ্গ সার। কিন্ত আমরা ত' ধানের জমিতে 
সার দিইই না, আঁর যদিই ব| দ্রিই তাহাকে পার না বধিয়া রা 
বলিলেই প্রঃ হয়। সার মানে উত্তম জিনিষ, কিন্ত আমরা 
জমিতে এমন জিনিষ দিই না যাহা তাহার পক্ষে উত্তম, উপরস্ত 
অনেকে ক্ষেত্রে দেখা যার জঘির নিজের যদি বা কিছু তর্ধরা শব্ষি 
থাকে তাহাও হাঁস করিয়া দিই। যেমন ছাইএর সার; জমিতে 
যখন তাহ। দেওয়া হয় তখন তাহাতে সার ১ কিছুই ধাকে না__ 
থাঁকে যাহা তাহা কয়লা বা ঝাম!। সেই বাঁ বা কয়ল অগ্কুরগুলিকে 
ধ্বংস করে। ধানের জমির পক্ষে উত্তম সার গোবর। কিন্তু 
সাধারণতঃ যেরূপ গোবরের সাক্স জমিতে দেওয়া হয় তাহাতে সার- 
পদার্থ শতকবা ২৫ ভাগ থাকে, বাকী ৭৫ ভাগ নই হইয়া যায়। 
গোবরের সার গস্তত করিবার মোটামুটি প্রণালী এইরূপ । প্রথমতঃ 
শুষ্ক স্থানে একটি গর্ত থুড়িতে হইবে । যেখানে গর্ভ খোঁড়া হইবে 
সেই যায়গাটি পারিপার্খিক স্থান হইতে উচ্চ হইলে ভাল হয়। 
গর্ভ খোঁড়া হইলে তাহাতে বেশ পুরু করিয়া ধিচালী বিছাইতে 
হয়, তাহাব পর টাটকা গোবর সংগ্রহ করিয়া সেই গর্ভে দ্রিবেন। 
গোবর দিবার প্রণালী এই যে প্রথমবার যখন গর্ভে গোবর 
রাখিবেন তখন বেশ সমান করিয়া রাখিবেন, এমন যেন না হয় 
যে গর্তের কেন অংশে গোবর থাকিল, এবং অন্য অংশ খালি 
পড়িয়। রুহিল। পুনর্বার গোবর দিবার পূর্বে, পূর্বেকার গোববের 
উপর কিছু মাটী ছড়াইয়! উপ্টাউয়৷ লইয়া তাহার উপর নূতন সংগৃহীত 
গোবর দিবেন। এইরূপে যতদিন গর্তটি পুর্ণ না হয় ততদিন 
পর্যন্ত টাটকা গোবর দ্দিতে থাকিবেন, এবং গর্ত পূর্ণ হইয়৷ আসিলে 
তাহার উপর ছাই দিয় ঢাকিয়। দ্রিবেন। সারের গর্তের উপর 
এক খানি চাল বাধা অশ্কর্ডতবা। এইবারে হয়ত অনেকেই 
আমার উপর খড়গহত্ত হইয়া বজিবেন যে? চাষাদের নিজেদেরই কুঁড়ে 
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নেই তারা আবার চাল বীধতে যাবে সারের গাদার উপর। 
একথানি চাল বাধিতে খরচ কিছুই নাই; বাশও পাঁওয়! থা; 
বিচালীও আছে, দড়িও আছে, তবে প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিশ্রম-- 
গ্ররিশ্রম করিতে হইবে । পরিশ্রম না করিলে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিবেন 
কি করিয়া? চাল ন! বাধিলে লোকসান যাহা হয় তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি--শতকর। ৭৫ ভাগ সারপদার্থ পাওয়া! যায় না। অনাবৃত 
স্থানে সার পড়িয়া থাকিলে, প্রথমতঃ উত্ভিদের খাছ হূ্যযকিরণে 
বাম্পাকারে অনেক উড়িয়া হার, দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টির জলে অনেক ধুইয়া 
যায়) তৃতীয়তঃ গর্ত শুষ্ক স্থানে না হইলে সেই গর্ভের মাটিও অনেক 
সারপদার্থ শোঁধণ করিয়া লঙ্গ। গর্ভের চতুঃপার্খে নালা কাটিয়া 
দেওয়া উচিত যাহাতে বৃষ্টির জল (কোনরকমে গর্তমধ্যে প্রবেশ 
না করে। ধাহাদের বেশী জমির আবাদ আছে তাহাব। যদি সারগর্ভটী 
'লিমেন্ট দিয় বাধাইয়া লইতে পারেন তবে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয় । 
(ক্রমশঃ) 


ব্রহ্মনুত্রের তাৎপর্য কি ? 
( মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী ভ্রবিড়) 


তগবান্‌ বেদব্যাস ব্রহ্ষস্থত্র প্রণয়ন করিয়া! উপনিষ়গুলির 
প্রকৃত অর্থ কি তাহ! নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব উপনিষদের 
অর্থ বুঝিতে হইলে ব্রক্গস্ত্র যে একটী সর্বশ্রষ্ঠ উপায় তাহাতে 
কোন সঙ্দেহই নাই। যেমন কর্মকাণ্ডের শ্রতিগুলির অর্থ যথার্থ- 
রূপে নির্ণর করিতে হইলে আজকাল মহধি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব 
মীমাংসা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এস্থলেও তদ্রপ বলিলে অতুযুক্তি হইবে 
নাঁ। কিন্ত উপনিষদের অর্থ কি তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত 


সাধ, ১৩২৬।] বরন্স্থত্রের তাৎপর্ধ্য কি? ৪১ 





্রক্ষহত্র রচিত হইলেও সেই ব্রহ্মহত্রের অর্থকি তাহা নির্ণয় করিবার 
উপায় কি? বলা বাহুল্য, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য । 

আজকাল এই ব্রহ্ষন্থত্রের উপর প্রার় ১৩টী বা ১৪টা মতের 
ভাষ্য পাওয়া যাইতেছে এবং তাহার] সকলেই পরস্পর বিভিন্ন মতাঁবলক্ী 
- সকলেরই উদ্দেশ্ট ব্রন্মসত্রের ষথার্থ অর্থ নির্ণয় করা, এবং তাহার! 
সকলেই যুক্তি এবং তর্ক সহকারে হুত্রের অক্ষরগুলি সম্যক্রূপে 
চিন্তা করিয়। যাহাতে তাহাদের অর্থের সামপ্রস্ত রক্ষা হম্ন এবং 
শ্রতিরও গান্কুল্য হয় তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এই 
কারণে কোন ভাষ্কেই যে উপেক্ষা করিতে পারা যায তাহা বলা 
যায় না। 

ইহার কারণ, সকলের মতেই স্ত্রার্থে যুজিতর্কের অন্কুলতা 
এবং ক্ত্রেরও অন্কুলতা দেখা যায়। বস্ততঃ, এইজন্য এই সুত্র- 
গুলিকে কামধেন্থ বলিলেও অতুযুক্তি হইবে না। কারণ? যাহার যে 
মত প্রতিপাদন কবিবার ইচ্ছা তাহাই এই সুত্র হইতে প্রদর্শন 
করিতে পারা যায়। 

ফলতঃ, এই কারণে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন যে, ব্রঙ্গস্ত্রের যাবতীয় ভাষ্যকারগঞ্থ ' যেবপ বিভিন্ন 
তাৎপর্য নির্ণয় করিয়া গিযাছেন সেই সকল মতই কি সত্রকার 
ভগবান্‌ ব্যাসদেবের অভিপ্রেত অথবা কোন যতবিশেষই তাহার 
অভিপ্রেত ? 

এতছুত্তরে ফদি বল! যাগ সকল মতই তাথার অভিপ্রেত, 
তাহা হইলে মতগুলি পরম্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় কোনটাই তাহার 
অভিপ্রেত বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে না। আর যদ্দি বলা 
যায়, কোন একটী মতই তাহার অভিপ্রেত তাহা হইলে দেখা 
উচিত কি কারণে কোন্‌ মতটী তাহাব অভিপ্রেত হইল। 

বলিতে কি, এই কাধ্যটী সম্পন্ন কর! বড় সহজ ব্যাপার নহে। 
যাহার অন্য প্রাতঃস্মরণীয় পরমপূজ্য আচার্ধ্যগণ নিজ অমূল্য 


জীবন ক্ষয় করিয়া গ্িযছেন তাহা যে সংজসাধ্য তাহা কেহই 
১4 


৪২ উদ্বোধন । | ২২শ বর্-৮১ম সংখ্যা। 





ভাঁবিতেও পারিবেন না। বাস্তবিক, পাণিনি ব্য'করণহত্রের 
মহাভাষ্য যেমন মহধি পতগ্রলি রচনা করিয়া হত্রের অর্থ সুত্র দ্বারাই 
নির্ণয় করিয়া সকল প্রকার বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা নিরস্ত করিয়াছেন, এই 
রহ্মহত্রের কোঁন ভাষ্যই সেই কার্য সম্পন্ন করিতে পারে নাই। 
এ কার্যটী করিতে পারিলে বোধ হয় নুত্রার্থ নির্নয়ের জন্ত কোন 
চিন্তাই হইত না। অবশ্য পাণিনির বিশেষত্ব এই যে, পাণিনি- 
ব্যাকরণে স্বয়ং পাণিনি মুনি কুত্রব্যাখ্যার আকন্ুকুল্যার্থ শ্বয়ংই 
যেমন কতকগুলি সংজ্ঞা ও পরিতাধা-হুত্র রচনা কবিয়াছেন; 
মহর্ি বেদব্যাস ব্রহ্গহত্র মধ্যে সেকণ পঞ্থ। অবলম্বন করেন 
নাই। নিজ ক্ত্রের ব্যাধ্যা কিরপে করিতে হইবে তাহার জন্য 
যদি তিনি কোন স্ত্র রচনা করিতেন বা কোনরূপ প্রণালী 
লিপ্মিদ্ধ করিয়। যাইতেন তাহা হইলে হয়ত ব্রহ্গস্থব্র ব্যাখ্যাক্স প্রত 
মতভেদ হইত না। কিন্তু তাহা হইলেও তত্বজিজ্ঞাস্ু ব্যক্তি ত সেই 
সকল হত্রের স্ত্রকারাঁভিমত ব্যাথা নির্ণয় করিতে বিরত থাকিতে 
পারেন না। তিনি যেবপেই হউক ন্থজ্রের গ্রকৃত অর্থনির্ণয়ে 


যত্ব করিবেনই কৰিবেন । 
তাহার পর ইহাও ভাবিবার বিষয় ঘষে, বাস্তবিক পক্ষে শব্রকাঁর 


সুত্রার্থনির্যয়ের জন্য স্ুত্রা্দি বচনা না করিলেও তিনি যে কোন 
একট] নিয়মের বশীভূত না হইযা সুঞ্সরচনা করিয়াছেন তাঁহাও 
বল। যায় না। যিনি পরোপকাবের জন্য কত যত্বে এত সংক্ষিপ্ত 
সন্্র রচনা করিয়াছেন, তিনি যে তাহার অর্থনির্ধারণের জন্য কোন 
একটী প্রণালী অবলম্বন করেন নাই; ইহা! সহজে বিশ্বাস কারিতে 
ইচ্ছা হয় না। আমরা যদি সেই প্রণালী বুঝিতে না পারি 
তাহা হইলে তিনি যে কোন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই ইহা কি 
করিয়া বলিতে পারা যায়? যাহ! হউক যখন স্ুত্রকার এরপ 
কোন নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন নাছ এবং যখন তিনি উচ্ছৃখলভাবেও 
স্ুর্ররচন| করিয়াছেন বোধ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই বলিতে 
হইবে যে ইহার কোন নিয়ম আছে। এখন দেখিতে হইবে 
সে নিয়ম কি। 


বাঁধ, ১৩২৬।] ব্রন্মসথত্রের তাঁগুপর্য্য কি ? ৪৩ 





প্রথমতঃ দেখ যায়, বেদান্ত দর্শনথানি একখানি মীমাংসা- 
্রস্থ-_ইহার অপর নাম উত্তরমীমাংসা। মীমাংসার্শন বলিতে 
যে ছুইখানি গ্রন্থ বুঝায় ইহা তাহার মধ্যে একখানি । অপর খানির 
নাম পূর্বধীমাংসা । ইহারা উভয়েই বেদবাক্যের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত ; 
তন্মধ্যে পূর্বমীমাংসা বেদের কর্ণকাঁণ্ডেব ব্যাখ্যায় ব্যাপূত এবং 
উত্তরমীমাঁংসা বেদের অস্তভাগের অর্থাৎ উপাসনা ও জ্ঞানকাগ্ডের 
ব্যাখ্যায় নিযুক্ত । এখন যদি এই ব্রন্গস্ত্র বা! উত্তরমীমাংসার শত্রার্থ 
নির্ণর করিতে হয় তাঁহ। হইলে ইহাদেবই অবলব্বন করিয়া ইহাদের 
রচনাপদ্ধতি দেখিয়। সে প্রণালী নিদ্ধারণ কারতে হইবে। প্রথমতঃ 
আমর! দেখিতে পাই, ব্রহ্মন্ুত্রের কোন ভাষ্যকার বা গুজকাঁর সুত্রার্থ 
নিয় বিষষে কোনবপ আগ্রহ প্রকাশ না করিলেও পুর্বমীমাংসাঁর 
ভাষ্যকার শবর স্বামী ইহার জন্য যত্র করিয়াছেন। তিনি স্ুত্র- 
ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই বলিয়াছেন__ 

“লোকে যেষু অর্থেষু যানি পদানি প্রসিদ্ধানি কানি সতিসম্ভবে 
তদর্থান্তেব কুত্রেফু ইত্যবগন্তব্যম । নাধ্যাহারাদিভি এবাং 
পবিকল্পনীযোহ্্থঃ পবিভাষিতব্যো বা। ইতরথা বেদবাক্যানি 
ব্যাখ্যেযানি স্বপদার্থাশ্চ ব্যাখ্যেয়া ইতি প্রযত্বগৌরবং প্রসঞ্যেত।” 

ইহার অর্থ এই-লোকমধ্যে যে অর্থে যে সকল পর্দ প্রসিদ্ধ 
আছে, সুত্রস্থ পদের সেই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থই সম্ভব হইলে গ্রহণ 
করিতে হইবে! অধ্যাহারাদির দ্বারা স্থত্রার্থ পরিকল্পনা করা 
উচিত নহে, কিন্ব। পারিভাষিক অর্থ করাও উচিত নহে। অন্যথা 
বেদব্যাখ্যার় প্রবৃত সত্রকারকে বেদব্যাখ্যা এবং স্বপদ্ব্যাখ্যা উভয়ই 
করিতে হইবে | ফলতঃ, এইরূপে প্রত্বগৌরবই হইয়া! উঠিবে। 

এখন ইহার প্রতি যদি নৃষ্টি করা যাঁগ্ন তাহা হইলে বুঝ! যাইবে যে, 
শবর স্বামী হুত্রব্যাধ্যায় ইহা একটী সাধারণ নিয়ম বলিয়া! নির্দেশ 
করিলেন। এই নিয়ম ব্রঙ্গহত্রেও প্রযুক্ত হইতে যে কোন বাঁধা 
হইতে পারে না তাহ বলাই বাহুল্য । কারণ, উভয়েই বেদব্যাখ্যায় 
প্রববস্ত। 


উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--১ম সংখ্যা। 
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তাহ্ধর পর আর এক কথা। এই উভয় গ্রন্থ যদি মনোষোগ 
সহকারে পাঠ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে ষে পূর্বমীমাংসর 
সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমন কি, ইহা বলিলেও অততযুক্তি 
হইবে না যে, ভগবান্‌ বেদব্যাস নূতন কিছুই করেন নাঁই। কেবল 
পূর্বযীমাংসাতে জৈমিনি মহধি যাহা কিছু বলয়! গিয়াছেন ইহা 
তাহারই পরিপুর্তি মাত্র তাহারই অতিদেশ মাত্র । জৈমিনির পূর্বব- 
মীমাংসার সুত্র ছারা যেখানে লোকের কোনবপ ভ্রান্তি বা সংশধ হইতে 
পারে প্রায়ই সেই সকল স্থলে ব্যাসদেব সেই জৈমিনি-স্ত্রেরই প্রকৃত 
তাঁৎপর্য্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। যেমন বেদান্ত দর্শনের 
“তত, সমন্য়াৎ” এই চতুর্থ সুত্রচীর প্রতি যাঁদ দৃষ্টি করা যায় তাহ 
হইলে দেখা যাইবে যে, পুর্ব্মীমাংসাতে অর্থবাদাধিকরণের ইহা একটী 
ব্যাখ্যান মাত্র অর্থাৎ উক্ত অধিকরণে জৈমিনি মুনি যাহা বলিলেন 
তাহা হইতে যে সংশষ উপস্থিত হুইতে পারে এই চতুর্থ স্ত্রী তাহারই 
মীমাংসা করিয়া দিতেছে । দেখ! যায়, অর্থবাদাধিকরণের পৃর্বণঙ্ষ 
স্ব্রটী হইতেছে 

“আয়ায়স্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম অতদর্থানাম্‌ ।” 

অর্থাৎ সমস্ত বেদ ক্রিয্নাবোধক, যাহার ক্রিয়া অর্থ নহে তাহা 

অনর্থক অতএব অগ্রমাণ , এবং সিদ্ধান্ত সুত্রটী হইতেছে-_- 
“বিধিন। ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তত্যর্থেন বিধীনাং স্থ্যঃ” 

অর্থাৎ বিধেয় অর্থের স্ততিরূপ অর্থ প্রতিপার্দন দ্বাবা বিধিবাক্যের 
সহিত একবাক্য হইয়া অর্থবাদ্দগুলি প্রমাণ হয়। 

এখন ইহাঁতে লোকের সংশয় সহজেই হইবে যে, জৈমিনির মতে 
বেদাস্তের হ্বতন্্ প্রামাণ্য নাই, যেহেতু তাহ! ক্রিয়াপর নহে । তাহাকে 
প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদিগকে বিধির সাঁহত একবাক্য 
করিতে হইবে । আর এইরূপ যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে জীবব্রক্ষৈকা বা! 
যোক্ষ প্রভৃতি জানকাণ্ডের কথা ব্যর্থ হইয়া যায়। বস্ততঃ এইরূপ 
সংশয় ও সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করিবার জন্ত এবং সেই অবসরে জৈমিনির 
প্রকত অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্ত ব্যাসদেব বাঁললেন--“তভ, 


মাধ, ১৩২৬।] ্রহ্মস্থৃত্রের তাতপধ্য কি? ৪৫ 


সমন্বয়াঁৎ” অর্থাৎ নিক্ষল অর্থবাদাদির জন্য যাঁহা বলা হইয়াছে তাহ! 
উপনিষদূকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, কারণ, উপনিবদর্থ স্বয়ং 
কলম্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঁপদেব ব্রহ্গস্থতর দ্বাবা 
জৈমিনির অভি প্রায়ের পরিপৃর্তি মাত্র করিয়াছেন। এইরূপ যদি ভাবিয়া 
দেখা যাপন তাহা হুইলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে ফে+ খেদাস্তের প্রত্যেক 
অধিকরণই পূর্বষীমাংসার কোন না কোন অধিকবণের সংশয় প্রভৃতির 
নিব্বত্তি করিতেছে । আর এই অন্যই পূর্বধীমাংসার অধিকরণ এক 


সহজ কিন্ত ব্রহ্ম হত্রের অধিকরণ কেবল ১৯২টী যাত্র। 
তাহার পর জৈমিনিব নাম ক্রিয়া, অথণা তাহার মতের উল্লেখ 


কবিয়া গ্ঞ্রকাঁর বছ স্থলে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন । জুতরাং 
বরহ্মসত্রের সহিত পুর্ব্ষমীমাংসাঁর যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহ] বলাই 
বাহুল্য! আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে পূর্বধীমাংসার সত্বার্থ 
নির্ণয়ের জন্য যে সকল কৌশল শব্রাদিভাষ্ে কথিত হইয়াছে 
্রঙ্গন্ুত্র ব্যাখ্যাকালেও যে তাহাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে তাহা 


বলাই বান্তল্য ৷ 
কিন্ত এই যে নিয়মটী কথিত হইল ইহাও অতি সাধারণ নিয়ম । 


এই নিয়ম দ্বার। ব্রহ্গশ্থত্রসম্পর্কিত বিবিধ মতের মধ্যে যে কোঁন একটী 
মতকে স্ত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে, তাহ 
বল1 যায় না । ইহা অপেক্ষা আরও বিশেষ নিয়ম নির্ধাবণ করা 


আবপ্তক। 
এতহুদ্দেশ্টে যদি চিন্তা করা যায় তাহু। হইলে দেখ| যায়, প্রথমতঃ 


বহিরঙ্ষ পরীক্ষণ নামক একটী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা উচিত। 
ইহার অর্থ- নানামতবাদিগণের মধ্যে অধিকাংশ মতবাদী যে ব্যাথ্য। 


শ্বীকার করেন তাহাই স্ত্রকালের অতপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইবে । 
ইহার দৃষ্টান্ত যদি দিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 'ঈক্ষতি' 


নামক অশধিকরণে প্রাক সবল ব্যাখ্যাকারই এই হ্ত্রে সাংখ্যঘতের 
নিরাস কর। হইয়াছে বলির স্বীকার করেন। অতএব এই অধিকরণের 
বাহ সত্রকারাভিমত অর্থ তাহ! সাংখ্যযতের নিবাস । এইরূপ প্রন্ষশ্থঞ্জে 
খহু উদাহরণ পাওয়া যায়। 





৪৬ উদ্বোধন । [ ২২শবর্ধ--১ম সংখ্যা। 





দ্বিতীয়তঃ “অন্তরঙ্গ পবীক্ষা'। ইহাব অর্থ- পূর্বাপর সুজ্রের 
সহিত একবাক্যতা বক্ষ] করিযা যেরূপ হ্ত্রাক্ষরেরু অর্থ হইবে 
তাহার নির্দারণ। 

ইহাব উদাহরণ স্বরূপে বল! যাঁয় যে, যদি প্রথম স্যত্রের 'অথ” শব্দের 
অর্থ 'কর্মীববোধানন্তর্ধ্যঃ কর। যায় তাহ| হইজে দেবতাঁধিকরণের সহিত 
বিরোধ হয় । কারণ, দেবতাদিগের কর্মে অধিকার নাই কিন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে 
অধিকার আছে, এইবপ উক্ত দেবতাঁধিকরণে প্রতিপার্দিত হইয়াছে । 
এখন যদি অথ শব্ষের অর্থ কর্দমীববোধেব অন্স্তব হয তবে দেবতারদিগের 
কর্মে অধিকার না থাকাযধ ব্রহ্গজ্ঞানেও অধিকার থাকে না। 
উহার তাঁৎপর্ধযয এই যে, ধীহাবা অথ শব্দেব অর্থ কর্্মাব- 
বোধেব অনস্তব কবেন তাহাদের অভিপ্রায় এই ষ্বেঃ জ্ঞান ও কর্মের 
সযুচ্চয়ে মুক্তি হয। সুতরাং কর্মাহৃষ্ঠান মুক্তির জন্য আবপ্তক; 
আঁর তাহা হইলে কর্মাববোধও আবগ্তক হইবে। কিন্তু এই 
মত অঙীকাঁর কবিলে দেবতাদ্দিগের ব্রহ্মজিজ্ঞাসীতে অধিকার 
থাকে না, কারণ ব্রহ্গজিজ্ঞাসা মাত্রেই কল্মাববোধটী কারণ হয়। 
দ্েবভাদিগেব' কর্মে অধিকাঁর না থাকায় তাহাদের কর্দাববোধের 
কোন উপযোগিতাঁও থাকিল না। অতএব অথ শব্দেব অর্থ কর্্দাব- 
বোধের অনস্তব করিলে দেবতাধিকধণের সহিত বিরোঁদ ঘটে। 
ন্ুতরাঁং এই বিরোধ পরিহার করিয়া যেবূপ অর্থ করা যাইবে 
তাহাই স্ত্রকারের অর্থ বলিতে হইবে। 

তাহার পর তৃতীয় কৌশল এই যে, যেরূপ অর্থ করিলে যুক্তির 
সহিত বিরোধ ঘটে না, ন্যায়ের মর্যাদা] লঙ্ঘিত হয় না, সেইরূণ অর্থই 
স্ব্রকাঁরের অভিপ্রেত বলিয়া! নির্ধারণ করা উচিত। যেহেতু; বেদাস্ত- 
স্বব্রকার যে ন্াায়ের মর্ষ্যা্দা লক্যন করিয়। হতররচন! করিতে পারেন 
ইহ1 সম্ভবপর হইতে পারে না। 

চতুর্থ কৌশলটী এই যে, যাহা অপরাপর দর্শনকার সাক্ষাৎ বা 
পরুম্পরাক্রমে ব্রক্গস্থক্রে মত বলিষ। গ্রহণ করেন তাহাই স্ত্রের অর্থ 
বলিয়। নির্ধারণ করা উচিত। যেমন সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি গ্রন্থে যদি 


মীঘ, ১৩২৬ |] ্র্মসূত্রের তাতপর্ধ্য কি? ৪৭ 





ব্যাসের মত বলিয়া ছৈত বা অদ্বৈতের উল্লেখ কর! হয় তাহ! হইলে 
দ্বৈত বা অদ্বৈতই ব্যাসের মত বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে ও 
তদনুসাঁরে সুত্রার্থ নির্ণয় কবা উচিত । 

পরিশেষে পঞ্চম উপাঁযটী এই যে, যে বিষয়ে তীহাও। প্রকারাস্তরে 
সম্মতি প্রদর্শন করেন, তাহাও ব্রঙ্গুত্রের সিঙ্কান্ত বলিয়৷ নির্ধারণ কর! 
যাইতে পারে ॥। যেমন ন্টায়স্থত্র মধ্যে দিতীয় হ্ত্রে ইহার নিদর্শন 
দেখ! যায়। 

এই পাঁচটা কৌশল দ্বারা ষ্দি সুত্রার্থ নির্ণ্ করিতে পার! যায় 
তাহা! হইলে তাহাই যে স্বব্রকাবের অভিপ্রেত হইবে তাহাতে বোধ- 
হয কোন সংশক্প থাকিতে পারে না। 

বল৷ বাহুল্যঃ কোন ভাষ্য ব| কোন টীক1 মধ্যে এভাবে শুত্রার্থ 
নির্য় কবিবার প্রয়াস করা হয় নাই) সকলেই নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ান্ুসারে হ্ত্রের ব্যাখ্য। করিযা নিজ নিঞ্জ সম্প্রদায় পুষ্ট 
করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক চিরদিন কখনও সমান বায় না 
মানবের প্রবৃত্তি কাণে বিভিন্ন হইয়া! যায়। আর সেইজগ্ঠই বোধ হয় 
আজকাল মনীবিগণ ব্রহ্মস্তত্রেব প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিতেছেন-_সম্প্রদদাধঘনিরপেক্ষ হইয। ত্রঙ্গস্থত্রের ব্যাসস্ম্ত অর্থ 
নির্ধারণে ধত্ব কবিতেছেন। এ সন্ষ্ধে আমার মনে ষাহ! উদয় 
হইয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম । 





জীবন্মুক্তির লক্ষণ । 


( শ্রীমৎ বিদ্যা ব্লণ্য-বিরিচিত ) 
( অন্বাদক--গ্রীছুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 


জীবনুক্তি যে আছে এবং হইতে পারে তদ্বিষয়ে শ্রুতিবাক্য ও 
স্বতিবাক্য সমূহই প্রমাণ। সেই সকল বাক্য কঠবন্লী প্রভৃন্দিতে 
পঠিত হইয1 থাকে, যথী,_-“বিযুক্ঞণ্ড বিঘুচ্যতে” ( কঠ ৫)১), বিষমুক্ত 
ব্যক্তি পুনঃ বিমুক্ত হইয়! থাঁকেন-_অর্থাৎ সাধক জীবদ্দশাঁষ কাঁম প্রস্তুতি 
যে সকল দৃষ্ট বন্ধ আছে তাহ] হইতে বিশেষকপে মুক্ত হইয়া দেহনাশ 
হইলে পর তাবী বন্ধ হইতে বিশেষধকপে মুক্ত হইয়! থাকেন। আত্মজ্ঞাঁন 
লাভের পূর্বে সাধক শমদমাদ্দির অভ্যাস দ্বারা কামাদি হইতে মুক্ত 
হইযা থাকেন বটে, কিন্ত তাহা হইলেও যদ্দি কামাদি উৎপন্ন হয় তবে 
সে অবস্থাক্স চেষ্ট! সহকারে তাহাদের নিরোধ করিতে হয়। কিন্তু এ 
অবস্থাধ বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে না থাকায় কামার্দির উৎপত্তি ঘটে না, 
সেই ঠেতু সাধক বিশেষভাবে (মুক্ত হয়েন) এইবপ বলা হুইজ। 
আবার প্রলয়কালে দ্বেহনাশ হইলে পর কিছুকাল ভাবী দেহজনিত 
বন্ধন হইতে (জীব) মুক্ত থাকে বটে, কিন্তু এই অবস্থায় ( এই জীব- 
নুক্তাবস্থায় ) (একেবারে ) আত্যন্তিক যোক্ষ লাত হয় ইহ! বুঝাইবার 
উদ্দেস্তে বিশেষে মুক্ত” ব1 “বিসুক্ত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়!ছে । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ( কঠোঁপনিষদ্দের ৬ষ্ঠ অধ্যাষেব ১৫শ মদ্ধ 
উদ্ধ তবচনকপে ) পঠিত হইয়। থাকে (তদেষ শ্লোকো। তবতি ) £__ 

যদ! সর্ধে গ্রমুচ্যস্তে কামা যেহশ্য হৃদি শ্রিতাঃ 
অথ মর্ধ্যোহম্থতো৷ ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্তে। 
ইতি ৪1৮1৭ 

( তত্বজ্ঞানলাভের পৃর্কে ) এই জীবের বুদ্ধিতে যে সকল বিষয়- 

লুখেচ্ছান্প কাম অবস্থিত থাকে, তাহা যখন (সর্বত্র আত্মদবিবশতঃ ) 
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বিনষ্ট হয়, তখন সেই মরণধন্্ী জীব (অবিগ্যাকামকর্ম রূপ জম্মমরণ 
হেতুর অভাব বশতঃ ) অমৃত অর্থাৎ পুনঃ-পুনঃ-মরণধর্মযুক্ত হয় এবং 
সেই শরীরে অবস্থান কালেই ব্রহ্মরূপত। প্রাপ্ত হয়। 
অন্ত শ্রুতিতেও আছে--“পচক্ষুরচক্ষরিব সকর্পণোকর্ণ ইব সমন! 
অমন! ইব সপ্রাণোষ্প্রাশ ইব" (১)। ণসচক্ষুঃ অচক্ষুর গ্ভায়। সকর্ণ 
অকর্ণের ন্যায়, সমন। অমনার স্তায়ঃ সপ্রাণ অপ্রাণের ন্তাকস” এবং অন্ত- 
স্থলেও এই মর্শের বাক্য সংগ্রহ কর] যাইতে পারে। স্্তিগ্রন্থ সমূহে 
(বেছোক্তার্থ প্রকাশক ইতিহাস পুরাঁণাদ্দিগ্রন্থে) জীবন্ুক্ত ব্যক্তি-- 
জীবনুক্ত, স্থিত প্রজ্ঞ, ভগবত্তক্ত, গুণাতীত, ত্রাদ্ধপ অতিবর্ণাশ্রম প্রভৃতি 
নামে বর্ণিত হইয়াছেন। (বাসিষ্রামায়ণে) বপিষ্ঠ-রাম-সংবাদে -- 
“নৃণাং ২) জ্ঞানৈক নিষ্ঠানাম্”এই স্থল হইতে আরস্ত করিয়া “যৎকিঞ্চি- 
দবশিষ্যতে” এই পর্য্যন্ত লোক সমূহে জীবন্ুক্তের বিষ বণিত হুইয়াছে। 
বসিষ্ঠ বলিতেছেন--( উৎপভি-প্রকরণ নবম অধ্যায়) 
বৃণধি জ্ঞানৈক নিষ্ঠানামাত্মর্ঞানবিচারিণাষ্‌। 
সা জীবনুক্ততোদেতি বিদেহোন্ুস্ততেব ষা (৩) ॥ 
ধাহারা সর্বকন্ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের সাধন শ্রবণমননাদ্দিতে 
নিরত হন এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বিচার করেন, তাহাদের সেই 
জীবনুক্তের অবস্থ। লাভ হয়। শরীর ধারণ হইতে বিমুক্ত হইলে যে 
অবস্থ! হয়, উত্ত জীবনুক্তের অবস্থা ভা] হইতে ভিন্ন নহে। 
“জআনৈকনিষ্ঠ”--ধীহারা লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার কর্ণ 
ত্যাগ করিয়াছেন । 
জীবশ্ুুক্তি ও বিদেহমুদক্ত, এ ছুই অবস্থায় অনুভবের কোন প্রভেদ 
(১) এই শ্রুতি বচনটি ১1১।৪ সংখ) ব্রদ্দনুজের ভাষ্যে উদ্ধত হইয়াছে. ( আনন্দা- 
শ্রম সংস্করণ, ২ম ভাগ, ৮৫পৃ, ১ পংজ্ি )। আনন্দগিরির ব্যাখ্যান অনুসারে ইছার 
অনুবাদ “অচক্ষু হইয়াও সচক্ষুর স্যায়, অকর্ণ হইয়াও সকর্ধের স্ায়। মনংশুন্য হইয়াও 
সঙ্নস্থেয ন্যার ইত্যাদি” । 
(২) পাঠান্র--"তেষাং 
(৩) পাঠান্য়--“বিদেহাস্মুক্ততৈব বা' | 
ণ 


৫ ০ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ধ-"১ষ সংখ্যা। 





নাই, কারণ, উভয় অবস্থাতেই ছ্ৈতৈর অনুভব থাকে না। উভয়ের মধ্যে 
এই মাত্র প্রভেদ যে, জীবনুতিত্র অবস্থান দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে, 
বিদে্মুক্তির অবস্থায় তাহ! থাকে না। 
শ্রীরাম বলিলেন-_ 
ব্র্গস্বিদেহযুক্তস্য জীবনুক্তম্য লক্ষণম্‌। 
ব্রহি যেন তথৈবাহুং ঘতে শাম্ত্রগয়া দশা (২) ॥ 
হে ব্রন্মনূ, আপনি বিদেহমুত্তং ও জীবন্ুক্তের লক্ষণ বলুন, যাহাতে 
আমি শাস্ত্রাহ্ুযায়ী বিচাব দ্বার। সেইপ্রকার চেষ্ট।! রুরিতে পারি। 
বসিষ্ঠ কহিলেন-_ 
যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহারুবতোইপি চ। 
অন্তং গতং স্থিতং ব্যোম স ত্রীবনুক্ত উচ্যতে ॥ 
খিনি দেছেন্দ্রিয়াদির ব্যবহারে বত থাকিলেও ধাছার নিকট 
এই দৃশ্তমান্‌ জগৎ বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কেবলমাত্র আকাশ 
( চিদাকাশ ) অবশিষ্ট আছে, তাহাকে জীবনুক্ত ৰলে। . 
মহাপ্রলয় কালে পরমেশ্বর এই দৃপ্তমান্‌ প্রগৎ অর্থাৎ গিরি, নদী, 
সমুদ্র প্রভৃতি জগদ্‌দ্রষ্টার দেহেন্দ্রিয়ব্যবহারের সহিত ( আপনাতে) 
' উপসংহত করিলে) জগতের নিজরূপ বিনষ্ট হওয়!তে, (জগৎ) বিলক় প্রাপ্ত 
হয়। এ স্থলে কিন্তু সেরূপ হয় না। এম্থলে, দেহেল্তিয়াদির 
ব্যবহার থাকে | গিরি নর্দী প্রভৃতি পরমেখবর কর্তৃক আপনাতে 
উপসংহ্ৃত ন1 হওয়ায় পূর্বের ন্যায় অবস্থিত থাকে এবং অপর সকল প্রাণী 
তাহ! বিস্পষ্টুরূপে দেখিতে পায়। জীবনুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, যে বৃত্তির 
স্বারা জগতের উপলব্ধি হইবে দেই বৃত্তি স্ুযুণ্ডি কালের যত বিলুপ্ত 
হওয়ায়, সমস্তই অন্তমিত হয়। কেবল শ্বয়ংপ্রকাশ্ চিদাকাঁশ খাত্র 
অবশিষ্ট থাকে। বন্ধব্যক্তিরও নুষুপ্তিকালে সেই সময়ের জন্গ বৃত্তির 
অতাব হয় বটে, এবং সেই অংশে বন্ধব্যক্তির জীবনুক্তব্যক্তির সহিত 
সাদৃণ্ত আছে সত্য, কিন্তু ভাবী বুদ্ধিবত্তির বীঞ্জ উপস্থিত থাকাতে বন্ধ 
ব্যক্তির সেই অবস্থাকে জীবনুক্তি বলা যাইতে পারে না। 


(১) গাঠান্তর-_“শাঙ্গদৃশাবিয়া” | 
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নোদেতি নাস্তমায়াতি নুথেছুঃথে মুখগ্রত!। 
ষথাপ্রাণ্ডে স্থিতির্যন্য ,১) স জীবন্ুক্ঞ উচ্যতে ॥ 

সুখের কারণ উপস্থিত হইলে ধাঁহার মুখপ্রতা (হর্ব) উপস্থিত 
হয় না, অথবা ছুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে বাহার মুখপ্রতার 
বিলোপ হয় না, যিনি যথাপ্রাণ্তে ( অন্লািতে ) দেহযাত্রানির্ব্বাহ 
করিয়া থাকেন, তাহাকেই জীবনুক্ত বল! ষায়। 

মুখপ্রভ1 অর্থাৎ হর্য। মাল্য, চন্দন, পুজা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেও 
সাধারণ সংসারী জীবের ভ্ঞায় ধাহার হর্ষের উদয় হয় ন1। 

মুখপ্রভার বিলোপ অর্থাৎ দৈন্ভ। ধনহানি, ধিকার প্রস্ৃতি 
ছঃখ প্রাপ্ত হইলেও, যিনি দীন হইয়। যান না। যথাপ্রাপ্ডে-_ 
বর্তমানকালে কোনও বিশেষগ্রকার প্রযত্ব না করিয়াও পরার কর্ের 
ফলে সমানীত্ত পূর্ব প্রবাহক্রমে আগত ভিক্ষাননাধি' 'ষথাপ্রাণ্ত'শবের 
অর্থ, তন্ধারা যিনি দেহ রক্ষা করিয়। থাকেন। সমাধির দৃঢ়তা 
রশতঃ তাহার মাল্যচন্দনাদদির উপগন্ধি হয় না। কোনও সময়ে 
ব্যুখান।বস্থায় মাল্যচন্দনার্দির আপাততঃ প্রতীতি হইলেও বিচারের 
দঢ়তাবশত: তাহার ত্যাজ্য ও গ্রাহ্থ বুদ্ধি উপস্থিত হয় ন। সুতরাং হ্র্ব 
প্রভৃতির উৎপত্তি ন1 হওয়াই সঙ্গত হয়। 

যে! জাগন্তি নুমুপ্তিস্থো। (২) যন্ জাগ্রন্ন বিস্ততে । 
ষন্ত নির্বাসনে! বোধঃ স জীবনুক্ত উচ্যতে ॥৭| 

ধিনি সুষুণ্তিস্থ হইলেও জাগ্রৎ থাকেন, যাহার জাগ্রৎ্ নাই, এবং 
বাহার জ্ঞান বাসনাশৃন্ত হইয়াছে তাহাকে জীবনুক্ত বলে। জাগ্রৎ 
-চচ্ষু প্রভৃতি ইন্্রিযসকল নিগ্র নিজ গোলকে অবস্থান করিতে 
থাকে, উপরত হয় না এইজন্য তিনি জাগ্রৎ থাকেন। নুযুণ্তিস্থঃ 
-তাহার খন বৃত্তিশৃন্ত হওয়াতে তিনি ন্যুণ্তিস্থ হইয়াছেন। অতএব 
ইন্জিয়ের ছারা বিষয়ের উপলব্ধি রূপ যে জাগরণ, তাহা না থাকাতে 

(১) পাঠাস্তর -"বধাপ্রাপ্তত্থিতের্ভ" 

(২) শাঠাতর-নুযুণ্তন্থো । 





গুহ উদ্বোধন | [ ২২শ বর্ধ--১% সংখ্যা? 


তাহার জাগ্রৎ অবস্থা নাই । নির্বাসনে! বোধঃ--তত্বজ্ান জন্মিলেও 
(ত্রিহ্মবিদের ) যে আপনাকে '্রক্গবিদ্ বলিয়া! অভিমান হম্মে, মেই 
অভিমান প্রভৃতি এবং ভেগ্যবস্তর (দর্শনাদি ) জনিত যে কাষাদি 
তাহা বুদ্ধির দৌঁষ। তাহারই নাম বাপন।। চিভের বৃতি না 
থাকাতে সেই সবল দোষের অভাব হেতু ীহাকে 'নির্বাশন; ঘা 
বাসনাশৃন্য বলা যায়। 

রাগঘেষভয়াদীলা মঙ্ুরূপং চরন্লপি। 

যোহস্তর্যযোমবদত্যচ্ছঃ (১) স জীবগুকজ্ঞ উচ্যতে ॥৮॥ 

আসজি। বিঘেষ, ভয় প্রভৃতির অনুরূপ আচরণ করিলেও বিনি 

অভ্যন্তরে আকাশের ন্যায় অতি নির্মল, তাহাকে জীবনুক্ত বলে। 
আসক্তির অন্ুবপ আচরণ - ফেষন ভোদ্নাদিতে প্রবৃতি। বিশেষের 
অন্ুবূপ আচরণ--যেমন বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতির প্রতি বিমুখত|। 
ভয়ান্ুরূপ আচরণ-যেমন সর্প, ব্যাজ হইতে দুরে সবিয়া যাওয়া । 
“প্রভৃতি” শবের ভ্বার যাৎসর্ধ্য (পরোৎকর্ষাসহিষ্তা ) প্রস্ততি 
বুবিতে হইবে। মাৎসধ্যের অন্ুধ্প আচরণ--যেমন অন্ত যোগী- 
দিগের অপেক্ষা অধিকতর সমাধি ওতৃতির অনুষ্ঠান । পূর্বেকার 
অভ্যাস বশতঃ বুখাঁনকালে জীবন্ুক্ত ব্যক্তির এইরূপ আচরণ সংঘটিত 
হইলেও তাহার বিশ্রান্ত চিভ কলুষতাশুন্ত হওয়ায় তাঁহার 
অভ্যন্তরে (চিত্তে) স্বচ্ছভাঁব থাকে । যেমন আকাশ ধৃয ধূলি যেখ 
প্রস্ৃতি যুক্ত হইলেও নির্লেপিশ্বাব বলিয়া তাহাতে অতিশয় স্বচ্ছতাঁই 
থাকে সেইবপ। 

বন্য নাহস্কতে! ভাবো৷ বুদ্ধিরঘস্ত ন লিগ্যতে। 

কুর্বতোইকুর্ব্বতো বাপি স জীবশ্গুক্ত উচ্যতে ।৯। 
ষে ব্রক্ঘবিদের স্বভাব বা আত্ম! অহন্কারের দ্বারা তাদ্দাত্ব্যাধ্যাস বশত: 
অন্তরে আচ্ছাদিত নহে (এবং) ধাহার বুদ্ধিলেপে নাই, তিনি 
কর্মাছুষ্ঠান করুন বানাই করুন, তথাপি ত্বাহাকে জীবনুক্ত বলে। 








পর ০, সপ পল. ২ সা 


(১) পাঠান র--0]1হবদচ্ছছ:” | 


থা, ১৩২৬ | ] জীবগ্যুক্ির লক্ষণ। ৫৩ 


এই গ্লোকের পূর্বার্ঘ বিদ্বৎসন্ন্যাস প্রস্তাবে ব্যাথ্যাত হইয্লাছে। (২) 
সংসারে দেখা যায় ঘখন কোনও বন্ধ অর্থাৎ অমুক্তপুরুষ ফোন 


শাস্ত্রীয় কর্দের অঙ্থষ্ঠান করেন) তখন “আমিউ কর্তা” এইভাবে 
তাহার চিদ্ধাত্থা অহঙ্কার বু হয়। “ন্বর্গে যাইব” এইরূপ হর্য 
দ্বারা তাহার বুদ্ধিলেপ ঘটে। ঘধিনি কর্ণের অনুষ্ঠান করেন 
না, তিনি 'আমি কর্মত্যাগ করিয়াছি” এই তাবিয়। অহস্কত হন্সেন 
এবং “আমার ম্বর্গলাশড হইল না” এইরূপ বিষাদ প্রভৃতি হবার! তাহার 
বুদ্ধিলেপ ঘটে । নিষিদ্ধ কর্ম এবং লৌকিক কর্ণ্দ সন্বন্ধেও ( এই যুক্তি) 
বথাসম্তব খাটাইতে হইবে। কিন্তু জীবন ব্যক্তির আত্মাতে 
বর্তৃত্বাধ্যাস না হওয়াতে এবং হর্ধপ্রস্থৃতি না হওয়ায় উক্ত দোবময় 
নাই। 





হণ্মাপোদ্িজতে লোকে লোকায়োদ্িতে চ হঃ। 
হর্যামর্ষভয়ানুকঃ (১) স জীবশ্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১ ॥ 
ধিনি কোনও লোককে উদ্বিগ্ন করেন না, কিবা কোনও লোকের 
স্বারাও উদ্বিগ্ন হয়েন, না, বিনি হর্, কোপ ও ভয় রহিত তীহা'কে 
জীবনুক্ত বলে। 
ইনি কাহাকেও অবমানন। বা তাড়না করিতে গ্রত্বত হয়েন ন! 
বলিয়া কেহই তাহার হার! উদ্বিগ্ন হয় না। এইহেতু কোনও লোকে 
ইহাকে অবমাননাদি করিতে প্রত্বতত হয় না বলিয়া এবং কোনও 
ছ$লোক তাহা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ইহার চিন্তে সেইরূপ কোঁন 
অবমাননার্দির বিকল্প উখ্িত হয় না বলিয়া, তিনিও লোকের 
ঘার! উদ্বিগ্ন হন ন1। 
শাস্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ। 
হঃ সচিভোইপি নিশ্চিপ্তঃ স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ১২। 
ধাহার সংসারকলনা শান্ত হইয়াছে, যিনি কলাবান্‌ হইলেও 
নিষ্কল, বিনি চিত্তযুক্ত হইয়াও চিত্তশূন্ত তাহাকে জীবনুক্ত বলা যায় । 


লিপ শক পন 
(১) পাঠাসয--হর্ধামর্ঘভয়োঘুক্ত; | 


পপি শিক ািপিসিক 


4৪ উদ্বোধন। |২২ণ বর্ষ__১ সংখা। 


শঙ্কেমিত্র মাঁন অবমান প্রভৃতি মিথ্য! কল্পনার নাষ সংসারক লন।, 
তাহা ধাহার নিবৃত হইয়াছে (তিনি শাস্তসংপারকলন )1 কলা শঙ্গে 
চোটি প্রকার বিষ্ভাকে বুঝায় । তাহা থাকিলেও তীহার কলাজনিত 
গর্ব বা কলার ব্যবহার নাঁই বলিয়! তাহাকে নিষ্কল বলা হইয়াছে । 
চিত্ত শব্দে যে বস্তটীকে বুঝায় তাহা তাহার থাকিলেও তাহাতে 
বৃত্তির উদয় হয় না বলিয়] তাহাকে চিন্তশৃন্য বল! হইয়াছে । 

“সতিন্ত' নিশ্চিন্ত এইরূপ পাঠ করিলে এইরূপ অর্থ করিতে 
হইবে সংস্কার বশতঃ তাহার চিন্তা বা আতখ্মধ্যানবত্তি থাকিলে, 
লৌকিক বৃত্তি মা থাকাঁতে তাহাকে নিশ্চিন্ত বল! হইয়াছে। (১) 

ষঃ সমস্তার্থজাঁতেষু ব্যবহার্যপি শীতলঃ । 
পরার্থেত্িব পূর্ণাঞ্ঝ! স জীবন্ুক্ত উচ্যতে | 

যিনি সকল প্রকার ব্যবহারে ব্যবহারী অর্থাৎ লিগু হইয়াও তাছা- 
দিগকফে শ্পয়ের কার্ধ্য মনে করিয়! হর্ধবিষাদ দ্বারা অনুতপ্ত ও 
পুর্ণাত্মা (২) হইয়। থাকেন তাহাকে জীবনুক্ত বলে। 

অপরের গৃহে বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে কেহ শ্বয়ং গমন করিয়া 
এবং তাহাদের প্রীতির জন্য তাহাদের কার্যে ব্যবহার রত হইয়াও 
ঘেমন ( তাহাদের ) লাভে হর্ষ এবং অলাতে বিষাদ রূপ বুদ্ধির সন্তাপ 
প্রাণ্থ হন না, সেইরূপ সেই মুক্ত পুরুষ নিজের কার্ষেযও শীতল বা 





(১) বাসি র্ামায্লণের টীকীকার -"সচিতত” শক্ষে সচেন্তন, “নিশ্চিত” শবে নির্মম সন্ক, 
“সংসহরকললা” শঙ্ষে সংসারে সত্যনাবুদ্ধি, “কলাবান্” শকে অপরের দ্ষ্টিতে 
দেছাবনপষ বিশিষ্ট, এবং “নিক্ষল” শক নিরবয়ব-_বুঝিক্লাছেন। মুনিবধ্য বিদ্যারণে;র 
ব্যাখ্যা তদপেক্ষা অবেফ তাল এবং দীবশ্ুক্তির অনুভবের পরিচায়ক । 

(২) রামায়ণের ীকাকার_পূর্ণান্া" কথাটী এইরূপে বুঝাইয়াছেন--ডাহার নিজের 
আন্ধা তীহার মিকট হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না এবং সেই আমায় হাহ! কিছু 
অধান্ত হয় তাহ! গ্গিখ্যা বলিয়। নিশ্চিত হওয়াতে, স্বাহু।তে রাগঘেষের সম্ভাবনা নাই । 
সেইছেছু কোনও পদার্থ আজানহীনের বিকট রাগছ্েষের হেতু হইলেও তাহার নিফট 
ডাহা রাগঞ্জেষের হেতু হইতে পারে ন।। কেললা, তিনি তাহাদেরও জান্স্বপগ অর্থাৎ 
পুর্ণ এবং ভাছার। কাহার বসান জধ্যন্ত যাঞ্জ। 


মাধ. ১৩২৪ ।] ংক্ষিণড সমালোচনা । ৫৫ 


হর্যবিষাদে অনুতপ্ত থাকেন । (হর্যবিষাদ রূপ বুদ্ধি) সম্তাপ না! থাকাই 
তাহার শ্বীতলভার একমাত্র কাৰণ নহে। কিন্ত নিজের.পরিপুর্ণ রপেনু 
অন্থসন্ধানও তাহার (অপর কারণ )। 

ইতি জীবম্মুক্তি লক্ষণ। 


হক 35১ 





সংক্ষিণ্ত সমালোচনা । 

স্ৃজেল্ল পুজা ও ০বচাশ্রিক্াজ-_গদিগিজ নারায়ণ 
ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও সিরাজগঞ্জ “আয়ুর্বেদ শীস্তিকুটার” হইতে 
প্রকাশিত । ১৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥*আনা | পুস্তকখানি আমরা আনন্দের 
সহিত পাঠ করিলাম। গ্রন্থকারেব উদ্দেত্ অতি সাধু। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন-_ আমবা শতাব্ীব পব শতাব্দী ধরিস্! শৃত্র- 
নামধেক্স দেশের কোটী কোটা দরিদ্র জাতির উপর অত্যাচার করি 
আসিয়াছি--.ইহাই আমাদের জাতীয় অধঃপতনের অন্ততম কারণ। 
বর্তমান গ্রন্থকার শ্বামিজীর এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়। দেশেষ 
ও সমাঞ্জের কল্যাণসাধনের জন্য আলোচ্য গ্রন্থথানি রচন! করিয়াছেন! 
শৃদ্রজাতির উপর কিরূপ অত্যাচার করা হইয়াছে--কিরূপে তাহাদিগকে 
ব্দেনামাধেয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানরাশ হইতে ধঞ্চিত রাখ! হইয়াছে-_কিরূপে 
তাহাদিগকে অন্পৃশ্ত অনাচরণীয় দ্াসমাত্রে পরিণত কর হইয়াছে, 
তাহা মহাভারত, মন্গুসংহিতা প্রভৃতি শান্ত হইতে, বহুতর গ্লোক 
উদ্ধত করিয়া দেখান হইরাছে। যাহাতে দেশের মধ্যে জাতি- 
বর্ণনির্বিশেষে বেদ বেদান্তের প্রচার হয়, যাহাতে দেশের আবাল- 
বুদ্ধবনিতা সমস্ত কুসংস্কার ও অত্যাচারের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয় 
আপনাদিগকে জ্যোতির তনয়-_শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তত্বতাঁষ আত্মা মনে 
করিয়! বীর্ঘ্যবান্, জ্ঞানবান্‌ ও ষথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে 
তজ্ন্ত গ্রন্থকাক্স তাহাদিগকে ওজস্ষিনী ভাষাক্গ উদ্বদ্ধ করিবার 


৫৬ উদ্বোধন্দ। [২২শ বর্য-১ অংখ্যা। 


চেষ্ট! কতিয়াছেন। গ্রন্থের শেঘার্দে যথার্থ হিপ্ুধর্প কি, উহ! 
কত উদ্দার এবং সহান্ৃভৃতিসম্পন্ন তাহাই বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । 

আশাকরি গ্রন্থখানি সাধারণের বিশেষ আদরণীয় হইবে । 





বসকে শ্রদীনবন্ধ দাস কর্তৃক প্রদীত ও হিতবাঙ্গী 
পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১১৬ পৃষ্ঠা, মূলা ১*। 
গ্রন্থের আলোচ] বিষয়--চরিক্র গঠন, বিলাসিতা ও তাহার প্রভাব, 
অনধিকার চচ্চা ও অহেতুকী হিংসা, গৃহস্থাশ্রম ও বিধবার ধর্ম পৃজা- 
পদ্ধতিতে গুরুতর ভ্রম, আমাদের শক্তি ও কাজ, নীতিকধ! এখং 
শাস্তিকথা। পু্জাপন্ধতি সম্বন্ধে একস্বানে তিনি বপিতেছেন - 

জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তই আম্মপুজায় কাটান উচিত: নচেৎ 
এই অকালমৃত্যুর যুগে এইকর্ভূমিতে অভীষ্ সিদ্ধ হইবার আশা! 
নাই। জীবনের শেষভাগে, যখন স্বতাবতঃ মানবের ধীশক্তি হাস 
হইয্স। যাঁ। তখন কি আর ধর্মকর্ম শুচারুক্ূপে সম্পর্ধ করিতে পার! 
যায়? * * * কিব্যাধি, কি মৃত্যু কেহই শ্রেয়ঃপ্রাণ্তির নিমিত 
প্রতীক্ষা কবে না; অতএব ভবিষ্কংকালের অপেক্ষা না করিয়া 
শ্রেযস্কর অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য ।” কি সুন্দর সত্য কথা। 

্রস্থথানি এইরূপ নীশ্চিগর্ত উপদেশে পরিপুর্ণ। পড়িয়া মনে 
হয়, লেখক বেশ তক্তিমান অথচ উদার | পাঠকবর্গ এই পুস্তক পাঠে 
বিশেষ উপকৃত ছইবেন সন্দেহ নাই। 


রস প্র 


ছেল্লীপুজস্মি জজীব্র-বটিন-্ীঅহীন্র নারায়ণ কবিবদধ 
সংকরিত। “গৌরগদাধর সমিতি" হইতে শ্রীদিগিজ্র নারায়ণ 
ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। অহিংসাই থে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইহা সকল 
শান ও মহাপুরুগণই একবাক্যে প্রচার করিয়া আমিতেছেন। তবে 
কি শাস্ত্রে জীববলির ব্যবস্থা নাই ? আছে বটে কিন্ত সেই বলি 
কাছার উদ্দেশে দেওয়! হয়, কি ভাবে দেওয়া হয়) কোন উদ্দেস্তসিদ্ধির 


মাঘ ১৩২৬ |] ক্ষিপ্ত সমালোচনা । ৫৭ 


জনয দেওয়া হয়, সে সমস্ত কথা হয়ত অনেকেই জানেন না। 
গতানুগতিক ভাবে বংশপরম্পরাক্রমে বলিদান চলিয়া আসিতেছে । 
পুর্ববপুকৃষ সকাঁম ভাবে উপাসন! করিতেন-_বর্তমান পৃজক হয়ত নিষ্কীম 
এবং বলিদানে বিশেষ অনিচ্ছুক; তথাপি পিতৃপিতামহের বহুদিনের 
বলিদানপ্রথা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তা হইয়া! বজায় রাখিয়া! দিয়াছেন । 
ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় । তাহারা যদি উক্ত বিষয়ক শাস্ত্র পাঠ করেন 
তাহা হইলে তীগদের এই অন্ধবিশ্বাস সহজেই দুবীভূত হুয। বর্তমান 
্রন্থথানি এ উদ্দেশ্তেই লিখিত। আশাকরি, দেবীতক্ঞগণ এই পুস্তক 
পাঠে দেবীপৃজায় বলিদাঁনের স্থান কোথা ও তাহার উদ্ধেশ্তয কি তাঁহ! 
কিরৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন । 

গাহক্হ্য ীর্তি (প্রথমভাগ)_-নওগী প্যারীমোহন বালিকা- 
বিষ্ভালয় কমিটী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রপ্থাবলীর মধ্যে অন্যতম । ২০৪ 
পৃষ্ঠা। মুল্যের উল্লেখ নাই। পুস্তকখানি উক্ত বাঁলিকাবিগ্ভালযের 
জলৈক শিক্ষক কর্তৃক লিখিত এবং ইহাঁব সমুদয় সত্ব উত্ত বিগ্ভালযের 
জন্য উতৎসর্গাকৃত। ছেটি মেযেদের কাজ হইতে আরস্ত করিয়া সন্তাঁন- 
পালন গৃহিণীপন। পর্য্স্ত বালিকাগণের শিক্ষার উপযোগী সকল 
বিষয়ই বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইযাছে। 

ন্মেম্ষেছের্ল ই্ভিহাহ্ন-( ভারতবর্ষ )--উজ্ কমিটা 
কর্তৃক প্রকাশিত আর একথানি পুস্তিকা । ৪৮ পৃষ্ঠা, মুল্য * আনা । 
ইহাঁতে অতি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বাঁপিকার্দিগকে তার"চবর্ষের 
ইতিহাস বুঝান হইয়াছে । 

সবজ্ঞত্ি মালা_-এই পুস্তকখানিও উক্ত কমিটীপর্তুক 
প্রকাশিত হুইয়াছে। উপনিবর্্‌, গীতা, ভাগবদ্‌, পুরাণ, ম্ুসংহিতা 
প্রস্ততি গ্রন্থ হইতে সংকলিত অনেকগুলি সংস্কাত ভোব্র ও পন্চে তাহাদেণ 
ভাবান্গবাদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । ৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ।%* আনা। 





৮ 


সংবাদ ও মন্তব্য । 

অন্যান্য বারের ম্যায় এবারও আীরামক্কষ্খমিশন গলাসাগর মেশায় 
সেবাকার্্যের জন্ত একদল সেবক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় 
এবার অসুখ বিস্থথ তেমন বেশী হয় নাই। গতবারে যেল।য় কলেরা 
মহামারীতে শত শত যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এবার ভিষ্া্টবোর্ড 
ও গতর্ণমেন্ট বিশেষ সতর্ক হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য বসব অপেক্ষ| 
যাত্রিগণেব যাতায়াতের ও মেলায় পানীয় জলের স্বৃব্যবস্থা করিয়াছিপ্রেন। 
কিন্ত এবারও কোন কোন বিষয়ে বিশেষ ক্রুটী আমাদের চক্ষে 
পড়িয়াছে। এ বিষগ্নে যাহাতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকধিত হয় আমববা 
যথাসময়ে তাহার চেটা করিব । 


বটিক! প্রগীড়িত স্থানে 


শ্বীরামকুষ্জ মিশনের সেবাকাধ্য। 

ূর্বব পূর্ধব কাধ্য বিবরণীতে আমর! পাঠকবর্গকে বন্তাপীড়িত 
স্থানসমূহের অবস্থার কথা জানাইয়া আমিয়াছি। এতদিন দেশে 
পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে চাউল না থাকাম় এবং সেইহেতু চাউলের দর 
খুব বেশী থাকায় সেবাকাধ্য চালাইবার বিশেষ দরকার ছিল। 
বর্ধমানে আমন ধান কাট! আরম্ড হওয়ার জগ সাধারণের অবস্থার 
অনেকট। উন্নতি হওয়ায় আমর! আন্তে আঁন্তে আমাদেব সকল 
কেন্ত্রগুলিই বন্ধ করিলাম । কেধল মাত্র ঢাকা জিলার আরিয়েল 
বিলের নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের শদ্য বিশেষ নই হওরায় এ অঞ্চলের 
সাহাধ্যার্থে শ্যামপিদ্ধি ও রাঁডিখাল গ্রামস্থ কেন্দ্র ছুইটী আরও 
একমাস খোল! থাকিবে। এ সকল গ্রামে গৃহনিম্মাণ কল্পে 


সীঘ, ১৩২৬।] শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কাধ্য | ৫৯ 





গজ 


আমরা ২**. টাকা প্রেরণ করিয়াছি এবং শীত্রই আরও কিছু 
প্রেরণ করিব। গৃহনিশ্নাণ কল্পে বরিশাল জিলার অন্তঃপাতী 
বাগধা কেন্দ্রেও ৫**২ টাকা পাঠান হইয়াছে । উহার বিবরণী এখনও 
আমাদের হস্তগত হয় নাই। 

বন্ত্রাভাৰ নিবারণ কলে আমরা কলম কেন্দে ৪৩২, 
আরিয়ালে ১২১, কামারখাড়ায় ৩৯২, বজজযোগিনী বা বিক্রমপুরে 
২৫৭) সোনারঙ্গে ২৬২, লতাবদীতে ১৯৩, সোনারগীয় ৩১০, শ্যাম- 
সিদ্ধিতে ১৫১) বাড়িখালে ১৫১, কুয়ারপুরে ২০৪, কাগদিতে ১২*, 
কোটাপিপাড়ায় ৫*, ভারুকাঠিতে ১৭*১ এবং মোল্লাহাট ব! 
উদয়পুরে ৫২ খামি নুতন বন্ত্র বিতরণ করিয়াছি। ইহা ছাড়া 
অনেক পুরাতন বন্ত্রও বিতবিত হইয়াছে । কুরারপুর কেন্দ্র হইতে ৯৫, 
কাঁগদি হইতে ৩৪, কোটালিপাড়া হইতে ৬*, ভাঁরুকাঠি হইতে ৪৫ 
এবং উদয়পুর কেন্দ্র হইতে ৩৩ খানি গৃহ নিম্দাণ কর] হইয়াছে। 
ঢাকা এবং বরিশালের অপর কেন্দ্র হইতে গৃহনিম্মাণ কার্ধ্যের 
বিবরগ এখনও প্রাপ্ত হই নাই। এতদ্ব্যতীত উদ্দয়পুর কেন্দ্র হইতে ১৫, 
ভারুকাঠি হইতে ১৪৭, এবং কাগদি কেন্দ্র হইতে ২২৭ জন নৃতন 
রোগীকে ওধধাদি বিতরণ করা হুইয়াছে--অপরাপর কেনের রোগীর 
খ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই। 

ঝটিক৷ প্রপীড়িত স্থানে ১০ই অক্টোবর হইতে ২২শে ডিসেম্বর 
পর্ধ্স্ত সর্ধশ্ুদ্ধ ৪১১থানি গ্রামে ৮৭ৎ৫ঞজন দছুঃস্থকে ২৭৪৪/২।৯ 
মণ চাউল, ২৮৪৫ থানি বস্ত্র, ২৬৭ থানি গৃহ, এবং ৩৮৯জন রোগীকে 
বধ দান করা হইয়াছে। এখনও সকল কেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিবরণ 
আমরা প্রাপ্ত হই নাই। 


নিয়ে আমাঁদেব বিভিন্ন কেন্ত্র সমূহ হইতে সাগ্ডাহিক চাউল 
বিতরণের শেষ সংক্ষিপ্ত তাঁলিকা প্রদত্ত হইল। 


জিলা ঢাকা 
কেজ্ের গ্রামের সাহায্য প্রাণ্তের চাউনের 
নাম সংখ্য] সংখ্যা পরিষাণ 


কলম। ৩৫ ১০২৫ ৫২/৮ 


৬০ উদ্বোধন । [ ২২শ হর্ষ_১ব সংখ্যা 





কেন্দ্রের গ্রামের সাহাষ্য প্রাপ্তের চাঁউিলের 
নাম সং) সংখ্যা পরিমাণ 
কলম! ৩৩ ১১৩৬ ৫৭৩ 
৩০ ৭৫ ৩৮৬ 
কামারখাড়া ৪৩ ৯৭৪ ৪৮৮ 
৩৮ ১৭১০ ৮৫০ 
আবিয়'ল ২০ ৩৩৩ ১৭।১ 
২১ ৩৩৪ ১৮/১ 
১৩ ৯৭ ৫1৫ 
বিক্রমপুব ২৮ ৬৮৭ ৩৭7৪ 
২৮ ৪২১ ১1০ 
সোনাবল ৩৭ ৮১১ ৪২/২ 
১৯ ৩৬০ ১৯/৪ 
লতাবদী ১৪ রি ৪ 
১৪ ৪৪৮ ২৩/৩ 
সোনা গা ১১০ ৭৪০ ৩৮।২ 
্টামসিছি ২৩ ৩৯৪ ৩০ 
২১ ৩৮৮ ২০1৪ 
২০ ২৬৪ ১৩।॥৮ 
১৮ ৩২৭ ১৬৪৬ 
২৩ ৩৯৪ ২০০ 
রাড়িথাল ৭ ৩৯ নিত 
৭ ৪০৩ ২০৩ 
৭ ৩৮২ ২০/০ 
৭ ২৬৮ ১৪/০ 
জিল! ফরিদপুর 
কুয়ারপুর ২২ ৬১১ ৩১1৪ 
২২ ৫৩৪ ২৭/৬ 


২২ ৫১৩ ২৫৮, 


মাঘ, ১৩২৯]  জ্রিরামকুষ্জ মিশনের সেঁবাকার্ধ্য। ৬১ 





কেন্দ্রের গ্রামের সাহাধ্য প্রাপ্তের চাউলের 
নাম সংখ্যা সখ্য] পরিমাণ 
কুয়ারপুর ২ ৫০৫ ২৮৯ 
কাগদী ১১ ৪৬৩ ২৪/১ 
১২ ৪৬৮ ২৪৮৬ 
৯৭ ৪৯৭ ২৫৫৯ 
১২ ৪৮৯ ২৫/৩ 
জিলা বরিশাল 
ভারুকাঠি ২৭ ৪৮৩ ২৫/২ 
২৭ ৩৮৫ ৯৪৯ 
২৪ ১৯ ১২৮৮ 
বাগধ! ১০ ২৯৯ ১৬/২ 
জিলা খুলনা! 
উদ্য়পুর ১৬ ২৬৭ ২৩৮৪/। 
১৭ ৬৬ ৪18 
১৭ ২৬৬ ২৪1৪ 


বীহারা আমাদের এই ঝটিকাঁকার্য্যে সাহাঁধা করিয়াছেন তাহাদের 
সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইহাদের মধ্যে 
বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ড ৬০*০২ টাকা, জুটবেলাস 'াসোসিয়েসন 
--২০০*/* মণ চাউল, ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব--১০**২ টাকা, কলিকাতার 
কতিপয় ভত্্রমহিলা_-$৫**২ টাকা ও ৩০* শত নূতন বন্তর 
মেসপোেমিয়ার বাঙ্গালী সৈনিক ও কর্মচারীব্বন্দ প্রায় ২০০*২ 
টাকা মেসাঁস” আর গেভিন এগ কোং ৪৫০ শিশি জারমলীন, রাণাঘাট 
কেমিকেল ওয়ার্কস ১০০ শিশি সর্ধজ্বরামূত, মেসার্স বল্পত এও কোং 
১** শিশি ম্যালোটনিক, এন সি করাল ও ডজন রেজিনাস এবং নিউ 
এরা কেমিক্যাল ওয়ার্কৰ ১৮ শিশি লাইমোডাইন দান করিয়া 
আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করিয়াছেন। দেশের এই ভীষণ 
ছু্দিনে মুক্তহত্ভ হইয়৷ সইহারা ভগবানের প্রিক্পপাত্র ও দবেশবাঁসীর 


আশীর্ভাদন হইয়াছেন সন্দেহ লাই । 
(স্বাঃ) সারঙ্গানন্ন। 


এ পাপা হারিারানিজ্জ 


প্রাপ্তি-স্বীকার। 


( ৪ঠা নভেম্বর হইতে ২৯শে ভিসেম্বর পর্য্যস্ত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত) 


মাঃ সেক্রেটারী বিবেকানন্দ সোসাইটী, 
কলিকাতা, ১৮২২ 


দরিজ বান্ধব সমিতি, সম্বঘলপুর, ১০২" 
শ্রীভূুবন মোহন বন? শাখারী, ২৭২ 
মৌলুী জামিরুদ্দিন আক্ষদ চৌধুরী, 
মাহিপুর,। «৭ 

প্রীপ্রমথ ভূষণ রায়, বক্সার, ২৭ 
» উপেন্্র নাথ সেনগুপ্ব, বাখরগঞ্জ, ৮২ 
মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ত্রবুন্দ, 

কলিকাতা, ১৪, 
জীব্যোমকেশ বন ও বন্ধুগীণ। ,) ১৫০ 


» জানেন্তশীথ মুখোপাধ্যায় আলিপুর ২৭ 
।, ঘেগেন্দ্র নাথ রায়. টিটাগড। ২৫৭ 
» যোগে নাথ প্রামাণিক, জগতী, ২২ 
,» বিজয় গোপাল বলটা, সরিষাবাড়ী, ২২ 
» তারক নাথ বহু, ককফপুর, ১২ 
১, শরৎ চক্র মিজ; কলিকাতা, ৫২ 
৯ তুফান, ্ ৫২ 
+ যামিনী রঞ্জন দাস) শাকপুর, 9, 
মর্টন ইনিষ্টিটিযুটের তৃতীয় শ্রেণী "বি, 


কলিকাতা। ৮ 
জনৈক দরিদ্র ভদ্রলোক, বৈচামী, |" 
জীরাধাকৃষং কর, কঙ্লিকাতা, ১৪।/* 
» নগেজনাথ রায়, রাচি, ২৫২ 
জীমতী নলিনীবালা দাসী, ইরফুল্লা, ৪২ 
জ্রীবিশ্বনাথখ ঘোষ, ভাটপাড়।। ২২ 
৪, রামকৃষ্ণ তিরুমালা ভারাদার, 

চাষরাজেল্রপেট, ২০২ 


জীহুরেন্্ নাথ দেন, আরারিয়া, «২ 
, ভগবান দাস, নারায়ণগঞ্জ, ১৫২ 
» জাহাজীর, বিঃ প্যাটেল, বন্ধে, 
৬প্রসন্গ কুমার মিআ ও এসারদা 
চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের শুত্যর্থ 
মাহ ডাক্তার এস সি, মি, আরা; ২৩২ 


২৫ 


বন্ধুগণ, ইরিফাল।, ১০২ 
জমাদার জ্রীগোলাব সিং, বাগদাদ, ৫২ 
শ্রীহীরালাল দ্বস্থ,র . পুরাণকোট, ২২ 
$ রথীশ চক্র মুখাজিজ, কলিকাতা, ১২ 
» কুঞ্জবিহথারী দাসগুপ্ত, তান্তাবীন, ৩২ 
জনৈক বন্ধু, আশানশোল, 1 
পৃূজাফণ্ডের শেষাঁশ মাঃ 

জ্রীধীরেক্্কুমার বনু, লেডো, ১০২ 


শ্রীযুক্ত এস, সি, মিত্র, কলিকাতি, ১০২ 
শ্রীমতী বীণাপালি দাঁলী, শাখারী, ১*২ 
ঈযৌগেশ চঙ্জ। ঘেষ,় ভবানীপুর, ৫২ 
শ্রীমতী হুর্ধাস্কুষারী ঘোষ, রঃ ৫২ 
জীৃক্ত এ, $৩, জামী, ৫ 
* লো? এম, বস্থঃ ৩২৯নং) ৪৯ 
বেঙ্গলি ব্যারাক, কক্পাচি, ২৭ 
% নবীদ চক্র দাস, বোসনপিরী, ১*২ 
বঙ্গীয় কার়স্থ সভা মাঃ কুমার 


জীপ নাথ মিত্র, কলিকাতা, ৩২৫২ 
(ও ২৪ জোড়া নুতন কাপড় ) 

শ্র'সতীশ চন্দ্র রায়, বীটঘর, ২. 
, রমনী মোহন বন্। . কলিকাতা, ১২ 


» গুঞ্ররীণ দত্ত রার, পানলীপাল, ১২ 


সাধ, ১৩২৬।] 


প্রাপ্তি-স্বীকার। 


৬৩ 





ভাগবত সভা মাঃ শ্রীযুক্ত 
আই, পি, বকয়া, ধুবরী ৩৪1, 
শ্রীযুক্ত ভি, ভি, দামলা, ওয়াদা, ৭২ 
। নৃতালাল মুখার্ডি, কলিকাতা, ২৫২ 
আলিপুর বারলা ইত্রেরীর জনৈক মণ, ১*২ 
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ৎ১৮/, 
বেঙ্গলী এসোসিয়েদান মাঃ রায় দাহেব 
শ্রীযুক্ত এন এন, ঘোধ, পুশ, ৫*৭ 
কোল্গর সাইক্লোন |রলিফ ফণ্ড, ২৫২ 
শ্রীমতী স্ুরম। দাসী, কলিকাতা, ৬২ 


কামকৃঞ্ণ বিদ্যালয়, ডহরকুণ্ড। ৭৬ 
রাধারমণ দেন, গোৌবখপুর,। ২৭ 
» কামদা! প্রসঙ্গ চৌধুরী, নওগা, ৫২ 
» শিবদাস ঠাকুর, জাওলাপুর, ১৩৭ 
নকুড়চত্র দত্ধ, কালকাত1) ২২ 
বাণাপানি দাতব্য ভাগডার, কলিকাতা, ২*২ 
জনৈক বন্ধু, ৃ ১২ 
আতৃবৃন্দ। *. রী ১%০ 
মোহন বাগান হইতে সংগৃহীত ,, ৪২ 


ডাঃ জে, এল, বিশ্বাস, এম; ও» 
কাওমপ।, ২২ 
সলপ স্কুলের ছাত্রবুন্দ। ৭২ 
শুধুত্ত এন, সি, ব)ানাজ্জিঃ বরানগর ২২ 
» স্ামাপদ ব্যানার্জি ও সড্যগণ, 
কলিকাত।। ৪. 
শীমতী সরোজিনী দেবী, বান্গুইভার! ৪. 


শ্ীগণেশ চন্দ্র দত্ত, কলিকাত্তা, ৫1৮৬ 
১ উমেশ চন্দ্র দত্ত) পৈট। ১৫. 
* অতুল কৃষ্ণ দে কলিকাতা, «২ 
» হরিপদ বানার্জি, জারপুর,। " ৭২ 
' ৮ প্রমথ কুমার ধ্হ। কলিকাতা, ২৫. 


জীমতাঁশিনস্তারিণী দেবী কলিকাতা ৫২ 
ইষ্ট বেঙ্গল রুব, ১১ ১৪৪৯৯ 
শরীধুক্ত আ'র, দি, চৌধুরী, ভৃতীডাঙ্গা, ১২ 
একাউন্টেন্ট জেনারেল বেঙ্গল অফিদের 
কর্দচারীবৃদ, কলিকাতা, ৫41%, 


বেঙ্গল সেজেটারিষেটের ফিনাল 
ডিপার্টমেন্টের কর্মাচারীগণ, ২২২ 


বারোয়ারী ফণ্ড, অখিল মিশ্ত্রীর লেন, ৩*২ 
শ্ীঅনীল চন্ত্র গুপ. “কলিকাতা, 
বারপেটার কতিপয় ভদ্রলোক, ৬৮/* 

শ্রীমতী প্রেমময়ী দাদী, কলিকাতা, ৪২ 


এস, এল। পিসি, এইচ, ই ক্ষ'লের 
ছাজগণ, বাটরা, ১৯. 


জীমুক্ত শিওশক্কর প্রসাদ, হামিরগুর, ৩. 


৯৮৯. 


জনৈক বন্ধু, মরিক্ানী, ৩৯ 
জাত মমিতি। কলিকাতা, ২।* 
কানাই লাল রায়, ঢে কীয়াজুলী, ৩২ 
“বুড়ী” ভাগলপুর,। ২, 
মাঃ শুধুত সতীশ চন্দ্র রায়, দিল্লী, «৩২ 
আীযুত এস, এন, ব্যানা্গি। 

আসানসোল, ১৭. 


১). উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ) ৪২ 
» বিভৃতি ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, 
»। ব্রদ! চরণ দে,  &* 
,, ইমান চন্দ্র সাইথিয়া,) » 1%* 
শ্রীমতী সৌদ|মিনী দেবী, ইলাঁসিন, ২২ 
শ্রী শ্রশচন্দ্র ঘেষ, বদনগঞ্জ। ১২ 
» নগেত্্র নাথ সেন, ক্যানিঃ টাউন, ৪২ 


ইয়ংদেঙ্গ ইউনিয়ন, শখারীটোল।; 
কলিকাতা, ৭৮৫/৮/১৫ 
( ইহার মধ্যে ৮/* মণ চাউলের দাম 
৬৪|5/৫ ) ও ৩৩৯ খানি পুরাতন ও 
নুতন কাপড়, জাম! ইত্যাি। 


৬৪ 


উদ্বোধন । 





বাঃ শীযুক্ত কে, সি, রায়, 


কেঙ্গেশাইন, 
বার্সা 


্বরগায়া মুণালিনী দাণী, গুটি (ত্রিপুরা) ২২ 
শ্রীযুক্ত বন্ুবিহারী পাল, 


চা 


ও 


কঃ 


ভবানীশঙ্কর মহারাজ, 
হর কুমার দে, 
পরগুরাম 

জয়চজ্জ দে 

বিপিন চন্দ্র শীল, 
আর, যর্জুমদার, 
শ্রীমন্তরাম সিংহ, 
অপূর্ণ চরণ, 


মিঃ এ, গ্রেগরী 
শীযুক্ত চৈতন্য চল লিয়া, 


গুরুদাস দে, 
ত্রিপুরা চব্ণ দে 
বি, নাথ, 

এ সি, দে 

মুর আছেমোদ, 

ডি, এম, দাঁস। 
হম আলী টেগার, 
গোর মিঞা, 
নাজির সরকার, 
আবুল থালেফ, 


হীযুক্ত। বামা হন্দরী, 
জীবুক ইসমাইল, 


১ 


এন, বিস্বান, 


গত অগ্রহায়ণ 


সংখ্যায় উদ্বোধন 


শাচলরচিজেডাত 


আবহল ছোবান, 


[২২শ বর্ষ--১ সধ্যা। 
সেখ আবছুল রহমান, /, 
আঁবছল আজিজ মি্তী, 1, 
শ্রীযুক্ত গঙ্গারাষ, ১৭ 

» মহম্মদ ইসমাইল, ১২ 
» রাজকুমার দে, ১২ 
৮» চক্র কুনার দাপ, %* 
» ম্থারিকা নাথ চৌধুন্লী, 
৮ লুতন চল্রা দে, ১২ 
?? যোগেশ চন্দ্র দে ৩২ 
১» অন্থিকা চবণ দে, ॥৫ 
১ অপর্ণা চরণ দে, ০ 
» সুরেন্দ্র চন্দ্র দে, ০ 
» লুতন চক্র সিয়া, ২ 
১ মনু মিঞা টেগ্তার, ১২ 
» এম, এন, চাটার্জি। ১২ 
», পুণ চন্দ্র বৈদ্য, 0" 
১ বগলা চর্ণ দে, 0০ 
» আর, রঞ্চড়ু ১২ 
৪. এইচ, ভৌমিক, ॥০ 
»$ জামালদিন সরকার, ১২ 
», স্ুর্গদাস দাস, ১২ 
, স্বরেন্দ নাথ বচ্থাঃ ১২ 
৮ বদিয়ার রহমান, ৰৈ 
৪ নু মিঞা, 1, 
১ বজফিয়ক্দিন, /* 
» মুছা মিঞা, ৯ 


কার্ধালযে প্রাপ্তিন্বীকাবের 
তালিকায় ভ্রমবশতঃ “দরিদ্রভাগাঁব, বোয়ালমারী ১২৮ লেখ হইয়াছে, 
তৎস্থলে “দরিদ্রভাগডার কালুরেদনী ৯৬ হইবে । 


ফাল্গুন, ২২শ ধর্ষ 


বিশ্বপতি। 
(স্তোত্র ) 
মালকোষ। 


(শ্রীনাবায়ণ চন্দ্র ঘোষ) 

(১) 
সগ্ুণ, নিগুণ দেব! 
সাকার গো, নিরাকার, 
জ্ঞান, ভক্তি, কর্মে স্থিতি, 
ব্রঙ্ধাণ্ডেরি একাধার ! 
জয় জয় নারায়ণ, নারায়ণ, জয় নারায়ণ! 

ডি... 
মোহ, লঙ্জা অপসারি 
দুর্বলতা চূর্ণ কর! 
কোটি কোটি প্রণাম গো, 
ভক্তি-পুম্প পর্দে ধর! 
জয় জয় ইত্যাদি! 

(৩ ) 
বিশ্বমাবে সব্ববন্ব 
তোমাতে আশ্রয় করে, 
তোমারি পরুশ লাভে 
অনস্ত শকতি ধরে! 
জয় য় ইত্যাদি! 





উদ্বোধন [২২ বর্ষ__২য় সংখ্যা। 





(৪) 
বিশ্বমাঝে আছ বটে 
বিশ্বাতীত সদ! থাক ; 
কল্পনা জ্ঞানের সীমা 
স্তব্ধ করি তুমি রাথ! 
জয় জয় ইত্যাদি! 

(৫) 
তুমি প্রভু! ডাকি লহ, 
ভূত্যে বল তব শাঁণী, 
তব কর্মে নিয়োজিত 
ভৃত্যেরি পবাপ খানি ! 
জয় জয ইত্যার্দি! 

( ৬ ) 
তুমি পিতা! পাঁল' নিত্য 
দীন হীন সম্ভানেরে, 
আঘাতে বাচায়ে লহ 
বাহছুমাঝে লহ ধরে! 
জয় জয় ইত্যাদি 

(৭ ) 
তুমি মাতা ! কোঁলে ধর, 
শ্নেহাঁমৃত কর দান, 
অমর হুইয় যাবে 
পিপাসিত ছুঃন্ত প্রাণ! 
জয় জয় ইত্যাদি । 

(৮) 
তুমি স্বামী । হৃদ্ি-বধু 
সনে কর আলাপন ! 
তুমি সথা | হাস্ত-তানে 


ফান্তন, ১৬২৬ ।] বিশ্বপতি । ৬৭ 
টি টরিটিরিডানাটি রিনি এডি উরি নিরিহ 
ভাবি দ্বাও স্তব্ধ মন ! 


জয় জয় ইত্যাদি! 

(৯) 
নিয়ত একের যন্ত্রে 
তোল গে ওকার ধ্বনি! 
আলোঁকিত করি দাও 
অন্ধকার হৃদি-থাঁনি ! 
জয় জয় ইত্যাদি! 

( ১০ ) 
আলোকে, পলকে, হাস্তে 
আধারে, দুঃসহ ক্লেশে 
সত্য তুমি, শিবময়, 
অছ্ৈত, সুন্দর বেশে ! 
জয় জয় ইত্যাদি ! 

(১১) 
আনন্দ, আনন্দ তুষি ! 
হঙ্কারিয়া তোল সুর, 
হাদি ব্যথ।, মন্দ গাথ। 
লহ টানি মহাশুর ! 
জয় অয় ইত্যাদি! 

(১২) 
চিন্ময় করিয়া দাও 
সকল হৃধয় নিত্য, 
সংসার জ্বালা মাঝে 
সমাহিত কর চিত্ত ! 
জয় জয় ইত্যাদি! 





আচার্য্য বিবেকানন্দ ও সার্থজনীন ধর্ম । 
( জনৈক সন্ত্যাসী ) 


অবিরাম অপ্রতিহত বেগে কালের থরত্রোত প্রবাহিত হইতেছে। 
কত উতান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া ও হসি-কান্নার মধ) দিয়, কত বিপ্লব 
কত শান্তি, কত গতি, কত স্থিতি সংঘটন করিয়া, কালের বিঘৃণিত 
জটিল প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। কল্য যেধানে অমরাঁবতীর অতুল 
সম্পদ বিদ্যমান ছিল, হুরস্ত কাল আজ তথায় শশানের বিভীবিক! 
প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে যেখানে অসংখ্য হিংঅ- 
জন্ত-সমাকুল ভীষণ অরণ্যানী বিদ্যমান ছিল বিচিত্র-শক্তি 
কালের অপ্রমেযর় মহিমায় আজ সেখানে নন্দনের সুষম! ফুটিয়া 
উঠিগ্লাছে। এই বিচিত্র হহাশক্তির অদ্ভুত প্রতাবে কত নূতন নুতন 
সাম্রাজ্য গঠিনভ হইয়াছে, কত নুতন জাতি, কত নবীন সম্প্রদায়, 
অগণন অদ্ভুত প্রতিভ!1শালী মনীধিগণ উথিত হইয়াছেন, আবার 
তাহারই নির্দয় নিষ্ঠুর নিশ্পেষণে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, বিচ্ছিন্ন ও 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । ধীহাদের অমান্্যী প্রতিতায় একদিন জগৎ 
চমত্কৃত হইয়াছিল সেই ব্যাস, বাম্সিকী, হোমার, ভাঙ্জিল আজ 
কোথায়? ধাহাদের বীরদর্পে একদিন ধরণী টলমল করিতেছিল সেই 
ভীম্ম। অজ্জুন। আলেকজান্দার, নেপোলিয়নই বা কোথায় ? সবই যায়, 
যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, যাহা কিছু পাধিব, যাহ! কিছু পরিছিন্ন, শেষ 
স্বৃতিটুকুর সহিত তৎসমুদ্ধ়ই কালের কঠোর পেষণে চুর্ণাক্কত হইয়া 
বায়__থাকে শুধু শাশ্বত সতাতন অবিনশ্বর সত্য । সত্য যাহা, তাহা 
কালের ঘারা সীমাবদ্ধ নহে, উহা! চিরকালই সমভাবে বিরাজ্িত 
রহিয়াছে, মানুষ তাহাকে উপলব্ধি করিয়] গ্রকটি'ত করে মাত্রে। সেই 
অবিনশ্বর সত্যের সহিত বি্ড়িত থাকে বলিয়া তাহার নাম, তাহার 
শ্বৃতি, তাহার কার্য। কলাপ দীর্ঘকাল ধরাঁধাঁমে অবস্থিতি করে । 


ফান্তম, ১৬২৪। ] আচার্য্য বিবেকানন্দ ও সার্বজনীন ধর্ম । ৬৪৯ 





আজ আমরা যে ক্ষণজন্ম। মহাপুরুষের অতুলনীয় চরিত্রের যং- 
কিঞ্চি২ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসর 
পূর্বে এমনই একদিনে, কলিকাতার শিমলা নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ম্বামী বিবেকানন্দের পাথিব দেহ কালবশে আসিয়া ছিল, 
আবার সকল পাধিব বন্তর মত কালবশে চলিয়! গিয়াছে । আমাদের 
শত চেষ্টায়ও তাহা থ(কিত না, তাহা থাকিবার নহে। কিন্ত তিনি 
যে মহাঁসত্য নিজ জীবনে উপলবি করিয়াছিলেন, যাহ! তাহার শিরায় 
শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া] প্রত্যেক রুক্তবিন্দুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তীহাকে 
সেই সত্যের একটি জীবন্ত বিগ্রহরূপে গিয়া তুলিয়াছিল, সেই চিরস্তন 
অবিনশ্বর সত্য সর্বকালেই সমভাবে বিরাজিত থাকিবে । হয়ত 
একদিন রুক্তমাঁংসের বিবেকানন্দের স্থৃতিও ধরণীর বক্ষ হইতে যুছিয়। 
যাইবে, কিন্ব কালের সাধ্য কি সেই সত্যন্বরূপ বিবেকানন্দের কেশাগ্র9 
স্পর্শ কবে! তাহার পরমপবিভ্র স্থতি অটুট রাখিবার জন্তঃ আজ 
তাহার শুভ জন্মদিনে আমর সমবেত হইয়ছি। কিন্তু তিনি যে সত্য 
উপলব্ধি করতঃ নির্ভয় হ্দয়ে জগৎ সমক্ষে ঘোষণ। কবিয়াছিলেন, 
তৎ্সাধনে উদ্দাপীন থাকিয়। শুধু মুখের কথায় বা বাহাড়ম্বরের জমকে 
তাহার স্বতি জাঙ্ল্যমান রাখিতে আমরা যতই চেষ্টা! করি না কেন 
তাহা সাগরে বালির বীণের মত বিফল হইয়। যাইবে, তাহাতে ব্যক্তিগত) 
সম্প্রদ্ধায়গত বা জাতিগত কোন বিশেষ কল্যাণই সাধিত হইবে না। 
সুতবাং আজ্জ এই শুতদিনে ততপ্রচারিত সত্যসমুহের য্থাশজি, 
আ.লোচন! করতঃ তদীয় শুভাশীর্বাদ মন্তকে ধারণপৃর্বক যাহাতে আমরা 
নূতন উদ্যম ও নবীন উৎসাহে সকল প্রকার ছুর্বলত] দুরে পরিহার 
করিয়া, তৎসমুদয় জীবনে পরিণত করিয়া তুলিতে পারি সে বিষয়ে 
সচেষ্ট হইলেই, তাহার মহতী স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদণিত 
হইবে। 

আচার্ধ্য বিবেকানন্দ প্রচারিত সত্যসমুহের যথাযথ আলোচনা 
করিতে হুইলে, আমাদের দৃষ্টি তদীয় গুরু শ্ীরামকষ্ণদেবের জীবনের 
উপর স্থির রাখিতে হইবে) শ্রীরামকৃঞ্চ যেন মুলশজির কেন্দ্র আর 


৭০ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--ংর সং্যা। 








বিবেকানন্দ যেন তাহারই বিকাঁশ। বিকাশকে ছাড়িয়া যেমন শক্তিকে 
বুঝা বায় না সেইরূপ স্বামীজীকে ছাড়িয়া শ্রীরামকষ্ণকে বৃঝাও অপীধ্য। 
মোটের উপর, বিবেকানন্দরূপ ষন্ত্রকে সহার করিয়া বামকৃষ্+রূপ 
মহাশক্তি যেন জগতের সকল সমন্তার সমাধানের জন্য অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। বল বাহুলা, স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় গুরুদেবের 
অলোকসামান্ত জীবনে যে সকল হুল্মতত্ব সুন্দর ম্বাভবিকভাঁবে মু্িশান্‌ 
দেখিয়াছিলেন তাহারই আলোকে, জগতের জটিল সমস্যাসমূহের একটা 
অভূতপূর্ব সমাধানের সন্ধান পাইয়াছিলেন ! জগতে শোক, ব্যাধি, 
জরা ও মৃত্যুর বিভীষিকাময দারুণ চিত্র দেখিয়া ভগবাঁন্‌ বুদ্ধের 
জীবছুঃখাসহিষুত উদ্দার হৃদয় যেমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিষাছিল 
তেমনই একট। অব্যক্ত বেদনায় একটা অভাবনীয় সহান্থৃভৃতিতে, 
তাহার বিশাল হর ব্যথিত হহয়াঁছিল। অমনি দেখিলেন, তাহার 
গুরুদেবের জীবনঝ্প একট অফুরস্ত পীযুষ-ভাগ অতি গোপনে, অতি 
নিভৃতে যেন জগতের সকল ঘ্বেষ সকল হিংসা দুর করিয়া শাস্তি, 
সাম্য ও মৈথীর ন্মমৃতমন্দাকিনী প্রবাহিত করিবাঁর জন্য নীরবে 
অপেক্ষা করিতেছে । যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হইয়া, অজ্ঞানতা- 
প্রস্থত তেদদৃষ্টিব বশবর্তী হইয়া! জগৎ অশাস্তিতে পুর্ণ হইয়া বহিরাছে, 
সবল দুর্বলের বুক্ত শোষণ করিয়। লইতেছে, একজাতি অপরজাতির 
উচ্ছেদসাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, সার্দা-আদমি কালকে 
«])--এ [ব1££০।” বলিষ! সম্বোধন কারতেছেঃ হিন্দু মুসলমানকে, 
ব্রাহ্মণ চগ্ডালকে বলিতেছে “তফাৎ যাও,” সেই ভেদদৃষ্টির একটা 
অপুর্ব্ব সমন্বয় তিনি দেখিতে পাইলেন তদীয় গুরুদেবের জীবনে । 
বস্ততঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের অতুযুদার দৃষ্টিতে, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ গ্রাষ্টান, 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পগ্ডিত মূর্খ, সাঁধু পাপীতে কোনও ভেদ ছিল নাঁ। তিনি 
বাস্তবিকই দেখিতে পাইতেন সকলে একই ব্রহ্গনয়ীর সন্তান--- পাঁচ 
ছেপের জন্য পাঁচ রকমের বিধান করিয়। তিনি সকলেরই ষথার্থ 
কল্যাণসাঁধন করিতেছেন । ইহা শুধু শ্োোকবাক্য বা আপোষের 
কথা নহে। বাস্তবিকই তিনি এমন এক অথও অধম বন্তকে উপলব্ধি 


মাধ, ১৩২৬।] আচার্য বিবেকানন্দ ও সার্বজনীন ধর্ম । ৭১ 





করিয়াছিলেন যদ্দবারা সমন্ত ভেদৃষ্টি চিরদিনের জন্ যুছিয়া খিষা 
তিনি নিরন্তর সহজ স্বাভাবিকতাবে একটা শাস্তির রাঙ্জে বিচরণ 
বরিতেন। তিনি সর্বদা “সাদা চোখে দেখিতে পাইতেন-“ধেমন 
গ্যাসের আলো একস্থান হতে এসে সহবে নান! স্থানে নান্‌। ভাবে 
জ্বলছে, তেমনি নাঁন। দেশের নান! জাতের ধার্মিক লোক সেই এক 
ভগবান হতে আস্ছে।” ভারতীষ অধ্যাত্মজ্ঞানের অফুবস্ত ভাগার 
বেদ উপনিষদ প্রভৃতি এবং ভিন্নদেশীয় কোবাণ বাইবেল প্রভৃতি 
ধর্মশান্ত্র সমুদয় যে সত্যের আভাসমাত্র দিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা 
এই লোকোত্তব পুকষের তৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনে জাজ্ছগ্যযান 
হইয়াছিল। বাস্তবিকই যে সমস্ত সনাতন সত্যরাশি অধুনাতন 
সভ্যজগতের নিকট কুসংস্কার রূপক অথবা আলঙ্কারিক অতিশয়োক্তি 
বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া! আপিতেছিল, তাহারাই যেন ভ্গতের নিকট 
নিজেদের সত্যত। প্রমাণের অন্ত রামকষ্ণপে মৃত্তিমান্‌ হইয়। ধরাতলে 
অবতীর্ণ হুইয়াছিল। ভাঁবতীয় উপনিষদ বছ পুর্বকাল হইতেই যে 
সত্য উদ্বানন্বরে ঘোষণা করিয়া আদিতেছিল £-_- 

অগ্নির্থৈকে। ভূবনং পরবিষ্টো বপং ব্ূপং প্রতি ৰপো বভৃব | 

একস্তথ! সর্বভূতাস্তরাত্মা রূপং কপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ 

বাঁধূর্যথৈকো! ভুবনং প্রবিষ্ট! রূপং রূপং প্রতিবপো বভূব। 

একস্তথ! সর্বভূতান্তরাঁত্মা বপং কপং প্রতিবপো বহিশ্চ ॥ 
রামকুষ্জীবনে তাহারই চুড়ান্ত সার্থকতা দেখিঘ৷ স্বামীজ। চমতকৃত 
হইয়া বুঝিলেন “রাষকষ্জজীবন উপনিষদ যন্ত্েরে একটী জীবন্ত 
ভাষ্যস্বৰপ, এবং এই বরাষকষ্খবূ্প উপনিষদ ও উপনিধদৃবপ বামরুষ্ণই 
একমাত্র জগতের এই জটিল সমস্যাব সমাধানে সমর্থ । জগতে যথার্থ 
শান্তি, সাম্য ও টমত্রীর আলো।ন্চ বিকীরণ করিতে রামকৃষ্ণ-ভানু 
ষথাসময়েই উদিত হইয়াছে । 

“শান্তি সামা ও তৈত্রী' এই কথ। কয়টির একটু সংক্ষেপ আজোচন! 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যদিও কথা কয়টি একটু বিশেষ 
তাবে প্রণিধানযোগ্য তথাপি, বাহুল্য ভয়ে, আমর! মোটামুটি 


৭২ উদ্বোধন ! [২২শ বর্ষ সংখ্যা | 








সামান্য বিচারমাত্র করিযাই নিরভ্ভ হইব সর্ধপ্রকার দ্বন্ছের 
অভাব যেখানে সেখানেই শাস্তি বিরাজিত]। সাদা কথায়, বিবাদ 
বিসন্বাদ, ঈর্ষা দ্বেষ ও “আমি বড়, অমুক ছোট+ এইকপ ভাব না 
থাকাই শাস্তি। আর সকল প্রকার আপাঁতপ্রতীয়মান বিচি্রতার 
ভিতর যে একটা একত্বেরে আবিষ্কার তাহাই সাম) এবং 
এই একত্ব আবিষ্কারের ফলে পনস্পর পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক 
আকর্ষণ অনুভব করাই যথার্থ মৈত্রী বল! যাইতে পাবে । সুতরাং 
দেখ! যাইতেছে, যেখানে সাম্য সেখানেই মৈত্রী এবং যেখানেই সাম্য- 
মৈত্রী সেখানেই যথার্থ শান্তি। সাম্য ও মৈত্রী যেন জনক জননী 
আর শাস্তি যেন তাহাদেরই স্নেহময়ী দুহিতা। কিন্তু জগতের যে 
দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সর্ধত্রই দেখিতে পাওয়া! যায়, একট! 
বিচিত্রতা । বিচিত্রতাই যেন জগতেব প্রাণ। এযে কুস্মিত বৃক্ষ 
স্তবকে স্তবকে পুষ্পভার বহন করিতেছ, তাহাব কোন্‌ ফুলটি অপরটির 
মত? যে অসংখ্য বাচিমাল! বক্ষে ধাবণ করিয়া জলধি গর্জন 
করিতেছে তাহার একটি তরঙ্গও তো অপরটির অনুরূপ নহে। এঁষে 
সহত্রশির সগর্ধে উন্নত বরিযা! অচল অটল হিমাদ্রি দণ্ডায়মান রহিয়াছে 
তাহার প্রত্যেক শৃঙ্গই ত অপরটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । এত বিচিত্রতা 
যেখানে, সেখানে সমত্বের সন্ধান পাওয়া কি সহজ? কিন্তু এই 
বিচিন্রতার ভিতবেও মানুষ নিজ্তেব অবস্থান্নবপ এক একটা একত্র 
আবিষ্ধীর করিয়া লয়, নতুবা! সে টিকিতেই পারে না। ভ্রাতা ত্রাতার 
সঙ্গে শ্নেহন্যত্রে আবদ্ধ হয, কাবণ তাহাবা দেখিতে পায়, আকৃতি ও 
প্রকৃতিগত অশেষ পার্থক্য সত্বেও উভয়ের ভিতর একই পিতামাতার 
শোণিত বর্তমান রহিষাছে। এইরূপ এক একটা একত্বকে অবলম্বন 
করিয়াই পরিবার, সমাজ, জাতি প্রভৃতি গঠিত হইয়। থাকে । জগতের 
সকল প্রকার বিভিন্ন জাতিৰ ভিতবে একটা শাস্তির প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইলেও, সন্ধান করিতে হইবে একটা একত্বের সুত্র, আর 
তাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থাপন করিতে হইবে একটা প্রেমের সম্পর্ক । 
ল্ুসভ্য শ্বেতাঙ্গ ও কদর্য “নীগারের তিতরেও খোজ করিতে হইবে 
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একটা একত্বেব ও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে একটা স্বাভাবিক 
সৌহার্দের্যর | 

আত্মার অভিন্বত্থ প্রতিপাঁদ্দন করিয়া ভারতীয় বেদাস্তশান্ত্ই সেই 
একত্বের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। আর সেই একত্ব যথার্থ 
অনুভব করিলে মাঁনবজীবনে কিবপ সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় জগৎকে 
তাহা! দেখাইয়া দিয়া গেলেন দক্ষিণেশ্বরের দীন পুঞ্জারী ব্রাঙ্গণ 
রামকৃষ্ণ ! 

ভাল কথা, আকুতি ও প্রকৃতি বিতিম্ন হইলেও সকলেই ত 
আমরা মানুষ, এই মনুষ্যত্বের উপরই ত একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, 
তবে আর এত কঠিন কথা--আত্মার একত্ব_শ্বীকার করিবার 
প্রয়োজন ? প্রয়োজন আর কিছুই নহে, তবে যখন একত্বের সন্ধান 
আমাদিগকে করিতেই হইবে, তখন সে একত্ব যত অধিক ব্যাপক 
হইবে শাস্তিব সৌধও ততই সুর্দুঢভাঁবে গঠিত হইবে। পক্ষান্তরে 
একটু প্রণিধান করিলে ইহ] স্পষ্টই প্রতীয়মান হত্র ষে মান্থুষে মানুষে 
যে একত্, স্ুল ভৌতিক জগতে অথবা সুস্মতর মনোজগতে তাহার 
সন্ধান পাওয়া! যায় না, কারণ, হুক মনোজগৎ্ অনস্ত বৈচিন্ত্যপর্ণ স্থুল 
ভৌতিক জগতেরই রূপান্তরমাত্র সুতরাং তাহাতেও 'অনম্ত বৈচিত্র্য 
বিদ্্যমান। আমরা সাধারণতঃ একত্ব স্থাপন করিতে যাই, গুণগত 
সমগ্রস্য দ্বারা, কিন্তু এই গুণগুলিও দেশ, কাল, পাত্র দ্বার! সীমাবদ্ধ 
ও সতত পরিবর্তনশীল । কাজেই তদ্দার! নিপ্পন্র একত্ব কথনই চূড়ান্ত 
হইতে পারে না। পক্ষান্তরে €বদাস্তের একত্ব যাহাতে প্রতিষ্ঠিত সেই 
আত্মতত্ব শাশখত, সনাতন, অপরিবর্তনশীল ও ব্রহ্গাদিস্তত্য পর্য্যস্ত 
সর্ধভুতে সমভাবে অনুন্থযত। মানুষ অপর যে সমুদয় একত আবিষ্কার 
করিয়া জাতি, সমার্জ বা পরিবারভুত্ত হয তাহ! আপেক্ষিক একত্বমাজ্ত, 
বস্ততঃ, তাহা এই বিরাট একত্বেরই একট! অস্প ছায়া । ভারতীয় 
খধিগণ বহু পুর্বকাঁল হইতেই এই হুম্্ম তত্ব অবগত ছিলেন। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ধে খঁষ যাজ্ঞবন্ধ্য তাহাব পত্বীকে সন্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন £-_ 

ং 
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“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিরো ভবতি, আত্মনস্ত কাযায় 
পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। নবা অরেজায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি 
আত্মনস্ত কামায় জায় প্রিষা ভবতি। * রর রগ 
ন বা অরে সর্বস্ত কামায় সর্ধং প্রয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামাঁয় সর্বং 
প্রিষ্ংং ভবতি 1” 
অয়ি মৈত্রেফ়ি' পতির গ্রীতির নিমিত্ত পতি কখনই ভার্যযার প্রিয় হয় না 
পরস্ত্ আত্মপ্রীতির নিষিত্তই প্রিয় হয়। পীর প্রীতির নিমিত্ত পত্বী 
কখনই স্বামীর প্রিয়] হয না কিন্তু ম্বামীর আত্মপ্রীতির নিমিস্তই 
পত্তী প্রিয়া হয় । * * * অধিক কি, অপর কাহারও প্রীতিব জন্য 
অপর কেহ কখনই অপরের প্রিয় হয় না, পরস্থ আম্মণ্রীতির নিমিপ্তই 
সকলে সকলের প্রিয় হয়। 

সুতরাং প্রেমের যূল ভিত্তিই হইতেছে, আত্মার এই একত্ব। সর্ব- 
ভূতে একই আত্মা বিরাঞ্জিত আছেন তাহ! হদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই 
যথার্থ বিশ্বপ্রেম জাগে, এবং কেবলমাত্র এই প্রেমই হিংসা-দ্বেষ, 
বিবাদ-বিস্ঘাদ দূর কারয়া শাস্তিব বাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম | গীতা- 
মুখে শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন £__ 





“সম্‌ং পশ্ঠন্‌ হি সব্ধত্র সমবস্থিতমীশ্বরং | 
ন হিনস্তযাগ্রনাতমানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥” 


বেদাস্তোক্ত এই সমদৃষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্তিমর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
একমাত্র উপায়। 

এখানে পুনরায় আর এক আশঙ্কা এই দাড়াইতেছে যে, জগৎজো'া 
শাস্তির রাজত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে একটা একত্র সন্ধান 
কবিতে হইবে, একথ] ন। হয় স্বীকার করিয়া লওয়! হইল, কিন্তু বেদান্ত 
শান্ত যে এই একত্ব বা অৈতত্বই প্রতিপাঁদন করিয়াছেন তাহা ত 
অবিসম্বাদ্রিত সত্য নহে । এই বেদান্তের উপর পরম্পর বিরোধী 
নানাপ্রকার মতবাদ বর্তমান রহিধাছে। অধৈতবাদী যেমন 
বলিতেছেন-_“উপাধিতেদে নানাপ্রকারে অব্ভাসিত হইলেও আত্মা যে 
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দ্ব্ূপতঃ এক ইহ! প্রতিপন্ন করাই সমগ্র বেদাস্তশান্ত্রের উদ্দোশ্ঠ।” 
সেইরূপ দ্বৈতবাদী বলিতেছেন “জীব ও ঈশ্বর কখনই এক হইতে পারে 
না, সুতরাং আত্মার একত্ব প্রতিপন্ন করা বেদান্তের উদ্দেশ্য নছে”। আবার 
শ্যাম ও কুল' উভয়ই বজায় রাখিয়া মধ্যপন্থী বিশিষ্টাঘৈতবাদী বলিতে- 
ছেন “জীব-জগৎও সত্য ঈশ্ববও সত্য-ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অংশ, 
ইহাই বেদান্ত গ্রতিপার্দিত অর্থ।” এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবার্দিগণ 
স্বমতান্ধুযায়ী বেদার্থ করিয়া অপরের মতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন 
করিতে ছুস্তর বাগ্জাল বিস্তার করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র 
অদ্বৈতবাদকেই সত্য বলিষা ধরিয়া লইযা অপর সকল বাদের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপার্দন করিলে আর বিবাদ মিটিল কই? এখন এই 
সকল কিঁভন্ন মতবাদের একটা সামগ্রস্ত বিধান করিতে না 
পাবিলে, এতক্ষণ যাঁহা বল! হইল তাহা বৃথা! বাক্যাড়ব্ববর মাত্রেই 
পর্যবসিত হইল । এই শুরুতর সমস্যার সমাধান কি ? 

সমস্া গুরুতর হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেই তাহা চূড়ান্ত মীমাংসা 
হইয়। গিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণেব মহা উদার জীবনের ও তাহার নিকট 
হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার প্রভাবে স্বামী বিবেকা-ন্দ এই সকল বিসব্বাদী 
মতবাদের যে একটা অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিলেন, ত্ৰাহার ভারতে 
প্রদ্দভ বক্তৃতাবলীর স্থানে স্থানে সে বিষন্ন (স্তুতভাবে বিবৃত রহিয়াছে । 
আমরা স্থলভাবে তাহারই আলোচনা করিয়া বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব। 

কোনও প্রকাব সাম্প্রদায়িক গৌড়ামি না লইয়! যাহারা! নিরপেক্ষ 
ভাবে মূল উপনিবদৃগুলি পাঠ কবিয়াছেন, তাহারা দেখিয়াছেন-জোর 
করিয়। টানিয়া আনিয়া অর্থ না করিলে সমগ্র উপনিষদে এই 
ত্রিবাদমূলক মন্ত্ই বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ সাধককে ধীরে ধীরে একটা 
একত্বের দিকে লইযা যাইবার উদ্যমও তাহাতে স্পট পরিলক্ষিত হয়। 
বহদারণ্কের জনক-যাজ্ঞবন্ক্-সংবাদ এই বিষের প্রক্ই উদাহরণ। 
কিন্তু ব্যাথ্যাকারগণ নিজ নিজ মতের সমর্থনকা রী মন্ত্রগুর্গীকে অবলম্বন 
করিয়া, অশেষ 'বাগ্বৈথরী? ও 'শব্বরীর' শ্জন করতঃ অপরাপর 
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বাদমূলক মন্ত্রগুলিকে স্বমতান্থযায়ী ঝাখ্যা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে তাহাদের মতই শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ । কিন্তু নিরপেক্ষ 
বিচারক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে কোন মতকেই অস্বীকার করা 
শ্রুতির উদ্দেশ্ট নহে। তবে কি শ্রুতি পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবকে স্বীকার 
করিয়া নিজেই নিজের মত খণ্ডন করিয়াছেন? সর্ধভূতহি তকারী 
অভ্রান্ত বেদবাক্যে এইরূপ সন্দেহ উখ্বাপন করা কখনই যুক্তিসঙ্গত 
হইতে পারে ন1। ম্বামীজী ইহ দেখাইয়াছেন যে দ্বেত, বিশিষ্টা্ৈত 
ও অদ্বৈত এই বাদন্রয় পবম্পর বিরুদ্ধ নহে, অর্থাৎ একটির সত্যতা 
অপরটির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদ্দন কবে না--পরস্ত উহার! সাধক জীবনের 
ক্রমোন্নতিব এক একটা ভূমি বা! সোপান। সাধক নিজ রুচি ও 
অবস্থান্্যায়ী এই বাদত্রয়ের অন্ততমকে অবলম্বন কারিয়া স্বীয় 
অভীট্টানুযায়ী পুক্ুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম হইলেও যে, ভাবের 
চরম আতিশয্যে সকল সাধকের জীবনেই এই একত্বান্থভব সমগ্ে 
সময়ে আসিয়] উপস্থিত হয়, জগতের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাধকদিগের 
জীবন আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে । বৃন্দাবনের 
ব্রজাঙ্গনাগণ এককালে নন্দনন্দনের সঙ্গে একত্বান্ুতব করিয়া প্রত্যেকেই 
মনে করিয়াছিলেন “আমিই শ্রীকৃষ্ণ” । মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্ত যে 
অন্তর্দশায় ভগবানের সঙ্গে একত্বান্থুতব করিতেন, তীহাঁর অদ্ধবাহা 
দশায় উচ্চারিত “মুই সেই! মুই সেই!” রূপ হুষ্কারই সে 
বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মেরীতনয় ঈশা তাহার স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে 
ধঁক্যাঙ্গভব করিয়া এক সময়ে বলিক়্াছিলেন) “] ৪100 00) 17801061816 
০০০”, সম্পুর্ণ ছৈতবাদী মুসলমানদিগের মধ্যেও কোন কোন সাধক 
পরমেশ্বরের সহিত একত্বাস্থুভব করিয়। বলিয়াছেন, “আনল হক” বা 
আমিই সেই। অধিক কি, অত্যতুত বিশ্লেষণ শক্তি প্রভাবে পাশ্চাত্য 
জড় বিজ্ঞীনও একটা একত্বের অস্পষ্ট আভাস পাইতেছে। স্বুতরাং 
আত্মা বস্ততঃ এক হইলেও সাধক অবস্থা ও রুচিভেদে তাহাকেই 
নানারূপে উপলব্ধি করিয়া থাকে । এ বিষয়ে শ্রীরামকুষ্জদেব একটি 
গল্প বলিতেন £_ কোনও গাছে একটা বহুরূপী থাকিত। একজন 
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লোক ঘটনাক্রমে সেই বৃক্ষতলে যাইয়া সেটাকে দেখিয়া আসিয়া বলিল, 
“আমি অমুক গাছে একটা লাল গিরগিটি দেখিয়া আসিলাম”, 
আর একজন আসিয়া বলিল, “সেটা লাল হইতে যাইবে 
কেন? আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি সেটা নীল”, আর 
একজন বলিল, “হলবে”। আবার একজন বলিল, “সবুজ” । এইরূপে 
পরম্পরে মহাঁগোল বাধিয়া গেল। সেই গাছের নীচেই একঞন 
লোক সর্বদা! বাস করিত, দে তখন ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত, 
সকল ব্যাপার অবগত হইয়। সে হাপিয়! বলিল, “তোমরা সকলেহ্‌ 
ঠিক বরঁক্তেছ, আমি সে গাছতলাতেই থাকি, সেটাকে আমি বেশ 
জানি, সে একটা বহুরূপী, সে কখনও লাল, কথনও নীল, কখনও 
হলদে, কখনো সবুজ, আবার আরও কত কি রঙ্গ ধরে | বস্ততঃ) সেটার 
কোনও রঙ্গ নেই।” "তখন তাহাদের গোল মিটিল। সেইরূপ নিজ 
কুচি ও অবস্থান্ুসাবে পরষেশ্বরকে সে যেরূপভাবে অন্ুতব করে সে 
সকলই সত্য । তাই বলিয়া “তিনি এইরূপই অন্য প্রকার হইতে 
পারেন না" এই বলিয়া অনন্ত ভগবৎস্বরূপের “ইতি” করিতে গিয়াই 
জগতে যত প্রনার বাদ বিসন্বাদেব সুষ্টি হইস্জাছে। তগবান্‌ রামকৃষণ- 
প্রদর্শিত এই আলোকে বেদাস্ত শান্্রকে বুঝণেই এই বিবদমান বাদ- 
সমুহের একটা অপুর্ব সামঞ্জস্ত হয়। সেই জন্যই স্বামীঙজী তদীয় 
গুরুদেব কর্তৃক প্রকটিত সেই অপুর্ব সমন্যবাদে শ্রাগুরুর কৃপা ও 
নিজ অমানুষী অত্যন্ুত প্রতিভা দ্বার! দৃঢ প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগৎকে 
তাহা অন্ুতব করিয়া ধন্য হইতে আহ্বান করিলেন। জগৎকে এই 
গুপ্ত পীয়ুষগ্রত্রবণের সন্ধান বলিয়া দ্রিবার নিমিতই শ্বামীজীর 
পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার ! 

জগতে শাস্তি, সাম্য ও মেত্রী স্থাপনের চেষ্টা যে বিবেকানন্দই 
প্রথম করিয়াছেন তাহা বল। আমার্দের উদ্দেশ্ত নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের ভিন্ন তিন্ন মনীবগণ [বিভিম্ন সময়ে তত্প্রতিষ্ঠার় যত্বপর 
হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত শাত্তি-সাম্য-মেত্রীর যাহ প্রন্থতি তাহাঁকে 
ধরিবার বুঝিবার ুক্রূ্থির অভাবেই বারম্ার সে উদ্ভম পণ্ড 





৭৮ উদ্বেধন। [২২শ বর্ষ--২য় সংখ্য।। 





হইয়াছে | দশ জন বৈঠক করিয়া, আইন গভিয়া সাম্যমৈত্রী স্থাপনের 
চেষ্টা যে বাতুলের ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র, আজ এই পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের 
দিনে সে কথা কাহাকেও বিশেষ করিয়! বুঝাঁইযা বলিতে হইবে না। 
যতদিন না হিংস) দবেষ ও সক্ধীর্ণতাঁর স্থানে বেদান্তবেদ্দিত আম্মুজ্ঞানলন্ধ 
প্রেম ও সমঘৃষ্টি আসিয়া আপন অধিকাব বিস্তাব করিতেছে ততদিন 
যথার্থ শাস্ত-সাম্য-মৈত্রী শুধু কথাঁর কথা মাই থাকিবে । 

এখানে একটি আশঙ্কা এই হইতে পারে যে,--জজগতে নকল দেশেব 
সকল লোকই যে একই সমযে এই শাত্সতত্বের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিবে ইহ! কি আকাশকুস্বমের মত কল্পনাব কুহকমাত্র নহে? কিন্ত 
আঁমর একথ! বলিতে চাঠি না যে সাম্য-মৈত্রী স্থাঁণনের জন্য সকল 
লৌককেই একই সময়ে আজ্মুতত্বে অপবোক্ষান্ুভৃতি লাভ করিতেই 
হইবে । ম্হামায়াব রারত্বে যে তাহা কখনই হইবার নহে তাহা 
আমর বেশ বুঝি, কিন্তু আমরা চাহি ভাবের পরিবর্তন। ইহা 
ইতিহাস পসিদ্ধ ষে দেশেব শ্রেষ্ঠ ন্যক্তিগণই ভাবরাজ্যের অবীশ্বর | 
তাহারা সমাজ, জাতি বা সমগ্র জগৎকে যে ভা? দির! যান, সকলকে 
অবনতমন্তকে তাহ স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং সর্ব তত্ব- 
সাক্ষাৎকারী আত্মজ্ছেব সংখ্যা যত অধিক হইবে তত শীঘ্র জগতে এই 
ভাব ছডাইয়! পড়িবে । অধিক কি, একজন মাত্র যথার্থ আত্মজ্জের 
ভাবতরঙ্গে ষে সমগ্র দেশ প্লাবিত হইতে পারে সে বিষয়ে বিন্দুযান্রও 
সন্দেহ নাই। যদি রুসেো৷ ও ভণ্টেঘারের ভাবের বগা সমগ্র ফৌন্স” 
এমন কি, ইরোবোপের অন্যান্তি দেশও তাসিযা যাইতে পারে, যদি 
উল্ষ্টয়ের চিন্তারূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ সমগ্র জগতে বলশেতিকতার বিপুল 
বহি প্রজ্জালিত করিতে সমর্থ হয়, তবে যে একজন যথার্থ আয্মদর্শীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভবেব ভাবমন্দাকিনী সমগ্র দেশের শিবায় শিরা, রণ্ডে 
নক্জে প্রবাহিত হইয়া তথাঘ নন্দনের শান্ত-পাঁরিজা ত ফুটাউয়! তুলিতে 
পাঁরে তাহাতে আব সন্দেহ কি? তবে কথা এই যে, বেদীস্তের এই 
আত্মজ্ঞানকে শুধু মোক্ষলাভের উপযোগী কবিয়া গিবিগহবনে নির্দি- 
ধ্যাসনের বস্ত কারিয়া না বাখিয়া দৈনন্দিন জীনের ভিতর তাহাকে 
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ছড়াইয়৷ দ্রিতে হইবে, দ্বেখাইতে হইবে যে এই বেদাস্তের আলোকে 
সকল কার্ধ্যই অধিকতর সুন্দরৰপে সম্পাদিত হইতে পারে । রাজ- 
নৈতিকের রাষ্টসভায়, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে, শ্রথজীবীর কারখানায় 
সমভাবে এই বেদান্তের মঙ্গলবর্তিক! প্রজ্জা,লত করিয়া দিতে হুইবে। 
এই বিপুল কাণ্য যে সহসা সম্পাদিত হুইবে না তাহ] স্বামীজীর 
অবিদিত ছিল না। তিনি ষে শান্তিসৌধের তিত্তিস্থাপন মাত্র করিয়া 
দ্রিলেন, তাহার ম্বদেশবাসী ভ্রাতাদ্দিগকেই তছুপরি ধীরে ধীরে ইষ্টক 
সন্নিবেশ করতঃ একটি সর্বাগগসুন্দব হ্ম্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
তাই তিনি ভারতের নবীন সম্প্রদাযকে আহ্বান করিষঃ ছুন্দুতিনাঁদে 
বলিতেছেন ১ 
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পৃথিীতে যাহা কিছু মহান্‌, যাহ! কিছু বৃহৎ যাহ! কিছু প্রভূত 
কল্যাণের আস্প্দ তংসমুদয়ই সহসা সম্পাদিত হয় না। এঁষে 
স্ুবিশখল মহীরুহ সুদূর শগনেব কোলে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার 
পূর্বক অগণিত বিহগকুলের আশ্রক্ন ও বহু শ্রান্ত পথিকের আরামের স্থূল 
হইয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাকেও একদিন ক্ষুদ্র বীজাকারে ধরণীর 


৮. উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--২য় সংখা! । 


গর্ভে লুক্কাইত থাকিতে হইয়াছিল, কত বঞ্ধাবাত সহ্‌ করিয়া, ধীরে 
ধীরে কতকাল ধরিয়! বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়া তাহাকে বর্তমান অবস্থায় 
উপনীত হইতে হইয়াছে । এযাবৎ জগতে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষগণ 
কর্তৃক বহুজনহিতায় যে সকল সত্য প্রচারিত হইয়াছে তৎসযুদয়কে 
গ্রহণ করিতে জগৎকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইযাছে। প্রারটের 
ক্ষুদ্র জলদদখণ্ড যেমন ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া বিপুল বঞ্ধাবাত ও 
অবিশ্রান্ত বর্ষণের সুত্রপাত করে, মহাপুরুষগণ কর্তৃক প্রচারিত মহান্‌ 
সত্যসমৃহও তেমনি ধীরে ধীরে আপন প্রভাঁব বিস্তার করতঃ জগতেব 
ভাবরাশিব একট! আমূল পরিবর্তন সাধিত করিয়া থাকে । শ্বামী 
বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুদেবের অত্যুদান্ন জীবনের মধ্য দিয়া ভারতীয় 
বেদান্ত শাস্ত্রের যে অত্যতুত মহিমা উপলব্ধি করিলেন এবং একমাক্র 
যাহা সমগ্র ধরণীতে শাস্তির অমুতধারা সিঞ্চন করিতে সমর্থ বলিয়! 
নিঃসন্দেহে ঘোষণা করিলেন, জগতে যথার্থ শাস্তির বিরাট শশ্ত 
যে ধীব্পে ধীরে তাহারই উপর গঠিত হইয়া উঠিবে তাহাঁতে 
সন্দিহান হওয়া কাঁপুকষতা মাত্র । যথার্থ পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে 
সকলকেই বেদাস্তের এই উদ্দার অছৈততত্ব অবশ্ঠ গ্রহণ করিতে হুইবে, 
জীবনের প্রত্যেক কার্ধ্যটিকে বেদাস্তের এই অপুর্ব ভাবের আলোকে 
ধীরে ধীরে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে । ইহা ব্যতীত আর অন্য 
পথনাই। * 
( আগামীবাবে সযাপ্য ) 





পর [লা 





+. কাশী অঙ্বৈত আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জম্ম সব উপলক্ষে পঠিত! 





ত্যাগ ও সেবা । 
( শ্ী-) 

আমাদের জাতীয় কল্যাণ ধর্মের উপব প্রতিষ্ঠিত, কারণ ধর্মই জাতীয় 
জীবনেব হৃৎপিও স্বরূপ । অন্যান্ত দেশেব আদর্শ অন্য কিছু হইতে 
পারে কিন্তু ভারতের চির উপাস্য আদর্শ ধর্ম । ন্মরণাতীতকাল হইতে 
জাতীয় জীবনত্রোত ধর্মরূপ পার্বত্যনিঝরিণী হইতে প্রবাহিত 
হইয়া সমস্ত জাতিশরীরে রসসঞ্চার করিতেছে । কখন কখন 
সে স্রোত ক্ষীণ হইয়াছে বটে কিন্তু যখনই মহাপুক্ষষগণ অবতীর্ণ 
হইয়! অধ্যাত্মনিঝশিণীর পক্ষোদ্ধার করিয়াছেন তখনই আধার সেই 
ধর্দআোত অব্যাহতগতিতে সমাজশরীরে প্রবাহিত হুইয়াছে--তখনই 
আবার দেশ ধনধাঁন্যেঃ শিল্পবাঁণিজ্যে১ আচান্র ব্যবহারে ও জান 
গরিমাঁঘ উন্নত হইয়াছে--তথনই দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। 
ইতিহাস ইহার সাক্ষা। টবদিক, পৌরাণিক, এঁতিহাসিক সকল 
যুগেই দেখিতে পাওয়া ষায় যে, যখনই আধ্যাত্মিক অভয় হইয়াছে 
তখনই সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিষয়ের উন্নতি দেখ! দিয়াছে । বর্ষার বারিধার। 
পাতে যেমন ধরিত্রী নবশোভা ধারণ করে, আধ্যাত্মিক রসসঞ্চারেও 
তেমনি জাতীয় জীবনে শৌর্যা, বাধ্য, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সদৃগুণরাঞ্ধ 
বিকশিত হইয়া উঠে। 

কিন্তু কাঁলপ্রভাবে জাতীম্ন জীবনসৌধ, স্াধ্যাত্মিক ভিত্তিহীন হইয়। 
পড়িয়াছিল। তাহাতে আবার পাশ্চাত্য “বিত্নীসিতা ও ইহ-সর্বস্ববাদের 
প্রবল বাত্যাঘাতে উহা প্রায় পতনোনুখ ছুইয়াছিল। দেশের এই 
আসন্ন বিপদ্‌ যে ইতিপূর্বে কোন কান মনীধীর চক্ষে পড়ে নাই তাহ 
নহে। তীহার। বিপদ্‌ বুঝিতে পারিরাছিশেন কিন্তু উহার রোগনিরয়ে 
সমর্থ হন নাই। তাই তাহারা ওষধ প্রঘোগ করিলেও উহা! ফল প্রস্থ 
হয় নাই-__তাহাঁরা যে সংস্কারপদ্ধতি অবলম্ব? করিয়াছিলেন তাহ। 


সম্পূণ বিফল হইয়াছে । রোগ যেরূপ তাহার চিকিৎসকও তদহ্রূপ 
৮০. 


৮২ উদ্বোধন । [ ₹২শ ধর্ধ-_২য় সংখ্যা । 





হওয়া দরকার। যাহাকে ভূতে পাইয়াছে তাহার জন্য রোজার 
আবশ্বক। শত বৈগ্যই প্রদর্শন কর তাহার কিছুই হুইবে না। 
ভারতের অধ্যাত্মহীনতারূপ রোগনির্ণয় করিতে একজন মহা আধ্যা- 
ত্িক শক্তিসম্পরন লোকের আঁবশ্তক হইয়াছিল তাই ভারতের সুপ্ত 
আধ্যাত্মিকতী বিবেকানন্দে মুন্তিপরিগ্রহ করিয়্াছিল। হ্বামী 
বিষেকামন্দ দেশের জন্তই জন্সিয়াছিলেন। তাহার সন্্যাসগ্রহণ দেশের 
জন্য-__ তাহার 'আলাম হইতে সিন্ধু ও হিমালয় হইতে কুমারিকা” পর্যন্ত 
ভারতের গ্রাযে গ্রামে পর্যটন দেশেব জন্ত--তাহার আমেরিকা যাত্রা 
ও তথায় বেদাস্তপ্রচার দেশেব জগ--তীহার শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও 
মঠ, মিশন, সেবাশ্রম, বিদ্যালয় প্রভৃতি লোকছিতকক্ষ। অশ্ষ্ঠানের 
প্রতিষ্ঠাও দেশের জন্ত | তিনিই যথার্থ বুঝিয়াছিলেন-_ রোগ কোথায় । 
তাই তিনি তাহার মান্দ্ীজ অভিনন্দনের উত্তরে বলিতেছেন _- 

“ভরতে আধার নুতন নৃতন অবস্থার সংঘধে সমাজ-সংহতির নবগঠন বিশেষ 
আবন্ঠক হইতেছে | বিগত শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ ধরিয়া ভারত সমাঁজসংস্কার সড। ও 
সমাঅসংক্কারকে পূর্ণ হইয়াছে । কিস্তুহায়। ইহার মধ্যে সকলগুলিই বিফল হুইয়ান্কে। 
ইহার] সমাজসংক্কীরের রহন্ত জালিতেন না। ইহবা প্রকৃত শিখিবার জিনিষ শেখেন 
নাই। খ্যন্ততাবশতঃ ভাহার। আমাদের নমাজের যত দোষ সব ধর্শের ঘাড়ে চাপাইয়া- 
ছেন। প্রবাদ বাক্যে ষেমন আছে, মশা মাতে গালে চড়, তেমনি তাহারা সমাজের 
দোষ সংশোধঙ্গ করিতে পিয়ণ সমাজকেই একেবারে ধ্বংস করিবার জোগাড় করিয়া- 
ছিলেন। * ৯» * তাহারা ইহা শিক্ষা করেন নাই যে, ভিতর হইতে বিকাশ 
আরস্ত হইয়। বাহিবে তাহার পরিণতি হচ্ছ, ভাহার। শিক্ষা করেন নাই, সমুদয় ক্রমনি কাশ 
পূর্ববর্তী কোন ক্রমদ্কোচের পুনবিব্প মাত্র। তাহারা জানিতেন না, বীজ উহার 
চতুঃপাশ্ব স্থ ভূত হইতে উপাদা্চ্রহ " করে বটে কিন্তু নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী রি 
হইয়া থাকে। হিন্দু জাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া নৃতন কোন জাতি বতদ্দিন ন! তাহা? 

স্বান অধিকার করিতেছে, ততদিন সম্ুজর এরূপ বিপ্রবকর সংস্কার সব নছে। ্ 
চেষ্টা কর শী কেন, যতদিন না ভারতের অন্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেছে, ততদিন ভারত কখনও 
ইউরোপ হইতে পারে ন|।” 

দেশের বধার্থ রোগ কোথা এবং তাহার প্রতিকারের উপায় 
কি তত্িষয়ে স্বামিজীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। শুনিতে 
পাগয়। ঘার়। তিনি সময়ে সময়ে এমন কথাও বলিক্াছেন যে, 


বু 


ফাস্তন, ১৩২৬] ত্যাগ ও সেবা। ৮৬ 





আগামী তিন হাজার কইসরের ভবিষ্তৎ ভারতের ছবি তাহার 
মাঁনসনেত্রে ভাঁপিতেছে ! ইহাতে আশ্চধ্য হইবার কিছুই নাই। ধাহারা 
খবি-বীহার! সত্যন্রক্টা_তাহাদের এরূপ যোগঞ্র দৃষ্টিশক্তি থাকে। 
কারণ, দ্েেশ-কাল-নিমিত্ত ত মনেরই ভিতরে, বাহার] মনের পারে 
গিয়াছেন তাহারা যে ত্রিকালজ্ঞ হইবেন তাহ] ত যুক্তিযুক্তই। এইরূপ 
যথার্থ দূরৃটিসম্পন্ন হইয়াঁই তিনি দেশের জন্ত ত্যাগ ও সেবা (০০- 
018000 80 51৮1০9 ) এই বুগধর্মের গরবর্তন করিয়া! গিয়াছেন। 
বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগীকে একরপ ওধধ পথ্যার্দির ব্যবস্থা! দিয়! থাকেন 
যাহাতে এ রোগ দীর্ঘকাল পরেও আর না হইতে পারে। ভারতের রোগ- 
নির্ণয় ও ব্যবস্থা সন্বদন্ধেও স্বামিজী ঠিক এইরূপই করিয়।ছেন। তাহার 
ব্যবস্থার ফল হয়ত হাতে হাতে না পাওয় যাইতে পারে কিন্তু উহাই 
যে আখেরে কার্য্যকত্ী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই৷ বুদ্ধিমান্‌ চিন্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাহার দেহত্যাগের এই অতান্প 
মুময়ের মধ্যেই জাতীয় জীবন-আোতের নিয়াতিমুখী গতি ত রুদ্ধ 
হুইয়াছেই, অধিকস্ত; উহ্ন উন্নতির দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে । নদীতে 
যখন দোয়ার আসে তখন ধারেব জলই প্রথমে উদ্ধগামী হইতে থাকে, 
ইহার বহুক্ষণ পরে নদীর মধ্যকার জলশোত পরিবর্তিত হয়। জোয়ার 
আরম্ভ হইলেও ধাহার! মধ্য আোতের গতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, এখনও 
জোয়ার আরম্ত হয় নাই, তাহারা! ভ্রাস্ত--ত।হার! দুদৃষ্টিহীন। সেইরূপ 
জাতীয় জীবনত্রোত আপাতদৃষ্টিতে বথাপূর্ব নিরাঁতিমুখী মনে হইলেও 
ধাহারা বুদ্ধিমান ও ঢুরদৃষ্টিসম্পন্ন ভীহার দ্বেশের বিশ বৎসর 
পূর্বের ও এখনকার অবস্থা পর্যার্সোরগনা, করিয়া সুম্পষ্ট বুঝিতে 
পারিতেছেন যে জাতীয় জীবনআোতে* ধোয়ার আরম্ভ হইয়াছে। 
তবে এ নদী বড়ই বিজ্তুত, গোয়ার মধ্যস্বলে পৌছিতে সময় 
লাগিবে। 

স্বামিজীর কোন গুরুত্রাতা একটী সুন্দর উদাহরণ দিয়! সেদিন এই 
কথাটী আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়। দ্িতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 
“লাউ কুমড়া গাছের বীজ পুতিলে এক বৎসরেই তাহা হইতে গাছ, ফুল, 


৮৪ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--২র সংখ্যা । 


ফল হইয়! মরিয়া যায় কিন্তু বটের বীজ বৃক্ষে পরিণত হুইয়া ফুলফলায়িত 
হইতে কত বৎসর কাটিয়া যায়। আমাদের দেশও সেইক্প। ভারতবর্ষ 
নিজেই একট! মহাঁদেশ। এখানে যে কত বিভিন্ন জাতি, কত বিভিন্ন 
ভাবা, কত বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কত বিভিন্ন সম্প্রদায়, কত বিভিন্ন 
ধন্মযত রহিয়াছে তাহার ইয়তা নাই । তোমরা কি মনে কর এত বড় 
একটা দেঁশ একদিনে উনত হইয়া যাইবে? উহার উন্নতি বটবৃক্ষের 
বীজের ন্তায়--51০% 8৪ 901৩. ভারতের উন্নতি শুধু ভারতের অন্ত 
নয়--জগতের জন্য উহার প্রয়োজন। ঘর্দি জগতে আধ্যাত্মিকতার 
প্রয়োজন থাকে তবে ভারত কখনও মরিতে পারে না । ভারুত 
নিশ্চয্প উঠিবে।” শ্বামিজীও এই কথাই বলিতেছেন-_ 

“ভারতের কি বিনাশ হইবে? তাহ! হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকত! চলিয়। 
যাইবে ; চরিজের মহান আদর্শ সমুদয় নষ্ট হইবে, সমুদক্স ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির 
ভাব বিনষ্ট হইবে, সমুদয় ভাবুকত। নষ্ট হইবে, তাঁহার স্থলে কাঁম ও বিলাদিতাপ 
দেব দেবীরই রাজত্ব হইবে; অর্থ হইবেন তাহার পুরোহিত--প্রতাঁরণা, পাঁশববল ও 
প্রতিগ্বস্দ্বিতা হইবে তাহার গৃজাপদ্ধতিঃ আর মানবাস্্রা হইবেন তাহার বলি] এরূপ 
কখনও হইতে পারে ন। কাধ্যশক্তি হইতে সহাশক্তি অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ , ঘ্ৃণাশক্কি 
হইতে শ্রেমশকি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান্‌ ।”) 


এইরূপ অটল বিশ্বাস ও গভীর অন্তর্ু্টি লইয়া স্বামিজী যুগধর্ম্ের 
প্রবর্তন! করিয়া গিয়াছেন। পূর্বেই বলগিয়াছি, উহ! সংক্ষেপে ত্যাগ 
€[61731070126101) )ও সেবা (52£510০5 ) 1 অন্ঠান্ঠি নানাবিধ উপায় 
থাকিতে কেন তিনি এ ছুইটীর উপর এত অধিক জোঁর দিয়। গিয়াছেন 
অতঃপর আমর! তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

পৃথিবীর ষে কোন খর্শশ)ই আলোচনা করুন দেখিবেন-_ 
ভোগোম্ুখ মানবকে নার্নীপ্লুকার বিধিনিষেধের ভিতর দিয়া ত্যাগের 
দিকে লইয়া যাওয়।ই তাদের উদ্দেস্ত । কি জ্ঞানমার্গ, কি ভক্তিমার্গ, 
কি যোগমার্গ, কি কর্মার্গ--কি বৈষ্ণব সাধন প্রণালী, কি তান্থিক 
সাধন প্রণালী-সকল পথেব গন্তব্যস্থল এ এক ত্যাগ। গারস্থ্যাশ্রমেই 
থাক আর সন্ন্যাসাশ্রমেই থাক" স্কদি উন্নত হুইতে হয়-যদি মুক্তির 
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দিকে অগ্রসর হইতে হয়--তবে ত্যাগের সাধন করিতেই 
হইবে। আর ত্বিতীয় রান্ভা নাই। ষাহারা বলেন, গৃহস্থাশ্রমে 
ত্যাগের দরকার নাই, তাহার! গৃহস্থই হইয়াছেন কিন্ত গৃহস্থের 
ধর্ম কি তা জানেন না। বেদ বেদাস্তের কফ! ছাড়িয়া দিলেও 
রামায়ণ, মহাভারত, মন্ুসংহিতা, শ্রীমপ্তাগবতের প্রতি ছত্র ত্যাগের 
মহিমায় দেদীপ্যযান। লক্ষ্য এক-_-তবে কোন পথে আপোষেক্স ভাব 
মোটেই নাই। যাহা ত্যাগের এতটুকু বাঁধক --এতটুকু পরিপন্থী তাহাকেই 
নির্মমভাবে পদদলিত করিষা কোন পথ ছুটিয়া চলিবাছে অমৃতের 
সন্ধানে, আর কোন পথ যোগ ও ভোগের মধো আপোধ করিয়া-কিছু 
ভোগ কিছু ত্যাগ করিয়া আকিয়। বাঁকিয়। চলিয়াছে সেই অম্বতেরই 
সন্ধানে । লক্ষ্য উভয়েরই এক- উপায়ও উভয়েরই এক। সংসাগ্ধের 
আরস্ত ভোগে নিবত্তি ত্যাগে। ত্যাগ ভিন্ন শাস্তিলাঁতের উপায় 
নাই। তাই বৈদিক খষি বলিতেছেন-- 

“ন ধনেন ন চেজায়! ত্যাগেনৈকে অমৃতবমানশুঃ1” 

স্নতরাং স্বামিজী ষে ত্যাগকেই জাঁতীঘ জীবনাদর্শরূপে নির্দেশ 
করিধ। গিয়াছেন তাহ তাহার স্বকপোলকল্পসিত কোন নুতন পন্থ। নহে। 
হিন্দুর বেদ, বেদান্ত দর্শন যাহ উপদেশ করিতেছেন -ধাহা এক সময়ে 
ভারতকে বিদ্যা, জ্ঞান, গ্রশ্বর্ষ্যে জগতের গুরুস্বানীয় করিয়াছিল এবং 
যাসার হীনতাষ আজ ভাঁরত দীন, হীন, বুভুচ্ছু,---সেই ত্যাগের পথে 
পুমঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শ্বাখিজী দেশবাসীকে আহ্বান 
করিতেছেন। 
এই ত্যাগ মানে কি? আঞ্রত্াগ_এই আপাতপ্রতীয়মান 

'অহংএর ত্যাগ-_সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার' পরিত্যাগ । স্বামিজী একন্থলে 
বলিতেছেন-_- 

হন্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুরে নাহি দেয় স্থান, 

ন্যারথ স্বার্থ” সদা এই রব, হেথা কোথা শাস্তির আকার । 


রং ৪ ধা ৪ 


৮ উদ্বোধন । [২২শ ঘর্ধ_ বয় সংখ্যা । 





হে প্রেমিক; স্বার্থ-মলিনতা অগ্রিকৃণ্ডে কর বিসর্জন | 
দেখ, শিক্ষা! দেয় পতঙ্গম, অগ্নিশিথ। করি আলিঙ্গন 

অতএব, স্থার্থগন্ধশূন্ঠ হওয়ার নামই ত্যাগ-_-“প্রাপাত্যয়েইপি পর- 
কল্যাপ-চিকীর্ষবং”__ প্রাণ দিয়াও পরের কল্যাণ করা_ইছারই নাম 
ত্যাগ্ন। পুর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে 
দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের সাধনায় অগ্রসর হইতে 
হইবে । স্বার্থ ই মানুষকে গণ্তীবন্ধ করে, তাহার আকাশের ন্তায় উন্মুক্ত, 
সীমাহীন নির্মূল মনকে সঙ্কুচিত করিয়া! “আমি আমারপ্রূপ রুদ্ধ, সন্কীণ, 
পৃতিগন্ধময় কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া! ফেলে --তাহা'র গৌরবোন্নত শীর্ষ 
হইতে স্বাধীনতাঁৰ বিজয়কিরীট অপনারিত করিয়। চরণে আসজি 
নিগড় ও ললাটে দাসত্বের তিলক পরাইধা দেয়! স্বার্থ শষ অর্থ 
নিজের এই ক্ষুদ্র আমিটার গুয়োজন বোধ বা লাভ লোকসান থতান। 
এই কার্্যটী করিব, কারণ, উহাতে আমার এই লাভ হুইবে--এঁ 
কার্য্যটা করিব না, উহাতে আমার এই ক্ষতি হইবে, এইকপ প্রেরণা 
বারা চালিত হইয়। কার্য কাব নামই স্বার্থপরতা । নিজে ভাল 
থাঁইব, ভাল পরিব, ভাল থাঁকিব--অপরে মরে মরুক? চুরি করিয়া) 
হউক, ঠকাইয়া হউক, যেবরূপে পাবি অর্থোপার্জন করিব, নিজ 
স্রী-পুক্রেব সুখস্থাচ্ছন্দ্যেন জন্ত বড় বড় ইমারত করিব, গাড়ী ঘোড়া 
করিব, এবং উদ্বত্ত রাশি রাশি অর্থ কোম্পানির কাগঞ্জরণপে স্থুদে 
আসলে বাড়িতে থাকিবে-_উদ্দেশ্ঠ পুত্রপৌত্রেরা ভোগ করিবে, কিছ 
পার্খে প্রতিবেশী অর্থাভাবে ভার্গ। কুড়েঘরে অনাহারে অনিভ্রায় দিন 
যাপন বরে করুক; কথুহাকেও, একটী পয়সা দিব না, নিজের ছেলেটার 
জন্ত ছুই তিনটা মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া যাসে ৫০৬০২ টাকা খরচ করিয়! 
প্ড়াইব অথচ প্রতিবেশীর বুদ্ধিমান সন্তান অর্থাভাবে মুর্খ হুইয় 
কোন প্রকারে দিন গুজরাঁন করুক ১ দেশে ভয়ানক ম্যালেরিয়!; আহার 
অর্থ আছে আমি সহরে চলিয়া যাইব, কিন্তু দেশের লোক রোগে 
শোকে অনাহারে মরে মরুক-__ইহার নার্ম উদাসীনতা! নয়ঃ ইহার নাম 
অনাঁসক্তি নক্স, ইহার নাম সংসাশ্সধর্মপ্রতিপালন করা নয়_ইহ। ঘোর 
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স্বার্থপরতা । আমাদের ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, কলা সমস্তই 
ছিল। আজ তাহ! লুপ্তপ্রার। আমরা তাহাদের অভাব প্রাণে প্রাণে 
অন্ুতব করিতেছি--বুবিতেছি এ প্র ক্কিযৌগিতার দ্বিনে 0০-০186107 
বা সমবেত-প্রযত্ব ব্যতীত ছু-এক জনের ব্যক্তিগত চেষ্টা উহার 
পুনরুদ্ধার অসম্ভব । তথাপি ক্ষুত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া 
এরূপ যৌথকারবার গঠনে উদ্যোগী হইতেছি না। আর ব্দিই বা 
দশজন লোক মিলিত হইয়৷ 'একটা লোকছিতকর অনুষ্ঠান করিতেছে _ 
তবে কতকগুলি লোক তাহাতে যোগদান করিয়া সুবিধা বুঝিয়া তাহার 
বহুযত্বসঞ্চিত ভাগার আত্মসাৎ করিতেছে! এই সবত্বণিত ব্যবহার, 
এই দাসস্ুলভ ঈর্ষা, ঘেষ, শঠতা যতদিন আমাদের মধ্যে বহিয়াছে 
ততদিন [২1017019001 বা ত্যাগের কথা কহ প্রলাপোক্তি মাত্র । 
ছুইটী বিরুদ্ভাব এক স্থানে থাকিতে পারে না-ষাহা কাম তাহা 
নেহি রাম'। আমর মুখে সকলেই ধর্ম ধর্ম করি-_কীর্তনাদ্ি গুনিলে 
ভাবে গ্দগদ হই-_পুজ! দোল ছুর্গোৎসব করি কিন্তু জ্ঞাতির বা দেশের 
সর্বনাশ করিতে এতটুকু কুষ্ঠিতহই না। ভাইএ ভাইএ মিল নাই 
কেন 1--স্বার্থ। ত্রাঙ্গণে শুদ্রে মিল নাই কেন? স্থার্থ। জধিদায়ে 
প্রজায় মিল নাই কেনা?-_স্বার্থ। শিক্ষিতে অশিক্ষিতে মিল নাই 
কেন? ্বার্থ । শিক্ষিতে শ্শিক্ষিতে মিল নাই কেন ?- স্বার্থ। এত স্বার্থ 
যেখানে সেখানকার দৈন্ত কি করিয়! ঘুচিবে? শুধু গলাব'জী করিয়া 
রাজনৈতিক আঁধকার ভিক্ষা করিয়া কি ফলোদদ্ন হইবে ? শুধু বাহিরের 
“রিফশ্মে কি হইবে ?--ভিতরের “রিফর্মুই আসল। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত 
স্বার্থ মহান্‌ জাতীয়কল্যাণের সম্মুধে বলি দিতে হইবে। নতুবা, আভি- 
জাত্যের বড়াই করিয়া, শিক্ষার বড়াই করিয়া" দেশের প্রাণতুলয কোটী 
কোটী লোককে ত্বণার চক্ষে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয! তাহাদিগকে 
শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, অন্রহীন, বজ্ত্ুহীন, দাসমান্রে পরিণত করিয়া 
তাহাদের হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রমের ফল কয়েকটীমাত্র তাত্রখণ্ড বা রজতখণ্ডের 
বিনিমক্সে নিজেয়াই ভোগ করিতে থাকিলে এবং "স্বাধীনতা; “স্বাধীনতা, 
করিয়া চীৎকার করিলে স্বার্থপরের সে চীৎকারে কেহই কর্ণপাত 
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করিবে না। চাই যথার্থ স্বার্থত্যাগ। চাই অকপট সহানুত্ৃতিসম্পরর 
ঘবদয়। চাই প্রাণপণ সমবেতচেষ্টা। কিন্তু দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ 
ত্যাগের ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইপে এ তিনের সমাবেশ অপসম্ভব। তাই 
জাতীয় কল্যাণসাধনে ত্যাগের টগরিকধ্বজা উড্ভীন করিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ জাতীয়ব্যহের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়৷ পাঞ্চঅগ্ঠ- 
নিনাদে ত্যাগের মন্ত্র ঘোষণা করিতেছেন -_- 

“ভিন্ফুকের কবে বলস্খ? ক₹পাপাত্র হযে কিবা ফল? 

দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যা? হৃদয়ে সব্বল। 

অনস্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্কু হৃদে বিদ্যমান, 

“দাও, দাও') যেব! ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্কু হঘে যান।” 
তোমার হৃদয়ে অনন্ত প্রেম বহিয়াছে। সেই প্রেমের দ্বার! 
জগৎকে আপনাব করিযা লও এবং তোমার যাহা কিছু আছে সর্বস্থ 
অর্পণ কর--যে যাহা চাঁয় তাহাকে তাহাই দাঁও। কিছুমাত্র প্রত্যাশা 
করিও না) তুমি পুর্ণ তুমি আবার কি প্রার্থনা করিবে? প্রার্থনা 
করিলেই যে তুমি অপূর্ণ হইয়া যাইবে । ইহাই হইল স্বাযিজীর ত্যাগের 
আদর্শ । 

এই ত্যাগের সহিত পবিত্রতার অচ্ছেদ্য সম্বদ্ধ। পবিত্রত্তা বা 
ব্রঙ্মচরধ্যই এই ত্যাগের ভিত্তি। ব্র্গচরধ্য ভিন্ন তাঁগ শুধু মুখের কথা 
মাত্র । অতএব, এই ত্যাগের ভাবে প্রতিঠিত হইতে হইলে সমস্ত 
জাতিকে ব্রন্ষচর্য্যের উপব প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ব্রক্গচর্য্যই তপস্তা। 
এই তপস্যা হ্বার! জাতীয় শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। ধনবল, 
জনবল, অন্ত্রবল, বিদ্যাবল -লৌকিক অলৌকিক যত কিছু শক্তি - 
সমুদ্য়ই এই তপঃসভৃত । এই বলেই ব্রীঙ্গণের ব্রাহ্গণত্ব, ক্ষত্রিয়ের 
কষত্রিয়ত্ব। কোন্‌ শক্তিতে লক্ষণ যেঘনীধকে বধ করিয়াছিলেন ?-- 
কোন্‌ বলে বলীয়ান হইয়! ভীন্মার্জন বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন %-- 
বিশ্বামিত্র কিসেব প্রভাবে নুতন জগত স্বজন করিয়াছিলেন ? আমরাই 
বা আজ শক্তিহীন কেন? নিজের কল্যাণের জন্য-_-জাতির কল্যাণের 
অন্যু--জগতের কল্যাণের অন্ত--আমার্দিগফে আজ এ শ্বার্থত্যাগ 
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করিতেই হইবে । সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে আমাদের আদর্শ__ ত্যাগ, 
ভোগ নহে। যনে রাখিতে হইবে হিন্দুর বিবাহ গৃহমেধী মানবকে 
ত্যাগের দিকে লইয়! যাইবার জন্য--তোগের জন্য নহে__ইন্জিয়পরতার 
জন্য নহে। পবিক্র থাকিবার, সংযত থাকিবাব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতে হুইবে--তবেই আমরা বীর্য্যবান্‌ হইব, তবেই আমরা ওজগ্বী 
হইব-তবেই আমরা 'অতীঃ, হইব। 

বর্তমানকাঁলে ভারতের পক্ষে এই ত্যাগের যত প্রয়োজন হুইজ্সাছে 
অতীতে সেরূপ হয় নাই। শত শত শতাব্দীর পরাধ্ীনতাঁয় আমর! 
মনুয্যত হারাইয়। ফেলিয়াছি--আঁমাদের শৌর্ধ্য, বীর্য, ওজঃ সমস্তই নষ্ট, 
হইয়াছে । তাহার উপব্র আবার পাশ্চাত্য হাবভাব চালচলন ভোগ- 
বিলাসের অনুকরণে আমাদের দেশের যুবক যুবতীর মধ্যে নীতির 
আদর্শ (569117510০1 2008110 ) অতি নীচু হইয়া গিয়াছে। 
ফলে আমরা মহা ইন্ড্িয়পরাঁয়ণ জাতিতে পরিণত হইয়াছি। তাহার 
ষ্টান্ত_আমাদের ছেলেমেয়েদের অপরিণত বয়সে সন্তানোৎ্পাদন। 
২*।২২ বৎসরের ম্বামী ও ১০1১১ বৎ্সবের শ্রী বৎ্মব্র বৎসর পুত্র কন্তার 
জন্ম দিয় নিজের মুখোজ্জল-_চতু্দিশ পুরুষের মুখোজ্ছল-__দ্েশের ও 
দশের মুখোজ্জল করিতেছে, ভারতভারতীর ইহাপেক্ষা শোচনীয় 
পরিণাম আর কি হইতে পারে | 

দেশের এই ভয়ানক ছুঙ্দিনে শ্রী্গবানের নরশরীর ধারণপুর্ব্বক 
কামকাঞ্চনত্যাগের জীবন প্রদর্শন ' ধেকপ সময়োচিত, স্বামী 
বিবেকানন্দের “ত্যাগের, আহ্বানও 'যে সেইক্ষপ স্বগপ্রয়োজনের 
উপযোগী, তাহ! কি আর কাঁহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? 

স্বামিজীর নির্দিষ্ট দ্বিতীয় পন্থ!__সেবা । শিব জ্ঞানে জীব সেবা । 
স্বািজী দেখিলেন, দেশ যে শুধু স্বার্থপর ও ইন্ট্রিয়পরায়ণ হইয়াছে 
তাহ! নহে। উচ্চাকাজ্ফাছীন, উদ্যমহীন, সাহুসহীন জড়পিণ্ডে পরিণত 
হইয়াছে! পরে আমাদের মুখে ছুট অন্ন তুলিয়া দিবে তবে আমরা 
থাইব! পরে আমাদের একথানি বস্ত্র দ্িধে তবে আমরা পরিব! 
পরে আমাদের বিদ্যাশিক্ষা দিবে তবে আমরা বিদ্যাশিক্ষা করিব! 
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এই আমাদের অবস্থা দাড়াইয়াছে। এষে মহা তমোগুণের লক্ষণ । 
অথচ আমরা যনে মনে আপনাদ্িগকে সত্বগুণী বলিয়া যনে করিতেছি । 
স্বামিপী দেখিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অব্যবহিত পুর্বে অঞ্জনের যে 
অবস্থা হইয়াছিল সমস্ত জাতটারও আঁ তাহাই হইযাছে। ভিতরে 
প্রবল ভোগবাপন। কিন্তু বাহিরে বৈরাগের ভাণ করিয়।--সত্বগুণের 
ধুয়া ধরিয়। কর্ম করিতে অনিচ্ছা । তাই ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের সহিত 
কণ্ঠ মিলাইয়া শ্বামিজীও দেশকে সম্বোধন করিল্না বল্রনির্খোষে 
কহিলেন-- 
“ক্লৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতত্বয্যুপপদ্ভতে। 
কুদ্ং হৃদ্য়দৌর্বল্যং ত্যক্ো ভিষ্ঠ পরস্তপ ॥” 

হে ভারত--হে সুপ্ত সিংহ, এ দ্ীনতা এ ক্লীবতা তোমার সাজে না।-- 
উত্তিষ্ঠত-_ জাগ্রত ! “নায়মাত্মা বলহীনেন লত্যঃ” - দীনহীন ভাবগুলো 
সব দূর ক'রে দাও -নেই নেই কারে ষে সমস্ত জাতট। নেই হ'য়ে 
গেল। বল 'অস্তি” 'অন্তি'-“সোহং সোহং” | 

এইন্পে দেশের আত্মবোধ জাগ্রত করিয়! শ্বামিজী তাহাকে গভীর 
কর্মজোতে ঝাপ দিতে আহ্বান করিলেন। প্রবল কর্ধশীঙ্গতার মধ্য 
দিয়া না যাইন্ সত্বগুণে পৌছান অসম্ভব । কিন্তু কর্তব্য কি? “কিং 
কর্তব্যং কিমকর্তব্যং কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ” _স্ুতরাং বর্তমানে 
আমাদের কি কাজ করিতে হইবে? কি কাজ কবিলে আমাদের এ 
দৈহ্য তব হইবে-আমাদের মলেব কার্পণ্য, দাসম্থলভ দুর্বলতা 
তিরোহিত হইবে--আমার্দেব অহঙ্কাব অভিমান থুচিয়া যাইবে _ 
আমরা যথার্থ মানুষ হইব? স্বামিজী উত্তর দিলেন_€সবা! | 
দয়া লহে_লাবায়ণ জ্ঞানে জীব সেবা । এতর্দিন ছিল ৬৬০] 234 
%/0791710. স্বামিজী প্রচার করিলেন-_-উ01]২ 1৭ %/051010. এতদিন 
লোক তগবান্কে দেখিত শুধু অস্তরে- চক্ষু মুদ্রিত করিয়। ধ্যানসহায়ে । 
তাই যখনই পে কর্ম করিতে যাইত তখনই সে তগবান্‌ হইতে বিচ্যুত 
হইয়া পড়িত--তখনই সে বহিমু্ধী হইয়া যাইত। কিন্তু ভগবান্‌ যে 
বাঞ্ছিরেও রিয়া ছেন-- 
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“যো রাম দশরথ কি বেট! ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা। 

ওহি রাঁষ জগৎ পসের। ওহি রাম সবসে নেয়ার। |” 
এ কথা সে বিস্বত হুইয়াছিল। তাই সে লোঁকব্যবহারের সময় 
ভগবানকে ভুলিকা যাইত, নিভৃতে নির্জনে চক্ষু মুদ্রিত না করিলে 
তাহার ইঞ্টচিন্ত। হইত না । স্বামিজীর কল্যাণে এখন লোকে এই 
ভাব গ্রহণ করিতে আরস্ত করিয়াছে । মুগ্যয় আঁধারে সেবা বন্দন! 
ছার। যখন চিন্ময়ের দর্শন হয় তখন চিন্ময় আধারে সেবা বন্দনা 
বারা কেন না সেই চিশ্ময়ের দর্শন হইবে? এই যুক্তিযুক্ত কথাটা 
লোকের অন্তরে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে 

এই সেবা! যখন নররূপী নাবাঁয়ণের সেবা তখন এই সেবার উপচার 
শুধু গঙ্াজল বিল্বপত্রে নহে_ পরস্ত দেহুধারা নলারায়ণের হুখন্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানের জন্ত যাহা কিছু দরকার সমস্তই। সংক্ষেপে --শারীরিক 
উন্নতি- মানসিক উন্নতি_ আধ্যাত্মিক উন্নাত। হাসপাতাল ডিন্পে- 
নারী করিয়া! পীভি'ত নারায়ণের সেবানুষ্ঠানটী দেশের মধ্যে চলিয়। 
শিয্পাছে। এখন শুধু রামকুষ্খমশন নহে, বৈষ্ণব সমাজ, আর্ধ্য 
লমাঞ্, ব্রাহ্ম সমাজ, বৌদ্ধ সমাক্গ। এমন কি, ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে 
প্রল্ধপ সেবার অন্ষ্ঠান করিতেছেন । সামরিক সাহায্য, যেযন ছুতিক্ষ- 
নিবারণ, বন্তানিবারণ, ঝটিকাঁনিবারণ প্রভৃতি সেব! কার্যেও দেশবাসী 
কতকটা তৎপর হইয়াছেন। চহা ধড়ই সুখের বিষয়। আজ যদি 
স্বামিজী স্ুল শরীবে বর্তমান থাকিতেন তাহ! হইলে নিদ্রিত ভারতের 
এই জাগরণ দেখিয়া তিনি যে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, তাহা 
সহজেই অনুমেক্র । কিন্তু আমরা একটী কথা বলিতে চাই । শ্বামিজীর 
শুধু এ একটী ভাব ছিলনা । তিনি সেবা বলিতে শুধু রোগের সেবা 
বুঝিতেন না। শুধু এ একটি সেবা দ্বারা আমাদের কলাাণ সাধিত হইবে 
না। দেশের অন্ুসমস্যা ও শিক্ষাসমস):- এই ছুইটী সমম্তাই দিন দিন 
নিবিড় হুইয়। উঠিতেছে। উহাদ্িগকে আর উপেক্ষা করা চলে না। 
এই নল! সুফল শস্যশ্বামলা ভারতভূবিতে কোটী কোটী লোক 
অনশনে অর্জাশনে দিন কাটাইবে !-"এই ব্যাস, বশিষ্ঠ, বান্ধীকীর 


৯২ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ-_২ সংখ্য|। 


বংশধরগণ শিক্ষার জভাবে অজ্ঞানে ডুবি্লা থাকিবে হে বঙ্গীয় 
শিক্ষিত যুবকবৃন্দ তোমরা আর কতদিন এ দূহী চক্ষে দেখিবে ? শুনিতে 
পই চিন্তারাশি নষ্ট হয় ন1।-_সহআ্র বৎসর পূর্বের চিন্তাও ঘুবিয়া 
বেড়াইতেছে উপযুক্ত আধার পাঁইলেই তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আবার 
কার্ধ্য আরম্ভ করিবে । শ্বামিজীর গভীরপ্রেমপুর্ণ হৃদয়োখিত ভাবতরঙ্গ 
কি তোমাদের হৃদয়ে লাঘাত করিয়া অন্রূপ তরঙ্গ তুলিতেছে না ?-_ 
তোমাদের শিরায় শিরায় কি বিদ্যুত্প্রবাহ চুটিতেছে না? হে 
স্বামিজীর ঈগ্সিত যুবকসম্প্রদায়, তোমরাই দেশের আশা! ভরসাস্থল__ 
তোমাদের স্কদ্ধেই তিনি দেশের ভার দায়ম্ববপ অর্পণ করিয়। গিয়াছ্ছেন। 
কোন সম্প্রদায়বিশেষ এ উদ্দেশ্য কার্ধ্যে পবিণত করিতে পাঁরুক বা 
না পারুক তোমরা উহ্বাতে অবহেলা! করিবে না, ইহাই আমাদের 
প্রাণের বিশ্বাস। 





স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি স্মরণে । 


(শ্রুসত্যেন্্রনাথ মন্ধুমদার ) 

আজ স্বামী বিবেকানন্দের অষ্টপঞ্চাশতম জন্মতিধি। আঙ্জ পৌষের 
হিমমলিন, কুআটিকারত প্রভাত আমাদের নিকট যেন নূতন করিয়। 
এই মহাপুরুবের পুণ্য জন্মবার্া বহন করিয়া! আনিঙ্ল। যদিও শ্বামিজার 
তিরোভাধের পর দেখিতে দেখিতে আঠারটী বৎসর কানসাগরে 
বিলীন হুইল, তথাপি তিনি যাহ। দিয় গিয়াছেন) আজও তাঁহ। আমর! 
পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, আঞজ্জ সে 
কথা তুলিব না;-কেমন করিয়া পারা যায় এই পবিজ্র দিবসে সেই 
কথাই চিন্তা করিব। 

আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, বিবেকানন্দের জড়দেহ আমাদের 
সন্ুখ হইতে অপস্থৃত হইলেও জীবনপ্রঙ, প্রাণপ্রদ ভাব সমক্টিরূপে 
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তিনি নিত্যকাঁপ ধরিয়৷ আমাদের মধ্যে বিরাজমান থাঁকিবেন। তাহার 
জীবন্ত ভাঁবরাশি বাঙ্গালার মর| গাঞ্গে জোয়ার আনিয়াছে। এই 
অমৃতপ্রবাহের সম্মুখে ঈাড়াইয়াও বাঙ্গালী পিপাসায় শুষ্ককঞ্ঠ _দৈব- 
বিভৃম্বনা আর কাহাকে বলে! হায় বাঙ্গালী, কোন্‌, পাপে আজ তুমি 
গ্রহণ করিবার শক্তি পর্য)ত্ত হারাইয়! ফেলিযাছ? 

অন্তরাত্বাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ভয়ে শিহরিয়া উঠে । জীবনের 
অতীত ইতিহাস লজ্জায় আরক্তিম হুইয়!। মুখ লুকার়! আত্মবিস্থত 
জাতিব আগ্মশক্তিতে অনাস্থ'পর বংশধর আমরা আমরা জাগিক়াও 
নেনে হস্তাঁর্পণ করিয়। "আলোক'। আলোক? বলিয়) চীৎকার করিতেছি! 
দুর্ভাগা! দেশের হতভাগ্য সন্তান আমরা--জনম্মালস, চক্ষুম্মান্‌ অন্ধকে কে 
পথ দেখাইবে? 

আমর৷ ভুলিলেও ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদের ভুলেন নাই। 
তাই তিনি এই দীন, দরিদ্র, হূর্বল জাতির মধ্যে এমন এক মহাপুরুষকে 
প্রেরণ কবিয়াছিলেন, বাহার জীবনের প্রচণ্ড বৈছ্যতিক প্রবাহ 
জাতির নিস্পন্দপ্রায় ধমনীতেও প্রাণশক্তির পুলকবহুল জাগ্রত উত্তেজনা 
সাবিত করিয়াছে। চারদিকে কালের চিহ্ছ দেখিয়া আশ। হয়, হয় 
তো! ব অদূর ভাঁবস্ততে এই অবসন্ন জাতীগ জীবনে সে শক্তি জাগিয়া 
উঠিতে পারে, যাহা বিবেকানন্দের জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণরূপে নূর্ত 
করিয়! তুলিতে পারিবে । 

এই আশা আছে বলিয়াই, একাগ্রনিষ্ঠার সহিত মাঝে মাঝে 
বিবেকানন্দের জীবন আলোচন!। করিয়া] থাকি ; এই আশায় নির্ভর 
করিম্বাই আজ যথেই ক্রুটা ও অপূর্ণতা সত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের পৃত 
জীবনকাহিনী প্মরণ করিক়! শরদ্ধাবিমিশ্র সম্তরমে পুনঃ পুনঃ মস্তক অবনত 
করিতেছি । 

মানসিক োচব্র্য ও ব্যক্তিগত রুচির স্বাতিগ্া বিসর্জন দিয়া সকলেই 
একই ভাবে বিবেকানন্দকে ব! তাহার উপদেশাবলী গ্রহণ করিবে-_ 
এক্প ছুরাশা একমাজ বাতুল ব্যতীত অপরে সম্ভবে না। অনেক 
মহাপুরুষ ও প্রতিতাশালী পুরুষকে এইভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে 








৯১6 উদ্বোধন । 1 ২২শ বহর সংখ্যা । 


গিয়া আমরা তাহাছ্ের জীবনের আদর্শকে সন্বীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, 
অথব৷ উত্তেজনা বশে সম্প্রদায়ের গণ্ভীর মধ্যে আবন্ধ করিয়া! রাখিশাছি। 

বিবেকানন্দ সমস্ত প্রকার ণ্তীর শৃঙ্খল সবলে চূর্ণ করিয়া উদ্ক্ত 
আকাশতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।- আজিকার দিনে সে কথা যেন 
মরা ভুলিয়া না যাই। কোন প্রকার ভ্রান্ত গৌরব-বুদ্ধির প্রেরণার যেন 
তাহার জীবনের সার্ধভৌমিক দ্িকৃকে আবৃত না করিয়া ফেলি__ 
অন্ততঃ এ কথা যেন আমর) কথনও বিস্মত না হই যেতিনিহিন্দু, 
মুসলমান, শ্বীষ্টান, বৌদ্ধ জৈন সকলেরই; তিলি ভারতের, তিনি 
ভারতবাসীপ। একথা বলিবার কারণ এই যে,ভারতের অতীত 
ইতিহাসের ধারার সহিহ আুগভীর এ্রক্য রাখিয়। আর কোন মহাপুরুষ 
এ যুগে জাতীয় জীবনের আদর্শকে সম্যক্রূপে ফুটাইয়! তুলিতে সক্ষম 
হন নাই। 

ভারতকে-_ভারতের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র সাধন, সিদ্ধি অবতার, 
গুরুবাদ, মৃত্তিপূজা, শিক্ষা, সভ্যতা, আচার, নিয়ম সমস্তই-_তিনি পৃর্ণ- 
তাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহার কোন অঙ্কে নিজের ইচ্ছ।যত 
কাটিয়। ছ্াটিয়া লন নাই। অথচ তিনি বর্তমান ভেদনীতি, সক্ধীর্ণ 
মতবাদ, অর্থহীন প্রথার দৌরাত্ম্য নিরসন করিয়া অতি আশ্চর্য্য উপায়ে 
সনাতন আদর্শের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন । 

একই সনাতন ধর্ম, দেশকালপাত্র ভেদে বু বিচিত্ররূপে প্রকাশিত 
হইলেও, উহাদিগের মুলদদেশে যে গভীর এঁক্য বিদ্যঘান এবং তত্তৎ 
বৈচিত্র্যগুলিকে বিনষ্ট না৷ করিরাও যে উহাদের সমন্বন সাধন করা 
যাইতে পারে 15০15০00150” এর যুগে তাহা প্রমাণ করা একাস্ত 
আবশ্ঠক হুইয়। উঠিয়াছিল। শ্রীরামকষ্জ স্বীয় জীবনব্যাপী সাধনায় উহ 
প্রমাণ ও প্রকটিত করিয়া! অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের উপর প্রচার 
ভার অর্পণ করেন । বিবেকানন্দ তাহার কার্য সমাগত করিয়া সে 
্বায়িতভার দেশের, যুবকবৃন্দকে প্রদান করিয়া যান। এই দাক়টুকু 
আমাদিগকে ম্বীকার করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে। 

বিবেকানন্দ ভীরু বাঙ্গালীর ক্ষুপিত জঠরে জন্মগ্রহণ করিম়াও এই 


ফান্তন, ১৩২৬।] স্বামী বিবেকানন্দের জশ্মতিথি স্মরণে । ৯৫ 





দায় নির্ভীকচিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন । কোন বিলাসের প্রলোভন, 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি মোহ তাহাকে ধরিয়। রাখিতে পারে নাই। 
যৌবনের প্রারস্ডে তাহার জীবনের উপর দিয়া কত ঝাড় বহিয়। গিয়াছে । 
তাহার অবিচলিত নিষ্ঠাকে উন্ম,লিত করিতে পারে নাই। জীবনের 
লক্ষাকে অব্যাহত ও অটল রাখিয়া তিনি দুঢ় অথচ অকম্পিত পছ্ধে, 
শক্তিসবল বাহুষুগে বাঁধা বিপত্তি ঠেলিয়৷ ছুর্দমনীয় বিক্রমে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। তিনি আমদের যতই বাঙ্গালী ছিলেন; কিন্তু 
আমাদের মত কাপুরুষ ছিলেন নাঁ। তাহার দৃপ্ত পৌরুষগর্ব শত 
প্রকার দুর্দশার কঠিন আঘাতে পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ক্ষণেকের 
তরে পরিস্নান হয় লাই । যাহ। সত্য বলিয়। উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সমস্ত 
প্রকার প্রতিকূলতা অগ্রাহা করিয়। অসক্কোচে তাহা গ্রচার করিয়াছেন । 

কি কঠোর দায়িত্ব ভারই না৷ তাহার উপর অর্পিত হইয়াছিল | 
সনে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার,--পথ নাই, আলো নাই--একটা 
মুমূর্যু প্রায় জাতির ক্রন্দন থাকিয়। থাঁকিয়। গুমৃরিয়! উঠিতেছে। মাঝে 
মাঝে চিতার আলোক জ্বলিয়া উঠিতেছে -আবাব নিভিয়। গিয়া 
অন্ধকার গাডতর করিতেছে । এ অতুলনীয় অন্ধকারে -এই ভীষণের 
বক্ষে, তিনি একান্ত নির্ভরশীল শিশুর মত মাতৃক্রোড় মনে করিয়া, 
নিঃশক্ষচিত্তে ছুটিয়া গেগেন। নিজের মুক্তি-কামনাকে তুচ্ছ করিয়। 
এই করুণাকাতর সন্্যাসী সংসারের রোগ, শোক, ছুঃখ, দৈত্য, বিপদ 
আপদের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইণেন! ম্বজাতিপ্রেমমা হসত্বল 
এই কপর্দকহীন সন্ন্যাসী ভারতব্যাপী ছুঃথ দৈপ্তের প্রতীকারকলে 
অগ্রাসর হইলেন। সেদিন তিনি নিঃসঙ্গ একাকী! তাহার দক্ষিণে ও 
বামে আর কেহ ছিল ন1। 

আজ আমরা আমাদের সম্মুখে স্বাোধর্মের ষে প্রশন্ত রাজপথ 
দেখিতে পাইতেছি, এই পথটা স্বামিজী তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তি 
দিয় নির্মাণ করিয়া গিগ়াছেন--বাঙ্গালার ভবিষ্যযুগের কর্মিগপ বিজয়ী 
সৈনিকের বত গর্বিত পদক্ষেপে অগ্রপর হইবেন বলিয়া । এই পথচী 
বাঙ্গালীর লঙ্জা--বাঙ্গালীর গৌরব। 
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তথাপি আত্মদৌর্বল্যে্র সমস্ত লজ্জ। সরাইয়া রাখিয়া জ+তিগত 
সার্থক গৌরববুদ্ধিকে উদ্যত করিয়। আঁ বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মদিনে 
এফৰার আমর] সেই অলোকসামান্ত জীবনের শুভ কর্মগুলি শ্রদ্ধার 
সহিত স্মরণ করিব; কেবলমাজ আমাদের ভক্তিকে চরিতার্থ করিবার 
জন্য নহে, শক্তিকে কৃতার্থ করিবার জন্য । আঁ আমর! নুতন করিয়া 
“অভীং” অস্ত্রে দীক্ষা লইব-নুতন কবিয়া ভৈরব উদাত্তত্বরে শুনিব-- 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত ।” 
এই আত্মবিস্বত জাতির মধ্যে জাগরণের উত্সাহোচ্ছাস বছুদিন 
আসিয়াছে । বহুদিনের অভ্যস্ত জড়ত্বের তারে আমাদের উতানশক্তি 
যেন বিবুপ্ত হইয়! গিয়াছে । আজ এই ম্হাপুকুষেন প্রপারিত বলিষ্ঠ 
বাছ ধারণ করিয়া আমর] দঙায়মান হইব। বাঙ্গালীর লক্ষ্য মহত, 
তাই ছুঃখও মহৎ । এই মহৎ দুঃখকে বরণ কবিয়া আঁ চ্ষুরধার 
দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে আর আমর! দ্বিধা করিব না। বিমুখ 
ভাগ্যের অসীম ধিক্কার প্রবল অবহেলাতরে উপেক্ষা করিয়। পুকুষকার- 
পহায়ে আমর1 অনুষ্ট গড়িয়া লইব। শক্তিব অল্পতা ও দৌর্বল্যের 
প্রাচুর্য্যে হতাশ হুইয়া জীবনকে ব্যর্থতাব আবঞ্নাস্তপে পরিণত 
করিব না। বিবেকানন্দের জীবনের তৃষ্টান্তে আমাদের ত্যাগকে সার্থক 
করিয়া তুলিব-_ পুনঃ পুনঃ বিফলত। সত্বেও উদ্যম প্রকাশে ক্ষুব্ধ ব 
লজ্জিত হইব না। বিবেকানন্দের জীব্নকে আমরা কেবল বক্তৃতা, 
পুক্তক বা প্রবন্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখিব না, জীবন দ্বার! গ্রহণ করিব 
এই গ্রহণ করিবার উপরই জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা 
করিতেছে। জাতির কল্যাণের জন্য আত্মবিসর্জজন- ইহাই যুগধর্্। 
বাঙ্গালার কবিগুরুর কেও এই যুগধর্মমেব বাণী বস্কত হইয়া 
আমাদিগের অবশ্্যকর্তব্য নির্দেশ করিতেছে,__ 
“--এই সব মু ম্লান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাঁষ, এই সব শ্রাস্ত শুক্ধ ভগ্ন বুকে 
ধনিয়া তুলিতে হবে আশা! ; ডাকিয়া বলিতে হবে-_ 
মুহুর্থে তুলিয়া! শির একত্র ঈাড়াও দেখি সবে। 


ধান, ১৩২৬।) খ্বগৃছে শর্ষর। ৪ 
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দু” ইল, "তিনি সঙ্গিনীগণের দিকে চাহিয়া একটু লক্গিত। হই! 
উধৎ হাঁ্ঠ করিলেন । বিশিষ্টার এক প্রবীণ! প্রতিবেশিনী ইহ! দেখিয়া 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন-- “বিশিষ্ট! দেখ ছুধের বাছার আমার 
কর্তব্যজ্ঞান রহিয়!ছে, কিন্ত তুমি তাহা হারাইয়াছ।” বিশিষ্ট মিষ্টায়ের 
পাত্র দুরে রাখিয়া! দিলেন এবং শক্ষরের জন্য প্রবীণার আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করিয়া বলিলেন-__-“আপনার! তাই বনুন, আমার শত্বর বেন কর্তব্যপথ 
হইতে কখন বিচলিত না হয়।” 

বন্ধার পরিহাসকে অঙ্গের আভরণ করিয়া লইয়া! এইবার 
বিশিষ্টাদেবী শক্ষরকে বলিলেন--“বৎস! তোমার গুরু তোমায় 
প্রসন্নচিত্তে গৃহে আসিতে বলিয়াছেন ত1 তিনি তোমায় প্রাণ ভবিয়া 
আশীর্বাদ করিয়াছেন ত? তুমি কোনও দিন তাহার ত কোনরূপ 
অগ্িয় আচরণ কর নাই? অবশ্ঠপাঠ্য শাশ্গুলি ভাল করিয়া আয় 
করিয়াছ ত?” 

শঙ্কর জননীর প্রশ্ন শুনিয়া বিনীত ও গন্ভীরভাবে বলিলেন-- 
“হ] যা! গুরুদেব আমার উপর বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন । 
তিনি তাহার পুত্র অপেক্ষাও আমায় অধিক ভালবাসিতেন। গুরুষা 
আমাকে পুজ বলিয়াই সম্বোধন করিতেন, আমি সেখানে বড়ই সে 
ছিলীম,- একদিনের জন্যও কোন কষ্ট হয় নাই। আমার আসিবার 
স্ময় তাহার! উভয়েই কাদিয়। ফেলিলেন।” 

শঙ্করের বাক্য শেষ হইতে ন! হইতেই বিশিষ্টাদেবী বলিলেম-- 
«বৎস। পরিচারিকা দ্বারা আমরা ষে উপচৌকন পাঠাইয়াছি, তাহা 
দেখিয়া তোমার গুরুদেব ও গুরুপত্বী কি বলিলেন? তাহার] সন্ত 
হইয়াছেন কি ?” শঙ্কর তদুত্বরে বলিলেন_“মা ! তাহারা আমি বাঁটী 
ধাইব বলিয়াই বিচলিত, আপনি কি দিয়াছেন তাহা আর ভাল 
করিয়! দেখিলেনও ন। ৷ গুরুদেব পিতাঠাকুরের নাম করিয়া] বলিলেন-_.. 
"আহা! তাহার পত্বীর আবার দেওয়। কেন ? এই মাত্র ।” 

মাত পুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে শঙ্করের 
সমাবর্তনের বিষয় জানিতে পারিয়৷ পল্লীবাসী স্্রীপুরূুষ আত্মীয়জনেরা 
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পরিচারিকাসহু শঙক্ষরকে জননী দেখিতে পাইলেন এবং অবিলম্বে 
বাল্য ভ্রব্য হক্তে লইয়! গৃহঘারে শাসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশিষ্টা- 
দেবীর সঙ্গিনীগণও তাহার পার্থে আসিয়া দাড়াইগেন। সকলেই 
আনন্দে পুলকিত, কাহারও মুখে কোনও কথা নাই, সকলেই যেন 
শঙ্ধরকে দেখিবার অন্ত উৎসুক 

ক্রমে জননীর এতাদৃশ অবস্থা! শক্করও দূর হইতে দেঁখিতেছিলেন। 
তিনিও ক্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পধিমধ্যস্থ গ্রামের 
বালকবালিক। শক্করকে কতরূপ সক্ষোধন করিতেছে, তিনি সঙ্ঞেপে 
ছুই একটী কথায় উত্তর দিয়া! অতি দ্রুতপদসধশরে জননীর দিকে ধাবিত 
হইলেন এবং নিকটে আসিয়াই ভূমিষ্ট হইয়। মাতৃচরণে মন্ভক 
স্পর্শ করিয়া! প্রণাম করিলেন। বিশিষ্টাদেবী আনন্দে আত্মহারা হৃইয়া 
নীরবে পুত্রকে বক্ষে ধরিলেন। মুখ দিয়া আর কোন বাক্যম্ফ্তি 
হইল না। আনন্দাশ্র তাহার ক রুদ্ধ করিয়া শক্বরের মস্তক অভিষিক্ত 
করিল-যেন জগন্মাতা জগপ্ধাত্রী আঙ্গ বিশিষ্টার রূপ ধারণ করিয়া 
হ্বীয় আনন্দাশ্ু ধারাক্স শঙ্করকে বি্তারাজোের একচ্ছত্র অধীশ্বর 
পর্দে অভিষিক্ত করিলেন । কারণ আজ তাহার বিস্ার্জন শেষ 
হইয়াছে, আই ত তাহার বিভ্তারাজ্যের রাচ্পিংহাসনে আরোহণ 
করিবার কথ।। জননীর আশীর্বাদ লইয়। শঙ্কর তাহার ব্ষাঁয়সী 
সঙ্জিনীগণের পদধূলি লইলেন এবং গৃহপ্রান্তে অবস্থিত নিজ কুলদ্দেবতা 
গ্ররফের মন্দিরে যাইয়। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুর্বাক দেশীয় প্রথান্ুসারে 
মন্দিররজে শরীর বিলুতিত করিলেন । 

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া! গেল। প্রবাস প্রত্যাগতের 
গুরু দেবতা -প্রণামরূপ সর্বপ্রথম কর্তব্য সমাণ্ড হইল। কিন্তু মায়ের 
প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? বিশিষ্টাদেবী তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ 
মিষ্টা্ লইয়া পুত্রকে খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শক্ষর জননীর 
মুখপাঁনে চাহিয়া বলিলেন-_“ম) | সমাবর্তন ক্রিয্ার প্রথম কযেকটী 
কার্ধ্য সমাপ্ত না হইতেই কি থাইতে মাছে, পুরোহিত মহাশয় আম্মুন, 
কার্ধ্য শেষ হউক, পরে খাইতেছি।” পুত্রবাক্যে বিশিষ্টাদেবীর মোহ 








ফান্তন, ১৩২৬1] বগৃছে শঙ্কর । ১০ 


বিশিষ্ঠাদেবী প্রত্যহ প্রত্যুষে গ্রামস্থ পূর্ণ! বা আলোনাই নর্দীতে গান 
করিতে যাইতেন এবং পথিমধ্যে $ষের পুঁজ! করিয়া গৃহে ফিন্রিতেন। 
পুল্রের নিষ্ঠা দেখিয়া তাহারও নিষ্ঠ। দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
কিন্তু ক্রমে বার্ধক্যনিবন্ধন শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিল। সেই 
অনুস্থতা হেতু গমনে তাহার ক্লান্তি বোধ হইলেও তিনি প্রত্যহই নদী- 
নে ও কুলদেব্তার মন্দিরে গমন করিতেন । শরীরের কষ্ট তিনি 
ভ্রক্ষেপ করিতেন না, প্রতিবেশিনী বন্ধুবান্ধব নিষেধ করিলেও 
শুনিতেন না। যিনি তাহাকে নিষেধ করিতেন, তাহাকেই তিনি 
বলিতেন, “কেন ভাই, আসিও আমরা ছুই জনে এক সঙ্গেই যাইব” । 
ফলতঃ, বিশিষ্ঠার কথ! শুনিয়৷ কেহই আর বড় ধ্রিদ করিত ন1। 

এইবপে একদিন প্রাতঃকালে একটী প্রতিবেশিনীসহ বিশিষ্ঠার্দেৰী 
নানার্থ গমন করিলেন । সেদিন কিন্তু শ্লানাহ্িক সমাপ্ত করিয়া গৃহে 
ফিরিতে তাহাদের বড়ই বিলম্ব হইয়া! গেল। মধ্যান্থের আতপতাপ 
প্রথরমৃত্তি ধারণ করিল। সেই অবস্থায় ছুই বৃদ্ধা গল্প করিতে করিতে 
বাটী ফিরিতেছেন। কিন্তুসেদিন এক দুর্ঘটনা ঘটিল। রৌদ্রতাঁপে 
গথিমধ্যে বিশিষ্ঠাদেবী মুঙ্ছিতা হইয়! পড়িলেন। প্রতিবেশিনী তাহার 
চোখে মুখে জল দিয়া সংজ্ঞা সম্পাদনের চেষ্টা করিলেন কিন্তু সংজ্ঞা 
আর হইল না। অগত্যা তিনি অতিশয় ভীত হুইপ পরিচিত এক 
ব্যক্তির দ্বার! শঙ্করকে সংবাদ পাঠাইলেন। 

শঙ্কর জননীর এই অবস্থার কথা শুনিবামান্র ভ্রুতবেগে তাঁথব 
উদ্দেশে ধাবিত হইলেন এবং মুকুর্তমধ্যে তত্সমীপে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তীহার সংজ্ঞা হুইয়াছিল। তথাপি 
শঙ্কর জননীর অবস্থা দর্শনে বড়ই বিচলিত হইলেন। তিনি ভগবানের 
নাম স্মরণ করিতে করিতে সেইস্থলেই জননীর যথাসম্ভব শ্বাচ্ছন্দয 
সম্পাদন পূর্বক র্দীয় হস্তধারপ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে গৃহে 
আনয়ন করিলেন এবং প্রতিবেশিনীর দ্বারা সেদিনের পাকাদি 
কার্্যের ব্যবস্থা করিয়। তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠাবতী 
বিধবার প্রাণ বড়ই কষ্টসহিষু, হয়; বিশিষ্ঠাদেবী শীঙই প্রক্কত্থা 
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হইলেন এবং প্রতিবেশিনীর সহিত পাকার্দি কার্য মনোনিবেশ 
করিলেন । 

এইবার শঙ্কর অবকাশ বুৰিদ্ন। ধীরে ধীরে জননীর সমীপে আসিলেন 
এবং প্রসঙ্গক্রমে সেদিনকাঁর ঘটনার কথা তুলিয়া জননীকে নদীক্গানে 
বিরত হইবার জন্য বহু অনুরোধ ও যুক্তি প্রদর্শন করিতে লার্দিলেন। 
বিশিষ্ঠার্দেবী শঙ্করের এই ব্যাকুলভাব দেখিয়া! কিয়ৎ্ক্ষণ নীরব থাঁকিয়। 
সহাস্তবদনে পু্রকে নাঁন।রূপে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন এবং নদী- 
মানে কোনমতেই বিরত হইতে সম্মত হইলেন না। বিশিষ্ঠাদেবী বৃদ্ধা 
নিষ্ঠাবতী বিধবা, তিনি কি জীবনের অন্ত অনুষ্ঠানে অবহেল! করিতে 
পারেন? তপস্তা করিতে করিতে মৃত্যুই ধাহাদের কামনা, তিনি কি 
প্রাণের মমতায় কর্তব্যকর্থ্ে পরাঁজ্ুখ হইতে পারেন? সুতরাং শক্করের 
অনুরোধ ভাসিয়া গেল। বুদ্ধিমান শঙ্কর তথন বুবিলেন জননী 
নদীন্ান পরিত্যাগ করিবেন না এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়। 
আদিয়। অপরাহরের পূর্বে জননীর আহারাঁদিও সম্পাদিত হইবে 
ন্বা। অগত্যা তিনি স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক নদীকে 
গৃহসমীপে আনয়ন করিতে হইবে নচেৎ জননীর কষ্টলাঘস্ 
অসম্ভব । স্থির প্রতিজ্ঞ, দৃঢপক্কল্প, সবলমতি শঙ্কর তখন জননীকে 
বলিলেন, “মা ! আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্ত 
দ্বেখুন ভগবান আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া! নদীকেই আমাদের 
বাটীর নিকট আনিয়া দিবেন । আমি নিশ্চয় বলিতেছি তিনি দয় 
করিয়া আমার শ্রার্থন! পুর্ণ করিবেনই করিবেন।” এই কথা বলিতে 
বলিতে বালক শক্ষরের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল বিশিষ্টাদেবী 
শঙ্করকে আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন, “ছি, বাবা! তুমি বিঘবাম্‌ বুদ্ধিমান্‌, 
বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বালক নহ। তোমার এ ব্য/কুলভাব কেন? 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর যেন আমার মত হতভাগিনীর জীবন 
তাহার সেবা! করিতে করিতেই শেষ হয়। তুমি বাচিয়া থাক, জগতের 
উপকার কর, তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব। কের ভয়ে কর্তব্য 
পূরাদ্থুখ হওয়! কি মাস্ুষের উচিত ?” 
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শঙ্কর পিতৃসর্খার পদধূলি লইয়! অতীব বিনীতভানে তীহার সন্দুথে 
উপবিষ্ট হইলেন এবং প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন । বৃদ্ধ শক্ষরের 
উত্তরে সন্ত হইয়া ক্র-ম নানা জটিশ বিষয়ের বিচারের অবতারণ! 
করিলেন। বালক শন্কর একে একে কিন্তু সকলেরই সহৃত্তর দিতে 
লাগিলেন । বৃদ্ধের দেখাদেখি আরও দুই চারি জন নানা গ্রন্থের নানা 
স্থান হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর সকলেরই উত্তর দিতে 
লাগিলেন। এইকপে কিহৎক্ষণ আলোচনার পর সকলেই বিশ্মিত 
হইলেন, সকলেই শঙ্করকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিন্ময়ের সহিত দেখিতে 
লাগিলেন । 

বিশিষ্টাদেবী নানাকর্ম্ের মধ্যেও দূর হইতে মধ্যে মধ্যে এই দৃশ্ত 
দেখিতেছিলেন এবং পুত্র সদুত্তর দেয় কিন! ভাবিয়া কাঠ্ঠপুত্তলিকার 
স্যার নিম্পন্দ হইয়। পড়িতেছিলেন। কখন ব৷ ব্যাকুলভাবে গৃহদেবত। 
কষের, কখন বা যাহার বরে শঙ্করের জন্ম সেই চন্দ্রমৌলির চরণে 
শঙ্করের জয়কামনা করিতেছিলেন। পুত্রন্নেহে বিশিষ্টাদেবী আজ 
ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাহার শক্ষর মানবশক্কর নহে । তাহার শক্ষর যে 
সাক্ষাৎ সেই দেবাদিদেব মহাদেব তাহা আর তাহার মনে উদয় 
হইতেছে না। সেই সপ্তমবর্ধবয়স্ক, দীর্ঘদেহ, সুঠাম, স্থুলকান্ব, 
কনককাত্তি। নবনীতকোমল বালক-_সেই অজিনস্থব্রকৌপীনধারী, 
ভশ্মন্তরিপুণ্ড লাঁছিত, কুত্রাক্ষ-বিভূষিত বালত্রদ্ষচারী যখন উন্নত-মন্তকে 
অবনততৃষ্টিতে গুরুজনের সমক্ষে শাস্তগন্ভীরভাবে সহাম্যবদনে প্রশ্নের 
উত্তর দ্িতেছিলেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শক্রমিন্রউদাসীন 
সকলেই মধ্যে মধ্যে ধেন মন্্রমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন। অনেকে মনে 
মনে তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাছিত হুইব।রু পর সমাবর্তন কাণর্ধ্য সম্পা- 
দ্নের জন্য বিশিষ্টাদেবী ব্রাহ্গণগণের অঙ্ুমতিপ্রার্থী হইলেন। সকলেরই 
যেন চমক ভাঙ্গিল, তাহার] শান্ত্রবিচার শুনিতে শুনিতে কর্তব্যকর্দের 
বিষয় বিস্বৃত হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্করকে 
অশেষ আশীর্ববাদ পুর্বক বিদায় দিলেন, এবং নিজ নিজ কর্তব্য মরণ 
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করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পধিমধ্যে অনৈকে 'পরষ্পরে 
বলাবলি করিলেন, “এ ছেলে বাঁচিলে হয়”, কেহ বলিলেন “যেষম বাপ 
তেমনি বেটা, আহা! শিবগুরু আজ কোথায় ?” শক্রতাবাপন্ন জ্ঞাতিগণ 
দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরবে কে কোথা দিয় সরিষ্কা পদ্ভিলেন। 

অতঃপর যথাবিধি শঙ্করের সমাবর্তন কাঁধ্য সম্পন্ন হইল। পুরোহিত- 
গণ দক্ষিণ লইয়া আনম্দিত মনে শঙ্করকে আশীর্বাদ করিতে করিতে 
প্রস্থান করলেন! 

মাতৃসমীপে থাকিয়াও শক্ষর পূর্বের হ্যায় ব্রক্মচারীর নিয়মই পালন 
করিতে লাগিলেন। অধ্যয়ন, পূজীপাঠ এবং মাতৃসেবাই এখন শক্ষরের 
একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইল। বালকোচিত খেলাধূলা বহুদিন হইতেই 
তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও তাহারা আর ফিরিল না। সাত 
বৎসরের বালক গুরু বা পিতার শাসন মুক্ত হইলেনঃ এখনও তাহারা 
আর দেখা দিল না। নিত্যকর্দ সমাপন করিয়া তিনি যেটুকু সময় 
পাইতেন, তাহা পিতৃপিতামহের সংগৃহীত পুরাতন পু থিপজ্র দেখিতেই 
ব্যয়িত করিতেন। শিবগুরুর দেহান্তের পর যে সব পু থিপক্র বিশিষ্ঠা- 
দেবীর যত কোনরূপে সংরক্ষিতমাত্র হইতেছিল, তাহারাঁই আজ বালক 
শঙ্করের খেলনা হইল। কত প্রাচীন পুথি, কত কালের কত মতের 
কত শাস্ত্রের পুথি? শন্কর একে একে দেখেন আর বিম্ময়সাগরে নিমগ্ন 
হন, আহার নিদ্রা ভুলিয়। যান এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রণিপাত 
করেন । নিকটবর্তী বা দুরবর্তী গ্রামবাসী ধাহারা শঙ্করের অলোক- 
সাখান্ত চরিত শুনিয়! দ্বেখিতে আদিতেন--পণ্ডত মূর্খ আবালবৃদ্ধবনিতা 
বীহারা শঙ্করকে দেখিতে আপিতেন, তাহার তাহাকে প্রায়ই পুস্তক- 
পরিবৃত ব্যস্তসমস্ত এফটী বালক দেখিয়! বিশ্যিত হইয়া! চলিয়া যাইতেন। 
বাহার! বিশেষ কৌতুহলী হইতেন, তাহারাই শঙ্ষরের সুমধুর বাণী 
শুনিয়া! কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেন। পঙ্ডিতগণ শঙ্করের নিকট বিশেষ 
সমাদর পাইতেন। পরিজ্ঞান্থু ঝা বিচাঁরার্থা শঙ্ষরের বিনীত ব্যবছার ও 
শান্ত্রজ্ঞান দেখিয়া নিতান্তই চমৎ্রুত হইতেন। এইভাবে শঙ্কর গুরুগৃহ 
হইতে আসিস! মাতৃসকাশে শ্বগৃহে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
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জননীর এই কথায় শঙ্করের হৃদঘ আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। 
তিনি জননীর পদধুলি লইয়৷ পুনবাঁয় বলিলেন, “মা! আপনি আমার 
কথ! শুনিলেন না, আচ্ছা দেখি ভগবান্‌ নদ্দীকেই আমদের বাটীর 
নিকট আনিয়া দেন কিনা? আপনার এ কষ্ট যেন্ঈপে হউক দুর 
করিতেই হইবে?” 

বিশিষ্টা কিন্তু শঙ্করেব এই কথ! শুনিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন । 
কারণ, তিনি ভাঁবিলেন বিগ্ভা থাকিলে কি হয়, বয়সের ধর্ম যাইবে 
কোথাঁয়। তিনি শঙ্করকে আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, 
“বাবা! তগণানের দয়। হইলে কি ন] হয়, ভীহাঁর দায় সবই সম্ভব |” 

জননীব এই উপহাস কিন্ত শঙ্করের মর্মম্পর্শ করিল। তিনি বিমর্ষ- 
ভাঁবে নিজ পুস্তকাগারে আপিলেন। কিন্তু অন্যদিনের মত আর 
অধ্যয়নাদিতে নিরত না হইয়া গগীর চিন্তাকুলিত চিত্তে সমযক্ষেপ 
করিতে লীগিলেন। নদ্ীপথে জননীর মুঙ্ছার কথা! শুনিবামাত্র যাইবার 
কালে গ্রন্থার্দি যে ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেই ভাবেই রহিল। 

এই ভাবে অধিক্ণ অতিবাহিত হইতে না হইতেই পাককার্ধ্য 
সমাপ্ত হইল। শঙ্কর, বিশিষ্ট, প্রতিবেশিনীও পরিচারিকা সকলেরই 
ভোজনকাঁধ্য একে একে সম্পন্ন হইর। গেল। শঙ্কর ভরননীকে বিশ্রাম 
করিতে অনুরোধ করিয়া তীহার পদসেবায় প্রত্বত্ব হইলেন। 

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল । শঙ্কর সন্ধ্যা্নানের জন্য নদ্দীতীবরে গমন 
করিলেন নদ্দীতীনে আসিয়। তিনি একে একে ষথাবিধি ন্নানাহিক 
সমাপন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শবপাঠ করিতে করিতে ক্রেথে 
ধ্যানস্থ হইয়া গেলেন। অপরাপর ব্রাঙ্গণগণ, বীহারা একই উদ্গেশ্রে 
নদীতীরে আসিয়াছিলেন, তাহারা শঙ্ষরের অগ্ভকাঁর একটু অন্বাভাবিক 
আচরণ দেখিয়! তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন ভাঁবিলেন, কিন্তু 
তাহাকে একাগ্রভাবে ধ্যানমগ্র দেখিয়া কেহ কিছু আর বলিলেন না, 
নিজ নিজ কার্যে চলিয়া গেলেন। 

ক্রমে রাত্রি হইল; শস্করের ধ্যান আর ভঙ্গ হইল ন।। কিন্ধ 
সন্তানের কাতরতা জননী কতক্ষণ সহা করিতে পারেন? ভদ্র 
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আহ্বান কি কখন ব্যর্থ হয়? শল্করাবতাঁর শঞ্চর আ+জননীর কষ্ট 
নিবারণের জন্য কৃতসঙ্কল্প, সুতরাং জগন্মীতাঁ অর কি উদাসীন থাকিতে 
পারেন? তাহার আপন টলিল। সহস! শঙ্করের হৃদয়াকাশে 
এক অপূর্ব জ্যোতি একাশিত হইল এবং ক্রমে যেন তাহ! তাহার 
বাহজগৎ পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিল। সগ্বৃষ্টিসম্পাতে নির্মল গগনে 
চক্রোদিয়ের ন্যায় শঙ্করেক হৃদয়গগনে সেই জ্যোতিঃমধ্যে এক 
সমৃজ্্ল মধুর মাতৃমৃত্তি প্রকটিত হইলেন এবং ততপরেই শঙক্ষরের কর্ণে 
ধ্বনিত হইল, “বৎস! অচিরে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, শীঘ্র 
নদীর গতি পরিবর্তিত হইবে ।” 

বাক্য শেষ হইতে হইতেই কিন্তু সেই মীতৃযুর্তিও অস্তহিতা হইলেন। 

এই অভাবনীয় দর্শনে শহ্কবের হৃদয়ে কি ভাবে; উদয় হইল তাহ। 
বুঝিবার সময় এখনও তাহার আসে নাই) বালক শঙ্কর আনন্দ ও 
বিন্ময়ে বিহ্বল প্রা হইয়া নদীতীরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও শরীর লুণ্ঠিত 
করিতে লাগিলেন । অবিরল অশ্রধারায় তাঁহার হৃদয় ও ধরণী অভি- 
সিক্ত হইল। 

এদিকে বিশিষ্টাদেবী, সন্ধ্য। বভ্ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ শঙ্কর 
গৃহে আসিতেছেন ন! দেখিয়া! উদ্বিগ্রা হইলেন। স্নান।ভ্ে সকলেই 
শীকৃষ্চমন্দিরে আসেন ভাখিক্া! তিনি পুল্রান্বেবণে পরিচাঁবিকাকে মন্দিরে 
প্রেরণ করিলেন । বিস্ত তথায়ও শঙ্কবের কোনও সন্ধান পাইলেন ন1| 
সহসা তাঁহার মনে অপবাহের ঘটনার কথা! ন্বরূণ হইল । তিনি তখন 
ব্যস্তভাবে পরিিচাঁব্িকাকে নদীতীরে যাইতে বলিলেন। 

পরিচারিকা নদীতীরে আগমন কবিয়া শঙক্করকে লুন্টিত হন 
দেখিল। অগত্যা সে একটু ছুরে দণ্ডায়মান রহিল, ভাবিল শঙ্কর 
উখিত হইলেই তাহাকে ডাকিবে। কিন্তু এইরূপে বহুক্ষণ অতীত 
হইতে লাগিল, শঙ্করের উঠিবার কোন লক্ষণই নাই। কিন্তু এভাব 
আর অধিকক্ষণ থাকিল না। জননীর উৎবঞ্া, পরিচারিকার উদ্বেগ 
শন্করের অজ্ঞাতসারে তাহার মনোক্লাজ্যে প্রবেশ করিয়। তাহার চিত্তে 
বিক্ষেপ উৎপাদন করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে কে ষেন 
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দণ্ডায়মান | তখন তিনি একটু ব্যস্ততাবে গাজোখাঁন করিলেন। 
কিন্ত অপেক্ষাকারিধীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার পৃর্কেই পরিচারিক? 
অভিভাবকের স্থুরে বলিয়া উঠিল, “শঙ্কর । তুমি এত রাত্রে এখানে 
কি করিতেছ? তোমার মাঁঞযে ভাবিয়া! সারা হইলেন ।” 

শঙ্কর পবিচারিকাকে কোন কথা না বলিয়। কেবল যাত্র বলিলেন, 
পহী1 চল বাী যাই।” পরিচারিকাব ইচ্ছা হইয়াছিল শক্ষরকে হুটা মিষ্ট 
কথা শুনাইবে, কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া আর কিছুই বল! হইল না। 

বালক শঙ্কর অশ্রবিগলিতনেত্রে দেবমন্দিরে আসিলেন এবং 
যথারীতি প্রণামাদি করিয়া যাতৃসকাশে উপস্থিত হইলেন । বিশিষ্টা 
শঙ্করকে দেখিয়। যেন মুতদেহে প্রাণ পাইজেন। একমাত্র বালক 
পুত্র নদীতে ম্বানাহ্থিক করিতে গিয়া ফিরিতেছে না, অসম্ভব বিলম্ব 
করিতেছে, ইহাতে জননীর মনে কি বোধ হয় তাহ] বুদ্ধিমান্‌ শঙ্কর 
এতক্ষণে বুবিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিত হইবার পূর্কেই জননীর প্দধূলে 
লইয়া! বলিলেন, “মা তগবতভীর কৃপা হইয়াছে, আপনাকে আর কষ্ট 
করিয়! নদীতীরে যাঁইতে হইবে না।” 

জননী পুত্রকে কিছু তিবস্কাব কবিবেন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু শঙ্করের 
এই বথা শুনিয়া বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, “বাবা । কি বলিতেছ, 
কেন আমার কি শেষদশ। উপস্থিত জানিতে পারিয়াছ ? 

শঙ্কর তখন ভগবানের উদ্দেশে কৃতাঞজলিপুটে প্রণাম করিয়া ভক্তি- 
গদগদচিত্তে বলিলেন, “মা, নদ্দীই আমাদেব বাঁটীর নিকট আসিবে । 
আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না ।” জননীর বিল্বয়ের মাত্রা আরও 
বর্ধিত হুইল। তিনি একবার ভাণিলেন, “বাছা ছেলেযাছুষ--সাত 
বৎসরের বালক, আর কত জ্ঞান হইবে, কি বলিতেছে দেখ 1” কিন্তু 
পরক্ষণেই পুত্রের অসাধারণ চরিত্রের কথ! মনে পড়িল। তিনি তখন 
জিজ্সাস্থুর ভাবে পুত্রকে বলিলেন, “হ্যা বাবা কি বলিতেছ? নদী 
আঁদিবে কি?” 

তখন শঙ্কর একে একে সকল কথাই প্রকাশিত করিলেন। 
গবতীর দর্শন, দৈববাণী--সকল কথাই বলিলেন। 


১৬৮ উদ্বোধন । [২২শ বর্ধ--২ সংখ্যা । 


বিশিষ্টাদেবী চধকিত, বিন্দিত ও নির্বাক । তিনি নানারূপ ভাবিয়া 
একটী দীর্ঘনিংস্বাস পরিত্যাগ করিয়া! বলিলেন--“ভগবান্‌ ইচ্ছা করিলে 
কিনা হয়। তা! এখন কিছু থাঁও, রাব্র অধিক হইয়াছে ।” 

ক্রমে রাব্রিতোজন শেষ হইল। পরিদারিকা'ও এই সকল কথা- 
বার্তা শুনিল। সে সষয় পাইয়া বিশিষ্কার নিকট আসিয়া বলল, “ই 
মা, শঙ্কর বলেকি? আমি যখন নদ্দীতীরে তাহার নিকট যাই তখন 
সে মাঁটীর উপর গড়াগড়ি দিতেছিল। নদী আমাদের বাটীর নিকট 
আসিবে একি কথা ?” বিশিষ্ঠা বলিলেন, “বাছ1 কি জানি এ ছেলের 
সবই বিচিত্র, সবই অস্বাভাবিক, আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না, 
ও কি বাচিবে ?” বিশিষ্টার কথা শুনিষা পত্রিচারিকা আর কিছুই বলিল 
ন, উভয়ে শয়নগৃহে প্রস্থান করিলেন । 

ইহার পর ছুই চাবিদ্ধিন অতীত হইল! আর কোন কথাবার্ভাই 
নাই । বিশিষ্টা যথারীতি নদীতেই ল্গানার্থ যান, শঙ্করও কিছু বলেন 
না। একদিন বিশিষ্ট! শ্ানাদি সমাপ্ত কবিরা] বাটাতে ফিরিতেছেন, 
এমন সময় তাহার এক সঙ্গিনী অজুলি নির্দেশপূর্বক একটা স্থ'ন 
দেখাই কহিলেন, “দেখ দিদি, নর্দীতে কি ভাঙ্গন ধরেছে? দিন দিন 
দেখ.ছি এ জাঁয়গাট। কি ভয়ানক ভাঙছে । বর্ষা ত কখন এরূণ হব 
নাই, এবার কেন এমন হচ্ছে?” 

সঙ্জিনীব বাক্যে বিশিষ্টা্দেবী চমকিত হইলেন। দেখিলেন সত্য- 
সত্যই নদীর কতকট। স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । তিনি কেবল বিন্ম- 
হচক একটী শব্দ করিয়। নিস্তব্ধ রহিলেন, সঙ্গিনীকে কোন কথাই 
বলিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন শঙ্করের কথা কি সত্য হুহবে? 

এইবূপে আরও কয়েকদিন অতীত হইল । ক্রমে সকলেই নদীর 
গতিপরিবর্তনের কথায় ব্যস্ত হইল। যাহার যেরূপ শার্থ তাহার 
সেইরূপ চিন্তা, কেহ বা সুখী কেহছুঃখী। সকলেই বলাবলি করিয়া 
থাকে এ কিন্ধপ হুইল ? বর্ষায় নদীর জল বাড়ে বটে, কিন্তু নর্দীতে 
ভাঙ্গন ধরিয়। নদীর গতি ত কথন পরিবর্তন হয় না। বিশিষ্ট এই সব 
কথ! ঘতই শুনেন ততই যেন ভীত হইতে লাগিলেন । কখন বা শঙ্কবের 
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প্রার্থনার ফল কি না নিশ্চয় করিবার জন্ত উৎসুক হয়েন। শঙ্ষর 
উদ্দাসীন, কাহাকেও কিছু বলেন না, কেবল মধ্ো মধ্যে নদীতীয়ে বান 
ও একদুষ্টে চাহিয়! থাকেন এবং যনে মনে ভগবতীর চরণে মস্ত ক লুণ্ঠিত 
করেন। পরিচারিকার কিন্ত আনন্দের সীম! নাঁই, সে সকলকে বলিয়। 
বেডাঁয় ইহ শঙ্কবের প্রার্থনার ফল। বিশিষ্টা যখনই পরিচাব্রিকাঁকে 
এই কথ! কাহাকেও খলিতে শুনেন, তথনই তাহাকে চুপ করিতে 
ইঙ্গিত করেন। কিন্তু বিশিষ্টা তাহাকে যতই নিষেধ করেন, সে 
ততই তাহ! প্রকাখ করিধার জ্ধন্ ব্যস্ত হইতে লাগিল। একদিন 
প্রতিবেশিনী রমণীর দল বাঁধিয়। বিশিষ্টাকে এই কথা সত্য কিন! 
জিজ্ঞাস করিতে আসিলেন ৷ বিশিষ্ট তখন অনিচ্ছাসত্বেও বলিতে 
বাধ্য হইলেন যে, তাহার শঙ্কর নদীর নিকট এরূপ প্রার্থন! করিয়াছিল। 
ইহা শুনিয়া বিশিষ্টার মূচ্ছার দিন যিনি রম্ধন করিয়াছিলেন, তিনি 
বলিয়া উঠিলেন, “ই সাই ত, বাছা আমার ধলিয়াছিল যে, সে নদীকে 
বাড়ীর নিকট আনিবে । আমার ত সে কথা মনে আছে।” বিশিষ্ট! 
ইহ শুনিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন। তিন আর চাহিলেন ন।যে এ 
কথা প্রকাশ হয পাছে এ কথা প্রকাশ পাইলে শঙ্করের কোনও 
বিপদ ঘটে, রাজ বা জমিদার শঙ্করের প্রতি বিন্বপ হয়েন, এই ভয়ে 
তিনি অন্য কথ! বলিয়া সে বিষয় চাপ! দিলেন । 

যাহ! হউক, ক্রমে নদী যতই নিকটে আসিতে লাগিল শঙ্করের এই 
কথ] ততই প্রকাশিত হইতে লাগিল। পুরুষ মহলে অনেকে এ কথাটী 
হাসিয়। উড়াইয়। দিলেন অনেকে আবার বিশ্বাসও করিলেন । ফলতঃ, 
অতি অল্পদিনের মধ্যে নদী একেবারে শঙ্করের বাটীর প্রাস্তসীম দিয়া 
প্রবাহিত হইতে লাগিল । (ক্রমশঃ) 





ব্রহ্মসুত্রের তাৎপর্য কি? 


(মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুত লক্ষণ শাস্ত্রী) 
( পুর্ববাহুবৃত্তি ) 

পূর্ববপ্রবন্ধে হুত্রার্থ তাৎ্পর্য্য নির্ণয়ের জন্য পাঁচ প্রকার পরীক্ষা 
কথিত হইয়াছে । পরন্ত তন্মধ্যে “অস্তরঙ-পরীক্ষ/ নামে যে উপায়টী 
উক্ত হইয়াছে তাহ। যদ্দি আমর! প্রথমে আলোচন1! করি তবে 
অন্তান্ত পরীক্ষার কোন উপযোগিতা থাকে না। কারণ, হত্রের 
পূর্বপর বিচার করিয়া ষে একটী নত স্থিত কর! হইবে, তাহাই 
স্ত্রকারের অভিমত বলিষা গৃহীত হইলে তাহার উপর কোন 
আপতি হইতে পারে না। ক্বুতরাং অপর সেই সকল উপায়ের 
কোন আবশ্টকত। থাকে না। এই হেতু আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
কোন্‌ মতটী যুক্তিসিদ্ধ তাহাই স্থির করিব; পশ্চাৎ সেই মতটী 
ুত্রে হইতে নির্গত হয় কিনা তাহা আলোচনা করিব । 

প্রথমতঃ দেখ] যায় বিদ্বং-সমাজে সর্বসশুদ্ধ সংঘাতবাঁদ, আরস্ত- 
বাদ, পরিণামবাঁদ ও বিবর্তবাদ্দ নামক চারিটী বাদ প্রসিদ্ধ আছে। 
তাহার মধ্যে সংঘাতবাদণী বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন, আরস্তবাদটা 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন, পরিণামবাদটী সাংখ্য 
পাতগ্ল ও মীমাঁংসক্ক স্বীকার করেন এবং বিবর্তবাফ শাহর সম্প্রদায় 
শ্বীকার করেন। শঙ্কবাচার্ধয ভিন্ন যাহারা বেদান্তের ব্যাথ্যাত! 
হইয়াছেন তাঁহাঁব উপরি উক্ত কোন না কোন মতবার্দের অন্তর্গত 
হইয়া থাকেন। অবপ্ত সংঘাতবাদটী কেহই বেদান্তের মত বলিয়া 
্বীকার করেন না। 

ইহাদের যধ্যে সংঘাতবাঁদে বলা হয়, তন্ত-সমুদ্ায়াতআবকই পট। 
পট ও তত্তরযধ্যে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ অত্যন্ত অভেদই বিচ্যামান। 
যাহা তত্তসমষ্টি তাহাই পট। অন্তকথায় ইহাদের মতে কার্য ও 
কারণের যধ্যে কোন ভেদই নাই। 
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এই পক্ষে ভেদ্বব্যবহারের বিলোপ ঘটে। এ জন্ত স্তায়বৈশেষিক 
যতাবলম্িগণ কাধ্যকারণের অত্যন্ত তেদ স্বীকারপূর্বক নিজ সিদ্ধান্ত 
স্থাপন করেন। 

কিন্ত এই ন্যায় মতেও মৃদৃবট, স্ুবর্ণকুগুল ইত্যার্দিরূপে কার্য/- 
কারণের অভেদপ্রতীতির বাধ হইয়া যাদ্। যেহেতু কারণ এবং 
কার্ধ্য যদ্দি ভিশ্নই হয় তবে অভেদ কোনরূপই থাকিতে পারে না। 
সুতরাং ঘাহা। সুবর্ণ তাহাই কুগুল হইয়া যায়, অথবা, যাহা মৃত্তিকা 
তাহাই ঘট হইয়। উঠে; এইরূপ লোকমধ্যে আপামরসাধারণ 
কার্ধ্য এবং কারণের যে অতেদ ব্যবহার হুইয়৷ থাকে, 
তাহা কোনরূপে উপপন্ন হইতে পাবে না। কিন্তু যুত্তিকার যে 
কোন কার্ষে;ই হউক না কেন সর্ধত্রই যুত্তিকার অভেদ প্রতীতি 
হইয়। থাকে । যেষন মৃৎকপাল অর্থাৎ কপালটী মৃতিকাই, মৃতচুর্ণ 
শবে চুর্ণটী মৃত্তিকাই, মৃদৃঘট বলিতে ঘটটী মৃত্তিকাই, মৃৎ্পিগ 
শব্দে পিগুটী মুত্তিকাই। এইরূপ যে কার্ধ্যকারণের অভেদ ব্যবহার 
তাহার উপপত্তি ন্যায়-বৈশেবিক-সম্মত অত্যন্তভেদবাদে কোন 
মতেই হইতে পারেন । এইরূপ স্ুবর্ণকুণগুলাদি স্থলেও বুবিতে হুইবে। 

এইরূপ অন্থপপত্তি দেখিয়া পরিণামবাদ্ী বলেন যে, যেহেতু 
উভতয়বিধ ব্যবহার দেখ! যায়, অর্থাৎ ভেদব্যবহার এবং অভেদ ব্যবহার 
এই উভয়ই যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন কার্ধয ও কারণের মধ্যে 
অত্যন্ত তেদও নাই অত্যন্ত অতেদও নাই, কিন্ত ভেদ ও অভেদ্ব উভয়ই 
আছে । যেহেতু প্রতীতি অনুসারে প্রতীতির উপপত্তির জন্য যদি কল্পন। 
করা আবশ্তুক হয় তবে যেকপে সেই প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে 
সেইরূপেই কল্পনা করাই উচিত। এখন, প্রতীতি যখন তেদাভেদ 
এই উভয়রূপেই হইতেছে, তখন তেদাতেদই কল্পনা করা উচিত 
অর্থাৎ কার্য ও কারণে একইকালে ভেদও আছে এবং অভেদও 
আছে) ইহাই হইল পরিণামবাদীর সিদ্ধান্ত । 

কিন্তু একথাচীও বিবর্তবাদদী স্বীকার করেন লা। তাহারা 
বলেন যে, প্রতীতির উপপত্তির জন্য যদি উভয়ই স্বীকার করা 
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যায় তবে অন্ুপণত্তি তদবস্থায়ই থাকে | কারণ, অন্গপপত্তি বিরুদ্ধ 
স্থলেই ঘটিয়া থাকে এবং তের ও অভেদ ইহার! যে পরস্পর 
বিরুদ্ধ তাহা সকলেই ন্বীকার করেন। সুতরাং ইহাদের 
উভয়ই একস্থলে কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব বলিতে হইবে 
যে, কার্ধ্য কারণ হইতে বাস্তব গিন্নও নহে এবং বাস্তব অভিন্নও 
নছে, কিন্তু অনির্বচনীয় অর্থ, কোন রূপেই ইহার নির্বচন 
করা যায় না। কাধ্যকে কারণ হইতে তিন্ন বলিলেও দৌষ, 
অভিন্ন বলিলেও দোবষ। অগত্যা বলিতে হয়, কা্্যকারণভাবটা 
মিথ্যা। এই মিথ্যা শব্ধ ও অনির্বচনীয় শব্দ একার্থক। তাৎ- 
পর্য্যই এই যে, বস্ত্র যেরূপে ভাসমান হইতেছে সেই কপটী বাস্তব 
নহে কিন্তু ভ্রাস্তিবশতঃ ত্রপ দেখা যাইতেছে । যেমন শুক্তিকাতে 
রজত না থাঁকিলেও রজতবুদ্ধি হইয1 থাকে, তদ্রুপ কার্য্যকারণাশ্মক 
জগৎ বস্তহঃ অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্গচৈতন্যে না থাকিলেও সেইরূপ 
প্রতাতি হইতে থাকে। ইহাই হইল অনির্বচনীয়বাদ ব 
বিবর্তব।দ। 

এই মতের প্রচাব থে ভগবান্‌ শঙ্ক:াচাধ্য করিয়াছেন তাহা আগ্রহ 
কিংবা ভ্রান্তির ফল নহে। কারণ, ধাঁহাঁব৷ বস্ততব্বের গবেষণ। কবিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর তাহাদের সকলকেই পরিশেষে এই মতের আশ্স্ন গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইছে হয়। যেকোন বাদীই পদার্থবিচারণায় প্রবৃত্ত 
হইয়। কিছুদুর পর্যন্ত অগ্রসব হুইয়াই শেষে কুস্ঠিত হইয়া যান। এই 
জন্য বিদ্ারণয স্বামী বলিয়াছেন__ 

“অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাঁতি কক্গীস্ কাস্ুচিৎ 1১, 

অর্থাৎ কতক কক্ষ! পর্য্যন্ত বিচাবের পর তাহারা আর পথ খুঁজিরা পান 
ন1; পরিশেষে বগিতে বাধ্য হন, ইহার পর আবু আমরা জানি না। 
এ কথাটা বাস্তবিক অতীব যুকিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। 

ইহাঁর কারণের প্রতি যদি দৃষ্টি কর! যায় তাহ। হইলে দেখ! যাইবে, 
ধাহার। দ্বৈতধাদী তাহারা কোনরূপে পদ্দার্থের নির্ধঘচন করিতে পারেন 
না। দেখুন, সংসারে যাহা কিছু বস্তমাত্র দেখ! যাইতেছে তৎসমস্তই 
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পরস্পরদাপেক্ষরূপে প্রতিভাত হয় । নিরপেক্ষ পদার্থ কিছুই প্রতিভাত 
হয় ন1। যেমন সুখ-দুঃখ, কার্য্য-কাঁরণ, ছায়!-আতপ, জ্ঞান-অজ্ঞান,অস্তি- 
নাপ্তি, ভাব-অভাব। এইরূপে যাহা কিছু আছে সবই পরম্পনসাপেক্ষ ; 
অর্থাৎ ভাব পদ্দার্থকে বুঝিতে হইলে অভাব জ্ঞানের প্রয়োজন এবং 
অভাবকে বুঝিতে হইলে ভাবপদার্থের প্রয়োজন । আর তাবাঁভাবাতিরিস্ত 
কোন পদার্থ ই নাঁই। দেখুন না কেন, জগতে মুখ বলিয়া কোঁম 
জিনিষ ষর্দি ন৷ থাকিত তাহ! হইলে ছুঃখকে কি কেহ ছুঃখ বলিয়া মনে 
করিত » অথব! ছঃখ যদি ন! থাঁকিত; তাহ] হইলে স্থুথকে কি কেহ 
স্থখ বলিয়া মনে করিত? অথবা যেমন আতপতণ্ড হইলে ছায়া 
দ্বারা তাহার সুখ হয় এবং ছায়া ঘারা আতপের হুঃখা2ভব হয়। এই 
ছুই পদার্থের মধ্যে যদি কোন একটী না থাকে তবে অপরটীরও অস্তিত্ব 
থাকে না। সুতরাং যাঁবতীষ পদার্থ পরস্পরসাপেক্ষ । 

যেখানে পরম্পরুসাপেক্ষত। থাকে সেখানে কোন বস্তরই স্বব্ধপনির্ণস্ 
হয়না । ইহাবই নাম অন্টোন্াশ্রয় দোষ । দৃষ্টান্তম্বব্ূপ একটী গল্প বল! 
যাইতে পারে_-একজন রান্ত। দিয়া একটী ঘোড়া লইয়! যাইতেছিল। 
তাহাকে জনৈক লোক প্রিজ্ঞাসা করিল, “এ ঘোড়াটী কাহাব ? 
তাহাতে সে উত্তর দিল-'আমি যাহার ভূতা এ ঘোড়া তাহারই" | 
পুনরায় লোকটী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কাহার সত্য ? 
তাহাতে সে উত্তর দ্িল-ধাহার আমি ভৃত্য, এইরূপে সারাদিন 
ধ রয়। উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেও ঘোড়ার স্বামী যে কে তাহা যেবপ 
নিরূপিত হয় ন! সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও বুঝিতে হইবে। সকল পদার্থ 
যেহেতু পরমস্পরসাপেক্ষ সেই হেতু অন্টোষ্ঠাশ্বয় দোঁষছুষ্ট, সুতরাং 
কাহারও অস্তিত্ব নাই, ইহাই বাধ্য হইয়া ্বীকার করিতে হইবে। 
যত বাদী আছেন তাহারা সকলেই কার্ধযকারণভাবটীকে অবলম্বন 
করিয়া নিজ নিজ মতের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল 
পুষ্টিসাধনের মুলীভূত কাধ্যকারণভাবটীবই যদি নির্বচন ন! হয় তবে 
কোন বস্তরই নির্বচন হইতে পারে ন1। সেই কার্যযকারণভাবটীও 
যখন পরম্পরসাপেক্ষ তখন কাঁধাকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত পদার্থ 

ণ 
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শিদ্ধ কর] হয় তাহারাঁও অসিদ্ধ হইর়। যায়। কিন্তু কারণ এবং কার্য্য 
এই ছুইচী যে পরম্পরসাপেক্ষ ইহ! সকলকেই স্বীকাঁর করিতে হইবে । 
যেছেতু কার্ষ্যের দৃষ্টিতে কাঁরণের কারণত্ব এবং কারণের দৃষ্টিতে কার্য্যের 
ফাধ্যত্ব; অর্থাৎ কারণের দৃষ্টি না থাকিলে কার্য কাহার হইবে? 
এবং কার্ধ্ের দৃষ্টি না থাকিলে কারণই বা! কাহার হইবে? সুতরাং 
কারণের অপেক্ষাতে কার্যের সন্তা এবং কার্ষ্যের অপেক্ষাতে কারণের 
সত্তা। অতএব কার্য্যকারণভাবটী যখন অনির্ববচনীর হইল তখন 
কাধ্যকারণভাবাত্মক জগৎও অনির্বচনীয়। 

ধাহারা ত্বৈতকে সত্য বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাদের মতেও 
কার্যযকারণতব্বের বাস্তব নির্বাচন করা অসম্ভব। এই কার্ধ্যকারণ 
তত্বের নির্বাচন নৈয়াধ্ষিকগণ করিয়াছেন। এই নৈজ্বার়্িক নির্বাচিত 
কা্ধ্যকারণতত্বকে গ্রহণ করিয়াই অন্য সকল বাদী নিজ নিজ কার্ধ্য 
সাধন করেন। কিন্তু তাহাদের কার্ধ্যকারণ হত্বের নির্ধচন কেন হইতে 
পারে না তাহ! দেখ! যাউক। 

নৈয়ায়িক গ্রন্থে কারণত্বের নির্বাচন করিবার প্রসঙ্গে কাহাকে 
কার্য্য বলা যাইতে পারে এবং কাহাকেই ব! কারণ বল! যাইতে পারে 
তাহা বলা হইম়াছে_-যাহার সন্বা পরক্ষণে কার্ধ্য জন্মায় এবং যাঁহা 
ন1 থাকিলে পরক্ষণে কার্ধা হয় ন তাহাই তাহার কারণ। যেমন, দণ্ড 
থাকিলে পরক্ষণে ঘটের উৎপত্তি হয়, তাহ! না থাকিলে ঘটের উৎপত্তি 
হন না; অতএব দগ্ডটী ঘটের কারণ। অর্থাৎ দণ্ডের কারুণত্ 
জিনিষটা এই যে, ঘটের উৎপত্তিৰ অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকা । ইহাই 
যদি কারণত্ের নির্বাচন হইল তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে দণ্ড 
থাকিবে সেইথানে “দণুত্ব (দণ্ডের ধর্ম, এবং 'দণ্ডবূপ'ও (দণ্ডের কপ) 
থাকিবে। স্থুতরাং তাহারাঁও কেন ঘটের কারণ না হইবে? যেহেতু, 
এঁ দুইটীতেও ঘটের অব্যবহিতপূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ব রহিয়্াছে। 

এই আপত্তির উত্তরে নৈযায়িক বলেন যে, কেবল কাধ্যের পূর্বে 
থাকিলেই তাহা ষে কারণ হইবে তাহা আরা বলি না । কিন্তু অগ্তথা- 
সিদ্ধ ন! হই! যে অব্যবহিতপূর্বক্ষণন্বততিতব তাহাই কারণত্ব। 'দ্ব 
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এবং 'দগুরূপে অব্যবহিতপুর্বক্ষণরত্তিত থাকিলেও অন্তথাবিদ্ধিশৃতব 
থাকে না। সুতরাং “দণুত্ব' বা “দগুরপ' ঘটের কারণ নহে যেহেতু 
তাহারা অন্যথাসিদ্ধ। 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, অন্তথাসিত্বত্ব জিনিষটা কি? 
__অন্তথাসিদ্বত্ব কাহাকে বলে, অনগ্তথাসিত্ত্ইই বা কাহাকে বলে? 
ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলিষা থাকেন যে, যাহা “অবশ্যকণগু- 
নিয়তপূর্ববৃত্তি' তাহাই অনন্থাসিদ্ধ, তত্তিপ্ন সমুদ্য়ই অন্যথাসিন্ধ । 
যেমন, মৃত, দণ্ড) ও চক্রাদদি ব্যতীত ঘটের উৎপত্তি অসম্ভব; কিন্ত 
মুদ্বাহী গর্দভ না! থাকিলে ঘটের উৎপত্তি হয়না এরূপ নহে। সুতরাং 
মু দণ্ড চত্রই একান্ত আবশ্যক-__গর্দাতটী একাস্ত আবশ্তক নহে। অতএব 
অবশ্তক্রিপ্তনিয়তপূর্ববৃত্তি হইল মৃত, দণ্ড, চক্র--গর্দভটী নহে। গর্দভের 
হ্থারা আনীত মৃত্তিকা হইতে ঘট স্তত হয় বে কিন্তু মৃত্বিক! আনয়ন 


অন্তরূপেও হইতে পারে । অতএব গর্দভটী হইল অন্যথাসিদ্ধ । 
(ক্রমশঃ ) 





জীবন্মুক্তি-বিবেক। 
( অনুবাদক-_্রীদুর্গাচরণ চট্োপাধ্যায়) 
( পুর্বান্থবৃত্তি ) 


অনন্তর বিদ্েহমুক্তের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে £__- 
জীবন্ুজপদং ত্য শ্বদেহে কালসাৎকৃতে* 
বিশত্যদেহমুক্কত্বং পধনোহস্পন্দতামিব ॥১৪। 
কালবশে (প্রারব্ক্ষয়ে) শরীর বিন হইলে পর ( জীবনুক্ত 
ব্যক্তি) জীবনুক্তপদ পরিত্যাগ করিয়া, পবন যেরূপ নিম্পন্দভাব 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্রেহমুক্ত ভাব প্রাপ্ত হন। যে প্রকার 


* গাঠার-_“দেছে কালবশীন্কতে? । 
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বা ফোন সময়ে চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়। নিশ্চলভাবে অবস্থান 
করে, সেইরূপ মুক্তাত্বা উপাধিজনিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
স্বক্ধূপে অবস্থান করেন। 

“বিদেহমুক্তে৷ নোদেতি নাম্তমেতি ন শাম্যতি। 

ন্‌ সম্নাসন্গ দুরস্থো। ন চাঁহছং নচ নেতর্ঃ 0১৫ । 
বিদেহমুক্তের উদয় নাই, অস্তগমন নাই, তীহ1কে শান্ত হইতে হয় না, 
তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, তিনি দুবস্থ নহেন € এবং নিকটস্থও 
নহেন ), তিনি অহংও নহেন, আর কিছুও নহেন। 

“উদয় ও 'অন্তমন” শবে হধ ও শ্ষাদ বুঝিতে হইবে । শাস্ত হইতে 
হয় না- অর্থাৎ হর্ধবিষারদ পরিত্যাগ করিতে হয় না, কারণ তাহার 
লিঙদেহ এই শ্বকারণীভূত পরমা আ্মাতেই বিলীন হইয়া ষায় অর্থাৎ 
পরমাত্মার সহিত অভিম্নভাব প্রাপ্ত হয়। (১) 

“সৎ”--শবে জগতের কারণ যে অবিগ্যোপাধিক প্রাজ্ঞ 
(জীব) এবং মায়োপাধিক ঈশ্বর, বিদেহমুক্ত এতছুভয়ের কিছুই 
নছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অসৎশকে বুঝিতে হইবে তিনি 
( কাধ্যক্পপ ) “ভূত” বা “ভৌতিক” কিছুই নহেন। 

“ন দুরস্থঃ*- এই কথার দ্বারা বলা হইল তিনি মায়ার অতীত 
নহেন। “ন ৮” এই ছুই শঞ্জের দ্বারা বল! হইল যে তিনি স্থুলভুকের 
সমীপস্থ অর্থাৎ শব্দাদি স্ুলবিবয়ের ভোক্তা বৈশ্বীনরের নিকটস্থ 
( প্রবিবিজ্তভুক্‌ তৈজস এবং আনন্দভুক্‌ প্রাজ্ঞও ) নহেন, অর্থাৎ 
কোনও প্রকার মায়ার সংহষ্ট নহেন। (২) 

«ন্‌ অহং ৮৮-_ অর্থাৎ তিনি “সমষ্টি”ও (৩) নহেন) «“ন ইতরঃ ৮৮--- 
অর্থাৎ তিনি ব্যটিও (৪) নহেন। 








(১) এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপ, ৩1২১১ এবং মুণ্ডক উপ, ৩।২।৭ দ্রষ্টবা। 

(২) এই প্রসজে মাওক্যোপনিষদের ৩, ৪, « মন্ত্রের ভাব্য দ্র্টব্য। 

(৩) তিনি আপনাকে স্ুলউপাধিসমষ্টির অভিমানী বিরাট, সুঙ্উপাধিসমষ্টির 
অভিষানী হিরণ্যগর্ভ এবং কারণউপাধিসমষ্টির অভিমানী ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না। 

(8) তিনি আপনাকে ব্য্টি স্থুল-উপাধির অভিমানী বিশ্ব, ব্য শুগ্ম উপাধির 
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মোটকথা, তাহাতে ব্যবহারষোগ্য কোনও প্রকার বিকল্প ব1 মিথ্যা 
কল্পন! নাই। 
ততঃ স্িমিতগভ্ভীরং ন তেজো। ন তমস্ততম্‌। 
অনাখ/মন ভিব্যক্তং সৎকিঞ্জিদিবশিষ্যতে ॥৪৭। 
তদ্দনন্তর স্থিরগম্ভীর, কি এক প্রকার ( অনির্বচনীয় ) স্থ্বস্ত অবশ 
থাকে, তাহা না! জ্যোতিঃ, না অন্ধকার, তাহার নান নাই, তাহার 
রূপ নাই। 
জীবনুক্তি যে পরিমাণে এইপ্রকার বিদেংমুক্তির সাদৃশ্যলাভ 
করে, সেই পরিমাণেই তাহা উংকষ্ট বলিয়া! কথিত হয়, ইহা হইজ্ছে 
বুঝিতে হইবে ষে জীবনুক্তিতে ষে পরিমাণে নির্বিকল্পতার আতিশধ্য 
হইয়া থাকে; তাহ। সেই পরিম!ণে উত্তম হইয়া থাকে। 


লীত্াক্র “স্থিত এঞ্র ভগ, 


ভগবাদশীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে “স্থিতপ্রজ্ঞ” এই প্রকার বর্ণিত 
হইয়াছে__ 
অর্জুন উবাচ-_ 
“স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাষা সমাধিস্স্ত কেশব । 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥৫৪। 
হে কেশব ( সমাহিত) স্থিতগ্জ্ঞের লক্ষণ কি? ( ব্যুখিত) 
স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার কথ! কহিয়৷ থাকেন, কি £€কারে উপবেশন 
করেন এবং কি প্রকারে গমন কবেন। 
প্রজ্ঞা শবের অর্থ তত্বজ্ঞান। তাহা ছুইপ্রকার, স্থিত ও 
অস্থিত। যেমন, যে নারী উপপতিন প্রতি অন্গুরক্ত। তাহার 
বুদ্ধি সকল প্রকার ব্যবহার বারে উপপতিকেই ধ্যান করিয় 
থাকে, (এবং সেই নানী) যেসকল গৃহকর্্ম সম্পাদন করিতেছে 
তাহা! (চক্ষুরাদি ) প্রমাণ দ্বার। শ্বয়ং উপলব্ধি করিলেও যেমন 





পাপা শিস শিশিশা সী শাশিপি শর 


অভিমানী তৈজস ও ব্য্টি কারণ (অজ্ঞান ) উপাধির অতিষানী প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে 
করেন না। 


১১৮ উত্বোধন্‌। [ ২২শ বর্ষ” ২ সংখ্যা 


তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যায়, সেইরূপ ফিনি পরবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন 
এবং যোগ্াভ্যাসে পটুতালাভ করিয়া চিত্তকে অত্যন্ত বশে আনিয়াছেন, 
তাহার তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার বুদ্ধি (সেই নারীর) 
উপপতিচিস্তার শ্থায় নিরন্তর তত্বেরই ধ্যান করিয়া থাকে। 
তাহাই এই (গ্লোকোক্ত ) স্থিতপ্রজ্ঞান। যীহার উক্ত (পরবৈরাগ্য, 
ফোগাভ্যাসপটুতা প্রভৃতি ).৯গুপ নাই, তাহার যদি কোনও সময়ে 
কোনও বিশেষ পুণ্যবশে তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে সেই নারীর 
গৃহকর্শববিস্বতির স্তাঁয় তীহারও সেইক্ষণেই তত্ববিস্বতি ঘটে। 
তাহাই উক্ত অস্থিত প্রজ্ঞান। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়! বসিষ্ঠ দেব 
কহিয়াছেন-- 
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাংপি গৃহ কর্ম্মণি। 
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্‌ ॥ 
এবং তত্বে পরে শুদ্ধে ধীরে! বিশ্রান্তিমাগতঃ | 
তদেবান্বাদয়ত্যন্তর্বহির্বযবহরন্নপি ॥* 
( উপশম প্রকরণ--৭81৮৩।৮৪ ) 
পরপুকুষাঙ্থুরক্তা নারী গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যাপৃতা হইলেও হৃদয়াত্যন্তরে 
সেই ( পূর্বান্াদিত ) পরপুরুষসঙ্গজনিত আনন্দই আশ্বাদন করিতে 
থাকে 1 সেইরূপ যে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, সেই বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠতত্বে বিশ্রাম লাভ 
করিয়াছেন, তিনি বাহ্ব্যবহাঁরে ব্যাপূত থাকিলেও সেই (পরম ) 
তত্বই আশ্বাদন করিতে থাকেন। 
স্থিতপ্রজ্ম আবার কালভেদে দুইপ্রকার , সমাহিত ও ব্যুখিত এই 
উভম্ন প্রকার স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ অজ্জুন উক্ত গ্নেরকের পুর্বার্দে এবং 
উত্তরার্ধে ঘথা ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 





০৮০০৮ সি সপ, +++ পর লন ৯ ৯ 








*. যুলের পাঠঃ 
“ন শক্যতে চালয়িতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ” ।- ইঞ্জের সহিত সমস্ত দেবতীও 
তাঁহাকে বিচলিগ করিতে পারেন না। উদ্ধত প্লোকের শেষার্দ বোধ হয় বিদ্যারণ্য 


মুনিবিরচিত। 


কান্তদ, ১৩২৯ | ] জীবন্মুক্তি-বিবেক। ১১৯ 


সমাধিস্থ স্থিতপ্রর্ট্টের ভাষা কি? অর্থাৎ সকললোকে কাশ 
লক্ষণবাচক শবকের দ্বারা সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞকে বর্ণন! করিয়া থাকে ? 
(আর ) ব্যুখিত স্থিতপ্রজ্ত কি প্রকার বাঞগ্বহার করিয়। থাকেন ? 
তাহার উপবেশন, গধন মুঢ়ু ব্জিদিগের উপবেশন ও গমন 
হইতে কি প্রকারে পৃথক্‌? 
শীভগবান্‌ বলিলেন-__ 

প্রঞ্জহাতি ষদ। কাঁমান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্তেবাত্মন। তুষ্টঃ হিত গ্রজ্ঞগ্তদোচ্যতে ॥৫৫ 

হে পার্থ, যখন (লোকে) মনোগত সকল কামই পরিত্যাগ করে 
এবং আপনাতে আপনিই সন্তুষ্ট হইয়। অবস্থান করে (তখন) তাহাকে 
স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। 

কাম ভ্রিবিধ_যথা বাহ। আন্তর, এবং বাপনামাত্ররূপ। যে 
মি্াব্নাদি উপার্জিত হইয়াছে তাহাই বাহ কাম, যে মিষ্রাম্রার্দির 
প্রাপ্তির আশ! আছে তাহা আন্তন কাম। পথস্থিত তণাদির ন্চায় 
যাঁহ৷ আপাততঃ (সাযান্তভাবে ) জ্ঞাত হইয়! সংস্কাররূপে মনে অবস্থান 
করে তাহা বাসনাজ্প কাম। খৈনি সমাহিত হন তাহার সকল 
প্রকারেরই চিত্তবৃত্তির বিনাশ হওয়াতে, তিনি উক্ত তিন প্রকার 
কামই পরিত্যাগ করেন। (তথাপি) তাহার (এক প্রকার) 
সন্তোষ আছে, তাহ। তাহার মুখের প্রসন্নতারূপ চিহ্ন দেখিয়া অন্থমাঁন 
করা যাইতে পারে। এবং সেই সন্তোষ ( পূর্বোক্ত কোনওকপ ) কাম 
বিষয়ক নহে কিস্ত আত্মবিষয়ক ; কেননা তিনি সকল প্রকার কাম 
পরিত্যাগ করিয়াছেন এনং তাহাঁব বুদ্ধি পরমানন্দরূপা হইয়। আত্মাব 
অভিমুখী হইয়াছে । এবং সম্প্রগ্জাত সমাধিতে যেমন মনোবত্তি 
আত্মানন্দকে অন্ষিত করিয়! দেখাষ এহলে সেবপ নহে, এস্থলে স্ব প্রকাশ 
চিৎস্বক্পেই (সেই) আত্মানন্দ প্রকাশিত হইয়। থাকে। (এই) 
সন্তোষ, (চিভের ) বৃত্তিৰপ নহে, ইহা! সেই বৃত্তির সংস্কারম্বরূপ। এই 
প্রকার লক্ষণবাচক শব্দসণুহের হ্বারা সমাধিস্থ ব্যক্তির বর্ণনা হইয়! 
থাকে। 


১২০ উদ্বোধন | [ ২২শ বর্ষ সধ্য!। 





ছুঃখেষুতিগ্নমনাঃ স্ুখেযু বিগতন্পৃহঃ। * 
বীতরাগভমক্রোধঃ স্থিতদীমুনিরুচ্যতে ॥৫৬। 

যিনি দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে অন্ুদ্ধিগ্রচিত্ত থাকেন, সুখের 
কারণ উপস্থিত হইলে স্পৃহাশন্ত হই! থাকেন, এবং আসক্তি, 
ভয় এবং ক্রোধ বিরহিত, তাহাকে স্থিতপ্রজ্জ যুনি কছে। 

দুঃখ-_-আসক্তি প্রসৃতি কারণ হইতে উৎপন্ন, রজোখুণের বিকাঁর- 
রূপ সম্তাপন্বরূপ প্রতিকুল'চিত্তবৃত্তিকে দুঃখ বলে। 

উদ্বেগ সই দুঃখ উপস্থিত হইলে “আমি পাপী, ছুরাত্ম৷ 
আমাকে ধিক” এইরূপ অন্ৃতাপাত্মক এবং তমোগুণের বিকার 
বলিয়া_ত্ান্তিকরপ যে চিত্তবৃত্তি তাহাকে উদ্বেগ বলে। ষাঁদও 
এই উদ্বেগ দেখিলে ইহাকে বিবেক বলিয়! মনে হয় তথাপি 
ইহা যদি পূর্ববজন্মে হইত, তাহ! হইলে সেই পাঁপ প্রবৃত্তির নিবর্তক 
হইয়া! সার্থক হুইতে পারিত, এখন কিন্তু ইহ! নিরর্থক, এইহেতু 
ইহ] ভ্রমমাত্র--এইরূপে বুঝিতে হইবে । 

সুখ -রাঙ্যগাভ, পুক্রলাভ প্রস্ৃৃতি হইতে উৎপন্ন সাত্বিক, 
গ্রীতিরূপ, অনুকুল চিত্তবৃত্তিকে সুখ বলে । 

স্পৃ? 0েই সুখ উৎপন্ন হইলে। ভবিষ্কতে সেইরূপ স্কুখ। 
তছ্ুৎপাদক পুণ্য অনুঠিত হইয়া না থাকিলেও, আবার হইবে, 
এইবূপ বৃথা আশা করার নাম স্পৃহাঁ। ইহা! একটি তামসিক বৃত়ি। 

যেহেতু প্রাবন্ধ কর্্মই স্ুখছুঃকে আনিয়া উপস্থিত করে এবং 
ব্যুখিতচিত্ত ব্যজিরই চিত্তে বৃত্তি থাকে, সেইহেতু ব্যুখিতচিত্ত 
ব্যক্তরই সুখছুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে 
কিন্তু উদ্বেগ বা স্পৃহার সম্ভাবনা নাই। যেই প্রকার আসক্তি, 
ভঙ্গ, ক্রোধ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! ( সমাধিস্থ ব্যক্তির ) 
কর্ম ইহাদিগকে আনিম্1 উপস্থিত করে না সেইহেতু সথাধিশ্থ 
ব্যক্তির ভয় আসক্তি, ক্রোধ নাই। এই সকল লক্ষণের বাব! 
পরিচিত হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজেব অন্ুতন প্রকাশ করিস 
শিশ্তশিক্ষার নিমিত্ত উদ্দেগশৃন্ততা, নিম্পৃহতাঁ্দির বোঁধক বাক্য 


ফান্তন, ১৬২৬ |] জীবনুক্তি-বিবেক | ১২১ 


সকল বলিয়া থকৈন। (ইহাই স্থিতগ্রজ্ঞব্যক্তির ভাষণ প্রকার ) 
ইহাই ফপ্লোকের অভিপ্রায় । 

ষঃ সর্ধহানতিনেহন্ততৎ প্রাপা শুভাশ্তভম্‌। 

নাঁতিনন্দতি ন দ্বে্টি তস্য প্রজ্ঞ] প্রতিটিত। ॥৫৭। 

বাহার কোন বস্ততে স্নেহ নাই। এবং যিমি লোকপ্রসিন্ধ শুভ 
বস্ত সকল পাইয়। তাহাদিগকে অতিনন্দন করেন না বা সেইন্ষপ 
অশুভ বস্ত সকল পাইয়! তাহাদিগের প্রতি ঘ্েধ করেন না, তাহান্র 
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

'শেহ'-যাহ। থাকিলে অপরের হানিবৃদ্ধি আপন্াতে আরোপিত 
করা হয়, সেইবূপ অপর সন্বন্ধীপ্ন একপ্রকার তামপিক রৃত্তিকে 
স্নেহ বলে। 

শুভ__স্থুথের হেতুভৃত নিজের স্ত্রী (পুত্র, আর্দিই শুতবস্ত | 

অভিনন্দ'--+যে বুদ্ধিবৃত্তি সেই শ্তভবস্বর গুণকথদ প্রভৃতিতে 
গ্রবন্তিত করে, তাহাকে অভিনন্দ কহে। এস্থলে যখন (ক্ত্রী পুর্রাদির ) 
গুণকথন প্রভৃতির তারা অপরের রুচি উত্পাদন কর! উদ্দেশ্ট নহে, 
সেইহেতু তাহা ব্যর্থ এবং তাহার হেতুভূত “অভিনন্' একটী তামসবৃতি। 

“অশ্ডত'- অপবেব বিদ্যা প্রতৃতি ইহার নিকট |] অসশ্তভ বিষয় 
কেন না তাহা তাহাত্র অন্থয়। উৎপাদন করিয়া হুঃখের হেডু হয় । 

“ত্বেধ'_বুদ্ধির যে বুত্তি সেই পরকীয় বিদ্ভাদির নিন্দা করিতে 
প্রবর্তিত করে তাহাকে দ্বেব বলে। তাহাও তামসিক বৃত্তি । 
যেছেতু সেই নিন্দার দ্বার কাহাকেও নিবারণ কর। উদ্দেশ্য নহে, 
সেই হেতু তাহা! ব্যর্থ, এবং ব্যর্থ বলিয়া তামসিক এই ধর্মনকল 
বিবেকীপুকুষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? 

যদা সংহরতে চায়ং কুশ্শোহঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইঞ্জিয়াণীজ্িয়ােভান্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষিতা ॥+৬। 

কুর্ম ষেষন আপনার অঙ্গনকল চারিদিক হইতে আপনাতে টানি 
লয় সেইরূপ ষখন তিনি ইন্ত্রিয়সমূহকে ইন্ত্রিয়গোচর বিষয়সমূহ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে টানিয়। লক্েন, তখন তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

৮ 





১২২ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ-.২দ গংখ্যা। 





ব্যুখিত (স্থিত প্রজ্জে্) কোন প্রকার তামসরৃনি থাকে না, ইহাই 
পূর্বে! ছুই শ্লোকের ছারা কথিত হইয়াছে । সমাহিত ব্যক্তির যখন 
বৃত্তিই নাই তখন ত!হাতে তামসিক ভাঁব আসিবার আশঙ্কা কি প্রকারে 
হইতে'পারে? ইহাই (৫৮ সংখ্যক) শ্লাফের অভিপ্রাধ | 
বিষয়! বিনিবর্তস্তে নিরাহারস্য দেহিলঃ| 
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট 1 নিবর্ভতে ॥৫৯ 


দেহিগণ উদ্যম পরিত্যাগ করিলেই ( স্ুথদুঃখের হেতু ) বিষয় সকল 
নিন্বতত হইয়! থাকে বটে, কিন্তু সেই বিষ্য়াদির সঙ্গে সঙ্গে ভোগতৃষ্ত। 
নিবত্ভ হয় না। পরব্রদ্দের দর্শনলাভ হইলেই সেই ভোগতৃষ্ণাও 
নিবৃত্ত হয়। 

প্রীরন্ধকর্্ম সুখের ও দুঃখের হেতুভূত কোন কোন বিষয়কে আপন! 
হইতেই সম্পাদন করিয়। থাকে । যথা, চক্ট্রোদয়, অন্ধকার প্রভৃতি | 
কিন্তু গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি (স্থুখছুঃখহেতুভূত বিষয় সকলকে প্রারন্ধকর্ম্ম) 
পুক্ষয় কৃত উচ্চম ঘারাই সম্পাদন করিয়া থাকে । তন্মধ্যে চক্দ্রোদয় 
প্রস্থৃতি (সৃখছঃখের হেতুগণকে ) ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ প্রত্যাহাব রূপ 
সঙ্গাধির দ্বারাই, নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, অন্য প্রকারে নহে। গৃহ 
গুভৃতিকে সমাধিভিন অন্য উপায়েও নিবৃত্ত কর! যাইতে পারে। 
“আহার” অর্থে আহরণ ব| উদ্ভোগ বুবিতে হইবে । উদ্যম করা! বন্ধ 
করিলেই, গৃহাদি (রূপ সুথছুইখহেতুগণ ) নিবৃভ হইয়া থাকে, কিন্ত 
তদ্ব(র। “রস” নিবৃত হয় না। রস শব্ধে মানসী তৃষ্ণা বুঝিতে হইবে। 
সেই তুষ্চাও পরমানন্দম্বরূপ পরক্রন্দের দর্শনলাভ হইলে, তদপেক্ষা 
খবল্প আনন্দের হেতুভূত বিষয় মকল হইতে? নিবৃত্ত হইয়া থাফে। 
শ্রতিতে আছে-__ 

“কিং প্রজস। করিষ্যামে! যেষাং নোহয়মাকত্সাহয়ং লোক” 
(বৃহ, ৪1৪1২২) 

আমর! সম্ততি লইদনা কি করিব? কেনন। পরযার্থদরশশা আমাদিগের 
নিকট এই ( মিত্/সন্নিহিত ) আত্মাই এই (চরম) লো।ক বা পুরুবার্ধ। 


ফান্তন,১৩২৩। ] জীবন্মুক্তি-বিখেক । ১২৩. 





ফততোহাপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ | 
উত্ত্িয়াশি প্রমাধীনি হরস্তি প্রসতং মনঃ 1৬০1 
তানি সব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর্ । 
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিত্িতা ॥৬১ 
হে কুস্তীপুক্র, ব্চারশীল পুরুষ যত্ববান হইলেও, বিপজ্জনক 
ইন্দ্রিয়গণ বলপৃর্ধবক তাহার মন হরণ করে। সেই ইন্জ্িয়সমূহকে সংযত 
করিয়া স্থিরভাবে যধগতচিত্ত হই থাকিতে হইবে । ইন্দ্রিয্গণ ধাহার 
বশে আসিগ্গছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হুইক্নাছে। 
উদ্চোগ পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্গদর্শনে প্রযত্ব করিতে থাকিলেও, সাময়িক 
প্রণা পরিহারের নিমিত সমাধির অভ্যাসের প্রয়োজন । ইহা দ্বারা 
“তিনি কি প্রকারে উপবেশন করেন ?” এই প্রশ্নের উতর দেওয়া! হইল। 
ধ্যার়তো! বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গভেষ,পজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥৬২॥ 
ক্রোধাত্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মৃতিংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশে। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ততি 1৬৩। 
বিষয়ের চিন্তা করিতে কব্রিতে লোকের তাহাতে আসক্তি জন্মে । 
আসক্তি হইতে কাম, (ভোগেচ্ছ1), কাম হইতে ক্রোধ ডৎপনন হয়, 
ক্রোধ হইতে সন্মোহ জন্মে, সম্মোহ হইতে স্বতিবিভ্রম এবং স্বতিবিভ্রম 
হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাঁশ বশতঃ লোকে একেবারে বিন হয় 
অর্থাৎ যোক্ষলাত হইতে বঞ্চিত হয । 
সমাধির অভ্যাস না থাকিলে কি প্রকারে প্রমাদ ঘটে তাহাই 
বণিত হইয়াছে। সঙ্গ শব্দে ধ্যেয় বিষনের (মানসিক) সন্গিধি ব তাহাতে 
আসক্তি বুঝিতে হইবে। সন্মোহ-_বিবেকপবাজ্ুধত!, স্মৃতিবিত্রয-- 
তত্বাহ্ুসন্ধানে বিরুতি, বুদ্ধিনাশ--বিপরীত বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইলে সেই দোষে 
জ্ঞানের প্রতিবদ্ধকত! জন্দে, এবং জ্ঞান প্রতিবদ্ধ হইলে যোক্ষ প্রদান 
করিতে অসমর্থ হয, তাহাকেই বুদ্ধিনাঁশ বলে। 
রাগদেষবিষুক্তৈত্ত বিষয়ানিন্ত্িয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্ঠৈবিধেয়াত্ম! প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪1 


১২৪ উদ্বোধন । (২শ বর্ষ সংখ্যা 





যিনি মনকে বশে আনিয়া, রাগখেষ বিনির্মৃক্ত ও বশীরত ইন্জরিয় 
সমূহের ঘারা বিষরের সহিত ব্যবহার করেন তিনি নির্্ঘল হইয়! থাকেন! 

বিধেয়াত্ম। বশীকৃতমনাঃ । প্রসাদ শ্নিম্মলতা, বন্ধরাহিত্য। 
ষাহার দমাধিকস অভ্যাস আছে, তিনি সমাধির সংস্কাত্প বশত: ব্যুখনি- 
কালেও ইন্দ্রিয় ঘারা ব্যবহারে রত হইলেও সম্যক প্রকারে নির্শলতা 
রক্ষা করিয়৷ থাকেন । ইহার ঘারা “তিনি কি প্রকারে গমন করেন 1” 
এই প্রশ্ত্ের উত্তর দেওয়া হইল। পরবর্তী অনেক শ্লোকের দ্বার! স্থিত- 
পরত্জের প্রূপ সবিস্তর বণিত হইগ্লাছে। 

(এ স্থলে গ্রশ্ন উঠিতেছে )- আচ্ছা, প্রজ্ঞার স্থিতির ও উৎপত্তির 
পূর্বেও ত সাধন ম্বরপে রাগতেষারি-পরিহারের প্রয়োজন আছে। 
ডিত্তর)-_সত্য বট, কিন্তু তাহা হইলেও গ্রভেদ আছে। সেই প্রতেদ 
“তঞরয়োমা গঁগ নামক গ্রন্থে রচয়িতা এইরূপে দেখাইয়াছেন।-- 

“বিগ্যাস্থিতয়ে প্রাগ্যে সাধনভূতাঃ প্রযহনিষ্পাঙ্যাঃ। 
লক্ষণভৃতান্ত পুনঃ শ্বভাঁবতত্তে স্থিতাঁঃ স্থিতপ্রজ্কে 
জীবনুক্িরিতীমাং বাস্ত্যবস্থাং স্থিতাত্মসন্যোধাম্‌। 
বাধিতভেদ প্রতিভামবাধিতা-াববোধসামর্থযাৎ ॥ 

(শপরোক্ছ ব্রহ্মাস্মৈক্য বিষয়ক) জ্ঞান যাহাতে (সংস্কারবপে নিরস্তর) 
চিত্তে অবস্থান করে তাহার সাঁধনরূপে প্রথমে যাহা যাহা চেষ্টা দ্বারা 
সম্পাদন করিতে হয় তাহাই পরে আবার (লন্ধগ্ান) স্থিত প্রজ্ব্যক্তিতে 
উাহার লক্ষণম্বরূপে স্বভাবতঃই (বিন! চেষ্টায়) অবস্থান করে। স্থিত- 
প্রজ্ঞের এই অবস্থাকে জীবনুক্তি বলে, কেনন1 এই অবস্থায় অবাধিত 
আত্মাুভবের ঝলে ভের্দজ্ঞান আসিতে পারে না। 





সমালোচন। । 


গাঁন্ন--দ্বিতীয় উচ্দ্বাস। শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত । ৯৬ 
পৃষ্ঠা, মূল্য ॥* আন1। গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে ম্ুপরিচিত। আলাচ্য 
গ্রন্থে তাহার রচিত প্রায় ছুই শত ভগবদ্‌ বিষয়ক সঙ্গীত সংগৃহীত 
হইয়াছে । গানগুলি জ্ুললিত ও মাতৃভক্ত সাধকের হৃদয়ের ভাবোচ্বাস- 
পূর্ণ। আশাকরি, তক্তজনমধ্যে ইহার বিশেষ আদ্র হইবে । 





সল্লািন্যাজ আলাল - শ্রীম্খ স্বামী অচ্যুতানন্দ শ্বরস্থতী 
বিরচিত। ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা। পুস্তকখানির নাম হইতেই 
বুঝা] যাইতেছে, ইহা! একথানি ধর্মগ্রন্থ । ইহাতে মায়া, ঈশ্বর, ব্রহ্গ, 
অদ্বৈতভা ব, ব্রহ্মান্ুভৃতির সহজ উপায়, বন্ধন নিবৃত্তি, জীবনুক্তিনথ 
প্রভৃতি সন্বন্ধে ১৭টী প্রবন্ধ আছে। 


তগ্পোকজ্য-_-শ্ীঅক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান -_- 
উপনিষদ রহস্য কার্যালয়, হাওড়া! ৬৩ পৃষ্ঠা, মূল্য 1%* আনা । 
ইহা ত্রিপদী ছন্দে লিখিত একখানি কবিতা পুস্তক । ইহাতে যা-ত1 
বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কর! হয় নাই, পরন্ব ভগবদ্ধিষয়ক অথবা অপর 
কোন উচ্চ তাবপূর্ণ কুত্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িক। সরল পছ্ঘে বিবৃত হইয়াছে । 
আখ্যায়িকাঁগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষার । 


রর সারি 


ন্ঝহ্তা-শ্রীঅক্রুবচন্ত্র ধর প্রণীত। ঝুল্য ॥* আনা। ইহাঁও 
একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব/--নানাবিষয়ক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার 
গুচ্ছ । পুস্তকের ভাব ও ভাষা ভাল। 





১২৬ উদ্বোধন । [ ২২শ ব€--ত্য সংখ্যা । 





তত্ভ্বকখা- মহাত্মা শাহ-বু-আলী কলন্দরের পারসী মস্নবী, 
অবলম্বনে শ্রীযমবিনউদ্দীন আহমদ কর্তৃক পণ্যে লিখিত। মুসলমান 
ধর্গ্রন্থে অতি সুন্দর সুন্দর কথা আছে কিন্তু উহার অধিকাংশই আরবী 
বা পারসী ভাষায় লিধিত হওয়ায় ভাষার ব্যবধান আমাদিগকে সেই 
অমৃতরসান্বাদ হইতে বঞ্চিত বাধিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে ধর্শের দিক্‌ দিয়া যে চিরস্তন বিরোধ বহিয়াছে 
পরস্পরের ধর্মমত সহন্ধে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞতাই থে তাহার অন্যতম 
কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং মুসলমান ধর্শগ্রস্থগুলি 
ঘতই আমাদের পরিচিত হয় ততই মঙ্গল। আশাকরি, গ্রন্থকার ক্রমে 
ক্রমে অন্যান্য মুসলমান ধর্মগ্রন্থও বঙ্গভাবায় প্রকাঁশ করিয়া দেশের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন । 


স্থােরারাারানারারালিস্ধি... আর 


সংবাদ ও মুস্তুব্য | 


আগামী ১৭ই ফাল্ঠন, সন ১৩২৬ সাল, ইংবাঁজী ২৯শে ফেব্রুয়ারী 
১৯২০ খুঃ, ববিবার, শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসক্দেবের পঞ্চাশীতিতম জন্ম- 
তিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে আনন্দোৎ্সব তইবে। সাধারণের যোগদান 
একান্ত প্রার্থনীয়। 
বিগত 8ঠ1 মাধ, ইংরাজী ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২০ খুঃ) রবিবার 
পৃজ্যপাঁদ শ্বামী বিবেকানন্দের অষ্টপঞ্চাশতম জন্মোৎসব বেলুড মঠে 
মহাসমারোহের সহিত সম্পত্ন হইয়া গিয়াছে । বহু সহত্র লোকপ্র 
' উপলক্ষে তথায় সখবেত হইয়াছিলেশ | উৎ্মবের প্রধান অঙ্গ দবিদ্র- 
নারায়ণ সেবাও স্ুচারুরূপে নির্ধাহ হইয়াছণ। 
পৌষের কষ্ণাসপ্তমী তিথি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। 
এবার ২৭শে পৌষ এ তিথি পড়িযাঁছল। তাই উক্ত দিবসেও 
মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও ম্বামিজীর বিশেষ পুজা, পাঠ, ও ভোগরাগ 


ফান্তুন। ১৬২৬1] সংবাদ ও মন্তব্য। ১২৭ 





এবং রাব্রে শ্রীত্রীজগন্মাতার পুজা ও হোম প্রন্থতির অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল । রাত্রিশেষে শুভ ব্রাঙ্মমৃহূর্তে দশজন ত্য।গী যুবক যথা বিধি 
অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পবিজ্ত ব্রহ্ম্য্য ব্রতে দীক্ষিত হন। এ দিবস ভুবনেশ্বর 
প্রীরামকষ্জ মঠেও পাঁচজন ত্যাগী যুবক ব্রদ্ধচরধ্য ব্রত গ্রহণ করেন । 
রহ্মচর্ষ্যের জীবস্ত বিগ্রহ সর্বত্যগি স্বামী বিবেকানন্দের পুত জন্মদিনে 
ইহাই তাহার পৃজার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ধ্য | যে মহান্‌ উদ্দেশ্য ও আদর্শের অন্য 
তিনি জীবনপাত করিয়া গিষাঁঞেন সেই উদ্দেশ ও আদর্শ কার্ষো পরিণত 
করিবার জন্ঠ ধাহারা জীবন উৎসর্গ করিলেন আমরা সর্বান্তঃকরণে 
ভগবদু সমীপে তাহাদের কল|াণ কামনা! করি । বাংলার ঘরে ঘরে 
তাহাদের দৃষ্টান্ত গৃহীত হউক, ইহাই প্রার্থনা । 

শ্রীরামকৃষ্জমিশন আমহার্ দুভিক্ষ ও বন! নিবারণ কার্ধয 

বার্মার আমহাষ্ট জেলায় দুভিক্ষ ও জলপ্লাবনের কথা আমরা ইতি- 
পূর্বে পাঠকবর্থকে জানাইগাছি। স্থানাঁভাবে প্রতি মাসে উহার 
বিবরণ প্রকাশ করিতে পাবি নাই। ছুঃস্থ লোকগণের সাহাধ্যার্থ 
আমর) গত সেপ্টেম্বর মাসে চৌংনাকোয়। নামক স্থানে একটি সাহাধ্য- 
কেন্দ্র খুলিয়া নিয়লিখিত কার্ধ্যগুলি করিয়াছি £-- 

(১) অন্ন ৮৫০টী ছুঃস্থ পরিবারকে নিয়মিতভাবে চাউল, লবণ, 
ও লঙ্ক1 দিয়! সাহায্য কর! হইযাছে। এত্্যতীত ১০০/০ মণ চাউল 
ও তদধুপযোগী লবণ ও লঙ্ক1 সাময়িক সাহায্যেও ব্যক্ত হইয়াছে। 

(২) যাহান্দের শনীর-ধারণোঁপযোণী বস্ত্রাদদি ছিল না তাহাদিগকে 
পরিধেয় বস্ত্র নুঙ্গি) দেওয়া হইয়াছে । 

(৩) ১০৮৫ জন পীড়িত ব্যক্তিকে বধ এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে 
দুদ্ধ' সাগু, চিনি প্রভৃতি পথ্যাদ্িও দান কর। হইরাছে। 

৫) আবশ্তকীয় স্থলে আর্থিক সাহায্যও কর! হইয়াছে । 

(৫) কৃষকগণকে চাষের জন্য বী্ঘ দেওয়া হইগাছে। 

এই সাহাধ্য কাধ্যে যাহার! এতাবৎ আমাদিগকে সাহাঁধ্য করিয়াছেন 

আমর! তাহার্দিগকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছি। তন্মধ্যে নিষ্ন- 





১২৮ উত্বোধন। [২২শ বর্ধ--ংয় সংঙ্যা। 


৯০৯০০৬৬০০০০ 
লিখিত সদাশগ ব্যক্তিগণের না বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য | অঃ) এ, 


কে, এ, এম জামাল ৩: বন্ত। চাউল, মেসার্স অমরটাদ মাধোজী এও 
কোঁং &* বস্তা চাঁউল, যেসাস” ধর্‌সি নন্জী এণ্ড কোং ২২ বস্তা চাউল, 
মেসাস" হাসিয কাসিয প্যাটেল ব্রাদার্প ১৮০টা লুঙ্গি। মেসাস” 
এডামজী হাজী দাউদ, এ কোং ২৫০২ টাকা, মিঃ চন্মাফি ১০০২ 
টাকা, রাঁর় ভগবান্‌ দাস বাগুল] বাহাছুর ৫০২ টাঁক এবং সরকারী 


কধিভাগার ৫ বস্তা বীজ দান করিয়াছেন । 

বারা গবর্ণমেন্টের সদাশয় কর্তৃপক্ষগণকে আমর! আন্তরিক ধন্তবাঁধ 
জ্ঞাপন করিতেছি। তীঁহার। আমাদিগকে চৌংনাকোয়া ফরেষ্ 
বাঙলোটী ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং আরও নানা প্রকারে সাহায্য 
করিয়াছেন। ইবাবতী ফ্রোটিল্লা কোং বিনা ব্যয়ে আমাদের কেনে 
চাউলাদি মাল পৌছাইয়। দি্নাছেন তজ্জন্ধ তাহাদ্দিগকেও আত্তরিক 


কলতজ্ঞত] জানাইতেছি । 
(সাঃ) সারদাননা। 
সেক্রেটারী বামকুষ্জমিশন। 





চৈত্র, ২২শ বর্ধ। 


আঁচার্ধ্য বিবেকানন্দ ও সার্বজনীন ধরব । 


( জনৈক জন্যাসী ) 
( পুর্বান্থবৃত্বি ) 


শ্রীবামক্ু্ট কর্তক এই নূতন আলোকে প্রকাশিত উদার বেদাস্ত- 
মতের ভিতর দিয়া স্বামিজী ভারতের জাতীষ সমস্যার যে সুন্দৰ সমাধান 
আবিষ্কার করিলেন তাহাঁও এস্কলে প্রণিধানযোগ্য । হিমালয় হইতে 
কুমারিক। পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল নিরস্তর পর্যটন করিয়। 
তিনি ভারতীয জীবনের যে চিত্র অবলোকন করিলেন, পরে পাশ্চাত্য 
দেশ সমূহ্র অবস্থার সহিত তাহার তুলনা! করিষা তিনি যাহা বুঝিলেন। 
তাহাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ভারত দুর্দশার 
চরম সীমায় আসিয়া দীড়াইয়াছে। তাহাব স্বাভাবিক বিশ্লেষণপটু 
মন এই ছুর্দশাব মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তিনি দেখিলেন 
ভারতের জাতীয় জীবনের যাহা “মেরুদণ্ড তাহাই ভগ্ন হইয়াছে। 
জগতেব প্রত্যেক জাঁতিরই একট! বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বই 
সেই দেই জাতীয় জীবনের মূল তিনত্ত। কোনও জাতির বিশেষত 
তাহার রাজনীতিতে, কোনও জাতির বিশেষত্ব ব1 তাহার সমাজ- 
নীতিতে । এইবপ একট! বিশেষ বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করিয়াই 
এক একটা জাতি গঠিত হইয়া থাকে, জাতীয় জীবনের উন্নতি অবনতি 
সেই সেই বিশেষত্বের ভিতর দিয়াই সাধিত হইয়া থাকে। স্মবণাতীত 
কাল হইতে একমাত্র ধর্মই যে ভারতীয় জীবনের সেই বিশেষত্ব বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল ভারতের সাহিত্য-_তাহার শ্রুতি, 
স্বৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য ও নাটকই ০ বিষয়ের প্রকৃত সাক্ষা 


১৩৪ উছ্ে'ধন ! [২২শ বং ওর সংখ্যা । 


প্রদান করিতেছে । রাষ্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শ্বাস্্যনীতি, 
এমন কি, দৈনন্িন ক্ষুদ্র কাধ্যটিও তারতবামী ধর্শের কষ্টিপাথরে 
পরীক্ষা! করিযা এহণ করিঘা থাকে, হুতবাং একমাত ধর্ই যে ভারতের 
জাতীয় জীবনেব যেকদও তাহা প্রযাণান্তর নিরপেক্ষ সত্য । এই খেকু- 
দও ভগ্ন হওযাতেই জাতিশরীবের শন্যান্য অঙ্গ বিকল হইয়া পড়িয়াছে 
--তাহার শিল্প, বাণিজ্য, বীর্যাগরাক্রম লুপ হই শিষ্কাছে, তাহার 
সামাপ্রিক পাঁিবাক্ষিক ও ব্যক্তিগত জীবন শোচনীয় ভাঁব ধাবণ 
করিযাছে। ধর্দ্েব যথার্থ ভাব সঠিকভাবে হদযঙ্গম কবিতে অপারগ 
হইয়াই ভাঁবতবাসী পরস্পরবিবদ্দমান বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবা 
হীনবীর্ধ্য হইয়। পড়িযাছে। বীধ্যহীনতাই জাহীয় গীবনের অধঃপতনেব 
মূল কারণ। শরারেব রক্তের জোর কমিয়া খেলে যেমন নান।প্রকাঁর 
রোগ আদিযা শবীবকে বিধ্বস্ত ও বিপর্ধ্যপ্র কবিধা তুলে। সেইবপ 
জাতীয় শরীবে যখন ওজঃশক্তির অভাব হয তখনই তাহার রাষ্নৈতিক 
অর্থ নৈতিক ও সযাভনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ হীনভাব ধারণ করে। 
জগতের ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখা যায়, জগতে বিভিন্ন সযে 
যে সকল জাতির অভ্যুর্থান হইয়াছে এই ওজ্শক্তিব প্রভাবেই তাহ! 
সাধিত হইরাঁছে এবং ঘখনই যে জাতি এই ওজঃশক্তিকে হাঁরািষাঁছে 
তখনই তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয! দুর্দশার চবম সীমায় উপনীত 
হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ কবিলেও দেখা যায়, 
তাহার কাধ্যকরী শক্তির মূলে একটা সংস্কারগঠিত ভাব দণ্ডায়মান, 
মেই তাবের ভিতর দিয়াই তাহার কন্মকুশলত] বিকশিত হইয়। থাকে। 
সেইব্প জাতির পক্ষেও এক একট! সংস্কাবগঠিত ভাব আছে; চসই 
ভাবের ভিতর দিয়াই তাহার ওঞ£শক্তির প্রকাশ হইয। থাকে! 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত ধর্মে ভিতব দিয়াই তাহার কর্ম- 
কুশলতার প্রিচষ দিয়াছে, ধর্মই ভাবতের ওজঃশক্জির একমাত্র 
উৎপত্তিদ্বল। তীত্র প্রয়োজন অন্থতব কবিলেই মানুষের অন্তনিহিত 
শঙ়ির প্ফুরণ হয়। সেইকপ জাতীয় শক্তির বিকাশ করিতে হইলেও 
সফলের সমান ভাবে অন্থতবযোগ্য একটা জাতীয় প্রয়োঙ্গনকে 
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অবলব্বন করিতে হম, সেই সাধারণ প্রযোজনের ভিতর দিয়াই 
সংহতির শক্তির স্ফুরণ হয়। জাতীয শক্তির উহাই মূল কেন্্র। সকল 
জাতিব ইতিহাসেই এ বিষ;য়র বহু দৃষ্টান্ত বর্তশান। ভারতের জাতীয় 
ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা কবিলেও ইহা দেখাযায় ষে যখনই 
তথাঘ জাতীঘ শক্তির স্মরণ হইয়াছে ধর্মানুবাগ প্রস্থত ওজঃশক্তি- 
প্রভাবেই তাহ! সংসাধিত হইয়াছে । সনাতন ধন্দকে কেন্দ্র গ্করিয়াই 
শ্রীরাষচন্দ্রেব ধর্মরাজ্য' স্থাপিত হইযাছিল। স্বধর্মীনুরাগপ্রস্থত 
মহাবীধ্যের সহায়তাষই পাগবগণ বিপুল কৌরববাহিনী অনায়াসে 
মথিত করিষা ভাঁবতে পুনবাঁধ ধন্মেব বিজযপতাকী উড্টীন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। আবাব বৌদ্ধগে ধর্মকে কেন্দ্র করিব ভারতে 
যে ওজঃশক্তির স্ুনণ হইযাছিল আজ সার্দাদ্িহঅবর্যাধিক কাল অতীত 
হইয্বাী গেলেও, তাহান চিহ্ন দেখিঘ! ভগংণ্ে বিস্মিত 'ও মুগ্ধ হইতে 
হইতেছে । ভারতে প্রবল মুসন্মান প্রাধান্যেব সময় ধর্মকে কেন্দ্র 
করিযাই ছুদ্ধর্য রাজপুত, মহাবাষ্ট ও শিখ শক্তিব অভ্যুখান হইয়াছিল। 
আজ ভাবতের অভাব হইযাছে সেই ওজঃশক্তিব, তাহার 
অতাবই জাতীষঘ জীবনেৰ সকল প্রকাৰ মালিন্যের হেতু । বর্ষার 
জলপ্লাবনে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের পঙ্ষিল দুষিত জল নির্দলতা 
ও বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয সেইকপ প্রকৃত ধর্মান্ুরাগ হইতে উথিত মহ! 
ওজঃশক্তিব এভাবেই ভাবতের সকণ প্রকার জাতীর মালিন্য বিদুবিত 
হওয়া সম্ভব । 

এখানে প্রশ্ন একটি এই হইতে পারে যে, এক হিন্দুধর্মের মধ্যেই 
এত প্রকার বিভিন্ন মত বর্তমান রহিযাঁছে যে, ধন্মকে অবলম্বন করিয়া 
জাতীয় উদ্দেষ্টেব একতা নতা সম্পাদন একপ্রকার অসম্ভব বঙজিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। তাহাব উপৰ ভাবওবাশী বলিতে যে শুধু হিন্দু- 
দিগকেই বুঝায় তাহা ও নহে ; মুসলমান, খুষ্টীযান, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা 
ভিন্নধশ্মাবলন্বী্দিগকেও জাতিব ভিতর গণনা করিতে হইবে । সুতরাং 
ভারতে এমন কোন্‌ ধঙ্দখু আছে যাহ1 এই সমুদ্যকে একস্ুত্রে গ্রথিত 
কারতে পারে? পক্ষান্তবে দেখা যাঁষ, রাজনৈতিক ক্ষেতে এই নকল 
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বিভিন্রজাতির সমান স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, অতএব তাহাকে অবলম্বন 
করিয়াই তো উদ্দেস্তের একতানতা সম্পাদনের সুবিধা হয়? 
আপাতরৃষ্টিতে উহা সুবিধাজনক মনে হইলেও উহ] দ্বারা ভারতের 
স্থায়ী কল্যাঁণলাভের আশা অতি অল্প। আমাদিগের মনে রাখা 
উচিত যে আমাদিগকে "মানুষ হইতে হুইবে_-প্রেম, সত্যানরাগ ও 
মহাবীর্য্যধলে বলীয়ান হইতে হইবে, আর যাহা কিছু সব আপনা হইতেই 
আসিতে বাধ্য। কে কবে দেখিয়াছে যে ষথার্থ বী্যশালী লাঁগুনা 
ভোগ করিতেছে? সাধনা যর্দি কবিতে হয় তবে সেই মুল শক্তিরই 
সাধন! কর! উচিত যাহাতে . অন্তান্য সকল শক্তিই অনায়াসে আঘত্ত 
হয়। আঁমর] পূর্বেই বলিয়াছি, যাহার যেটি চিরন্তন সংস্কান্গগঠিত 
মূল ভাব, সেইটিকে অবলম্বন করিয়াই তাহাব শক্তির স্মুক্পণ হইয| 
থাকে এবং সেই শক্তিই তাহাকে সকল বিষয়ে পূর্ণতা আনিয়া! দেষ। 
আমর! একটি দৃষ্টান্ত সহাষে বিষয়টি স্পষ্টতররূপে বৃঝাইতে চেষ্টা করিব। 
ঘটনাটি যদিও কবিকল্পনাপ্রক্ত তথাপি তাহা বাস্তবজীবনের 
একটি স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি বলিয়া আমবা এখানে তাহার উল্লেখ 
করিলাম । যাহারা জগদিথ্যাত করাসী লেখক ৬106০: 70০ প্রণীত 
[.৪5 01591910165 নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তীঁহাব। 
দ্েখিয়াছেন, কেমন করিয়। ক্ষমা ও সহান্ৃভূতির ভিতব দি! নির্ধ্যাতিত, 
নিপীড়িত ও সকল প্রকার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত, পাধাণসদৃশ- 
কঠোরহদয় 1627 ড৬৪1]5৭7 এব ভিতরে মহাশক্জিব বিকাশ হইয়া 
তাহাকে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া যেন নূতন ছাঁচে ঢালিকা 11০15155৫৫৩ 
1596117 রূপে গড়িয়। তুলিয়াছিল। নিদাধসন্তপ্ত। ধরণী 'ধধন 
বর্ধার ঝারিধারাঁপাঁতের জন্য উনুখী হইয়! থাকে, সকল প্রকার 
সহানুভূতি, সকল প্রকার সাম্বনা হইতে বঞ্চিত 7681) ৬৭10687 
এর শুক্বহদয়ও তেমনি ধরণীতে একটু সহানুভূতির শান্তিধার! 
অন্ুসন্ধীন করিতেছিল। বিশপের ত্যাঁগোঁজ্জল অদ্ভুত জীবনাকাশ হইতে 
যেমনি উহা বর্ধিত হইল, অমনি তাহার জীবননাটকের দৃশ্তপট যেন 
সহসা পত্রিবর্তিত হইয়া গেল-নরকেপ কীট স্বর্গের দেবতার পরিণত 
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হইল! আবার দীনাহীনা লাঞ্িতা পদদলিতা ভিথারিনী ফ্যান্টিনের 
ভিতব ওজঃশক্তি উদ্দীপিত হইয় উঠি, তাহার মাতৃত্বকে অবলম্বন 
করিয়া । সেইরূপ ব্যক্তি বা জাতির অন্তনিহিত ওজঃশক্তির উদ্বোধন 
করিতে হইলে অবলম্বন করিতে হয সেইটি, যেটি যাহার চিরস্তন 
সংস্কারগঠিত যূল ভাব। জন্য ভাবের ভিতব দিয় যে শক্তি আসে তাহা 
ক্ষণিক স্নাযবিক উত্তেজনা মাত্র । সুতরাং ধর্মকে ছাড়িয়া অন্য যে 
কোন ভাবকে অবলম্বন করিয়াই ভারতে শক্তির উদ্বোধনের চেষ্টা হউক 
না কেন তাহাঁতে অল্পবিশ্তর ফল হইলেও স্থায়ী কল্যাণের আঁশ। অতি 
অল্প। অতএব ভাবতকে উঠিতে হইলে যথার্থ ধর্দ্ভাবকে অবলম্বন 
করা ব্যতীত আর পথ নাই। 

এখন দেখা যাঁউক, ভাবতেব বিভিন্ন প্রকার ধরন্মমতের একটা 
সাধারণ মিলনভূমি আছে কি না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই 
গুরুতর সমস্যাব একটা অভভুতপূর্ব্ব সমাধান করিযা ভারতকে তাহার 
পূর্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবাব জন্যই ভারতের ভাগ্যাকাশে যথা- 
সমবে শ্রীবামকষ্চরূপ জ্ঞানহুধ্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার সমগ্র 
জীবনের এত্যেকটি কার্যযকলাপের ভিতর এমন একটা অপুর্র্ব সমম্বয়ের 
ভাব বিদ্যমান ছিল যদ্ঘাবা শৈব, শাক, বৈষ্ণব, নিরাকরবাদী, সাকার- 
বাঁদী, এমন কি, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানগণও তাহাদের স্ব স্ব ধর্মমতের 
যথার্থ পূর্ণতা শ্রারামকষ্শবীরে স্পষ্ট বিদ্কমান দেখিয়া বিল্মিত ও মুগ্ধ 
হইতেন। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় সনাতন বেদশাস্ত্র 
“একং সঘিপ্রা বছধা বদত্তি” বলিয়া যে মূল তত্বের সন্ধান বলিয়া 
দিয়া শিক্মাছেন, জগতের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম বিভিন্ন পথে যে একই মূল 
সত্যেব উদ্দেশ্য ধাবিত হইতেছে, সেই মূল তত্বের উপর নিজ জীবন 
গ্রতিষ্ঠিত করিয়। এবং ঈৈনন্দিন প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ধ্যটি তাঁহারই 
আলোকে সম্পার্দিত করিয়া শ্রীরামকৃষঞ্জদেব এমন একটা অবস্থায় 
উপনীত হইয়়াছিলেন। বন্ততঃ, তাহার অলোঁকসামান্ত জীবনের 
নবীন আদর্শে সনাতন বেদযত একটা নূতন আলোকে প্রকটিত হইল। 
সুতরাং সকল ধর্শ্মতের সাঁহত সম্পূর্ণ অবিরোধী এই মহাসমস্বক়বাঁদ- 





১৬৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ধ__ওয় সংখ্য। 





কেই জাতীয় জীবনেব ভিত্তিম্ববপ গ্রহণ করিতে হইবে । তুমি মুসলমান 
বা খুষ্টাযান যাহ! আছ তাহাই থাক, শুধু এইটুকু জানিয়া রাখ 
যে অপরে যে ধর্ম্মেব অনুবর্তন করিতেছে তাহা ভুল বা তোমার 
মতের বিবোধী নহে। বিভিন্ন পথে তোমবা দেই একই 
অনাম অরূপ পবমেশ্ববকে জাঁনিবে, সেই একই সর্বভূতান্তরাআ্ 
তোমার্দের সকলেন্ন তিতন সযভাঁবে বিবাজিত রহ্যাছেন। এই 
উদার অথচ অতি গভীন সমন্যযবাদকে অবলম্বন করিয়। জাতি 
গঠিত হইলে, ভারতে থে মহাশক্তিব স্মুবণ হইবে কেবলমাত্র সে 
শক্তিই ভারতেব সকল সমস্যা দৃূব কবিষা তাহাকে তাহাৰ পূর্ণ- 
গৌরবে প্রতিঠিত করিতে সমর্থ। শুধু ভারতেব কেন, সকল 
দেশের সকল সমস্যা ঘুচাইয| দিয়া! পৃথিবীতে স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
কষ্ষিতে পারগ। 

স্বামী বিবেকানন্দ জাতীষ জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শের শুধু নির্দেশ 
মাত্র কবিযাঁই যে ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, উহা লাভ করিবার দেশ- 
কালোপযোগী সহজ পন্থাও তিনি সম্পূর্ণপপে দেখাইঘা দ্যা গিয়াছেন । 
প্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ই আমাদিগের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ কব্যা দেষ, স্বার্থপরের 
সন্কীর্ণদৃষ্টিতে কখনই সমবুদ্ধিব উদয় হইতে পারে না, সুতরাং সকলকেই 
শিখিতে হইবে, শ্বার্থত্যাগ । অবলম্বন কৰিতে হইবে, স্বার্থগন্ধলেশশৃন্ত 
'কম্্মরযোগ? বা “স্বোযোগ' । স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত “সেবাযোগের 
বিস্তারিত আলোচন। করিবার সুযোগ আমাদের আজ হইবে না, আমরা 
তৎ্সন্বন্ধে সামান্য আলো'চন। মাত্র করিয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। এক কথায় বলিতে গেলে__ত্যাগই এই শরতের মূলমন্ত্র । সব্ব- 
ভূতে একই আত্মা বা ঈশ্বব অবস্থিত রহিথাছেন জানিয়! কোনও প্রকার 
প্রতিদান বা ফলের আকাজ্ষা না ব|খিয়! ষথাযাধ্য সকলের সেবা 
করিয়া! নিজকে ধন্য জ্ঞান কবাই ইহাঁণ শনুষ্ঠান _নিংস্বার্থ অকপট প্রেমই 
তাহার দক্ষিণা_ফল, অনন্ত শান্তি । এ শুনুন, এই মহাযজ্জের খত্বিক্‌ 
সমগ্র জাতির হৃদর-তন্ত্রী বস্কত কবিথা উদাত বে কি মহামন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেছেন £-- 


চৈত্র, ১৩২৬]  আঁচার্ধ্য বিবেকানন্দ ও সার্বজনীন ধর্মা। ১৩৯ 


“নাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হাদযে সম্বল! 

অনন্তের ভুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হদে বিদ্যমান, 

“দাও দাও” যেবা ফিবে চাঁয়, তাঁব সিন্ধু বিন্দু হ'য়ে ষান। 

ব্রহ্ম হ'তে কাট পবমাণু সর্্বভূতে দেই প্রেমময 

মন প্রাণ শরীর অণ কব সথে এ সবার পায। 

বনুবপে লন্মুধে তে।নাব, ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর * 

জীবে প্রেম কবে যেই জন সেই জন দেবিছে ঈশ্বব |৮ 

জোধাব যখন আসে খন তাহা নাঁবিকের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে 

না, পূর্বগগনকে উবাব রক্তিম আভা রঞ্জিত কবিয়! অরুণ যখন উদ্দিত 
হন তখন বিহগগণ কাকলি ধ্বনিতে তাহাকে বরণ করিয! লইল কি না, 
মানব নধন উন্মীলন কবিষ়, তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল কি ন!, 
তাহা দেখিবার জন্য তিনি অপেক্ষা কবেন না। সেইকপ বিধির বিধানে 
নৃূহন তাবে? খন্তা যখন আসে তখন কাহাবও বাবশ বা ্রত্যাখ্যানের 
ধাব তাহাকে বড একটা ধাবিতে হয না, অথবা] সুদূর হিমালয়ের তুষাঁর- 
ধবল উত্ত,ঙ্গ শৃঙ্গ হইতে জাহৃবীব পৃত বাবিধাবা যখন সাগত"্র উদ্দেশ্টে 
ছুটিয়! আনিতে থাকে,তখন কোঁন বাখাই তাহার গতিবোধ করিতে পারে 
না, অপিচ যাঁহাবা তাহার অবিরাম প্রবাহে গা ভাসাইয1 দেয় তাহারা 
অনায়াসে বিপুল সাগন্সজম ভাভ কবিষা ধন্য হইয়। থাকে । সাবার 
যাহার] স্বকাধ্যসাধনতত্পব তাহাবা সেই অপ্রতিরোধ্য গতিকে 
প্রতিহ 5 কবিতে চেষ্টা না কনিয়া স্বীঘ উদ্দেশ্য সাধনের অন্ুকৃূলভাবে 
তাহাব গতিকে ব্যসহাব কবিষ। নানাপে স্বকার্ধ্য উদ্ধার কৰিষা লয় । 
বুদ্ধিমান সে যে সেই মহাঁশক্তিব সামর্থ্য বুঝে ও তাহাব যথাযথ 
ব্যবহাব জানে | সেইবপ দেখা যাঁঘ, জগতের বিতিন্ত্র স্থানে বিভিন্ন 
সমষে উাদ্ঘত মহাপুরুষগণ একটা 'প্রবল ভাবের হিল্লোল তুলিয়৷ দিযা 
যান, আব তাঁহার প্রভাবে তৎসমকালবন্তী ও পববন্তিগণ বিভিন্ন প্রকার 
শ্রেয়ঃসাধন করিয়া লন। মেরীনন্দন ঈশ। ভাবরাঙ্যে যে প্রবল 
ঝটিক! উিত কবিষ্বা দ্বিধা গিয়াছিলেন তাহাকে অবলম্বন করিয়াই 
ইযুরোপ ও আমেরিকার এই আশ্চর্ধ্য সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে । 
আর যাহাদের সক্কীর্ণ ভাবগ্রহণপরাজ্ধুখ হৃদস্স তাহাকে প্রত্যাধ্যান 





১৪০৩ উদ্বোধন ! [ ২২শ বর্--৩য সংখ্যা। 








করিয়াছিল তাহার! আঞ্চ কোথায়? জগতে আজ তাহাদের স্থান 
কই? ভগবাঁন্‌ বুদ্ধ যে ভাবের উত্স তুলিয়৷ দিয়! গিফ্লাছিলেন 
তাহার পুণ্য প্রবাহে অভিসিঞ্চিত হইয়া তাঁরতউগ্ভানে যে সকল স্বর্গের 
কুনু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সৌরভে আজও ধরণী ভরপুর 
রহিয়াছে । 

আবার সুবাতাস উঠিয়াছে। হে অযুন্ের যাত্রগণ, এবার পাল 
তুলিয়া দাও, ভাবমন্দাকিনীর পুণ্যপ্রবাহ আবার ছুটিয়া চলিয়াছে, 
হে বুদ্ধিমান তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তোমান স্বকার্ধ্য সাধন করিষা 
লও। ঘোর অমানিশার ছুর্ভেগ্ক তিমিরজাল বিচ্ছিন্ন কবতঃ পৃর্বব- 
গ্গনকে গৌরবের অত্যুজ্জল কিবীটে বিভূষিত করিযা প্র দেখ অরুণ 
উদ্দয় হইয়াছে, দেেখিতেছ ন1 তোম্র জীর্ণ কুটীরের ভগ্ন বাঁতায়নপথে 
তাহারই একটি ক্ষুদ্র বুশ্মি প্রবেশ কবিষা কেমন ঝিক্মিক করিতেছে? 
_ চতুর্দিকে কেমন একট] নবজাগবণের সাড়া পড়িযা গিয়াছে? তবে 
এস, ওহে অনন্তের যাত্রি, নিশাব আবেশ ত্যাঁণ করিয়া, সকল প্রকার 
স্বার্থমলিনতা বিসর্জন দ্িযা, সকল প্রকাঁব ভয় ও দুর্বলতা পরিহার 
পূর্বক. হৃদয় হইতে ঈর্ধা, দ্বেষ, সঙ্ধীর্ণতা, কপটত৷ মুছিষা ফেলিযা 
এই পরম পবিক্র নবীন এভাতে, নবজ।গবণের এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে নণীন 
দীক্ষা গ্রহণ করতঃ তোমার জীবনকে অমুতময় কব আর বিশ্বের মাঝে 
দীড়াইয। তোমার ন্সমৃতদৃষ্টিতে সকলকে অভিষিক্ত কর। 

(সমাপ্ত) 


বাঙ্গালায় বিংশ শতাব্দী ।% 
( শ্রীসত্যন্ত্রনাথ মঙ্জুমদার ) 


কোন কোন বুগবিশ্নেষণকাী মন্থী লেখক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে 
বাঙ্গালায় নবধুগের স্চন। হইক়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। আবার কেহ কেহ বলেন উনবিংশ শতাব্বীর প্রথম প্রভাঁতেই 
নাকি আমরা “জাগিয়। উঠিয়া নবান আলোকে” উন্নতিপথে যাত্রা 
করিয়াছি । | 

আজ যদ্দি আমর! পশ্চাদ্দষ্টিপরাধণ হইয়া একট! নির্দিষ্ট কাঁল আবি- 
স্কারের চেষ্টা কৰব-_নূতন চিন্তা, নৃতন ভাঁবে ভাবিত হইয়া জীবনের 
অভিনব ধিকাশের উৎপন্ভিষ্থান আবিষ্কারের চেষ্ট] করি, তাহা হইলে 
দেখিতে পাই, শ্রীরামকুষ্জদেবের অভুযুদ্দয়ের পর হইতেই বাঙ্গালীর 
চিন্তারাঙ্গে এক সুস্পই. পরিবর্তন দেখা দিয়াছে । সকল দিক্‌ বিচার 
করিয়। ১৮৮০ খুষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার নবযুগের আন্ত ইহা! অসক্ষোচে 
নির্দেশ করা যাইতে পারে । তথাপি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুর্ব্ষে এ যুগে 
আদর্শ প্রচার করিবার কোন বিশেষ চেইা এতন্ষেশে দেখ! যায় 
নাই। এক বথায় স্বামী বিবেকানন্দেন স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর 
হইতেই নব্যুগেব আদর্শ ব্যাপক ও সার্বজনীনভাবে ঘোষিত 
হইযাছে। বাঞ্গালার বিংশ শতান্ধী ব! নবযুগকে সেই জন্যই আমর! 
রামক্জ বিবেক নন্দ-যুগ বলিয়া অভিহিভ করিতে চাঁই, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বলিতে চাই স্বামী বিবেকানন্দই এ যুগের প্রথম ও প্রধান প্রচারক | 
আজ পর্য্যন্তও এই শক্তিমান সন্্যাপীর নমর 'ভাবস্মষি অপ্রতিহত 
গতিতে বাঙ্গ।লীর জাতীন্গ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । ইহাতে কেহ 
যেন মনে না করেন, শ্বামিজীর বিপুল উদ্যম ও চেষ্টাকে আমর! 





* বিগত ২৫শে মাঘ “ব্যাটর! অনাপ্থবন্ধু সমিতি” কতৃকি অন্ুভিত ধর্মসভার় লেখক 
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কেবল বাঙ্গালপার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দেখাইতেছি। তাহার 
কাধ্যক্ষেত্ের পরিধি ভারতবর্ষের সীমালজ্ঘন করিয়া সমগ্র জগৎকে 
বেষ্টন করিয়াছিল। বর্তমান প্রবন্ধে আমবা তাহাকে দেবলমাত্র 
বাঙ্গাল! ও বাঙ্গালীর দিক্‌ হইতেই দেখিব। 

আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ১৮৯৭ থুষ্টা হইতেই বাঙগালায় 
নবযুগের ভাবরাশি প্রচারিত হইয়াছে। বাহার! ১৯*৫ খুষ্টাবধ 
অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের গ্রারস্ত হইতে ব্যাপকভাবে একটা জাতীয় 
জাগরণ লক্ষ্য করিয়া তখন্‌ হইতেই নবযুগের স্থস্জপাত বলিয়৷ নির্দেশ 
করেন, তাহাদের কথাও অনেকাংশে সত্য, কেননা, অনেকেই উহার 
মূল উৎসরূপে স্বামিজীর ভাবরাশির প্রতিই ইঙ্গত করিয়! থাকেন। 

এই বাঙ্গালাদেশে শ্বামী বিবেকানন্দের পূর্বগ ধর্ম ও সমাঁজ- 
সংস্কারকগণের চরিত্র ও কার্ধ্য প্রণালী আলোচন। কবিলে দেখিতে পাওষা 
ষাষ, তাহার কতকগুলি বৈদেশিক ও ন্বদ্দেশীভাপের অসংলগ্ন মিশ্রণে 
প্রতিধ্বনি মাত্র । টবদেশিক শিক্ষ!। সমাজনীতি ও ধর্মের সহিত 
প্রথম পরিচয়ে যে ধারণ! ও আকাঙ্ষা তীহাদেব মনে উদ্দিত হইযাছিল, 
তাহারা কেবলমাত্র তাহাই প্রচাব করিয়! গিয়াছেন- ধর্শসংস্কার ও 
জাতীয় সাধনধারার সহিত এঁক্য রাখিয়া তাহাবা কোন অভিনব 
আদর্শ কুটাইতে পাবেন নাই । 

শাক্ত ও বৈষ্ব-_দুইটী সাধনার ধারা কত বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গীতে 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়! বাঙ্গালা মাঁটীতে প্রবাহিত হইতেছে । 
কত বিচিত্র রূপান্তরের মধ্য দিয়া, কত কলহ ছন্দে প্রতিহত হুইযা, 
কত কদাচার ও ব্যতিচারে পঙ্ষিল হইয়া অবশেষে শ্রীরাযকুষ্েের হৃদয়- 
গ্রয়গে আসিয়া সম্মিলিত হুইযাছিল। ধর্মের বাজস্য়জ্জে ব্রতী 
এই মহাপুরুষ শান্ত ও বৈষ্ণব সাধনাকে আত্মস্থ করিয়া -ছুই আদর্শের 
সমম্ব় করিয়া- এক অতি আশ্র্্য কৌশলে বাঙ্গালার সাধনধর্ত্ের 
বিশেষত্ব রক্ষা করিলেন। ভারত ও ভাঁরতেতর বিশেষ বিশেষ সাঁধন- 
ধারাগুলিও বাঙ্গালার সাধনধারার সহিত তাহার জীবনে সম্মিলিত 
হইয়াছে । এই মহা-সমম্বয়ের ক্ষেত্র হইতে ঘষে তদ্বৈত আদর্শ উত্িত 
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হইয়াছে, নবযুগের ধর্দ্সাঁধনার সেই আদর্শ প্রয়োগ করিবার কৌশল 
স্বামিজী আমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। এই অভিনব ধূর্মাদর্শে 
জীবন গঠন করিবার জন্ত তিনি ছুইটী পথের ইঙ্গিত করিয়াছেন--ত্যাগ 
ও সেবা । বৈষ্ণব সাধনায় প্রেমের বিকাশ ত্যাগে, শাক্ত সাধনায় শঞ্জির 
বিকাশ কর্মে। প্রেম ও শির এই £ অপূর্ব সাশ্মলনে স্বামী 
বিবেকানন্দ-গ্রচান্রিত জাতীয় আদর্শ সেবাধর্ট্ের অভ্যুদয়--জাতীয় 
সাধনধারার সহিত ইহার গভীর এ্রথ্য অথচ অভিনব মৌলিক 
বিকাশ। 

আধার তেদে এই প্রেম বিভিন্নপ্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
্বজাতিপ্রেম। স্বদেশপ্রেম। ভগবতপ্রেম- একই প্রেমের বিভিন 
বিকাশ । সেই জশ্ঠই নবযুগের কর্মীকে সেবার পথে দীড়াইবার 
প্রথম সোপানেই স্বামিজীর একটী প্রশ্নের সশুখীন হইতে হয়-__“তোমার 
হৃদয়ে প্রেম আছে তে?” যদ্দি থাকে তবে সেই প্রেম, তাহ! বর্তমানে 
যতই সক্কীর্ণ ও বিকৃত হউক না কেন, সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম 
করাইয়া "তামাকে চরম লক্ষ্যে পৌছাইয়! দিবে। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জাতীব জীবনের আসন্ন সমস্যাগুলির 
মীমাংসা শ্বামিজী উচ্চক্ঠে ঘোষণ। করিয়াছিলেন । বক্ষ্যযান প্রবন্ধে 
আমর তাহাই একটু আলোচন! করিব। দুর্ভাগ! বাঙ্গালীর আজ 
সমস্তার অস্ত কি? অন্নসমস্াঃ বন্ত্রসমস্তা, শিক্ষাসমস্য!, সমাজসমস্ত!) 
ধম্মসমস্তা, রাঁজনৈতিক সমস্তা-_- ইত্যাদি সহত্র সমস্যার জালে বাঙ্গালীর 
জীবন আচ্ছন্ন। সমস্য এত গুরুতর হইয়। পড়িয়াছে যে বাঙ্গালী 
শিশু জন্মমাজেহ দুগ্ধস্মস্থায় পীড়িত হইয়া সাণ্ড, বাপ্রি ঝা 
শটির পালোর শরণ ল€হতে বাধ্য হয়! মৃত্যুসমস্তাও ততোধিক 
সঙ্গীন। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ পিতান্গাতা অন্নবস্ত্রাভাবে পুব্রকন্তাগণের 
শীর্ণ উললমুর্তি দেখিয়া ভগন্ৃদয়ে অশ্রমোচন করিয়া প্রতিদিন শ৩বার 
মৃত্যুকামন। করিতেছে-_সহরবাসী “বাবু'র,পরিত্যক্তা ও উপেক্ষিতা মাতা 
পল্লীগ্রামের ঞনহীন বু'টীরে বসিয়। প্রত্যহ মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করিতেছে_-অপমানিতা ও লাছিত! বঙ্গকুষারীগণ হদয়হান নিষ্ঠুর 
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গঞ্জনায় ক্ষিণত হইয়া ম্বদেহে অগ্ি প্রদান কশ্রিতেছে। 
--খাণ্রে দানে জমিদারের বিশাসষজ্ঞের হবির আয়োজনে, পেষণে 
পীড়নে বিব্রত হইয়াও বাঙালী মন্সিতেছে-_আবার দুতিক্ষে, ওলাওঠায়, 
প্লেগে, ইন্ক্ুয়েগ্ায়। বসন্তে অসহায় বাঙ্গালী দল বীধিয়। মরিতেছে__ 
ইহ! বাঙ্গালীর মন্মাস্তিক হদয়তেদী মৃত্যুসমস্য ! 

এই জন্মমৃত্যুসমস্যার সন্ধটময় সঙ্ধিস্থলে দীড়াইয়াও আজ বাঙ্গালী 
জীবনসমস্তা মীমাংসা করিবার আগ্রহে মস্তক উত্তোলন করিতেছে_- 
ইহা আশার কথা । বিমুখ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের বিরুদ্ধে প্রবল 
সচেষ্ট প্রতিজিয়। দেখা দিয়াছে । 

, বিংশ শতাব।র প্রথম প্রহরে জাতিগত আখত্মসন্বিৎ লইয়া! আমর! 
একবার পশ্চান্ুষ্টিপরায়ণ হইয়া! আমাদের অতীত ইতিহাসের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম । কেননা, খ্রাষ্তীন পাত্রী ঝা পঞ্চিতগণ এবং 
স্বদেশী সংস্কারকগণ যে ভাবে অতীতকে চিত্রিত করিয্াছিলেন তাহ? 
আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, আমাদের কেমন একটা সন্দেহ 
হইয়াছিল, আমবা মুখ ফিরাইয়াছিলাম। আমরা কি জানিতাম, 
আমাদের অনাদ্বত, উপেক্ষিত ইতিহাস এক মহাজাতির গৌরব- 
কাহিনী বুকে করিয়া বাঙ্গালার ধুলিতলে মুখ লুকাইয়! কাদিতেছে? 
আমর কি বুঝিতাম, এই ইতিহাসকে বিস্বৃতির গহ্বর হইতে তুলিয়া 
আনিয়। জাতির সন্মুথে স্থাপন করিতে হইবে, কেননা, আমাদের 
বর্তমান ও ভবিস্তৎ উহার হ্বারাই প্রভৃত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে? 
আমরা জানিতাম না বুবিতাম না বলিয়াই দীর্ঘ এক শতাবী ধরিয়। 
(বিজরী জাতির গৌরবদ্জ্টায় স্বদেহ অনুরঞ্জিত করিবার চেষ্টা কনিয়াছি। 
আঁঞ্জ অতীত আযাদিগকে ডাক দিরাছে%' অতীতের গর্ভে ফিরিয়া 
যাইবার জন্য নহে--তাহাকে জীবন্তভাঁবে চিত্রিত করিয়া তুলিবার 
অন্ত । নুতন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইবে। তবেত 
আমরা বুঝিব যে বাঙ্গালী চিরদিন এত তীরু, র্ধল ও পরবশ ছিল 
ন1। অমিতবীর্ধ্য, অলৌকিক প্রতিভা, অদম্য কর্মশক্তি, বাঙ্গালীর 
সব ছিল। 
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বাঙ্গালী জাগিবে-__জাগিতেছে! তাই না আমরা অতীত 
ইতিহাসের খনি খুঁড়িয়া আমাদিগের জাতী আদর্শ উদ্ধার 
করিতে সচেষ্ট হষ্টয়াছি। প্রাচীন শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শ 
কেবলমাত্র আমাদের জাতীয় জীবনকে পুষ্ট ও বিকশিত করিয়া 
তুলিবার জন্য নহে, উহাদের দ্বার! বর্তমান জড়বাঁদসর্বন্থ জগতের চিন্তা- 
জোত পর্য্যন্ত পরিবর্ডিত করিয়া দিতে হইবে। এই আদর্শ যুগপঞ্ 
স্বদেশে ও বিদেশে গ্রচাবিত করিয়া উপেক্ষিত বাঙ্গালী বিশ্বসমাজে 
বরণীয় হইবে_-এই প্রবল সচেন্ছ যুদ্ধঘোষণার প্রারস্ত হইতেই 
নবধুগের স্চনা। ন্বামী বিবেকানন্দেব জীবনে এই আদর্শ পূর্ণরূপে 
প্রকট হইয়াছিল বলিয়াই তিনি যুগপ্রবর্তক--নব্যভারতের প্রথম 
জাগ্রত পুরুষ। 

তিনিও সাহা জীবন-বিকাশের ইতিহাসের কথ) বলিতে পিয়। 
একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “যে সকল নীতি অবলম্বনে আমার 
জীবন পরিচালিত হইতেছে তন্মধ্যে একটী এই যে. আমি কখনও 
আমার পূর্বপুরুধগণকে শ্মরণ করিয়া লঙ্জিত হই নাই। জগতে যত 
ঘোর অহঙ্কারী পুরুষ জন্মিয়াছে, আমি তাঁহাদের অন্যতম; কিন্ত 
আমি তোমাদিগকে স্পষ্টভাষায় বলতেছি, আমার নিজের কোন 
গুণ বা শক্তি লইয়া আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন 
পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরুব অনুভব করিয়া থাকি। যতই 
আমি অতীতকালের আলোচনা করিঘাছি, যতই আমি, অধিক 
পশ্চাদ্ট্টিপরায়ণ হইয়াছি, ততই আমার হৃদয়ে এই গোৌরববুদ্ধির 
আবির্ভাব হইয়াছে । ইহাতেই আমার বিশ্বাসের দৃটতা ও সাহস 
আসিয়াছে, আমাঁকে পৃথিবীর ধূলি হইতে উখিত করিয়া আমাদের 
পূর্বপুক্রষগণের ম্র্ধান্‌ 'মততিঞাক্স কার্যে পরিণত করিতে নিষুক্ত 
করিয়াছে। সেই প্রাচীন আধ্যদিগের সন্তানগণ। ঈশ্বরের কৃপায় 
তোমাদেরও সেই অহঙ্কার হৃদয়ে আবির্ভ.ত হউক, তোমাদের পুর্ব 
পুরুষগণের উপর সেই" বিশ্বাস তোমাদের শোণিতের সঠিত মিশিয়া 
তোখাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়! াউক, উহ! ঘ্বারা স্ঘগ্র জগতের 
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উদ্ধার সাধিত হটক।” আজ যদি বাঙ্গালায় “দেবানাং প্রিয় 
প্রিয়দর্শী” সম্রাট অশোক থাঁকিতেন, তাহা হইলে দিকে দিকে প্রস্তর- 
স্তস্তে ও গিরিগাত্রে বিবেকানন্দের এই উদ্ধি ক্ষোদিত হইত। তথাপি 
আশা আছে, উদীয়মান বাঙ্গালী যুবকগণের তরুণ প্রাণে এ মর্মম্পর্শ 
আহ্বান প্রতিধ্বনি তুলিবে। 

স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র পদরেণু মন্তুকে ধারণ করিয়া বিংশ- 
শতাব্দী বাঙ্গালা প্রবেশ করিরাছিল। এই মহাপুরুষের অগ্রতিহত 
ভাবপ্রবাহের ছুনিবার প্রেরণায় নবজাগ্রত জাতি “বিদেশীভাবের 
স্বদেশী" করিতে গিয়া] ব্যর্থকাম হইয়াছে--ঈষছুন্মেষিত পুরুষকাকের 
ক্ষুব্ধ উত্তেদনায় শক্তির অসঙ্গত প্রয়োগ করিতে গিয়া নিশম্মমন্জাবে 
প্রতিহত হইয়াছে । এই বিরুতগস্থা হইতে ষে অভিজ্ঞতা লাঁত করিষ! 
আমরা ফিরি! আসিয়াছি, তাহা আমাদিগের বর্তমান যুগের আশা, 
আকাকঙ্ছা ও কর্তব্যের সহিত সম্যক পরিচযবের পথ অধিকতর সুগম 
করিয়া দিয়াছে । আঁমবা বুঝিরাছি, সাময়িক উত্তেজনায় উদ্ভ্রান্ত 
হইয়া শক্তিব অথ! অপব্যয় মূঢ়তার চিহু। উহাতে স্বদেশের হিতসাধন 
অপেক্ষা অহিতসাধনই তইয়। থাকে । যাঁহ। হউক, এই মাবাখ্রক 
ভ্রমের চোরাবালিতে পডিযাঁও বুচেষ্টার আমরা উঠিয়া আসিয়াছি। 
এই সমন্ত ঘটনার ঘাঁতগ্রতিঘাতে আমর! শ্রীভগবানের কৃপায় যে 
কেবল আত্মপরিচদ্ন পাইয়াছি তাহা নহে, সমস্ত মিথা! সংশয় বিদূরিত 
করিয়া, আত্মশক্তিও ঘীরে ধীরে জাগিযা উঠিতেছে। এক্ষণে 
আমাদিগের কর্তবা, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাকে সর্বদা জাগ্রত ও উদ্যত 
রাখিয়া এই শক্তিবিকাশের নান! দ্বার উদঘাটিত .করিয়! দওয়া । 
আমাদের দৃষ্টিকে সক্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে নিক্ষেপ করিয়! বাঙ্গালার 
বিশাল জনসঙ্ঘকে পর্যবেক্ষণ করিতে হইধে তাহাদের আশা, 
আকাজ্াা ও অতাবের সহিত সম্যক্ঝপে, পরিচিত 'হইতে হুইণে। 
বাঙ্জালার প্রাণের ষে বিপুল প্রবাহ হরজটজাঁলরুদ্ধ মন্দাকিনীর মত 
এই জনসাধারণের মধ্যে গচ্ছন্ন হইয়া রহিষ্নীঞ্ছে, তঃগ্রভাবে তাহাকে 
পুনরায় দেশের মাঁটীর উপর দিয়! বাইয়া] দিতে হইবে। বাঞ্গালার 
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প্রাণের সে জগৎ্উপপ্লাবী লীলার দিন নিকটবর্তী-কোন্‌ মত্ত ধ্ররাবত 
আতিগাত্য ও পদমর্যাদার ক্ষুদ্র দ্ত লইয়া ইহার গতিরোধ করিতে 
গিয়া! আত্মঘাতী হইবে? সরিয়া ফাড়াও! সরিয়া দাড়াও! রে 
অলস, ছুর্বল, বিলাসী, স্বার্থপর! এ কর্মক্ষেত্রে তোমার কোন 
প্রয়োজন নাই। এ মহাপৃজার সন্ধিক্ষণে চাই তাহাদের, থাহার! 
“প্রাণাত্যয়েপি পর কল্যাণচি কীর্যবঃ,”_- চাই তাহাদের, যাহারা 
যুগপ্রবর্তক আচার্য্যের উদাত্ত কণ্ঠম্বরেব সহিত ক মিলাইয়! বলিতে 
পাঁবিবে? “আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাপ করি--মামি মানুষকে বিশ্বীস করি-- 
আজ ছুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পবের সেবার জন্ত নরকে যাইতে 
তাহাদ্দিগকেই প্রস্তত হওয়া মি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।” 
জাতিব সর্বহঃখ বরণ কৰিগা লইয়া গণবিগ্রহের পুরোছিতন্ধূপে 
পুরোভাগে দগুযমান- হইয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। 
চারিদিকে কালের" শুভচিহ্ ! সমাঞ্জের বিভিন্ন স্তরের 'পতিত, 
পর্যযায়ভুক্ত ও জল'অনাচন্ধণীয় জাতিসমূহ ধারে ধীরে মগ্তক উত্তোলন 
কবিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে কতকগুণি কুপম্ুকের ব্যর্থ লম্ষবাহ্ষ 
দেখিয়া হাস্যোদ্রেক হয়। ইহাদের সক্বীর্ণ মন্তিষ্ক তাবিতে পারে ন৷ 
যে, এই জাগরণের পশ্চাতে যুগপ্রবর্তকের গভীর তগঃশক্তির প্রেরণা 
রহিয়াছে। ইহাদের স্থৃলপৃষ্টি্ন সম্মুখে ভাবী সমাজবিপ্রবের ভঙ্গীবহ 
চিত্র প্রতিফলিত হয় না। ইহাঁর৷ বুঝিতে পাঁরে না, শান্্রযুক্তিহীন 
দেশাচাব ও লোকাচারের প্রাচীন জীর্ণ কম্থা দিষা আর এই অগ্নিস্কলিল 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখা যাইবে না, উহ! সমস্ত কুসংস্কার দগ্ধ করিয়! 
স্বমহিমাৰ দীপ্ত হইয়া উঠিবে। সাবধান! মাৎসর্ষ্ের অধ্ধত্বে, ব্যর্থ 
অহঙ্কারের আন্ফালনে এই স্ষুবজাতিগুলিকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিও না। 
এই উন্মেষোন্ুখ শক্তিতে তাহার স্বাভাবিক পথে বিকর্দিত হইতে 
দাও) ছুঃখ, টৈন্ত৮ ছি, মড়কের “প্রলয় পয়োধি জলে” অনস্ত 
আশার নাগপৃষ্ঠে শান্তি ,বাঙ্গালার নিডিত বিরাট জনসজ্ঘবরূপী 
“নারায়ণ” তাহার নাপ্তর্বলোডূত ্রহ্মারূণী বিবেকানন্দের তপঃ- 
শক্তিতে যুগান্তরের নিদ্রা ত)াগ করিয়া! জাগ্রত হইতেছেন ! 
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এই পুণ্যলগ্লে তুমি এসো কর্টি! তোমার শক্তি-সবল সেবাপরায়ণ 
বাছুধুগ লইয়া--বলদর্পিত পদতলে অন্তায়, অসত্য, অত্যাচার দলিত 
করিয়া বাঙ্গ।লায় সোনার শ্বশানে এই স্তব্ধ আলস্যের জড়ত্ব মথিত করিয়া 
নূতন নৃতন করের সৃষ্টি কর। বিবস্ত্র জননীর লঙ্জ! নিবারণ কর, 
চ্ষুধিত জঠরে অন্ন দাও, অত্যাচারীর কবল হইতে হুর্বলকে রক্ষা কর। 
অজ্ঞানকে জ্ঞান দাও, ছুর্বলকে শাক্ত দাও, পশুকে মন্যাত্ব দাও, 
মানুষকে দেবত। কর! এসো কর্ম! আমরা তোমাকে ববণ 
করিবার জন্য শ্রক্চন্দনহত্তে ঈাডাইয়া তাছি। 

এসো তুমি ভক্ত, বাঙ্গাপার দ্রেবদেবী, যুর্তিপূ্জা, অবতার, গুরুবাদ, 
মন্ত্র ও সাধনা লইয়।! তোমার প্রেমের ঘন্যাঁয় দেশ ভাসিয়! যাক্‌। 
তোমাব ধ্যানে বাঙ্গালার চিরস্তন রূপ নববৈচিত্রে] ফুটিয়। উঠুক ) বাঙ্কা- 
লার দেবদেবী তোমার পুর্ায় প্রসন্ন হইয়া জাগ্রত হউন! এসে] ভক্ত, 
বাঙ্গাপার পল্লীর কুটীরে কুটারে পৃজাহীন দেবতার বেদী কোনমতে রক্ষ। 
করিয়া আমরা তোমার অপেক্ষা! করিতেছি। 

এসো তুমি জ্ঞানি ! ধাঙ্গালাব শ্তামলকাননে তপোবন রচনা করিথা 
এসো অগ্নিতুল্য ঠেজন্বী ব্রক্গবিদ্‌' ব্রহ্মবিদ্থাকামী শিষ্যগণকে ব্রহ্মচর্ষ্য 
দীক্ষা দাও । স্তিশান্ত্রের নবকলেবব করিষা নূতন বিধান বচন কর, 
সমাঞ্কে ধারণ কর, জাতিকে সংহত ও সংঘত কর। এসো! তুমি 
জানি, অকাঁমহত, শ্রোতিয়। ব্রাহ্মণ ! তোমার অপেক্ষা আমরা উন্মুখ 
আগ্রহে দগ্ডায়যান | আবার তোমাকে বাঙ্গালাব বুকে ফিরিয়া আপিতেষ্ট 
হইবে। 

আর এসো! তুমি নবযুগের নবীন সন্ন্যাসি! সনাতন ধর্াদর্শের 
সংরক্ষক ও প্রচারক! কুলকে পবিত্র, করিয়া, জননীকে কৃতার্থ করিয়া, 
জন্মভূষিকে ধন্য করিয়া, কৌপীনমাব্রসত্ঘলে তুর্মি আঙ্গ গৌরবগর্ধে 
দণ্ডায়মান হও। তোমার ত্যাগপৃত গৈরিকৃদী প্রিতে বাঙ্গাল! উত্তাসিত 
হইয়া! উঠুক ! ভর্ভিক্ষ; বস্তা, ঝঞ্া, ব্যাধি, মড়ক, অবিচার, অত্যাচারে 
জর্জরিত জীবন্মত বাঙ্গীলী তোমার সেবা প্রসারিত মঙগলহস্তের পুণ্যম্পর্শ 
লাত করিয়। নবীন আশায় সবীবিত হইয়। উঠুক। তুমি নিজের 


১চত্র। ১৩২৬।] বাঙ্গালাও বিংশ শতাব্দী । ১৪৯ 





মুক্তিকামনাকে তুচ্ছ করিয়া বিশ্ব কর নকলের মুক্তি নাহইলে তোমার 
মুক্তি হইতে পারে না । এক ও বহু উভয়েই একই সত্যের বিভিন্ত 
অসস্থার বিভিন্ন অনুভূতি, ইহ। বুঝিয়। বনুত্থের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান 
কর। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গিয়া শুনাঁও, “তোমরা অমিতবীর্যা অমূতের 
অধিকারী” বাঙ্গালীর শুষ্ক তৃুষিত কঠে তোমার কমগুনু হইতে 
অদ্বৈতামৃত বর্ণ কর। এই নবধুগে তুমি অগ্রসর হইয়৷ শৃঙ্খলিত 
জাতির অক্ষ হইতে অর্থহীন বিধিনিষেধেব বানন খুলিয় দাও। তোঁমা- 
দের নিঃঙ্বার্য আত্মত্যাগ ও তপস্তার প্রভাবে নবঙ্গাগ্রত জাতির কণ্ঠে 
ধ্বনিত হইয়া উঠুক সেই “ক্রেলোক্যকম্পনকাঁবী কোটীজীমৃতস্ন্দী 
নবীন ভারতের উদ্বোধন ধবনি__ওযাহ. গুরুজিকী ফতে? |” 

আর সর্োপরি তুমি এপো) বীব সন্্যাসী টিবেকানন্দ! 
বাঙ্গাপার বুদ্ধ ও শ্গ্কর, বাঙ্গালীর গুরু তুমি এসো -- 
তাঘন্বিগ্রহরূপে মামাদেন ভগ্র্দার বিনঅ শ্রদ্ধার মার্ধনাপনে 
উপবেশন কর। উদ্ধঘাচলের অরুণচ্ছটার স্তার তোমার পদ্ম/লাশ 
নে পন্ববেব সলিপ্ৃষ্টি আমাদের প্রত্যেক চেষ্টা ও কার্ষের উপর পতিত 
হইয| তাঁহাকে উজ্জল ও সার্থক করিগা তুনুক। তোমার জীবন হইতে 
তেজ আহরণ করিয়া আমবা তেঙ্গন্বী হইব। আমাদের হূর্বহ দুঃখ-. 
ভাবাক্রান্ত হদয় ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি তোমার মুক্ত স্বাধীন বিপুল মনুষ্যত্বের 
অত্রভেদী শুভ্র মহিমা প্রতিহত হইযা আহত অগ্নির ন্যায় সমুজ্জল 
হইয়া! উঠঁক। আমাদের ক্ষুত্র স্বার্থ লজ্জিত হউক-_অসার দপ্ত মস্তক 
অবনত করুক। তোযার জাবন-সাধনা বাঙ্গালীর অথণ্ড জাতীয় 
জীবনে নববৈচিত্রোযে জাগ্রত হইয়। শিংশ শতাব্দীকে স্ফল ও গৌরবান্বত 
করুক। তোমার অক্লান্ত কর্মের মহাবীর্ধ্যতরঙগ বাঙ্গালীকে আবার 
নূতন স্রোতে, নৃঙন পথে তাসাইয়া পইয়। যাক্‌। 


সমাজ পা ওয়ারী জা 


আগড়পাঁড়ায় ম্যালেরিয়া, 
হনুমান, শৃগাল ও তক্ষর | 


(জনৈক দর্শক) 


কলিকাঁত! লাটভবনেব নয় মাইল উত্তবে আগড়পাঁডা নামক একট 
গ্রাম আছে । কেহ বলেন ইহাব বাশনাম ছিল “অগ্রপল্লী” । তাহাই 
আগড়পাঁড় এই ড।কনাঁমে পবিত হইবাছে। অগ্রপল্পী নামেব বাবণ 
কি) তাহা অনেকে অনেক বকম অন্রমন করেন। ইহ] বাঞ্গালাব 
প্রথম বর্ণ অঅ”, ইংরেজীব প্রথম “এ' এবং পাবস্ত প্রথম “আলিফ॥ 
অক্ষরাগ্ শব্দ বলিষা বর্ণানুক্রমে নাম কবিতে হইলে এই পল্লীব 
নাম অগ্রেই আসিয়। পড়ে, এজন্যও নার পার্ধকতা আঁছে। 
শুনা যায়, এক সময়ে এই গ্রামখানি ধর্ম, সমাঁজ, নীতি ও 
জ্ঞানবিগ্ভার আলোচনা এ অঞ্চলে অগ্রবর্তী ছিল; টোলেন 
হিসাবে ভাটপাঁড়ার স্টায় আগডপাডারও প্রসিদ্ধি ছিল। স্ব্গীয 
্লীলকান্ত তর্কবাগীশ ও লালীকিশোব ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পঞ্ডিতগণের 
সুনাম আঁজিও শুনা ফায়। স্বনামখ্যাত বিশ্বপগ্িত স্যাব্‌ বিলিয়ম জৌন্স, 
আগড়পাঁড়ার টোঁলে সংস্থ শিক্ষা কবিয়াছিলেন বলিষ। না গিবাছে। 
একথাও শুনা যাঁষ যে, বঙ্গেব আর্ণন্ড ছাত্রবন্ধু ভিবোৌজিও সাহেব নাকি 
কিছুদিন আ'গড়পাঁড়ীয় গ্রীষ্টায মিশনীদের আশ্রমে বাস ধরিষ! 
গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যতদৃব সঙ্কান পাইথাছি তাহা বলিতে 
হয় এ বিশ্বাস ভুল । যিনি এখানে ছিশেন, তাঁহার নাম ছিল এফ, জে; 
ডিরোৌজারিও, আর তিনি ছিলেন “বেভারেগুঃ | ১৮৪তগ্রীষ্টাব্ধে পরলোক- 
গত মিশনরী শ্রীগুরুচবণ বসু মহাশয় যখন আগড়পাড়াষ মিশনেব কাজ 
করিতে আসেন তথন রেঃ ডিরোজাটিও ছিলেন মিশনের কর্তা । 
আর হেনরী লুই তিভিঘান্‌ ভিরোজিওর মৃত্যু হয ১৮৩১ খ্রীষ্টাকে ! 
মিশনরীদের সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ ছিল না, তাহা ম্যাক্সযূলার প্রণীত 


চৈজ্জ ১৩২৬।] আগড়পাড়ায় ম্যাঁলেরিয়। হনৃমান্,শৃগাঁল ওতস্কর। ১৫১ 





“$0119.1276 5506১ গ্রস্থোক্ত “10510210 0)০9810 91510050 0 
10)2 01612725291) 111906] 8100 2 06৮11 0 01)2 110017795 1211) 
501)00]), ৮99 ৮0151100060 09 115 001)115 585 0176 11)0811050101) 
00009010655 21)01011701769০৮,-- এই মৃন্তবো বুঝা ঘায়। তবে ইনি যদি 
স্যর বিলিযম জোন্সের ন্াঁঁ টোলে পভ়িবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত কিয়! বাঁস 
কবিষ! গিয়া থাকেন তাহ। আমবা জাঁনি না । সংবাদটা প্রাচীন মহলে 
খুব গবম ও আগড়পাড়ার সু্দিনের পবিচায়ক বলিয়াই আমর উল্লেখ 
কবিলাঁম | গেঞ্জেটীয়রে আগড়পাড়াঁর কথা আছে, “117৩ 14667715 
ড০,২1)১০1,এ মাগড়পাঁড়া পাব এবক লাইব্রেরীর উল্লেধ আছে। 
মার আজ চাল কলকারখানা করিবাব জন্য দেশী ও বিদেশী কোম্পানী 
উভষেই আগড়পাড়!য জমী ক্রয় করিবার জন্য ঝুঁকিযাছেন। কালে 
আগড়পাঁড়া কল্বাঁজাবে পবিণত হইতে পাবে | ইহাঁব প্রাচীন গৌরব 
কিন্তু বড় বড় পোঢে বাঁড়ীব বাবিশে আব বনজঙ্গলে চাপ পড়িরা 
গিয়াছে । আগড়পাডাঁ” ভ্লদিন যে এককালে ছিল তাহা এক্ষণে 
শ্রাচানদিগের মুখে গ্রাযখানি “উৎসন্ন গিযাছে' এই আক্ষেপোক্তিতে 
বেশ বুঝা যাষ। একটা কথা শ্রনা যায় যে, গ্রামের যখন খুব 
“বোল্বোলা' ছিল, তখন নাকি এক ঠেজঃপুগ্ সগ্যাপী উপেক্ষিত 
হইয়া এই ক্্যতেদী গ্রামকে শাপ 'দয়াছিলেন এবং তদ্বধি এই 
অভিশপ্ত গ্রামেব প্রতি শনির দৃষ্টি পাতত হয। শনির দৃষ্টি কিতাবে 
পড়িযাছে জান না, কিন্তু হনুমান্‌, শৃগাল, তস্কর ও ম্যালেগিয়ার দৃষ্টি 
পল্লাবাঁসীরা বেশ অনুভব কপিতেছেন একথ! সাহস করিণ বালিতে 
পার। আবও একটা কথা তেমনি সাহসের সহিতই বলিছ্ষে পারি 
যে, সহরের বিগ্ভালযের ছাত্রগণ ধদি আগড়পাড়ার ন্যায় 'গ্রামে' 
আদসিয়। মধ্যে যধ্যে বান কবিরা যা তাঁহ। হইলে তাহাদিগকে গোল্ড- 
স্মিথের “1)০967৩0 111786” টীক। টিপ্লনীর সাহায্যে বুঝিবার 
আবগ্তক হয ন!। ধযাঁহ।ব। কম্মব্যপদেশে সপরিবারে একবার বিদেশে 
বাহির হইযা প্ড়িয়ছেন, তাহাদের অধিকাংশই আর ফেবেন নাই, 
ধাহারা অধিকদিন প্রবা।স থাকেন? তাহারা পল্লীভবনের ঠাট বজায় 


১৫২ উদ্বোধন । [ ২ংশ ব1--৩য় সংখ্যা। 


রাখিলেও সহঙ্জে ফিরিতে চাছেন না। যীহাদের কলিক্কাতায় 
নিজস্ব বাঁসবাটী অথবা নিকট আত্মীধের ভবনে বাসের সুবিধা আছে, 
তাহারা মাঝে মাঝেই সহরে বাস করিতে ষাঁন এবং মালী রাখিয়। 
না গেলে আধকদিন পরে গ্রামে ফিবিয়া আসিলে সদর ও ভিতর 
বাড়ীর উঠানের জঙ্গল কাটাইক্স! ঘরের দালানে টঠেন ! ধাহাদের 
কলিকাতায় ওরূপ সুবিধা নাই অথচ সঙ্গতি আছে, তাহাবা বৎসরে 
অন্ততঃ বর্ষ৷ ও শবৎ খতুটাও বাড়ীঘব ফেলয়া কলিকাতাস্ বাড়ী ভাড়া 
করিয়। কাটাইতে যান। যীহারা বাঁবমাসহ গ্রামে থাকেন, তাহাদের 
বাড়ীতে রোগশ্ন। দিন বিলাতেব সুর্ষ্যোদ্বয়ের মত সুথবাসর ! তাহাদের 
অনেকেই নিত্যকর্ম্বের মধ্যে অনাহারে অথবা সাগড বালিতে বলসঞ্চয় 
করিয়া প্রভাতে কলিকাত। যাত্রা করেন এবং কম্পজ্বরে কাপিতে 
কাপিতে কর্শক্লাস্ত দেহতাঁর লইয়া প্রদোষে গৃহে ফিরেন। কলিকাত। 
বা পশ্চিমের ফেরত কেহ গ্রামে আসিয়া দেখা দিলে, পরিচিত 
গ্রামবাসী তাঁহাকে অন্তবের সহিত সানধান করিরা বলেন, “পালান্‌ 
পালান্‌, এক রাব্রিও এখানে বাস করিবেন না11” যদি কোন 
পল্লীসংস্কারক, কাগজের সম্পাদক), অথবা গ্রামের অবস্থান সদ্ধিৎসু 
পল্লীর ধাত বুঝিতে চাহেন তাহা হইলে তাহাকে গ্রামের মধ্যে 
একবার অন্ততঃ অষ্টগুহর বাস করিয়া যাইতে হয়, মোটবে কারয়। 
বেড়াইতে গেলে অথণ পুষ্পপঞ্জাদিশোভিত, কার্পেটফরাসম গত 
সভাস্থলে বক্তৃতা দিয়া গেলে তাহাব গ্রাম সম্বন্ধে কোন ধারণাই 
হয় না। 

স্রার পৃ উপকুলে তে সৎল ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত গ্রাম আছে তন্মধ্যে 
আগড়পাড়া অন্যতম । এখানে স্রীষ্টান মিশনরীদের প্রকাণ্ড হূর্গতুলা 
অট্টালিকা, রাণী রাসমণির স্থবিস্তীর্ণ সুন্দর উদ্ভানসমশ্বিত ঠাকু বাড়া, 
“ববির স্কুল' আর না থাকিলেও দেশী শ্রীষ্টানদিগের আশ্রয় স্বান হইতে 
সমাধি স্থঃন পধ্যন্ত এবং বাঁলিকাবিষ্ভঠালয এখনও আঁছে। বালক- 
দিগের প্রাথমিক বিদ্যালয় পাবলিক লাইব্রেপী, সখের ধিপেটার, 
হণ্রসত1) দু'একটি গুধধালর এবং কয়েকথানি (দোকান পেশিতে 
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পাওয়া যায়। ছূর্গাপুজার সময় কয়েকখানি বনেদী বাড়ীতে ধৃমধামেব 
সহিত প্রতিবৎসর ছূর্গাপৃ্জাও হয়। কলিকাতায় বাঙ্গাল ও 
যাড়যারী ধনীদের উদ্ভানবাস উপলক্ষে মোটরের যাতায়াত ক্রমেই 
বাডিতেছে, কিন্তু পল্লীর প্রতি শনির দৃষ্টি ঘু'চতেছে না। আমাদের 
চিবসংস্কার ছিল শৃগালের] বাত্রিব চারি প্রহরে চারিবার ডাকিয়া থাকে । 
আগড়পাড়ায় কিন্তু তাহার! অষ্টপ্রহরই ডাঁকে এবং আট বার অপেক্ষা 
অনেক বেশী বার ডাকে | তাহানা অরণ্যে ও শ্মশানে কতবার ডাকে 
কে জানে! কাক শৃগালের ভাষা কেহ কেহ বোঝেন এবং সামুদ্রিক 
জ্যোতিষ প্রভৃতির ভ্রান ও চরিত্রান্থুমান বিগ্ভাও অনেকের আছে, 
তাহাঁরাই বলিতে পাবেন কেন আগড়পাড়ার শৃগালেরা অতবার ডাকে, 
দিবা দ্বিগ্রহরেও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, পথিকের বামেও গমন করে 
দক্ষিণেও যায়, আর তাহাবা গ্রামের ভবিষ্যত স্ম্বন্ধেই ব| কি বলে? 
এপানে তাহাঁর। মুসলমানেণ বাড়া হইতে হাস মুরগী আর হিন্ু- 
মুসলমান নির্বিশেবে, ছাগলটা; ইটা, বিড়ালছানা, কুকুরছানা আর 
পথ পাহলে পুকুর হইতে মাছটা কাকড়াটাও ধরিয়া লইয়া যায়। 
হা, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আগভগাড়া পাশিহাটী মিউনি- 
সিপাল্টীর আধকারদ্ুক্ত | তাই ভরসা হয, গ্রামের প্রতি শনির 
দৃষ্টি য£ই পড,ক হিউনিসিপালিটার শুভপৃষ্টি পাড়লে ইহার নষ্টশ্রী 
এখনও ফিরিতে পারে । 

ম্যালেরিয়া রাক্ষপীর উদ্দরে স্থান পাইতে পাইতে সন্ধ্যার বাতি 
আ্বীলিবার লোকের অভাবে এখানে অনেকের বাড়ী 'পাপানে বাড়ী, 
হইয়! পড়িয়াছে। সেই সকল বাড়ী ও ষাহার! ম্যালেরিয়াকে ফাকি দিয়া 
জানমান লইয়া! সহরাঞ্চলে ৭ বিদেশে পলাইয়াছেন তাহাদের বড় 
বন়্ বাড়ী ও সুন্দব স্ুন্দব উদ্যান বনজঙ্গণে, হনুমান্‌ শৃগালাদির ব।সায়, 
ভগ্র ছাদঃ প্রাচীরাদির স্তুপ, ভেকভুজঙ্গের আলয়ে ও তস্করের 
আশ্রয়ে পরিণত হঃয়াছে এখং পুকুরগুলি মজিযা যাইতেছে! ৪২ 
বৎসর পূর্বে আগড়পাড়1 ও পার্বতী গ্রামসহূহে ম্যালেরিয়! প্রথম যহা- 
মারীর আবারে দেখ দিয়াছিনল। এখন তাহা ৭নেদ্দী ইইয়। পড়িয়াছে। 
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প্রথম আক্রমণে গ্রামের লোক পিপীলিকাঁর মত মরিখাছিল, এখন উহ। 
ক্রমশঃ যেষন অনেকট] গা-সওয়া হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি আক্রমণ 
ক্রবান মত লোকের সংখ্যাও কমিয়াছে। কিন্ত আদমস্থমারীর 
গণনায় গ্রামের লোকসংখ্য। যেমন কমিতেছে, আর এক জাতীয় জীবের 
সংখ্যা তেমনি বৃদ্ধি পাইতেছে। পুর্বে পল্লীবালক বালিকার আনন্দ 
ও কোঁকেব কৌতুকবর্ধক ছুই একটা হনুমান্‌ মধ্যে মধ্যে দেখা দিত, 
ক্রমে ম্যালেব্যা যখন তাহাদেব অভিবানের পথ পরিষ্বাব কবিয়। 
দিল তথন তাহারা একটি দুইটি করিয। ক্রমে দলে দলে আসিয়া 
ম্যালেরিয়াজর্জরিত উদ্যান স্বামীর উপেক্ষা! ও অবহ্লাষ অরক্ষিত 
ফলবান্‌ বৃক্ষলতাপরিবৃত উদ্যান ও স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ভগ্ন 
অউ্রাপিকার সর্পশৃগলাদিরক্ষিত ছুর্গ অধিকাব কবিতে লাগিল। 
এখুন বারমেসে ফলেব গাছ খড় দেখাই যায় না। হনুমানের উপদ্রবে 
আর ফুল ফল বাচাইবাব উায় নাই। গুহস্থের বিস্তীর্ণ প্রাণে 
ব৷ উদ্যানে একটা বেগুন গাঁছ কবিবা তাঁহার ফল খাইবাব জো নাই। 
পেঁপে গাছ ত আর খ্রামের মধ্যে দেখাই যায় না। সাঁজন। গাছও 
নর্খ,লপ্রাষ, তাহার ভালে পাতাটি পর্যান্ত গঞ্জাইতে পাষ না। 
আমের বউল ধরিলে হনুমাঁন্‌ তাহা খাইতে আবম্থ করে, নারিকেলের 
জল ধরিতে না ণরতে তাহা খাহয়া ফেলে বেল কাচাতেই কাঁমড়াইযা 
কতক থায় কতক ছড়ীয়, আম লিচু ওভৃতি গাছের নুতন পাঁতা 
গজাহলেই হাহা উদরস্থ করে। তাহাবা পল্লীণধু ও শিশুদ্িগকে 
তয় কর! দূরে থাক, দগ্ধমুখে দন্তবিকাশের দ্বাবা বুসিকতা করিতে 
ভালবাসে এবং সমরে সময়ে তাড়া কবিতেও ছাড়ে না। মধ্যে মধ্যে 
হনুমানের কাড়ে বালক ও ভ্ত্রীলৌককে চিকিৎসকের শরণাপন্ন 
হইতে শুনা ও দেখা যায়। ম্যলেরিয়া খতুপিশেষে ছুর্ধলের প্রাতি 
বল প্রকাশ কবে, কিন্তু পৌরাণিক ঘরপোড়াব বংশধর নামে প্রসিদ্ধ 
এই চতুভু জ পশু বারমাঁসই গ্রামে অত্যাচাব কবিতেছে। এই ছুর্ধুল্যের 
দিনে গ্রামে গরীব ছুঃখী যে ছুই একটা আনাজ তরকারীর গাছ 
কবরয়া থাঁহয়া বাচিবে তাহার জো নাই, হনুয।ন্‌ তাহাধ মুখের গ্রাস 
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গ্রাস কাড়িযাঁ লইবে। এই চতুভুণ্জ পশু বিধাতার বরে দীর্ঘজীবী, 
অণ্ধগতি, ও সুস্থপবল হুইয়! ম্যালেবিয়ার সহচরৰবপে মানুষের 
সমাজ বা আইনের কোন বাঁধা না পাইযা চক্রবৃদ্ধিহাঁরে বংশ বিজ্তাব 
কবিতেছে। হিন্দ্ুব বিশ্বাস, যদিও হিন্দুমাত্রেরই নয, যে বামচন্তর 
বাঁনব নানক বনের পশুব সাহায্যে লঙ্কাজঘ ও সীতাউদ্ধাব করিয়া- 
ছিলেন। হনৃমান্‌ বাক্ষসনিগ্রহকাবী, রামতক্ত ও মহাপগ্ডিত 
ছিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে বিশুদ্ধ সংস্কৃতি ও দেশভাষায় কথা 
কহিতে গারিতেন এবং মন্ত্রণায় সভযতম জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক 
অপেক্ষা কম বুদ্ধি ধারণ করিতেন না। তীহান স্বজাতিবর্গ সকলেই 
বাঁমসৈম্তদল পুষ্ট কব্যি। সাগর পার হইযাছিল। তাহাদের ভাঁষ! 
মানুষ ও বাক্ষপ উভযেই বুবিত। বাল্সীকি রামায়ণে সুন্দন ও 
লঙ্কাপাণ্ডে উক্ত হন্যাছে ষে, বুদ্ধি ও কাঁধ্যসিদ্ধি ইহাবই আয়ত্ত ; বল, 
উত্সাহ ও শান্ত্রবোধ ইহারই হিল। কিছ্বিন্ধ্যাকাঙে আছে? হনুমানের 
বাক্য শুনিথা রাম্চন্দ্র লক্ষণকে বলিয়াছিলেন--“খণ্বেদজ্ঞ, যভুর্ববেদজ্ঞ ও 
সাঁমবেদজ্ঞ পুঝ্ব ব্যতীত অ+ব কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পাঁরে 
না। ইনি অনেক কথা বলিমনাছেন, কথ একটিও অপশব্ প্রয়োগ 
করেন নাই। বোধ হয ইনি ব্যাকরণ গ্রভৃতি বিবিধ বুযুৎ্পাঁদক 
গ্রন্থ বহুবার অপ্যয়ন কবিযাঁছেন। বক্ষঃস্থল ও কঠগত মধ্যম স্বর 
অবলম্বন পূর্বক প্দবিন্যাসত্রম অতিক্রম না করিয়। শ্রুতিকটু-পদশৃন্ত 
বাক্য প্রয়োগ কবিষাঁছেন |” আঁবও উক্ত হইষাঁতে যে পবাক্রম) উৎসাহ, 
বুদ্ধি, প্রতাপ, সুুশীলতা, মাধুর্য, নীতিভ্গন, গান্তীরধ্য, বীর্ধয এবং ধৈর্য্য 
প্রভৃতি গুণে হনৃমান্‌ অপেক্ষা ইগলোকে কেহই অধিক নাই। অপিচ, 
এই কপিবস স৭) বৃত্তি, মহাভাষ) এবং সংগ্রহেব সহিত মহা্থযুক্ত 
মহৎ গ্রন্থ অর্থতঃ শ্রহণ করিয়া তাহাঁতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
ইহার সদ্বশ শাস্ত্রবিশারদ আর নাই। ইনি সমস্ত বিদ্তা-_কি ছন্দঃ। 
কি তপোবিধান সকল বিষয়েই সুরগুরুকে স্পর্ধা করেন! কিন্ত 
এই সকল পল্লীস্থথশান্তিহারক ফলতস্করকে সেই হনুযান্‌ ও তাহার 
জ্ঞাতিবর্গের বংশধর বলিয়া লোককে রামান্চর মহাপঙ্ডিত ও পরম 
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বৈষ্বের অবমানন। করিয়া থাঁকে। গোল বাধিয়াছে শোড়। মুখ 
ও লম্বা ল্যাজ লইয়া । কিন্তু সেই হনুমানের ল্যাজ ছিল বহিয়! ইহাদের 
নহে, এই হনুমানের ল্যাজ আছে বলিয়া সেই হনুমানের ল্যা্জ 
আরোপিত হইযাঁছে। এবং লঙ্কাদাহন কালে সেই হনুমানের মুখ 
পুড়িয়াছিল বলিয়া এই হনুমানের পুরুষানুক্রমে মুখমগ্ুলে ছাপ 
পড়িতেছে! আবার বাবণবধের পর অযোধ্যার বাজবাড়ীতে 
প্রীতিভোজের (নিমন্ত্রণরক্ষা। কালে হনুমান্চন্ত্র সাক্ষাৎ মহাদেবের 
অবতাব বলিযা সীতাদেবীব তন্তে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তদবধি 
নাকি হনুমান বংশের আভিজাত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইতে এক্ষণে 
লোকের সংস্কীরগত হইয। দাড়াইযাছে। তাই ধদি কেহ এখানে 
মানুষকে গ্রামবাসী করিতে হনুষান্গোচীকে গ্রামছাড়া কবিবা? 
প্রপ্তাব করে অথব। মানুষের প্রাণ বাঢাইবাব জন্ভ এই পশুর প্রাণ 
নাশেব ইঙ্গিত কবে তাহা হইলে তাহার ধর্ম এ বংশলোপেন আশঙ্কা 
করা হয় এবং গ্রামে সহিত সম্পর্কব্হীন সংবাদ ও সামধিক পন্ে 
তাহাব নিন] হয়। শ্রীবামচন্দ্র হইতে রাজপুত ও মোগল রাজারা 
যেরূপ মুগয়া করিতেন মৃগয়াব উল্লা ও উত্সাহ এখনও সেইক্পই 
আছে। বরং অধুনা যুরোপীয় শিক্ষাপ্রিয় রাদপুরুষ ও বাঁজবন্ধুগণ 
পুক্ুষোচিত ক্রীড়া, রসনার তৃপ্ত ও ব্যসলামৌদার্থ যেরূণে স্বচ্ছন্দ 
বিহারী নিরীহ পশুপন্মী সংহাব কবিয়া থাকেন আমন! তাহার 
অন্থমৌদ্ন করি না । কিন্তু সর্পব্যাপ্বাদি হিংঅজীণের শ্ায় গ্রামবাসীর 
সুখশান্তিহরণকারী শাখামুগকুলকে বিনাশ না করিলেও তাহাদের 
যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তরবাসেব ব্যবস্থা কনা বাজ! প্রজা উভয়েরই অবশ্ঠ- 
করণীয় বলিঘা মনে করি । অত্যাচারী মানব আইনের হস্ত হইতে 
পললাইয়া অব্যাহতি পায় না। কিন্তু এই অত্যাচারী পণ্ড দগুবিধি 
আইনের বহিভূততি বলিয়। নাগরিক স্বাধীনতা লাত করিয়া পল্লীকে 
শরীত্রষ্ট ও গ্রামবাসীর ভীতিবৃদ্ধি করিতেছে, 'রূপকথায়' শুনা যায় 
হনুমান্‌ ভাঁরতবাসীর যুখ চাহিয়! তাহাদের বসনার তৃপ্তির জন্ত লক্ষায় 
অমুতফল খাইয়া তাহার আঁটি তথা হইতে ছুড়িয়া সাগর পার করিয়া 
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দিয়াছিল। তাহা হইতেই ভারততভূমে বসালের উৎপত্তি হইযাছে। সেই 
হনুমানের বংশধর তাহাদের গোষ্টীপতির আরাধ্য রাঁমচন্দ্রের শ্বজাতি- 
বর্গের প্রতি আঞ্জ বিবপ হইল কেন? মানুষের হনুযান্‌ সন্বস্ধীয 
সংস্কার লক্ষন থাকিলেও মানুষেব সম্বন্ধে রামচঞ্ের স্বজাতি বলিয়। 
সংস্কার হনুমান্বংশের বোধ হয় আর নাই। তান থাক্‌, আগড়- 
পাড়া এবং তক্ভল্য হনৃষান্‌ প্রপীড়িত ও অষ্টপ্রহর শৃগালের খোর 
রবে আরাবিত পল্লীব প্রি প্রতিকারক্ষম গ্রামসংস্কারকগণের দৃষ্টি 
প্রার্থনা করি। হনুমানের অত্যাচারে লোকের গাছপালার প্রতি 
যর নাই, বন কাটিযা ফলফ,লের বাগান করিবাঁৰ আগ্রহ নাই, উদ্যান 
ও পুক্করিণী আবর্জনাহীন কর্রিবান শক্তি ও প্রবৃন্তি নাই। কাজেই 
আগাছায় ও আরণ্য লতাঁগুলে উদ্ভান বনঙ্গঙ্গলময় ও পুষ্কবিণী 
লতা পাতা পচিষা আবজ্জনাপুর্ণ হইতেছে তত্প্রতি কাহারও ভরক্ষেপ 
'নাই। চতুর্দিকেব খানা ভোবা ম্যালেরিয়া-বীজবাহী মশকবংশ- 
বৃদ্ধির প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং মলমূত্রপূর্ণ পুক্ষরিণীব দুধিত দূর্গন্ধময় বাম্পে 
বায়ুমগ্ডল বিষাক্ত হইয়া ম্যাঁলেবিয়। বিস্তারেব সহায়তা করিতেছে। 
গ্রামের সাধারণের ব্যবহৃত পুক্করিণীগুলি বছবর্ষ ধবিয়া একাধারে 
ন্নানাগাব, পানাগার, বিগ্ত্রমলিন-বন্ত্রধৌতাগ্রার, জলশোচাগার, মুখ- 
প্রক্ষালনাগাব ও যুত্রকুণ্ডের স্থান অধকাৰ কবি আছে। জল 
নারায়ণ সুতবাং তাহাতে দোষ নাই। কিন্থু একটি অর্ধ বিঘা 
পরিসর বদ্ধ জলাশয়ে পাঁচশত মণ ঘুত্র ঢানিয়া দিলে সেজল যদি 
দুষত বলিয়া মনে হয, তাহা হ£পে চল্লিণ পঞ্চাশ বংসরের কাটান 
পুক্ধরূণীতে প্রত্যহ অন্ততঃ ছুই একজনেব প্রঅাবও পতিত হওয়ায় 
তাহার জল দেইরূপই তুর্ষধত অস্পৃপ্ত মনে কল! উচিত। কিন্ত 
সাধাব্রণে সে জল ব্যবহার ত করেই, মধিকন্ত রোগীর বন্তরার্দি ধৌত 
ও গ্রত্রাব করিতেও ক্ষান্ত হয় না। ইহা শতকরা ৭৫ টি অশিক্ষিত 
জলপূর্ণ দেশের অবশ্তম্ভাবী পরিণাম। ধাহার! পল্লীস্বাস্থ্য রক্ষায় 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, যাব! য্যালেরিয়ার বিকদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ! 


করিতেছেন, তাহাদের ম্বতঃই রোগের নিদানভূমি গ্রামের বনগঙ্জগল 
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ও পুষ্ষগ্িণীর প্রত দৃষ্টি পঠিত হউক। পল্লীপমাঙ্গেন উচ্চ শিল্প, ধনী 
নিধন, ভ্ত্রী পুকষ নির্বিশেষে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হউক, যাহাতে 
স্বাস্থ্য রক্ষ[র নিষম, সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভাষ! এবং বক্তৃতার মর 
সকলের বোধগম্য হয়। 

পল্লীগ্রামের পুক্ষরিণীর অল বিশ্লেষে করিয়া তা 
প্রঅাবাদির সংস্পর্শে বিশুদ্ধ পানীৰ জল হইতে কত পরিমাণ 
দুষিত ও বোগবীজাণুব স্তিকাগারে পরিণত হইতেছে, সেই সকল 
বী্জাণুপূর্ণ জল পান ও তাহাতে মানাদ্দি করিলে কোন্‌ রোগ কি 
ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্‌ রোগ আক্রমণ কবিলে দেহেব মধ্যে 
কিৰপ বিকার সাধন করে? তাহার পরিণ'ম "ভবিষ্াবংশীযদিগের 
পক্ষে কতদূর শোচনীয় তাহা গ্রামের স্থানে স্থানে প্রকাশ্য সভা 
করিয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিশাব্দ পগুতগণেব আলোকচিত্রাদ্দি সাহায্যে 
নরনারীর হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওযা আবশ্তক। সমাজ এ পর্যাস্ত 
যেভাবে শিক্ষিত বা গঠিত হইয়াছে তাহাতে ভাগবত পাঠ, কথকতা 
কীত্তন, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি স্থলে জনসমাঁগমের জন্ত ভাবিতে হয 
ন1। শিক্গাব একপ ভাবে বিস্তার করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্যরক্ষ! 
সন্বন্ধে বক্তৃতা এন্রণ চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে যাহাতে সকলেরই 
তাহা শুনিবার, বুঝিবার ও বুঝিয়। ভীষণ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন স্বতঃপ্রবৃতি জন্মে। 

ম্যালেরিযা ও চাঁকরি তদ্রপবিবারে নিজীবতা আনিয়াছে। 
নিয্শ্রেণীব মবলকাঁয় সদাপ্রফ্, শ্রমসহিষুঃ, সাহলী নরনাবী ক্রমাগত 
অল্লাহার, উপবাস ও অপুষ্টকর আহার'এবং অসংযম দ্বাবা দেহকে 
এরূপ দুর্ধল ও বরোগপ্রবণ কবিয়া ফেলিয়াছে যে তাহাঁব আত্মরক্ষা 
শক্তি এককালে হাবাইয! বসিয়াছে। তাহাদের কোটরগত নিশ্রত 
নয়নদ্বয়। উতৎ্সাহহীন চিন্তামলিন মুখমগুল যৌবনে জরার আক্রমণ 
এবং অবসন্ন শীর্ণদেহ দেখিলে গ্রাম যে প্রকৃতই অ:ভশপ্ত তাহা বুঝা 
যার । গ্রামের বাঙ্গালী হিন্দুযুসলমাঁনের মধ্যে শ্রযিক বড় দেখ! যায় না। 
হনুমানের মুখ হইতে আম কাটাল বাচাইবার ক্ষমতাও লোপ পাইতেছে। 











চৈত্ত ১৩২৬।] আগড়পাড়ায ম্যালেরিয়া, হনুমান্‌শৃগাল ও তস্কর। ১৫৯ 





ফলে হিন্দুস্থাঙ্গী শুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অল্প টাঁকান্ন বাগান জম! লইয়া 
সহরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছে, উড়িয্যার লোক দলে দলে 
আসিয়া লোকের বাড়ীতে ভূত্যেব, বাগানে মালীর ও হাটবাজারে 
মুটেমজুরের কাজ করিতেছে। অন্ন পুজীর খিন্দস্থানী ও মাড়- 
যাড়ী ব্যবসাদার কাপড়, মিঠাই, কেরোসিন তেল প্রভৃতি বিক্রয় 
করিয়! বেড়াইতেছে এবং কাবুলীর! গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া উচ্চ 
সুদে টাকা ধাব দিয়া দবিদ্র গ্রামবাসীর অর্থ শোষণ বরিতেছে। আর 
পতিতপাবনী গঙ্গার কূলে কূলে পাট, চট আব তেলকলের কল্যাণে 
পশ্চিম] কুলী মজুবের সংখ্যা ও এতাণ এতই বাড়িয়াছে যে স্থানীয় 
মোল্লারহাটে চাষাদের হাতে নটে শাকটি পর্য্যস্ত ওজ্রন দরে বিক্রয় 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে । কামাবহাটীব কলবাড়ীর কুলীরা গ্রামের 
লোকের বাগানে গিঘা গাছের শুকনা ভাল ভাঙ্গিযা মোট বা!ধয়া 
বা ঝুড়ী ভরিয়া! লইয়া যায়, কাহারও বারণ শোনেও না আর গ্রামের 
নিবাবণক্ষম চাকরিজীবী পুরুষগণ রুগ্র না হইলে সমস্ত দিন বাড়ী 
থাকেন না। স্থতরাং কাহাধ সাড়াঁও পাওয়া যায় না। গ্রামের সাড়। 
পাইতে হইলে দেখিতে হয় তোর হইতে বেল দশট! পর্ধ্যস্ত সময়ের 
মধ্যে টিটাগড়, ইছাপুব ও কলিকাতা-যাত্রীদিগে স্রেশনাভিমুখী 
ত্রস্তগতি এবং শুনিতে হয় সন্ধ্যা হইতে বাত্রি দশটা পধ্যস্ত সময়ের 
মধো তাঁহাদের গত্যাগমনের' পদশব্দ। প্রতি সপ্তাহে ছুইটি 
হাটবারেও দিব। দ্বিপ্রহর পর্য্যস্ত বশ সাড়া পাওয়। যায়। রবিবার 
বিশ্রাখবার সুতরাং কিছু বলাই বাহুল্য । অধুন। পার্খববস্তী গ্রাম কামার- 
হাটীব কলের অনেক কুলীমজুব প্রতি শনিবার অপরাহ্ু কালে 
তাড়ি বা মদ্র খাইয়া পরস্পরের মধ্যে যেবপ কলহ, কুৎসিত আলাপ, 
ও খীভৎস চীৎকার করিতে করিতে গ্রামের হিতর দিয়া গমন করে 
তাহাতে পল্লীলমাজ, মিউনিসিপালিটী অথবা পুলিসের যে কোন প্রকার 
শাসন বা প্রতিকারের ব্যবস্থা বিদ্ধমান আছে তাহ] মনে হয় না! 
এদিকে রাজ্িতে চেরের উপদ্রব মধ্যে মধ্যে অতিশয় বৃদ্ধি পায়। 
বয়েকদিন হইল এক রাত্রিতে মুগিমেঘ় স্থানের মধ্যে তিনচারিটী 


১৬৩ উদ্বোধন: [২২শ বর্ষ--৩৪ সংখ্য। | 


বাড়ীতে সিধ কাটিরা চোর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । 
চুরির সংবাদ ত প্রায়ই পাঁওষা যায়। গ্রামে দ্রিবাভাগে লালপাগড়ী ত 
দেখাই যায় ন।, বাঞ্রিতেও কাহার সাড়া পাওয়া যায় না। যে 
রাত্রিতে কোথাও চুবি বা সিধ হয়, সেই রাত্রি বা তাহার পরবাক্রি 
এক আধ বার চৌকীদারী হাক শুনা যায় মাত্র । শুনিলেই বাকি? 
বনজঙ্গলে পরিপুণ স্বাস্থ্য-সাহস-এঁকা-বিহীন গ্রামবাসীর কোন্‌ নিভৃত 
নিবাসের প্রাচীর গাত্রে কোন্‌ তস্কব কথন সিঁধ কাটিতেছে, তাহা 
মু্রিমেয়ের মধ্যে কোন্‌ সতর্ক প্রহরী সন্ধান রাখিয়া নিবাধণ করিতে 
ও গৃহস্থকে বক্ষ! করিতে পারে? 

গ্রামের অভাব এবং অভিযোগ অনেক? অজ প্রীধাঁন প্রধান 
কয়েকটির উল্লেখ কবা গেল। এখন প্রতিকাবের ভার ধাহাঁদের হাতে 
তাহাদেব কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলেই অভিশপ্ত গ্রামের গ্রহ কাঁটিতে 


পাবে। 








সামবমনে ধর্মভাব ও তাহার অনিবার্য 
প্রয়োজনীয়তা । 


( ভ্রীহেমচন্দ্র দত্ত, বি-এ ) 

পরিদৃশ্তমান্‌ জগতের উৎপত্তি, বিকাশ ও লয়েব ধারাবাহিবা 
ইতিহাঁন ও কাবণনির্দেশ অনস্তাতিসাবী সধুদ্রের হান যেষন অসীম 
তেমনি অননুমেষ | স্ৃষ্টিমাই কার্যাপরম্পরা নি্দশ করে) কিন্তু 
জাগতিক স্ৃষ্টি-গ্রহেলিকা এতই জটিল ও দুর্বোধ্য যে, এ প্রপঞ্চের 
আবরণ উন্মোচন করা সাধাবণ মানবের পক্ষে চিবদিনহই এক রহস্যময় 
অসম্ভব ব্যাঁপা্র বলিষা স্থিরীক্কত হইয়) রহিরাছে। নানা তর্ক যুক্তি 
দ্বারা এই প্রহেলিকাবাদ ছেদন কবা এ প্রবন্ধের উঙ্গেন্ট নছে। আর 


চৈত্র, ১৩২৩।] ধণ্মভাঁব ও তাহার অনিবার্ধ/ প্রয়োজনীয়ত| | ১৬১ 





নানা দিগ্দেশাহ্ৃত নীতিবাক্যের উদ্ধৃতাংশ দ্বারা বিভিন্ন পুষ্পসংযুক্ত 
স্থরভিমালোর স্ায় দিব্য এক আকর্ষণের বস্ত প্রস্তত করা যাঁয় সত্য, 
কিন্ত অপগত দিবসের মালোব স্তাঁয় চিরকালই উহা! বিশ্তষ্ক, সুতরাং 
প্রাণহীন হইয়া থাকে । অতএব মাঁনবমনের স্বাঁভাবিকতাঁর উপর 
নির্ভর করিয়াই স্বাধীনভাবে আলোচ্য বিষয়ের বিচারে অগ্রসর 


হইব। 
এ বিশ্বের প্রথম আঁববপ, যাহা! আমাদের দর্শনেক্জিয়ের সম্মুখে 


প্রতিভাত হইতেছে, তাহ! অনন্ত বিচিত্রতাঁময | এ বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব 
কখনও অপকর্ষ লাভ কবিষাছে, এরূপ শুন। খায় নাই । এই বিচিত্রতা 
সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া ধর্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার অতীব দুঃসাধ্য, ইহা 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । অপর দিকে, প্রাঙ্জোক্তি বা সাধুদিগের সাধনা- 
সভৃত উপদেশাবলীর সারাংশ মানবহৃদযে ধর্মতাব জাগরণের সহায়ক 
হইতে পারে কিন্ত এ সমপ্ত কখনই ধর্ম্মবাজ্যেব নিগুঢতত্ব সম্পূর্ণ বোধগম্য 
করাইয়! দিতে পারে ন|| শাশ্বত সত্য চিরস্বাধীন। পরাধীনতায় শ্বাধীনত 
মিলে কই? স্থৃতনাং হে অমৃতের পুত্র! এস, একমার্র উত্তরাধিকার 
স্বত্বেব দৃঢ ভিত্তির উপর নিঙডর করিয়া মহাযোগী ক্বোকগুরু' শ্ীবুদ্ধের 
ন্ঠায় স্বাধীনভাবে স্বীয় ধর্মরাজ্যে বিজ্গয়াভিমানে অগ্রসর হই। 
প্রয়োজন হইলে সমষে সাহাষ্য লইণ। প্রথমেই নিজকে বুঝিবার 
স্ুষোগ ছাড়িয়া বহিমুখীনতাব আবেগে রাশীরুত শাঙ্ত্রোপদেশ মস্তিষ্কে 
লইয়া পর্্বোন্মাদনাঁব বৃথা! ভগামিতে কোন্‌ উদ্দেখ্ত সিদ্ধ হইবে? 
চিন্তাই স্থষ্টি। জগৎ যতই বৈচিত্র্যময হউক না কেন, তোমার 
আমাব চিন্তা ও ইচ্ছা-অন্থুযায়ী দৈনন্দিন ইহার অসংখ্য প্রতিরূপ 
গঠিত হইতেছে । এইরূপে আবাব অগণিত জীব কতই না 
বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই বিচিত্রতা! ।দ্রধিতেনে, বিভিন্নভাবে এই বিচিত্রতার 
তোগ আস্বাদন করিতেছে । বলিতে পার, এ তোগ-সম্তার তুমি দেহের 
হাঁ নগর হক্দ্রিঘসমষ্টিব স'হাযো নিঙ্গেব গ্রাহা কবিষা লইয়।ছ মাত্র । 
উহাদের সাহায্যে তুমি যে কোন কল্পনা বা সত্য বুঝাইয়! দাও ন। কেন, 
উহাকে এক্যারে সত্যজ্ঞানে গ্রহণ কবি কিরুপে? উত্তরে এইযাত্র 





১৬২ উদ্বোধন । [ হ২শ বর্ষ--৩র সংখা।। 








বলিতে চাই, হে ধীমান্‌: বৃথা তর্কজাল বাড়াইও না। দেহজ্ঞানের 
লেশমাত্র থাকিতে উহার নশ্বরত্ব যতই প্রমাণ কর না কেন, ইচ্ছায় 
ব| অনিচ্ছায় উহার অস্তিত্বের উপর বহুধা নিরব কবিধাই তোমাকে 
এ বিচারে অগ্রসর হইতে হইবে । কদাচিৎ শুকদেবাদি পৃথিবীতে 
শুভাগমন করেন, যুগধুগান্তবে কর্দাচিৎ ব্রহ্গাবগাহী খধষি লোকাঁলয়- 
স্বারে পরাজ্ঞানের বর্তিকাহন্তে উপস্থিত হন। স্ুততাং তোষার 
আমার সুর বাধ্য হইযা ছুই এক গ্রাম নীচে রাখিতে হইল বলিষা 
আক্ষেপ করিবার কাবণ নাই। মানবসাধারণকে ইন্দ্রিরাজ্যের 
ভিতর দ্বিয়াই অতীন্দ্রির নাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে | 

স্থিরবুদ্ধি লইযা অন্তর্বহিঃ যে দ্বিকেই বিচার-চক্ষু ফিরাই না 
কেন, সর্ধব্রই দ্বৈতলীলা ও*প্রোত ভাবে প্রবাহাকাবে ছুটিতেছে 
দেরিতে পাই । দিবস-রজনী, সুখ-ছুঃখঃ ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য। 
ধর্মীধর্ম। শুভাশুত, আলো ও অন্ধকার, সকলই দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে 
বুঝাইয়া দেয়। এই দ্বৈতভাবই জীবত্বের সর্বসম্পদ্‌ । আবার 
হস্ত দেখতেছি) অসংখ্যাকারে প্রবর্তিত এই 'ঘ্বতভাবকে সৎ ও 
অসৎ বা গ্ডাব,.ও অভাব এইমাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। 
একই অবস্থা ক্রিরাশন্য । একমাত্র “সৎ বা “ভাণ'কে লইয়াই সৃষ্টি 
হয় লা। আদি পুরুষ আযাভাম আপেল ভক্ষণের পুর্ব পর্য্যস্ত স্ষ্টি-লীলা 
বুঝেন নাই। 'সৎ' বা 'ভাব? পদার্থ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারায় ন্যায় একই 
সন্তায় স্থিতিণীপ। বিকৃতিবিহীন কোন কিছুই স্ষ্টিগ্রাহা হইতে 
পারে না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কোন অনামা অদ্দিনে, কেন 
জানিনা, যখন এই “সহ” বা “ভাব? সমুদ্রে "অনৎ? ব। "অভাবের? উদ্বেল 
তরঙ্গ উত্থিত হইল, তখন হইতেই এই দৈতভাবের অপ্রতিহত প্রবাহ 
হুষ্টিলীলার প্রহেলিকায় জীবত্বকে পরিখাকারে বেই্টন করিগ রহিয়াছে । 
সেই দ্দিন একত্ে বিচ্যুতি, তাই এ অভাব; মিলনে বিচ্ছেন্ব; তাই এ 
বিরহ ! সে এক অপূর্ধব রহস্যময় মুহূর্ত, ষখন জীবত্ব তাহার 'ভাব' 
নিকেতন হইতে “অভাবকে? সঙ্গে লইয়া এ জগত্গ্রাঙগণেব সম্মুথে 
আসিয়। দঈীড়াইয়াছে। “অভাব আনিগাছে সঙ্গে বিস্বৃতি, যাহার 
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সম্মোহন বীণার অমোঘ বঙ্কাব 'ভাব”রাগিণীর বাস্তব স্ুরকে ক্ষীণতম 
করিয়া সৌদামিনীঝলকের স্যাষ চকিতে উগ্বাকে শ্রুতির স্পর্শে 
আনিয়া আবার ত্থন কোথায় ঢাকিয় ফেলিতেছে ! 

স্থতরাং জীবত্ব জন্মাবধি চিনিয়াছে 'অভাব*, যথাসাধ্য বুবিয়াছে 
তাহার লী৮, শিখিযাছে অহনিশি তাহাঁরই তীত্র লীলা-বিলসন। 
ইহারই বা অন্ত কোথায়? যেখাঁনেই হউক না কেন, এই “অতাবের, 
কোন লীলাই যে মানবকে তাহাঁব চিরাভীপ্সিত শাস্তি দিতে পারিতেছে 
না, ইহা ম্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে । কিন্তু হইলে কি হয়, জীবত্ের 
এমনই বৃত্তি যে “অভাবের” শত কষাঘাতে উহার সর্বসম্পদে 
ক্ষণিক অলীকতা বোঁধ আপিলেও, অনুক্ষণ উহারই অন্ুগামী হইতেছে । 
কিন্ত উপায় কি নাই? “অভাব”-তাড়ন। শুধু 'অতাব/'কেই শিক্ষারূপে 
ন] বাখিযা অপর কোন শিক্ষাই কি রাখিয়া যাইতেছে না? যদি 
না বাখিতেছে, তবে “ভাব-বোধই বা কোথা হইতে আঙগিল? 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই “অভাব? “ভাব'কে খোধগম্য 
করাহয়া দিতেছে না সত্য, কিন্তু 'ভাব্-রাহিত্যই সূর্বছঃখের আকর 
এবং “ভাবের চিরাশ্রয় লাভই সব্বহূঃখ লিবসনের একমাত্র উপায়, 
ইহা। অলক্ষ্যে মানস-পটে পঞ্রিত করিয়া যাইতেছে । “মভাব-বিমুখত। 
বা 'অভাঁক-বাহিত্যই উপাধ, ইহাই 'অভাবে'র, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
যাবতীয় দৈতভাবের এবমাত্র শিক্ষা জীবত্বের নিজ সমস্যাপুরণে 
এই শিক্ষাই কি তাহার বিধাতৃনির্দিষ্ট একমাত্র অবলম্বন নহে? 
হেমানব! সর্ধশুতদাঁতা এই “অভাব শিক্ষককে তুমি কখনও নিন্দা 
করিও না। গুরুবপী 'অভাব অনন্ত কল্যাণের নিদান। তুমি 
স্থিতধী হইয়া এই গুরুর শরণাপত্র হও। তাহার অমৃতনিস্যন্দিনী 
শিক্ষামন্নাকিনীতে অবগাহন করিয়া ধন্ত হও। তোমাকে ভবার্ণবের 
উত্তঙ্গ ওরঙ্গমালা দেখিা ভীত হইভে হইবে না। দাও দক্ষিণা 
এই গুরুর পায়, সেই 'অভাঁব,-বিমুখতা, যাহাকে অবলম্বন করিয়া 
তুমি ভোমার স্বরাজ্যে --“ভাব-সম্পদে অলস্কত হইতে পারিবে । 

এই 'অভাব'ই মানবকে তাহার স্বরূপ চিনাইর| দেয় | কোন 





১৬৪ উদ্বোধন্‌ [ হ২শ বর্-ওয় সংখা । 





অঙ্গ আহত বা! পৃষ্ঠ হইলে যেমন প্র স্থান নির্দেশের জন্ত অন্ত কাহাবও 
প্রয়োজন হয় না, শীতাত্তকে দ্িবলে যেমন হ্ুর্্যকিরণের সন্ধন বলিয়! 
দিতে হয় নী, তেমনই 'অভাব”-তাঁড়িত জীবকে 'ভাঁবাশযের শিক্ষা- 
প্রানের নিমিত্ত কাহারও অগ্রগামী হইবার প্রযোজনীষতা দেখি ন। 
জীবের সত্তা নিণযেও “অভাবের শিক্ষাই তাহার পর্যাপ্ত শিক্ষ।! শাস্ত্রো- 
পদেশ প্রয়োজনীয় হইলে, পিপাসার্তের ন্তাঘ জীব আপনিই তাহার 
প্রযোজনান্ুযায়ী উপদেশ-সলিলেব দিতে ধাবিত হইবে । আর 
যদি তোযষার 'চাপরাস্" থাকে তবে অগ্রবর্তী হও, নতুবা 
তোমার অভিমানমূলক স্বী মত প্রচাবেব নিশ্ষল প্রযাসে জগৎ 
মন দিতে পারে না, তোমারও সতর্কত। অবলম্বন কব। কর্তব্য । 

অন্ধ, ০ অতি অন্ধ থে জন্মসহচর “অভাব? গুরুব [শিক্ষায় মন 
দেয় না, তাহার তাডনায় অতিনব দীক্ষা গ্রহণ করে না, “কাটা ঘাস, 
থাইখাঁও পুনরায় উষ্েব মাঘ 'অসখ্ এর শরণাপন্ন হর। এ অন্ধকেও 
অপেক্ষা করিতে হইবে । এখানেও স্বাধীনতাব পথই একমাত্র পথ 
দেখিতে পাই তোমার উপদেশাবলী 'উধব ভূমিতে নিক্ষিপ্ত 
বীজবৎ' এ অন্ধের হাদয-ক্ষত্রে কোন বক্ষই উত্পাদন করিবে না। 
এ স্থলেও “কাঁঝেনাত্মনি বিন্দতি' এ বাকোব সফলতা দ্বেখিতেছি। 

সত্যান্ুভূতিই ধর্ম। “ভাব'-ঘন সত্যান্ভুতিই মানবর্জীবনের 
চরম উদ্দেশ্ত | মানব যে শাস্তির অনুসন্ধানে যুগযুগাস্তর ধরিক্। চলিষাছে, 
তাহা এই ভাব” সম্পদ । ইহাই ধর্মরাজজ্য বলযঘা অতিহিত। যে 
কোন প্রকাবেই হউক, এ বাঙ্যে প্রবেশ না করিলেই নষ। 
তুমি যতই কেন “মভাঁবকে লইয়া থাকিতে টাও পা, 
এ 'অভাব' কিছুতেই তোমাকে ভাব'-বাজ্যের সন্ধান না দিয়! 
নিরস্ত হইবে না। “অভাবে'ব ছুণিবার কষাঘাতে জর্জরিত 
হয় না, এমন জীব কোথায়? চেতনার উদ্বোধন হইতে কালক্ষেপ 
হইতে পারে, কিন্তু এ রুদ্রবগী 'অভাব' গুরুর তীব্র তাড়নায় কখনও 
উদ্বোধন হইবে না, হে মানব! তুমি পুনঃপুনঃ শিক্ষালাভ করিয়া 
এ বাক্যে প্রতারিত হইও না। দিন আদিবে, যখন তুমিই তোমাকে 
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চিনিতে পারিবে । «অভাব রাহিনের দিব্যাতাস ক্ষণিকের জন্য 
হইলেও, একেবারেই পাঁও নাই, এনপ তুমি বলিতে পার না। 
সুতরাং তুমি দিব্য চক্ষু লইয়া আপনাতে আপনি ভূবিয়া ধাও। 
'অভাবে"ব নিকট যে শিক্ষা লাভ করিখাছ, তাহারই সাহায্যে পলাইবার 
পথ নিজেই আঁি্কার কর। তোমার নিজ হস্তেই রজ্জু রহিয়াছে। 
তুমি বুথা আবেগের বশশ্তী হইয়া! সাম্প্রনাপ্িক “হুজুগে' আব মত্ততা 
দেখাইও না। “যত মনত তভ পথ'। তুমিজীবনে ত্বৈতভাবের ঘন্ব 
যুদ্ধে জয় পরাজষের মধ্য দিযা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহারই 
অনুরূপ পথ স্বাবলম্বী হইযা নিঙ্জেই আবিদ্ধান কর। অপর যাহ 
কিছু সাহাধ্য প্রয়োজন হইলে অবগ্তই মিলিবে। তুমি নিজকে লইনা 
ব্যাকুল হও । শত দৈন্ঠ, ছুধ্বিপাকে “ভাব, বা ধর্শেব গ্রয়োজনীয়তা 
তুমি মর্থে মর্মে অনুভব কখিযাছ। এই 'ভাব? বা ধর্দ তোমার না 
হইলে চলে না) উহা! তোমার মধ্যেই বহিয়াছে। তুমি সতর্ক 
হই! ধীবে ধীরে এ ধর্মবাজ্যে প্রবেশ কর, ভাবিও না) কেবল 
তুমই এই 'অভাবকে লইযা উঠিতেছ। স্যষ্টর সঙ্গে সঙ্গেই এই 
রহস্তম্য লীলা গ্রগতে চলিয়া আসতেছে! স্মতরাং ভঙ্গ গ্লাইও ন!। 
সাহসে বুক বীধঘা “দ্বারে আঘাত কর, উহা, আপনিই খুলিয়া 
যাইবে ।' | 


»ঘারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন। 


(শ্রীনতুল কৃষ্ণ দাস) 


বাম্পধাণ ও অন্ান্ত নানাপ্রকার যানাদির নির্মাশ ও ব্যবহারের 
সহিত তীর্থদর্শন অপেক্ষাকৃত অনেক সহজসাধ্য হইযাছে। ৩০1৩৫ 
বৎসর পূর্বে পুরীধাম বা কাশীধাঁম ভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিতে 
যে সময় লাশিত, এখন সেই সময়ে ভারতের চতুঃপ্রান্তস্থ চারিধাম 
দর্শন করিয়া আসা যায়। দেকালে চারিধাম দর্শন কর! সাধারণতঃ 
একটা কল্পনার কথা ছিল; কিন্তু এখন অনেকেই প্রতি ব্্সর অনায়াসে 
উহ! সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু দেবদর্শন স্থুলত হওয়ার সহিত 
তীর্থযাত্রায় ষে ধর্শগ্রাণতা বর্তমান ছিল তাহা! বিশেষভাবে হাস 
পাইয়াছে। এখন তীর্ঘযাত্রা কতকটা সাহেবিয়ানা বকমের ভ্রমণ বা 
হাওয়াখাওয়ার স্থান অধিকার করিযাছে। তীর্গমনের পূর্বে সংযম- 
পূর্বক উপবাস এবং দেব ও পিতৃগণের পুজা, তীর্থস্থানে যথা শক্তি 
অন্র্ান, কাম, ক্রোধ, আমিবাহারাদি বর্জন এবং শ্রাদ্ধ তর্পণার্দি করণ 
প্রভৃতি যে সকল ধর্থমূলক সদাচার প্রবন্ধিত ছিল ্র্থন আর 
সেগুলি আচরিত হইতে দেখ| যাষ না। ফলতঃ, এখন কি ফ্রব্সিয়া ভাল 
থাইব ও ভাল থাকিব সেই চেষ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, দেব- 
দন ও পুজাদি নাম্মীক্রে পর্যাবসিহ থাকে। বাস্তবিক ইহা বড় 
পরিতাপের বিষয়। কারণ, ইহাতে তীর্থ সকলের পবিল্রতা দিন দিন 
হাঁস পাইতেছে এবং প্রাচীন সদাচারগুলি পালন না করাতে আম্র! 
তীর্থযাত্র।র সম্যক. ফল প্রাপ্ত হইতেছি না। তীর্ঘযাঁত্রার ধারা কোন 
পবিত্র ভাব সংগ্রহ করা দূরে থাকুক, বরং অনেক সময়ে একটা দ্বণার 
ভাব অর্জন করিয়। আদি । আমার মনে হয় বর্তমান শিক্ষ1 দীক্ষাই ইহার 
মুন কারণ। যাহা হউক, ক্ষণে প্রকৃত বিষয় আরম্ভ কর যাউক। 

বহুকাল হইতেই চারিধাম দর্শন কর] অতি সৌভাগ্যজনক বলয়! 
সমাজে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্বে আমার বদরিনাথ, পুৰী। 
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রামেশ্বর এই তিনটি ধাম ঈশ্বরেচ্ছায় দর্শন হইয়াছিল। অবশিষ্ট 
৬ঘ্বারক1 ধামটি দর্শন হয় নাই। এই জন্ত প্রাণট। বড় ব্যাকুল ছিল। 
সৌভাগ্যের কথ! বলিয়াই যে ব্যাকুল ছিলাম তাহা নহে, তবে কাধ্যটি 
যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল এই ভাবটি বড়ই ব্যাকুল করিয়াছিল । কিন্তু 
ব্যাকুল হইলে কি হয়, সাধু সন্ন্যাসী তনই যেমনে করিলেই বাড়ীর 
বাহির হইতে পারি । কর্মস্থান হইতে অবসর প1ইতে ও অন্তান্ত সুযোগ 
খু জিতে খু জিতে প্রায় ছুই বৎসর কাটিয়। গেল। অবশেষে গত ১৯১৯ 
সালের অক্টোবর মাসে তগবান্‌ একটু সুবিধা করিয়। দ্িলেন। আমর! 
উক্ত মাসের ১৬ই তারিখে নাগপুব মেলে রওনা হইলাম । আমি একা! 
ছিলাম লা, আমার ভন্মীপতি, দুইটি ভাগিন্য,ভগ্মী ও স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন। 
উপরস্ত আমার একটি বন্ধুর ভগিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীও সঙ্গে ছিলেন। 
আমাদের দলটি একটু বড হইলেও আপনা আপনির মধ্যে হওয়ায় 
নিতান্ত অস্থুবিধাজনক ছিল না। যাহা হউক, তৃতীয় দিবস প্রত্যুষে 
আমরা বোষ্বাই প্রেসিডেম্পির নাসিক ঞ্েশনে উপস্থিত হইলাম । 
ষ্টেশন হইতে নাপিক সহর প্রা ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহ নাসিক 
জেলার প্রধান সহর। সহরে যাইবার জন্য পে্রোল ট্রাম, ঘোড়ার 
টীম, একা) গরুর গাড়ি প্রতৃতি অনেক প্রকার যান আছে। পেট্রোল 
রামের ভাড়া লোকগ্রতি 1৮* এবং ঘোড়ার রামের ৬*। টামগুলি 
খুব শীন্র যায় বটে কিন্তু সংখ্যায় বড় কম? পুনশ্চ যতক্ষণ পূর্ণসংখ্যক 
যাত্রী না হয় ততক্ষণ ছাডে না। একার ভাড়ার কিছু ঠিক নাই, 
তবে ১২ টাকার কম নহে। ইহাতে ৩ জন মাত্র যাওয়া চলে। 
ধাহাপ্দের সঙ্গে মাল আছে অথচ শীঘ্র যাইতে চাহেন তাহাদের একাই 
সবধা। 

শীতকাল। তথাপি অতি প্রত্যুষে পঙ্া বা তীর্ঘগুরুগণ যাত্রী 
সংগ্রহের জন্য তথায় উপস্থিত দেখিলাম । অনেকে পাগাগণকে অতি 
স্বণ্যজীব, তীর্থের জঞ্জাল, অর্থ আদারের একটি যস্ত্র মনে করেন এবং 
যতদছুর-সাধ্য তাহাদের সহিত অতদ্রোচিত ব্যবহার করিতে কুষা, 
বোধ করেন না, এমন কি, অনেকে পাণ্ডা দেখিলেই রাগান্বিত হন। 
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আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। অবশ্য পাগডাগণ সাধারণতঃ অর্থপ্রয়া সী, 
আর বাস্তবিকই যখন যাত্রিগণপ্রদত অর্থই তাঁহাদের জীবিক'র প্রধান 
অবলম্বন, তখন আদায়ের জন্য একটু জিদ ব! প্রার্থনা তাঁহাদের পক্ষে 
অস্বাভাবিক বিযা মনে হয় না । যাহ! হউক, তাহাদের এই দোষের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহার! “ব আমার্দের বিশেষ উপকারী সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক তাহাদের সাহায্য ব্যতীত তীর্থ- 
দর্শন সম্পূর্ণ কর! অতি ছুরূহ। কারণ, কোথাক্ন কি আঁছে সকলেব 
জানা থাকে না, পবস্ত ধোজ করিয়া সকলগুলির সন্ধান পাওয়। বড় কষ্টকর 
ও সময়সাপেক্ষ। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে কোন তীর্ধের 
দ্রষ্টব্য স্থানগুলি নিঃশেষে দর্শনাদি করিতে হইলে পার সাহায্য 
নিতান্ত প্রয়োজন! এতত্ব্য হীত অন্যান্ত বিষয়েও তাহার আমাদের 
বিশেষ সাহায্যকারী--কাঁথার থাকা উচিত, কোন্‌ বাসা ভাল, কোথায় 
থাবার জিনিষ তাল এবং সন্ত মেলে, কোন্‌ কুয়ায় জল পানের ষোগ্য 
এবং অস্থাস্থ্যকর নয় ইত্যাদির সন্ধান বলিয়া দেঘ। আবার অসুস্থ 
হইলে ইহারা ডাক্তার ও ওঁষধধ আনাইয়া দেয় ও অন্তান্ত নান! 
প্রকাবে যজমানেব যত্ব করিতে ক্রুটি করে না এবং যাহাতে ছুয়াচোরের 
হস্তে না পড়িতে হয় তজ্জন্ত সতত সাবধান করিঘা দের । বাস্তবিক 
পক্ষে পাগাদের অন্য কিছু খরচ হয় বটে, কিন্তু সে তুলনায় তাহাদের 
নিকট হইতে অনেক উপকার পাওয়া যাঁয়। 

আমর। উপস্থিত পাগ্ডাগণেব মধ্যে একজনকে পুরোহিত ঠিক 
করিয়া লইলায । ঠিনি দুইখানি একা করিধা দিলেন , কিন্ত আমরা 
সংখ্যার ৮ জন্‌ থাকাঘ, ছুইঙ্জন অবশিষ্ট রহিশ। ইহারা একটু বেল! 
হইলে ট্রাম করিয়া যাত্রা করিলেন ) ট্রামের একট! অসুবিধ। এই যে 
ইছাদের ছাড়িবার কোঁন নির্ধাবিত সময় নাঁই , আরোহীর সংখ্যা 
পূর্ণ না হইলে ছাড়ে না। যাহ| হউক, প্রায় ঘণ্টাথানেকের মধ্যে 
আমরা পাণ্ডীর নিদ্দিষ্ট বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাষ। স্হরের 
নিকটে আদসিলেই গাড়ি বা ট্রাম থামাইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর লোকে 
প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে গোদাবরীতে গ্গাদের জন্ত চারি আনা 
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করিয়া ট্যাক্স আদায় করে। প্রত্যেক হিন্দু আগন্তককে এই কর দিতে 
হয়। যদি সে ব্যক্তি গোদাবরীতে ল্গান ভিন্ন অন্য কাধের জন্য 
আসিয়া থাকে তাহ] হইলেও তাহার অবাহতি নাই। যাহ! দেখিলাম 
তাহাতে ইহা! এক প্রকার জুলুম বলিয়াই বোধ হইল। আমি নদীতে 
নান করিব তাহার জন্ত ট্যাক্স কেন দিব বুঝিতে পারিলাম ন]। 
আগন্তক মুসলমানও শ্গান করে, কিন্ত তাহাকে ত কিছু দিতে হয়ন|। 
বিশেষতঃ, তীরবক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির এমন বিশেষ কোন 
চেষ্টা বা কর্য্যও দেখিলাম না যাহার জন্য এই কর আবশ্তক হইতে 
পারে। যাহাহউক, বাসাটি গোদাবরীর তীর হইতে ৫1৭ মিমিটের 
পথ দূরে অবস্থিত থাকায়, উহ) পছন্দ হইল না, কারণ, আমরা 
ইতিপূর্রেই শুনিয়াছিণাম যে গোদাবরীন উপরেই কয়েকটি বাসা 
ও ধর্মশালা আছে । এই হেতু আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার সন্ধানে 
যাউজাম, এবং মনোমত একটি ধর্মশালা পছন্দ করিয়। লইলাম। ইহা 
পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কপূররধালীর মহারাজ নির্মাণ করাইয়া 
দিষাছেন। ধর্ধশীলাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছর। ঘরগুলি প্রশস্ত 
এবং জলের খুব আরাম । কারণ, একে নদীর উপরেই অবস্থিত, 
তাঁহার উপর বাড়ীর মধ্যে কল আছে, তাহাতে দিনরাত জল থাকে । 
বাস্তবিক এথানে আপিয। একটু আরাম বোধ করিলাম । 

পূর্বেই বলিযাছি, নাপিক জেলার প্রধান সহর। ইহা গোদাবরীর 
পূর্ব ও পশ্চিম উদয় তীরে অবস্থিত। পুর্বভীরের অংশটির নাম পঞ্চবটী, 
ইহা। সমগ্র নাসিকের এক সপ্ুমাংশ মাত্র। পশ্চিমর্দিকের অংশের 
সহিত ভিক্টোরিয়া ত্রিজ নামক একটি সেতুত্বারা ইহ! সংযুক্ত । এই 
সেতু ১৮৯৭ সালে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্টিত হইয়াছিল । 
পশ্চিমাংশটাই যথার্থ সহর, সরকারা যাহা কিছু, এবং কারবারাি 
সমস্তই এই অংশে । পঞ্চবটী ভাগে মন্দির ম্ঠাদিই বেশী। 
ভিক্টোরিয়া ব্রিজ হইতে প্রায় ৮** হাত দক্ষিণ পর্বযস্ত 
গোদাবরীর উভয় তট মন্দির ও সোপানশ্রেণী দ্বারা পৃর্ণ। এইহেতু 
কাশীর গঙ্গাতীর;, মথুরার যমুনাপুপিন, বা অবস্তীর শিগাতট 
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অপেক্ষা লাসিকের গোদাবরীতীর বেশী মনোরম বলিয়া বোধ হয়। 
নাসিক হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ব্র্যঘক সহরে ব্রঙ্গগিরি 
পর্বতে গোদাবরীর উতৎ্পত্তি। এ স্থান হইতে উঠিয়া গোঁদাবরী 
৯০* যাইল অতিক্রম করিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেম্সির ভিতর দিয়া 
বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। শ্বাতাবিক সুষমা ও মনুষ্যের 
উপকারিত। হিসাবে ইহা ভারতের নদনদীগণেব মধ্যে গলা ও সিদু 
নিয়েই গণ্য । নাঁসিকের নিকটে জলের গভীরতা ক্রক্ষ। করিবার 
নিমিত্ত একটি আনিকট বরা হইয়াছে । নাসিক হিন্দুগণের একটি 
পবিত্র তীর্ঘ। হরিঘ্বারের হ্যায় এখানে দ্বাদশ বর্ষান্তে কুম্তমেলার 
অধিবেশন হর। আগামী বৎসর সেই দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে বলিয়া 
এবার নাসিকেই কুস্তমেল হইবে। এখানকান জলবায়ু অতি স্বাস্থ্য 
ফর। এইজন্য এখানে ইংরা'জর 081)601)0)051) রহিয়াছে । ইহার 
লোকসংখ্যা ২৭।২৮ হাজারের অধিক হইবে না। এই স্থানের পোরাণিক 
ইতিবৃত্ত এইরূপ । 

ব্রেতাধুগে বর্তমান নাগপুর হইতে নাসিক পর্য)স্ত সমগ্র 
ভূথও দওকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল! পুর্বে ইহা দক রাজার 
রাজ্য ছিল, শুক্রাচার্য্যের শাপে ইহা অরণ্যে পরিণত হয়। রঘুকুলতিলক 
রামচন্দ্র নির্বাসিত হইলে অযোধ্যা পরিত্যাগপুর্ধক প্রথমে চিত্রকূট 
পর্বতে আমির বাস করেন । কিন্তু অযোধ্যা ইহার নিকটবর্তী 
হওয়ায় আত্মীয়বনধুগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়। বিরক্ত করিতে পারেন, 
এই হেতু তত্রস্থ অব্রিমুনির পরামর্শানুসারে দণকারণ্যে আগমন কগ্নে। 
তথায় ক্রমান্বয়ে শরভঙগ, সুতীক্ম ও অগস্তয ধধির সহিত তীহার সাক্ষাৎ 
হয়। শেষোক্ত খষি তাহাকে দঙকারণ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থ গোদাবরী 
তীরে অবস্থিত পঞ্চবটাতে আসিয়। বাস করিতে পরামর্শ দ্বেন। এইথানে 
রামচন্দ্রের পিতৃসথ। জটায়ুব সহিত সাক্ষাৎ হয়; এবং গৃ্ধরাজ সীতার 
রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিশ্রুত হ'ন। তখন দামচন্দ্র এই বনে অরুণা ও 
গোদাবরীর সঙ্গমের নিকট পর্ণশাল! নির্দাণ করিয়া বাস করিতে 
থাকেন।. এইখানে লক্ষণ দণদ্বন্ধতগিনী রাক্ষস শূর্পনখার নাসাকর্ণ 
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হেন করেন। তদবধি এই স্থানের নাম 'নাপিক' হইয়াছে । পঞ্চ- 
ব্টীর অপর পারে জঙ্গল যধ্যে (যেখানে এখন নাপিক সহর হইয়াছে ) 
রাম লক্ষণ রাঁবণভ্রীতা খরকে সসৈন্ে বিনাশ করেন। এই পঞ্চবটী 
বনেই রাম কর্তৃক মাধামুগকপধারী মারিচ বধ ও রাবণ কর্তৃক 
সীতাহরণ সাধিত হয়। পর্ণশালা হইতে কিছু দূরে এই বনভূমি 
মধোই জনিকীউদ্ধাবে বদ্ধপরিকর জটাযুকে রাবণ বিনাশ করেন। 
তত্পর রাম সীতাউদ্ধারাথথ এ স্থান পরিত্যাগ করিয় দক্ষণ দেশে 
গমন করেন । 

সকাল বেলা প্রায় »টাব সময আমর! কর্পরথালা মহারাজের 
ধর্দশালায় উপস্থিত হই। জিনিবপত্রাদি গুছাইরা বাখিয়। বাজার 
হইতে কাষ্ঠ, শানাঙজজ ও কিছু মিষ্টান্রাদি ক্রয় করিয়া আনিলাম। 
বাজারটি খুব নিকটেই ও প্রচুর জিনিষ পত্রাদিতে পুর্ণ। কিছুকাল 
পূর্বাবধি এখনে শাক শবজী পর্যযাণ্ড পরিমাণে জন্মিত ও খুব 
সম্তা ছিল। এখন তত সম্ভা না থাকিলেও বোম্বাই প্রেসিডেম্পির 
অনেক স্থান অপেক্ষা সস্তা বটে । তবে ছুই বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়াতে 
আজকাল জিনিষপত্রার্দি কিছু মহার্্য হইয়াছে । এক সময়ে এখান- 
বার আঙ্গুর বিধ্যাত ছিল, কিন্তু চাষ ও যত্বের অতাবে তাভার! 
এখন অনৃশ্য হইয়াছে । 

আহারের বন্দোবস্ত করিয়া সকলে পাগ্াার সহিত গোদ্দাবরীতে 
নান করিতে গেলাম। তীর্থকার্্য সম্পন্ন করাইয়া পা! চলিয়া 
গেলে শান করিলাম । এখানে গোঁদাবনীর এক একটি অংশকে 
এক এক কুগ্ড কহে, তন্মধ্যে রাম্কুণ্ডই প্রধান। কথিত আছে 
রামচন্দ্র এই স্থানটিতে পিতৃকার্ধ্য করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য উত্তর- 
কালে সকলে এইখানেই তীর্ঘকরণীয় যাবতীয় কার্ধ্য করিয়া! থাকেন। 
আমপাও সকলে এইথানে স্বানার্দি করিলাম। নদীর শীতল ও 
নিম্পল জলে ন্নান করিয়! অতিশয় আরাম বোধ হইল। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
মৎন্তে নদী পূর্ণ থাকায় একস্থানে স্থির হইয়! নান কর! যায় না, 
তাহার। পায়ে ও গায়ে ঠোকর মারিতে থাকে । রামকুণ্ডের উত্তর ভাগে 
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নদীগর্ভে এপার হইতে ওপার পর্য্যস্ত এক শুর পাথর গাথা আছে; 
বর্ধান্তে নদীর জল কমিয়া আসিলে (প্রায় কার্তিক মাস হইতে) এ 
পাথবগুলি জাগিয়। উঠে। তখন নদী পার হইতে হইলে পুলের 
উপর দিয়া থুরিয়! না গিয়া এ পাথরগুলির উপর দিয়া ধীরে ধীরে 
যাওয়া চলে। আমশ কযষেকজন এ্রস্থান দিষা নদী পার হইয়! 
গোদাবরী মাতার মন্দিরঃ কপিলেশ্বব "মন্দির, শঙ্কবাচা্্য মন্দিব, লক্ষ্মণ- 
মন্দির, গাম-মন্দির ও ২1৪টি মঠ দর্শন করিয়া রাষকুণ্ডের দাক্ষণস্থ 
পুর্কোক্ত আনিকটের পাথবের উর দিক বাসায় ফিরিয়। আমিলাম। 
ষে কয়টি মন্দিব দেখিলাম তন্মধ্যে রামমন্দিরটি উল্লেখযোগ্য । ইহা 
বেশ বড় ও কাল প্ররস্তরনির্ষিত। গর্ভগৃহটি প্রশস্ত, তন্মণ্যে রাম- 
সীতার মস্তি বিরাজিত। পুঙ্জাচ্চনাদিব বন্দোবস্ত ভাল। মন্দিরসম্মৎস্থ্‌ 
জগমোহন৪ বেশ বড়। নাটমন্দির আতি প্বিষ্কাৰ পরিচ্ছন্ন) 
প্রাঙ্গনের চতুর্দিকে সেবায়েতগণের ও আগত সাধু সন্গ্যাসিগণের 
থাকিবার জন্ত অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। আমবা ছুএকজনে 
মিপ্িয়! খাঁনিকট! মান্্রাজে চলিত 'বামনাম” . যাহ। পুজ্যপাদ শ্রীযুত 
ব্রহ্মানন্দ স্বামিজী বাঙ্গালা দেশে প্রবর্তিত করিযাছেন ) কীর্তন 
করিলাম এ গ্িনিষট। নূতন বলিয়া স্থানীয় ধাহার! উপস্থিত ছিলেন 
তাহারা মনোধষোগ দিয়। শুনিতে লাগিলেন। বাসায় আসিয়। রন্ধন 
ও আহারাদি করিতে বেলা প্রা ২টা বাঁজিষা গেল। পরে কিঞ্চিৎ 
বিশ্রাম করিয়া! বৈকাল বেল! একটি পথপ্রদর্শক যোগাড় করিয়। সকলে 
মিলিয়া পঞ্চবটা ৭ পর্ণশালার্দ দর্শন করিতে চলিলাম । 

আনিকটের প্রস্তরেব উপর দ্রিষা গোদাবরী পার হইলাম । 
ছুই একটি মন্দির ও মঠ দেখিতে দেখিতে ১০1৫ মিনিটের মধ্যেই 
সহর অতিক্রম করিয়া বনস্থলীতে পড়িন্যম। ধীহারা বামাকণ 
পড়িয়াছেন তাহার এই স্থানের তাৎকালিক সৌন্দর্যের বিষ অবগত 
আছেন। বাস্তবিক মহধি বাম্সিকীর বর্ণনা পাঠ করিলে হদয় 
এক অনির্ব্চনীয় আনন্দে আপ্লুত হয়। কিন্ত এখন সে শোভাসম্পদের 
আর কিছুই নাই। আর সে শাল-তাল-তমাল-পনস-রসালাদি- 
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শোভিত বনরাঁজি দৃষ্টিগোচর হয় না। আর নদীতটে পদ্ম ফোটে না; 
আর হংসকাবগুবার্দি বিহঙ্গম খেল! করে না; আর তথায় হরিখ- 
হরিণী নির্ভীকচিত্তে বিচরণ করিতে আসে না। এখন ইহার অনেকাংশ 
আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে মঠ ও দেবালয় 
বিবাজ করিতেছে । যাহ! হউক, প্রায় ছুই মাইল বণভূমি ও 
ধান্ঠের মাঠ পার হইয়। অবশেষে অরুণা ও গোদাবরীসঙ্গমে 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম । এই স্থানটি পর্ধতসমাঁকীর্ণ। বাঁম- 
দিকের পার্ধত্যভূমি ভেদ করিয়া অতি ক্ষীণকায়া অরুণ 
প্রণস্ততর৷ গোদাবরীতে আসিয়া মিলিতা হইযাছে। স্থানটি প্রায় 
সম্পূর্ণ নির্জন ও মনোরম) কদাচিৎ পোথাও পর্বতমৃধ্যে নিস্ভৃত 
স্থানে এক আধটি লোক স্থিরভাবে উদ্দাসনয়নে বসিয়া আছে 
দেখিতে পাওয়া যাষ মাত্র। এই সঙ্গমস্থলে যে যাত্রিগণ 
সকালে আপেন তাহাঁব। প্নান করিয়া থাকেন । আমাদের ভাগ্যে 
তাহা ঘটিয়া উঠিল না, কাবণ আমবা বৈকালে আসিয়াছিলাম । 
এইখানে এখনও রাক্সিকালে হরিণের দল আসিয়া থাকে এবং 
দিনেব বেলায় ২1৪টি ময়ুরও নাচিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাওয়া 
যায়। সন্ধা সমাগত হওয়ায় আমর! ইচ্ছা! থাঁকিলেও 
এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। কারণ, শুনিলাম 
রাত্রে কথন কখন হিংস্র জন্তও আদি থাকে । সঙ্গমের অদ্বুরে 
পর্ণশালা। তথায রামসীতাঁর মুর্তি বিরাজিত। এই পর্ণশাল৷ 
মধ্যে এখন কষেকটি সাধু বাঁস করিয়া থাকেন। আমর! সীতানাম 
দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম । যাইবার স্ময় পথস্থ কতকগুলি 
দেবস্থান ও মঠ দেখিয়া গিয়াছিলাম অপর কতকগুলি পরিত্যাগ 
করিয়। গিয়াছিলাম, এখন সেইগুঙগি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। 
যাহ! দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল, ন[পিকে বিস্তর মঠ আছে, 
তবে অধিকাংশই রামান্ুজী বৈষ্ণবগণের । যে মন্দিরগুলি দেখি- 
লাম সীতাগুহা ব্যতীত তাহাদের কোনটি প্রাচীন নহে। 


সীতাগুহা মন্দিরটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার চতুদ্দিকে অনেকটা 
্ 


১৭৪ উদ্বোধন । [২২ বর্ধ--ওয় সংখ্যা । 





বৃক্ষাদিশোভিত স্থান আছে। মন্দিরিংলপ্ন একটি দালানে 
মন্দিরের ছুই একটি কর্্চারী খাঁতাপত্র লইয়া বসিয়া আছে; 
তাহারা সীতাগুহাদর্শনার্থী যাত্রিগণের নিকট হইতে একটি 
কবিয়া পয়সা আদায় কবিযা থাকে । গুহার অভ্যন্তর মেজে হইতে 
অনেক নিয়ে; একটি সরু সিঁড়ি দিয়া এক প্রকার হামাগুড়ি 
দিয়া নামিতে হয়। সেখানে আলোক যাইবার কোন উপা 
নাই। দিনরাত একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। গুভাত্যন্তবে মা 
জানকী পুম্পাভরণে ভূষিত হইয়া বিবাঞ্জ করিতেছেন! কথিত 
আছে, শূর্পনথ| রামচন্দ্রকে পতিত্বে ববণ করিতে চাহিলে তিনি 
যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন বাক্ষপী কুপিতা হইয1 সীতাঁকে 
ভক্ষণ করিতে উগ্ভত হইলে ঠিনি ভয়ে এই গর্ভমধ্যে লুক্কায়িতা 
হন, এবং লক্্ণ রামের আদেশে শর্পনখার নাগাকর্ণ ছেদন করেন। 


এই সকল দেখিয়। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় ফিবিয়। আসিলাম । 
(ক্রমশঃ) 


জীবনুক্তি-বিবেক। 
( অন্বাদক শ্রীছুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 
( পুর্বাহুবৃত্তি ) 
গীতাব “ভগবন্তৃক্ত” 


শ্রীমস্কগবদগীতার ঘাদশাধ্যায়ে ভগবান্‌ (শ্রীক্কষ্চ) ভগবস্তক্তের 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ৫__ 
অধেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্শমে। নিরহঙ্কারঃ সম্দুঃখসুথঃ ক্ষমী ॥ ১৩ 
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী ষতাত্ম! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
ময্য্সিতননোবুদ্ধিষো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যিনি কোন জীবের প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি (সর্ধঞীবের 
প্রতি ) মন্রতা ও করুণা করিয়া থ|কেন, যিনি মমতাশৃন্য ও নিরহক্কার, 
যিনি সুখে দুঃখে তুল্যভাবে অবস্থান করেশ, ঘিনি সহিবুঃ সর্ব্বদী। সন্তপষ্ট। 
স্থিরচিত্তঃ সংযতশ্বভাব ও দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন এবং ধিনি মন ও বুদ্ধি 
আমাতে সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই আমার প্রিয় । 
তিনি সুখে ছুঃথে তুল্যতাবে অবস্থান করেন, কারণ ঈশ্বরে চিত্ত 
অর্পণ করিয়া তিনি যখন সমাহিত থাকেন, তখন তাহার অন্ত কোন 
বিষয়ের অন্ুসন্ধান (চিত্তের দ্বারা গ্রহণ ) থাক না, এবং তিনি 
ব্যুখিত অবস্থায় থাকিলেও তাহার বিষয়ানুসন্ধান উদাসীন ভাবে 
নিষ্পন্ন হওয়ায় তাহাতে হর্ষ বা পিষাদ হয় না। নিয়ে উল্লিখিত ঘন্ব- 
সমূহেও তাহ!র সমভাবে অবস্থানের কারণ এইবপেই বুঝিতে হইবে । 
যম্মাক্নোদ্িজতে লোকে। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ষামর্যভয়োছেগৈমু'ক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫ 
অনপেক্ষঃ শু চর্দক্ষ উদ্দাসীনো গতব্যথঃ। 
সর্বারস্পরিত্যাগী যো মত্তজঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৬ 


১৭৬ উদ্বোধন | [২২শ বর্ষ ওয় সংখ্া। 








যো ন জধ্যতি ন দ্বে্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভত্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭ 
সমঃ শত্োৌ চ মিজ্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোষ্সুথহঃথেযু সমঃ সঙ্গ বিবর্জি্ধতঃ 4১৮ 
তুল্যনিন্দাস্ততিমৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ হিরমতির্ভতিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯ 
যিনি লোককে উদ্দিগ্ন করেন না, এবং লোকেও যাহাকে উদ্হিগ্ন 
করিতে পারে না, যিনি উল্লাস, অসহিষুতা, ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, 
তিনি আমার প্রিয় । যিনি (ন্ুুখগ্রাপ্তি বা ছুঃখপরিহারে ) স্পৃহাশগ, 
শুচি, দক্ষ, উদাসীন ও মনঃপীড়াশন্ত, এবং যিনি অভীষ্টসাধক 
সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন ও আমার ভক্ত, তিনি আমার 
প্রিয় । বাহার হর্য নাই, দ্বেষ নাই, শোক নাই, আকাঙ্ষা নাই, 
যিনি শুভ ও অশুভ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই 
ভক্তিমান আমার প্রিয় । যিনি শক্র ও মিত্রের প্রতি তুল্য 
বাবহার করিয়া থাকেন, 'যনি মানে অপমানে, শীতে শ্্রীন্মে 
এবং শ্ুথে দুঃখে সমচিত্ত থাকেন, যিনি আসক্তি শূন্য, যিনি 
নিন্বায় প্রশংসায় সমভাবাপন্ন ও সন্তুষ্ট বলিয়া যৌনী বা সন্ন্যাসী এবং 
সেইহেতু গৃহশুন্ঠ ও স্থিরমতি, সেই ভক্তমান্‌ ব্যক্তি আমার প্রিয় 
এস্কলেও পৃঙ্জনীষ বার্ভিককার পূর্বের ন্যায় গ্রতেদ দেখাইযাছেন 
উতৎ্পন্রাত্মপ্রবোধস্ত হাথেষ্তাদয়ো গুণাঃ। 
অযত্বতে| ভবস্ত্যস্ত ন তু সাধনরূপিণঃ ॥ * 
নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি) ৪1৬৯ | 


সা পপ 


* সুরেশ্বরচাধ্যক্কত উক্ত গ্রন্থের জ্ঞানোত্তম-বিরচিত-চন্ডিকা, নামক টাকায় উক্ত 
শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে- 

( আশঙ্কা )__আচ্ছ! ভগবদগীতোক্ত অমানিত্বাদি গুণনকল যদ্দি চাধকের পক্ষে সাধন 
স্বরূপ হুইল তবে তাঁহার! অবিদ্যার কাঁ্ধ্য এবং সেইহেতু তত্বজ্ঞানের বিরোধী বলি! সিদ্ধ 
ষ্যক্তিতে থাকিতে পারে না, কেননা, নিয়মই রহিয়াছে-_“লাধ্যাভাঁবে মহাবাহে! সাঁধনৈ: 
কিং প্রজ্ধোজনহ্গ-হে মহাবীহী। বখল সধিবার কিছুই নাই তখন সাধনের কি প্রয়োজন? 


চৈত্র, ১৩২৬।] জীবন্মুক্তি-বিবেক | ১৭৭ 


বাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে (যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন) তাহাতে দ্বেষ- 
শন্ততা৷ প্রভৃতি গুণ ( গীতা ১২ অঃ) ১৩--১৯ শ্লোকে উক্ত ) প্রযত্থ না 
কবিলেও অবস্থান করে । কিন্তু (সাধক কর্তৃক) এই সকল গুণ যখন 
সাধনরূপে অন্ুশীলিত হইয়া থাকে, তখন এইরূপ নহে ( অর্থাৎ 
তখন ইচ্থারা প্রযত্রদাপেক্ষ )। 


গীতার ৭গুণাতীত” 
গীতার চতুর্দশাধ্যায়ে “গুণাভীতেব” এইরূপ বর্ণনা আছে ২ 
অর্জন উবাচ 


কৈর্লিঙ্গৈত্বীন্‌ গুণানেতান্তীতো ভবতি প্রভো। 
কিমাচাবঃ কথং ?চতাংস্্রীন গুণানতিবর্ডীতে ॥ 
(গীতা ১৪।২১) 
অঞ্জন কহিলেন £- 
যিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়াছেন, কোন কোন্‌ চিহ্ছের 
দ্বারা তাগার পরিচয় পাওয়া যায়? তাহার আচণণ কি প্রকার? 
এবং তিনি কি প্রকাবেই বা এই তিন গুণ অতিক্রম কবেন? 
গুণ তিনটী-_ সন্ত বজগঃ ও তমঃ। মেই তিন গুণের বিশেষ 
প্রকারের পবিণাম ঠেতুই সমস্ত সংসার চলিতেছে । এইহেতু *গুণা- 
ভীত” শব্ষে অসংসারী অর্থাৎ জ্রীবনুক্ত বুঝিতে হইবে । “চিহ্ন,” 
অর্থাৎ যাহা দ্বাবা সেই জীবন্ুক্ত পুরুষের গুণাতীতত্ব অপরে 
বুঝিতে পারে । “আচাপ” বা “আচরণ” শব্দে তাঁর চিত্তেব গতি- 


এ উজ, ল্ ০ সপ 


আর যদি গিদ্ধ ব্যক্কিতে সেইগুণগুলি খান্মে তবেই বলিতে হইবে যে তশ্বক্ঞানীকেও 
নিবৃত্তিশান্ব নানিয়া চলিতে হয়। 

(উত্তর)_ উদ্ধত ক্লোক হাল। গ্রন্থকার উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন থে, 
তন্বজ্ঞানীতকে এ সকল গুণগুলি র'খিতে হইবে, তত্বজ্ঞানীর প্রতি এইরপ কোন শাস্তরবিধির 
নিয়োগ থাকিলেও উক্ত গুণগুলি ( অমানিত্বাদি ) তত্বগানের বিধ্য়ীভৃত যে পরযার্থ 
তাহার স্বভাবের বিরোধী নহে বলিয়া আবত্বসাধভাবে তত্বজ্ঞানীর লক্ষণরূপে 
(সাঁধকাব্ক।র অভ্যাঁসবশতঃ ) পাঁকিয়। ঘায়ু। 


০০ পপির রত | ৮ | আপা শীশিশশিশীশপ পপ 


১৭৮ উদ্বোধন [ ২২শ বধ--৩য় সংখ্য!। 
ররর 
বিধি ।বুঝিতে হইবে | “একি প্রকারে” অর্থাৎ কোন্‌ প্রকার সাধনের 


দ্বার! ? 


ভগবান্থবাচ-- 


প্রকা শঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব ৮ পাগ্ডব। 

ন দ্বেষ্টি সংপ্রব্বানি ন নিবৃত্বানি কাজ্জতি ॥ 
উদ্াসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে । 
গুণা বর্তস্ত ইত্যেব যোইবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ 
সমছ্‌ঃথসুখংস্বস্থঃ সমলোষ্টীশ্মকাঞ্চনঃ | 

তুল্য প্রিযা প্রিষো ধীরস্ল্যনিন্দাত্মুসংস্ততিঃ ॥ 
মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যে! মিব্রারিপক্ষয়োঃ | 
সর্ধারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ 
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেপ তক্তিযোগেন দেবতে | 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মগয়াঁয় কল্পতে ॥ 


(গীতা ১৪।২২--২৬) 


ভগবান্‌ বলিলেন-- 

হে পাগুব, তিনি প্রকাশ, প্রত্বতি ও মোহ আবিভূতি হইলে 
তাহার প্রতি বিদ্বেষ করেন না, এবং তিরোহিত হইলে তাহার 
জন্স আকাজ্ষা করেন না। (তিনিই সেই গুণাঁতীত ) যিনি 
উদ্দাপীনভাবে উপবিষ্ট থাকিযা গুণসমূহের দ্বার। বিচালিত হয়েন 
না এবং “গুণসমূহই প্রবৃত্ত হয়” এই বিচার করিয়া যিনি স্থির 
ভাঁবে অবস্থান করেন ও (ইষ্টানিষ্ট স্পর্শে) বিচলিত হয়েন না। 
তিনি সুথে দুঃখে সমভাবাপন্ন (ও) স্বেচ্ছায় অবস্থান করিয়া থাকেন । & 
তিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও স্থুবর্কে সমান যনে করেন; তাঁহার নিকট 
প্রিয় ও অপ্রিয় দুইই সমান। সেই জ্ঞানী তিরস্কার ও প্রশংসায় 





* খন সমাধিতে থাফিবার ইচ্ছ। না! থকে তখন আপন! হইতেই ব্যুখিত হম। 


চৈত্র, ১০২৯ ] জীবম্মক্তি-বিবেক । ১৭৯ 


সমতাঁবাপন্ন । সম্মানে ও অপমানে তাহার একই ভাব, মিব্রপক্ষে 
ও শক্রপক্ষেও সেইরূপ । তিনি দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ সকল কর্্মই পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, এই প্রকারের পুকধকেই গুণ(তীত বল! যায়। যিনি 
অব্যভিচাঁরী ভক্তিযোগ অবলহ্গন করিয়! আমার সেবা করেন তিনিও 
গুণসমূহ অতিক্রম কবিয়া ত্রন্স্বরূপতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।” * 

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ শব্দের অর্থ যথাক্রমে সত্ব, বজঃ ও তযো- 
গুণ। সেই গুণগুলি জাগ্রৎ ও স্বপ্াবস্থায় (নিজ নিজ ব্যাপারে) প্রত্বত্ত 
হয়। ন্ুুযুপ্তি 1 ও সমাঁধি অবস্থার এবং ঘে অবস্থাকে শৃন্তচিত্তত! বলে 
সেই অবস্থায়, সেই গুণগুলি (নিজ নিজ ব্যাপার হইতে) নিবৃত্ত থাকে । 
প্রবৃত্তি ছুই প্রকারের, যথা, অনুকূল এবং প্রতিকুলা। অন্মধ্যে 
অবিবেকী ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় প্রতিকূল প্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষ 
করে এবং অনুকূল প্রবৃদ্ধির কামনা করে। কিন্তু ধিনি গুণাতীত 
তাহার অনুকূল ও প্রতিকূল বলিয়! মিধ্যাজ্ঞান না থাকাতে তাহার 
দ্বেষ ও আকাজ্ষা নাই। যেমন ছুই ব্যক্তি কলহ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে কোনও দ্রষ্টা, যিনি কোন পক্ষেব মিব্র বা শক্র নহেন, নিজে 
কেবল উদ্াসীনভাবে অবস্থান কবেন, জয় পরাজয়ের দ্বাব! ইতস্ততঃ 
বিচাজিত হয়েন না, সেইরূপ গুণাতীত বিবেকী ব্যক্তি নিজে 
উদাসীনভাবে অবস্থান করেন । 'গুণম্য ইন্দ্রিয়াদি গুণময় বিষয়াদিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি প্রবৃত্ত হইতেছি না'--এইবপ বিচার দ্বার 
তাহার উদাসীন ভাব আইসে। 'আমিই করিতেছি; এইরূপ অধ্যাস 
ব। মিথ্যাজ্জানকে বিচলন কহে, এইরূপ বিচলন তাহার নাই। 
ইহাঁর দ্বারা “তীহার আচরণ কি গুকার? এই প্রশ্নের উত্তর 
প্রদত্ত হইল। "সুখে ছঃখে সমভাব্ প্রভৃতি চিহুসকল, এবং 





শা লাশ সস প+ পল পাপা ৭ শাক ৩ সী শাশীশাশটিশিি 


*& এই কয়েকটি প্লৌকের চতুধ রী টীক! বা নীলকঠনকত বাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেই 
ব্যাখ্যায় এই সকল শ্লোকোক্ত কোন্‌ চিহ্ন সাতটি জ্ঞানভুমিকার মধ্যে কোন্‌ জ্ঞান 
ভূমিকার পরিচায়ক তাহা প্পষ্টরূপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। 


1 মুচ্ছ1ও মরণ সুযুগ্তির অন্তর্গত 


১৮০ উদ্বোধন । [২২শ বধ--ওয় সংখ্যা। 
করার রাজারা 
অব্যচেচারিণী ভক্তির সহিত জ্ঞান ও ধানের অভ্যাসপূর্বক পরমাত্ম- 


দেবা, ইহাই গুণ্সমৃহকে অতিক্রম করিবার সাধন । 


ব্রাঙ্মাণ__ 


ব্যাস প্রভৃতি 'খধিগণ) বাক্ষণের এইবপ বর্ণন! করিগ্নাছেন £-- 
(১ “অন্ষত্তরীয়বসনমন্ুপস্তী ণশায়িনমূ। 
বাহৃপধাঁয়িনং শাস্তং তং দেবা ব্রাঙ্গণং বিছুঃ ॥* 
বাহার উত্তরীয ও বসন নাই, যিন শয়ন করিতে হইলে কোন 
প্রকার উপন্তরণেব না শয্যার অপেক্ষা রাখেন না, ধিনি নিচের বাহুকে 
বালিশ করণিয়। শরন করেন, সেই শান্তপুরুষকে দেবতাগণ ব্রাহ্মণ খলিফা 
জানেন। 
এস্থলে ব্রাঙ্গমণ শবের অর্থ ব্র্গবিৎ। এতিতে “অব ব্রাঙ্গণঃ” 
(বৃহ-উ, ৩৫.৯) এস্লে “ত্রাঙ্গণ” শব্ধ রক্ধবিৎ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
কেননা, ত্রহ্মবিদেরই বিদ্বৎ সন্ন্যাসে অধিকার আছে। 
“যথাজাতরূপধরেো”- (জাবালোপনিষৎ, ৬)। 
“নাচ্ছাদনং চরতি স পরম5ংসঃ”।1 (পরমহংসোপনিষৎ) 
' “তিনি জন্মকালে যেমন সর্বপবিগ্রহশূন্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, 
এখনও সেইবপ”, “ধিনি কোনও আচ্ছাদন ব্যবহার করেন ন| তিনি 
পরমহংস” ইত্যার্দি শ্রুতিবাক্যে পবিগ্রহরাহিত্যই পরমহংস দশার 
মুখ্য (চিহু) বলিক্াা উক্ত হওয়ার, উত্তরীয়শূন্যতা প্রভৃতি গুণ তাহার 
পক্ষে সঙ্গত। 





স্ল 








* মহভারতের শাস্তিপর্বধের অন্তর্গত মোক্ষধর্ধে (২৪৪ অধ্যায়ে) ব্যাস 'ব্রাঙ্গাণের। 
বর্মন] করিয্লাছেন। এস্থলে উদ্ধ-ভ ব্রাঙ্গণবর্ণন।খক ছয়টি গ্লোকের মধ্যে ২য়। 
গর্থ, ৫ম ও ৩৯ শ্লোক উক্ত অধ্যায়ে পাওয়া গেল। ১ম ও ওয়টি শন্যুতর জন্সন্ধো। এই 
শ্লোক ছয়টি অন্যান্য ফ্লোফের সহিত, ব্যাস-ধিরচিত বলিযা বিশ্বেশ্বর সংগৃহীত “যতিধশ্মে”। 
( আনন্দাশ্রম সংস্করণ ৩৭ পৃষ্ঠায়) উদ্ধত হুইয়াছে। ক্বন্দপুরাণেও অনুরূপ শ্লেক 
আছে। হ্বন্দপুরাণও ব্যাস-বিরচিত বলিয়৷ প্রসিদ্ধ! 

+ পর়মহংসৌপনিষদে পাঠ এইরূপ আছ্ছে -“ন চাচ্ছাদনং চননতি পরমহংস:। 





চৈত্র, ১৩২৬1] জীবনুক্তি-বিবেক | ১৮১ 





(২) “যেন ফেনচিদ্াচ্ছনে। যেন কেনচিদ্বাশিতঃ। 
যত্রকচনশায়ী স্যাভং দেবা ব্রাঙ্মণং বিদুঃ ॥” 
(মগাভার ত, শাহি পর্ব, মোক্ষধর্্ম, ২৪৪ অ, ১২ শ্লোক) 
/'ধিনি স্বপ্রযত্বে শরীবকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করেন না) অপর কেহ 
যদৃচ্ছাক্রমে যাহার শরীব বস্ত্রাদির দারা আচ্ছাদন করিয়া থাকে, 
যিনি নিজেব প্রযত্ণে ভোজনে প্রবৃভ হয়েন না, ) অপর কেহ আসিয়া 
ধাহাকে ভোঙ্জন কলাইয়! দেয়, যিনি যেখানে সেখানে শয়ন করেন, 
্টাহাকে দেবগণ ব্রাঙ্গণ বলিষ! ধাকেন। 
দেহ্যাব্রা নির্ধাহের জন্ত ভোজন, আচ্ছাদন, এবং শয়নস্থানের 
প্রয়োজন অপরিহাধ্য হইলেও, তোঁজনাদি বিষয়ক গুণদোষ- 
(বিচার) (পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণের মনে) উদ্দিতই হয না।* যেহেতু, 
উদ্ররপৃর্ণণ ও শবী-পুষ্টিকূপ প্রয়েজনের সিদ্ধি (যিনি গুণদোষ বিচার 
করেন এবং যিনি তাহা করেন না এই উভন্ন পক্ষেই) তুল্যরপ 
এবং গুণদোষধিচাবে কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিগা তাহা! 
চিত্তের দোষ ভিন্ন আর কিছু নঘ। এইহেতু ভাগবতে পঠিত হই! 
থাকে_- 
“কিং বণিতেন বহুন। লক্ষণং গুণকোবয়োঃ | 
ওণদোষঘৃ শির্দোষো গুণস্তছুভয় বর্জিতঃ |” 

(ভাগবত, ১১ স্কষ্ধ। ১৯ অধ্যায়। ৪৫ শ্লোক) 
গুণ ও দোষের লক্ষণ অধিক বর্ণনা করিয়া কি হইবে? গুণদোষ 
দেখাহ দোষ এবং গুণদোষধ না! দেখাই গুণ। 

(৩) “কম্থাকৌপীনবাসান্ত দওধৃগ্ধ্যান তৎপরঃ | 
একাকী রমতে নিত্যং ৩ং দেবা ব্রা্মাং বিছুঃ ॥” 
ধিনি কম্থা ও কোপীন ঘ্বা। আচ্ছাদিত হুইয় দগ্ুধারী ও 
ধ্যানরত হইয়! নিত্য একাকী আনন্দে বিচরণ করেন, তাহাকে দেবগণ 
ব্রাহ্মণ বলিয়। জানেন । 


* পাঠাপ্তরের অর্থ--- (পৃর্ধোক্ষ ব্রাঙ্গণ) ভোঙ্নাদি বিষয়ক 'গুপদোষের অন্বেষণ 
করেন না। 


১৮২ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


ব্্ষবিষয়ক উপদেশ প্রভৃতি প্রদান করিয়া জীবগণকে অস্ুগ্রহ 
করিতে ইচ্ছুক বলিয়া তিনি সংপাত্র-ইহ! জানাইয়া শ্রদ্ধা উত্পাদন 
করিবার জন্য (সেই ব্রাঙ্গণ) দণ্ডকৌপীন গ্রদ্ভৃতি চিহ ধারণ করিবেন । 
যেহেতু শ্রুতিতে আছে, -“কৌপীনং দগ্মাচ্ছাদনধ্ধ শ্বশবীরোপ- 
ভোগার্থা লোকোপকাবার্থায় চ পরিগ্রহেৎ।” (পরষহংসোপনিষ্দ্‌, ১)-- 
নিজের শরীরোপভোগের নিমিত্ত এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত 
ফৌপীন, দণ্ড এবং আচ্ছাদন বস্ত্র (প্রভৃতি) গ্রহণ করিবেন (পঞ্চম 
অধ্যায় দেখুন)। সেই ব্রাঙ্মণ গৃহস্থের প্রতি অনুগ্রহ করিবার 
ইচ্ছাপরবশ হইয়াও গৃহস্থের সহিত তীহার গৃহকার্ধ্য- 
বিষয়ক আলাপ করিষেন ন। কিন্তু ধ্যানরত থাকিবেন। কেননা 
শ্ররতিতে আছে--“তমেবৈকং বিজ্ঞানধাত্বানমন্তাঁ বাচো বিমুধ্খখগ 
(মুণ্ডক ২,২3৫) 
সেই (আধারুভূত) এক (শ্বজাতীয়াদি ভেদশ্ন্য। আত্মাঞ্কে অবগত 
হও। অন্ত (অনাত্মবিষদক) বাক্য পরিতাগ কর। এবং 
“তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাত ত্রাঙ্মণঃ | 
লান্ষধ্যায়াঘহুগ্ছলান্‌ বাচে। বিগ্লাপনং হি তত |” 
ব--৪1৩।২১ 
ধীমান্‌ ব্রাঙ্গণ উজ্ন্বপ্নূপ আম্মাকে (শাস্ত্র ও উপদেশ বাঁক্য হইতে) 
জানিয়া (অর্থাৎ পদসমূহের অর্থশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া) € বাক 
অর্থভূত অশেষ শৌকাকাজ্ষ। শাস্তিষপা, শ্ববপাতিব্যজিনূপা মোক্ষসম্পা- 
দিকা) প্রজ্ঞা সম্পাদন করিবেন। তিনি গ্রভৃতশান্ত্রের বিচার করিবেন 
না, কেননা, বহুশাস্ত্রাধ্যযন বাগিল্জ্িয়ের গ্লানিকৰ (শ্রমঙ্জনক ) 
কিন্ত ব্রঙ্গোপদেশ অন্ঠকথা” নহে বলিধা বিষোধী নহে । এবং লেই 
ধ্যান একাকী থাকিতে পারিলেই বিদ্বশন্য হয়। এইছেতু অন্য এক 
ভূতিশগ্্রে কথিত হইয়াছে__- 
“একো ভিক্কুর্যথোজঃ স্যান্থাবেব মিথুনং স্বতম্‌। 


অয়ে। গ্রামঃ সমাধ্যাত উদ্ধান্ত নগরায়তে |” 





চিজ, ৯৩২৬] জীবন্ুক্তি-বিবেক। ১৮৩ 





নগরং ন হি কর্তব্যং গ্রামো বা যিধুনং তথা । 
গ্রামবার্ভী হি তেষাং স্যাত্তিক্ষাবার্তী পরম্পরম্‌ & 
স্গেহপৈশুষ্ঠমাৎসর্ধ্যং সন্নিকর্ষাৎথ প্রবর্ততে। 
( দক্ষ-সংহিতা ৭৩৫-৩৭)% 
ভিক্ষুক একাকী থাকিলেই ভিক্ষৃকপদ্ববাচ্য হয়েন, ছুইগন হইলেই 
তাহাদিগকে মিথুন বলে, তিনজন হইলেই তাহার! গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ 
হয়েন এবং তাহার অধিক হুইলেই তাহারা নগরের স্তাক্ধ আচরণ করেন। 
নগব, গ্রাম বা মিথুন কিছুই করা কর্তব্য নহে, তাহা হইলে সেই 
ভিক্ষুকদিগের মধ্যে পরস্পর গ্রাধবার্তা (লোকবাঙীা, অভব্য কথা 
বার্ত।) কিন্বা তিক্ষাবার্তা (কোথায় সুন্বাদু ভিক্ষা স্থলত, কোথায় ব| 
ছুলভ ইত্যাদি) সন্বন্ধে আলাপ চলিবে । একত্রাবস্থান হেতু স্নেহ, খলতা 
ও ঈর্ষা জন্মে। 
(8) নিয়্াশিষমনারস্তং নির্ণমস্কারমস্তরতিম্‌। 
অক্ষীণং ক্ষীণকম্্াণং তং দেবা ক্রাঙ্মণং বিছুঃ ॥ 1 
(মহাভারত, মোক্ষধর্্ম, ২৪৪ অ,২৪ প্লো)ও 


ধিনি কাহাফেও আশীর্বাদ করেন না, (শ্বার্থে বা পরোপকারার্ধে) 
কোনও কর্থে প্রবৃত্ত হযেন না,যিনি কোনও লোককে নমস্কার করেন ন! 


* দক্ষনংহিতায় ( বঙ্গবাসী সংক্করণের) এইকপ পাঠ আছে 
এক্ষো ।ভক্ষুযখোক্তন্ত তব চৈব মিথুন স্মৃতমূ। 
রয়ে! গ্রামন্তখাখ্যাত উদ্ধান্ত নগরায়তে 1৩৫ 
নগরং নহি কর্বব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথ|। 
এতজয়ং প্রকুর্ববাণঃ স্বধর্দাচচাবতে যতি ॥১৬ 
রাজবার্ডাদি তেযাস্ত ভিক্ষ'সার্তা পরম্পর়মূ 
শ্নেহপৈতুদ্যমাৎসর্ধাং সন্নিকাদসংশয়ম্‌ ।৩৭ 
( উনবিংশ সংহিতা, ৪৩৩ পৃষ্ঠ) 
+ পাঁঠির-__“নিমু জং বন্ধটনৈঃ সর্দৈভ্তং দেবা ত্রাক্ষণং বিছুং” ॥ নীলকণ্ঠ এই পাঠ 
গ্রহণ করিয়। ব্যাখ্যা করেম- বাহার হুতিমমক্কারজনিত নখে আসক্তি নাই, সমস্ত 
ধন্ধম ঘ! বাসন! বাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইড্যাদি। 


১৮৪ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--ওর সংখ্যা। 





বা কোনও লোকের স্বতি করেন না, যিনি কখনই ক্ষীণ (বা দীন- 
ভাঁবাপর) হয়েন না, ষাহার কর্ম ক্ষীণ হইয়।ছে তাহাকে দেখগণ ব্রক্ষণ 
বলিয়া জাঁনেন। 
কেহ প্রণাম করিলে পুজার সংসারী ব্যক্তিগ। তাহার প্রতি 

আশীর্বাদ প্রয়োগ কিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যাহা চায় তাহার উদ্দেশে 
সেই বস্তঘটিত উন্নতিব প্রাথনা করার নাম আশীঃ। ভিন্ন ভিন্ন 
পুরুষের ভিন্ন তিন্ন ক্ষচি বলিয়। তাহাদের কোন্‌ বস্ত অভিমত তাহা 
অধ্বেষণে যিনি ব্যগ্রচিত হয়েন, তাহাব ,লাকবাসন! বৃক্িপ্রাপ্ত হয়। 
(লোকবাসনা অর্থাৎ লোকের প্রতি আকধণ) সেই লোকব।সনা 
জানের বিরোধী । এক স্মতিশান্ত্রে আছে-_ 

“লোকবাসনফ়াজস্তোঃ শান্ত্রবাসনয়াধপ চ। 

দেহবাসনয়! জ্ঞানং যথাবনৈব জায়তে ॥৮ * 


(বিবেকচুড়ামণি? ২৭২) 


লোঁকবাসন।; শান্্বাসনা এবং দেহবাসনাবশতঃ লোকের যথোপযুক্ত 
জন জন্মে না। ( বছশাস্ত্রীধায়নের দুবাগ্রহ অথবা অন্ুষ্ঠানব্যসন-- 
শান্্রবাঁসন। ; দেহকে রক্ষা কবিবাব ও সুথে বাঁখিবার আগ্রহ দেহ- 
বাসনা) (মহাভারতীয় শ্লোকোক্ত ) আরম্ত, নমস্কান প্রভৃতি সন্বদ্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । (অর্থাৎ তাহারাও জ্ঞানবিবোধী ৭1 নিজে 
জন্য বাঁ পরৌপকাবার্থে গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি সম্পাদনের প্রযত্বের লাম 
আরস্ত। এই আশীর্বচন ও আরস্ত মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বজ্জনীয় | এই 
আশীর্বাদ ন1 করিলে ধাহারা প্রণাম করিবেন তাহাদের মনে ছুইখ 
হইবে, এইরূপ যেন কেহ মনে না করেন । কেন ন। মুক্ত ব্যক্তিদিগের 


-__- ২ সপ শি পি শশী শি স্পা _-০ শশা তস্মপ 


* “বিবেকচুডীমণি'তে এইটি ২৭২ সংখ্যক শ্লোক | সেইজন্য বিবেকচুডামণির উল্লেখ 
কক্গিলাঁষ। কিন্তু বস্ততঃ এইটি একটি শ্রুতিবচন। মুক্তিকোপানিষদেব দ্বিতীয় 
অধ্যাক্সের 1ছতীয মন্ত্র। শত সর্খহতার ষজ্ঞবৈতব খণ্ডের পূর্ববীর্দধে চতুর্দশ অধ্যায়ে 
(আনন্দাঞম সংক্করণ, ৪৬৯ পৃষ্ঠায়) এই ফ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ গ্রন্থকার 
এ স্থান হইতে উক্ত গ্লোক গ্রহণ কানয়াছেল বলিয়া! উহাকে স্বতিবচন বলিয়।ছেন | 





চৈত্র) ১৬২৬।] জীবন্ুুক্তি-বিবেক । ১৮৫ 





হদয়ে যাহাতে লোঁকবাঁসন। না জন্মিতে পারে এবং প্রণত ব্যক্তিদিগের 
মনে যাহাতে খেদ উৎপন্ন না হয়। এই জন্ত সর্ব প্রকার আশীব্বাদের 
প্রতিনিধিস্বরূপ নারায়ণ” শবের প্রয়োগ (যতিদিগের পক্ষে) 
বিহিত হইয়াছে । সকল প্রকাব আরম্তই দোঁযযুক্ত । স্বতিশাস্ত্রে (গীতা, 
১৮1৪৮) এইরূপ শাঁছে_- 
“সর্বারস্ত| হি 'দাষেণ ধূমেনাগ্রিিণারৃতাঃ |” 
ধূম যেমন অগ্রিকে আরত করিয়া বাথে সেইরূপ হিংসাদি দোষ 

সকল প্রকার আবস্তকেই বেষ্টন করিয়া থাকে, অর্থাৎ আরম্তমাত্রেই 
হিংসাদিদোষ অনিবাধ্য | বিবিদ্িব|। সন্্যাসীর পক্ষে নমস্কারও 
(শানে) কথিত হইয়াছে যথা-_ 

“যো তবেত পৃর্বসহ্যাসী তুল্য বৈ ধর্মতো যদি । 

তশ্মৈ প্রণামঃ কর্তব্যো নেতরায় কদাঁচন |” 


ধিনি অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিযাছেন, তিনি যদি ধন্ম বিষয়ে সমকক্ষও 

হয়েন তবে তাহাকে প্রণাম করা যাঁষ, তত্তিন্ন অপরকে কখনই প্রণাম 
করা উচিত নয। এই নিঘমে কোন দন্র্যাসী অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছেন কিনা! এবং তিনি ধর্দমবিষয়ে সমকক্ষ কিন! এইবপ বিচার 
করিতে হইলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইযাথাকে' এন হেতু “দখা যায়, অনেকেই 
কেবল নমস্কার লইয়া বিবাদ করিতেছে । তাহার কারণ বার্তিককার 
( স্থুরেশ্বরাচার্ধ্য ) প্রদর্শন করিবাছেন । যথা 

“্রযাদিনে! বহিশ্চিভাঃ পিশুনাঃ কলহো।ৎসুকাঃ। 

সহ্্যাসিনোহপি দৃশ্তান্তে দৈবসন্দৃষি গাশযাঃ ॥ * 

(বহদারণ্যক-বা্ঁক, ১ম অধ্যায়, ০থ ব্রাহ্মণ, ১৫৮৪ শ্লোক) 





০৮৯5 সপ পপ ৯ ৩ পাশা শিপ 





* আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ কর। হইল। মুরেশ্বরাচার্যযকত উল্ত 
বাত্িকের ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি লিখিতেছেন (শঙ্কা) আচ্ছ! মুমুক্ষ ব্যক্তি দেবারাধনায় 
বিরত হইলে নারকী হইবেন কেন ” মোক্ষবানসনা ত আর অনর্থপ্রসব করিবে না কেননা, 
তাহা হইলে মোক্ষোগদেশক শাল্লের সহিত বিরোধ ঘটে (নেহেতু মোক্ষশান্্র বলেন) 
যে ব্যত্তি' অনর্থনাশে প্রবৃত হইয়াছে গে কখনও অনর্থে পতিত হয় না । এই আঁশ! 


১৮৬ উদ্বে'ধন | [২২শ বঁ_ওয় সংখ্যা। 


দেখা যায় অনেকে সঙ্্যাসী হইলেও মুল উদ্দেশ্য ভুলিমা গিয়াছেন 
অর্থাৎ শ্রবণাদিপরাুখ হইয়াছেন, (সেইহেতু) তাহাদের চি বহিযু খ; 
এবং সেই কারণেই তীহাবা পরের উৎকর্ষ সহা করিতে পারেন না! এবং 
সেইহেতু তাহার! কলহ কবিতে তৎপর। দেবতার সম্যক আরাধন! 
মা করাতে তাহার! তাহাদের চিত্তবৃত্তিকে দুষিত করিয়াছেন । 








স্বামী প্রেমানদ্দের পত্র। 


পরম কল্যাণীয়াসু, বাগবাজার, কলিকাতা 
৮২১ ৭ 


যা, তোমার পূর্বপত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু উৎসবে ব্যন্ত 
থাকায় ও আলস্যের জন্য উত্তর দেওয়া হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস 
শ্রীাঠাকুর জগতের গুরু । ভগবত্কপাঁয় যদি তীর ধ্যানে মগ্রহতে 
পারি, তবে প্হিক গুরুর প্রতিও শ্রদ্ধীভক্তি বাড়িয়। যাইবে । এই 
সষ্টির যিনি কর্থা তিনিই যথার্থ গুরু ও গতি | জীবেব অন্ত উপায় নাই। 
বল দেখি, পৃথিবীর কট লোকের 'সর্বস্ব' দানের শক্তি আছে? আর 
উত্তরে বলিতেছেন, বহিমু খব্যক্তির নিষিষ্কীচবণ অবশ্ঠস্তাবী , সেই হেতু তাচার মুমুক্ষ। 
নিক্ষল। এই অভিপ্রায়ে উক্ত গ্লেংক রচিত হইরছে। শ্রবণ মননাদি বিষয়ে মনঃসমীধানেন 
অতাবফেই গ্রমাঁদ বলা হইয়াছে । সেই মন'সমাঁধাঁদের অভাব ঘটিলেই বুদ্ধি বাহা বিধয়ে 
প্রধাবিত হয় এবং সেইহেতু পরের উৎকর্ষ সহা করিতে গারে না ; 
ফলে কলহপ্রিয় ও ঝ্তৃহলী হইয়া পড়ে | দেবাদির আরাধনার অভাঁবেই 
বুদ্ধি দূষিত হুয় এহং দেই দুষিত বুদ্ধিই উক্ত প্রমাদের কারূণ--এইক্প বিভাগ 
করিয়া! ল্লোকটি বুঝিতে হইবে। “অপি” শক্ের অথ” সন্প্যাসিগণেরও এই দশ ঘটে। 
অন্যের কথা আর ফি বলিব | ১৫৮৪৫ 


চৈত্। ১৬২৯1] স্থামী প্রেমানন্দের পত্র । ১৮৭ 





কটা জোকেরই বা 'সর্বন্বগ্রহণের ক্ষমতা আছে ? দেহ ও মনের উপর 
একাধিপত্য ক'্জনের হয়? ঠিক যাদের হয় তাঁরা কি মান্য ? যাঁদের 
দেহের প্রতি আসক্তি আছে, শরীর বলে বোধ আছে, স্থখে ছঃখের 
বোধ আছে, “নামি আমার জান আছে, তার] কি অপরের যন প্রাণ 
কেহ দিলেও নিতে পারে? দেহ-মন-প্রাণ সর্ধন্ব দেওয়া নেওয়া যদি 
এত সহজ ব্যাপার হইত তবে এ জগতে ছৃঃখকষ্ট, জন্মমৃত্যু কিছুই 
থাকিত না এ সৃষ্টি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইত। 

যদি তুমি তোমার মন প্রাণ সর্বস্ব দিয় থাক, আর অপরে যদ্ধি 
লইয়া থাকে তবে ত আর তোমার সংসারে কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই নাই- 
“তুমি'ও নাই তোমার+ও নাই। আর যদি তোমার মন প্রাণ এখনও 
থাকে তবে দানও হয় নাই, গ্রহণও হয় নাই। তোমার গুরু গৌদাই 
য। লিখেছেন সব শাসকের কথ! বটে, তবে শাস্ত্রের কথ! কম জন ধাবণ। 
করিতে পারে; বিনা সাধনে? গৌসাই দেবকে লিখে দিও এ সব 
আধ্যাছ্মিক ব্যাপার, বহুজন্মের সাধনায় তবে উপলব্ধি হয় । আমি এখন 
সাধ্যসাধনে নিযুক্ক হইব। আপনার উপদেশ মত চলিতে চে করিব । 
অধিক কথা লিখিও ন1। কেবল করুণ! ভিক্ষা করিও । 

তোমরা ভাই বোন মিলিয় ঠাকুরের নামে উৎসব করিয়াছ শুনিয়া 
আনন্দিত হইলাম। ঠাকুরের ধ্যান যে করে সেই জগতে জিতিয় 
যাইবে। 

দেখ মা, আমরা মানখ্যাতি চাই না, চেলাচেলী চাই না, গুরু 
হতে ইচ্ছা নাই। চাই ফেবল ভগবত্কুপ।। 

ষ্ঃ গ্ঃ ষ্ঁ 

তুমি আমার ল্েহাশীর্ধাদ জানিনে এবং তোমার ভাই তত্ীদের 

জানাইবে। ইতি-_ 


শুভান্গুধ্যায়ী 
প্রেমানন্দ । 


১০৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্য এব সংখা | 





পরম কল্যাণীয়াস্ বামকুষ্তমঠ, 
২৭1৩1১৭ 


মা, তোমার পত্র পেয়ে মনে করেছিলাম তুমি গৌঁহাটা গিয়াছ, তাই 
কোন্‌ ঠিকানা উত্তর দিব ভাঁবিতেছিলাম । গতকল্য তোমার পত্র 
পেয়ে উত্তব দিস্ছি। শ্রীমতী--বড়ই ভক্তিমতা কিন্তু 'ক্তি নিয়ে 
সংসারে সুধে থাকা চলে না। এ পগৎ্টা এক রকমের । আর 
মাথার খেলা মানুষ বুঝিবেই বা কি? ভক্জের নির্ভব ঢাই ভগবানে। 
1 করেন ঠাকুর তাই সই--কিছুতেই ছাড়ব না। 

“যখন যেকপে মা গো রাঁথিবে আমাবে, 
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি ভোমাবে। 
রঙ্জত মণিকাঞ্চণ বিভূতিভূষণ, 
তরুন্লে বাস কিন্বা বাজসিংহাসন পরে ॥” 

-_রু স্বামী অভক্ত তাঁই তার অশাস্তি। টাকা থাকিলেও সুখ 
নাই--আনন্দ নাই। তুমিশ্া”আছ জানিয়া আমার আনন্দ হল। 
আনন্দ অনৈসগিক বস্ত । যাঁবী পায় তারা! ভাগ্যবান । তুষি ঠাকুরের 
ক্ুপায় খুব আনন্দে থাক মা। 

-মহারাজ মঠে আছেন। তীব্র দেহ মন্দ নয়। আখার 
ইচ্ছ। তুমি তাঁকে চিঠি দ্রিও। হ-_ সকঙ্গের চিঠিরই উত্তর দেন । 
আর তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও পিদ্ধলৌোক। আধি ত্বার পদবেণুর যোগা নই। 
আর আছেন - স্বামী | তিনি ঠাকুবের ভক্ত ৷ আমি তাদেব দাসানুদাঁস, 
যুর্থ মানুষ । 

তুমি ঠাকুরের তাবে ডুবে যাও মা, এই আমার অন্বরের ইঙ্ছ।। 
সর্বদা] "্বিত্র ভাব পোষণ কর্কে। পবিভ্রতাই শন্তি ৪ ভগবান্‌। 
কেউ ন| তোমাদের শক্ত থাকে এমন জীবন চাই। 

ঠাকুরের পুস্তক নিত্য পাঠ কর্বে ও ধারণার চেষ্টা কর্বে। 
ক চ ক ইতি-- 

শুভাকাজ্ষী-_ 
প্রেমানন্দ 


চৈত্র, ১৯২৬1] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র 1 ১৮৪ 





রামরৃষ্ণ মঠ, বেলুড়। 
৩1৪১৭ 
ল্নেহভাজনীয়াসু 
মা, তোমার প্র পাঠে তুমি আনন্দে আছ জানিয়া অতিশয় প্রীত 
হইলার্ম। প্রীত্ীপ্রভু কপা করে এ ক্ষুদ্র অযোগ্য আধার স্বারা অন্কে 
ছোট ছোট কাঁজ করান, তাই সব সময় পত্র লিখিতে অবসর হনব না। 
মা, তুমি তাই বলে মনে করো না, আমি ভক্তদের তুলে গেন্রি। 
আমাদের চিঠি পাও আর নাই পাও, ঠাকুর সদাসর্বদা তোমার 
দেখছেন ও দেখ বেন, ইহা যেন দু ধারণ! থাকে । 
র1ঁ_ বড়ই ভক্তিমতী মেযে। আঙজগ তারও চিঠি গেলাম । 
আঅভক্তের মধ্যে থাকিতে শুক্তের কষ্ট হয়, সে অন্ত মনের কথা তোমাদের 
না লিখে আর কাকে জানাবে বগল? তুমি _-কে যা লিখেছ -_তাদা 
তা শুনে তোমার বিশ্বাসভক্তিব খুব প্রশংসা কর্লেন। তিনি আশীর্বা 
করলেন তুমি আরও সাধনে ডুবে যাও আর খুব আনন্দে, থাক। 
জু ৪ ৪ 
স্বামী বিবেকানন্দের এক আমেরিকান শিষ্যা, এই খোর জাছাজ- 
ডুবির সমস ধিলাত যাচ্ছেন। কিন্তুতিনি আ? আমান লিখেছেন, 
“আমি ঘখন শ্রুশ্বামিজীর লোকের আশীর্বাদ নিয়ে চলেছি, তখন আহি 
এক নই, সমগ্র জাহাজের লোকেরাই নিরাপদে পৌছুবে।” বল 
কেমন বিশ্বাস! মেম সাহেব হলে হবে কি, বিশ্বাস ভঙ্তিতেই মানুষ 
দেততা হয়, খধি হয়, জীবমুক্ত হয়। এই মেমটী আমাদের মঠের গেইট 
ছাঁউসে” তিন চার মাস যাবৎ ছিলেন। অতি সৎ, অতি উদার। 
লা) সাহেব প্রস্তৃতি সকলের সঙ্গে সখ্যতা ছিল। আমাদের মঠের কত 
কাজ করেছেন। আমরা ভাল আছি । আমাদের শ্লেছাশীর্বাদ জাঁনিবে। 
ইতি-_ 
শুভানুধ্যায়ী 
প্রেমানম্ৰ 


১৯০ উদ্বোধন। [২২শ বর্ষ-- ওর সখা! 





রাম মঠ) বেলুড় | 
১৪৪১৭ 

স্মেইভাজনীয়ামু, 

যা, তোমার পত্রপাঁঠে আনন্দিত হ'লাম। তুমি য্দি গিস্‌-কে 
দেখতে, বুঝ তে তাঁর কত বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ॥ তারা যেন যুগে 
যুগে ভগবৎ কার্ষ্যে ব্রতী হ'য়ে শবীর ধারণ করে আসে । তার জন্ত 
অুমরা চিন্তিত আছি। তারা যেন আমাদের ঘরের লোক । 
, প্লীবাকটা মেমের মত, আঁর ভিতরটা আমাদের ঠাকুরের | 

তোমরা যে তথ্ী নিবেদিতাঁর কথা চিন্তা কর এরজন্য বার বাব 
ধন্যবাদ দিই। শ্রীস্বামিজীর ইচ্ছ| ছিল, সহজ সহ এ্ররূপ নিবেদিতা 
বেরুক এই বাংল! থেকে । দেশ নিবেদিতার নিঃম্বার্থভাবে ছেয়ে যাক । 
আবার এদেশে গার, লীলাব্তী, সীতা, সাবিত্রী দলে দলে উঠুক। 
পবিভ্রতায়, সরুপতাঁর, নিষ্ঠায় মানুষ দেবতা! হয়। ঠাঁকুর কৃপা করে 
তোমাঞ্দের দেবভাঁবে পুর্ণ করুন ইহাই প্রার্থন। 

শ্রীন্বামিজী বল্তেন, মার জাত ছেলেদের যেমন শিক্ষা দিতে 
পানে পুরুষে তেমন পারে না । তুমি নিজে যতটুকু পান ছু-চারিটী 
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে শিক্ষা দিতে শুক করে দাও । বিধি 
নিষেধ আপনা হতেই হয়ে যাবে। ভিতরে ভাঁব থাকলে অত বিধি- 
নিষেধ দরকার হয় না। তোমার মধ্যে শি সামর্থ্য সব আছে-- 
বিধাস কর, বিশ্বাস কর। 

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্বামিজীকে চিত্তা করে লেগে যাও শিক্ষা দিতে । 
পাঠশালা খুলে দাঁও। সাহায্য এভুই পাঠীবেন। কলিকাণে একমাত্র 
দানই ধর্শ/ বিগ্তা অপেক্ষা ভাল জিনিষ জগতে কি আছে? কর 
 বিদ্বাদান | বিদ্যা! চচ্চ|য় অবিষ্তা দুর হবে। 

খুব মন দিয়ে ঠাকুরের কথামৃত নিত্য পাঠ কর্বে। উহার একটা 
কথায় কত ভাগবত, গীতা রয়েছে দেখবে। ম্বামিজীর চিঠি ও বক্তৃতা- 
গুলি পড়ে দেখবে গ্উহাতে অনস্ত শক্তি নিহিত । শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আবির্ভাবে এক নবযুগ উপস্থিত। এ নুষোগ ছেড়ো না । লোকগুলো 


চৈত্র, ১৬২৬।] সংবাদ ও মন্তব্য | ১৪১৬ 





সুন্দর শাস্তির পথ দেখুক। যে এই পথে আাস্বে সেই আনন্দ পাবে ।, 
স্মগ্র মেদ্বিনীমণ্ল নিয়ে আমাদের একটা দূল করতে হবে। এতে 
বাদ কেউ না যায়--পর সংসারে কেউ না থাকে । যদি কেউ পর 
থাকে সেটা “আমি আমার” । এই “আমি আমার” হচ্ছে মহা! তৈরী । 
এই পরম শক্রকে নাশ করতে হবে, মারতে হবে। তবেই সারা 
ছুনিয়া আপনার হবে, সুখের ও শাস্তির হবে? ভগবানের হবে। শিক্ষা 
দিতে পারবে সেই যে এই “আমি আমার”কে মারতে পেরেছে। 
ভগবানের নামে বিশ্বাস এলে তার শক্তিতে এই অবিস্তা মোহ ধ্বংস 
হবে। ঈশ্বরের শক্তিতে সব হয় । তিনি কৃপা করে আমাদের চোখের 
বাধন খুলে দেন। 

শ্রীহরিভাঁয়া তোমার পত্র পেয়েছেন। তাঁর ঢাকা যাবার কথা 
হচ্চে। ভক্ত টান্যল ভগবান্কেই আস্তে হয়, ভক্ত ত তার দাস। 
আমর! ভাল আছি। তুমি আমাদের স্েহাশীর্বাদ ঞাঁনিবে | ইতি-_ 


শুভাকাজ্ী * 
প্রেমানন্দ ৷ 


আরোপ 1০ পরল” টি 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


আগামী বৈশাখ মাসে শিলচর রাম সেবাশ্রমের উদ্ভোগে উক্ত 
স্থান হুইতে “নবযুগ” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে। 
উহাতে ধর্ম, সমাব্দ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হুইবে। 
পান্রিকা মুল্য সাধারণের পক্ষে ১॥০ টাঁক। এবং স্কুল কলেজের ছাত্র ও 
সাধারণ লাইব্রেরীর জন্য ১০ টাক? মাত্র) আমরা সর্ধাস্তঃকরণে 
পঞ্জিকাখানির উন্নতি কামন। করি । 


১৯২ উদ্বোধন । [২২শ ঘর্ষ-- সংখ্য! | 








শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চাশীতিতম জন্মোৎসব 


ন্বিগত্ত ১৭ই ফাল্ুন, ববিবাঁর। সন ১৩২৬ সাল বেলুড় মঠে 
শ্রীীরামকৃষ্চ পরমহংসদেবের পঞ্চাশীতিতম জন্মমহোৎ্সব বিপুল 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিরাছে। এ দিবস মঠ এক অপুর্ব 
শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রাতঃক।ল হইতেই গ্রীমাব। নৌকা ও 
রেলষোগে যাত্রীব সমাগম হইতে আরম্ত হয়। গত বৎসর অপেক্ষা 
এবার লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছিল। কলিকাতা ও নিকটবর্তী 
স্থানসমূহ হইতে কনসার্ট পাটি ও বনু কীর্তনসম্প্রদ্ায় উৎসবে যোগদান 
করিয়া উহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আন্দুলের লুবিখ্যাত 
কা'লীকীর্ভন সম্প্রদায়ের তান-লয়-বিশুদ্ধ শ্বগায মাতুনামগান শ্রবণ 
করিয়া সহজ সহম্স ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য সংসারের শোক তাপ 
বিশ্বভ হইফ়াছিলেন। এতঘ্বযতীত বেল! ছিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য)স্ত 
জীতিবর্ণনির্বিশেষে প্রায় ১১1১২ হাজান ব্যক্তি বসিয়৷ প্রসাদ গ্রহণে 
তৃপ্ত হ্ইয়াছিলেন ৷ প্রসাদবিতরণ কাধ্যে স্বেচ্ছাসেবকগণ যেরূপ 
উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা দেখাইয়াছিলেন তাহা আমাদের যুবক- 
সম্প্রদায়ের পক্ষে বাস্তবিকই শ্লাঘার কথা বটে। 

পরিশেষে বক্তবা এই ষে. উত্সবে সমাগত বিশাল জনসজ্ঘ নিতীক্ষণ 
করিয়া এবং বৎসর বৎসর লোঁকসমাগম ক্রমবর্ধমান হইতেছে দেখিয়। 
আমদের মনে হইতেছে ষে, বাঙ্গালী ধর্মকেই তাহার আাতীয়- 
উন্নতির নিয়ামক বলিয়া ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছে । ইহা! বাস্তবিকই 
আশার কথা । ধর্মহীন হওয়য় আমর1 মনুষ্য হারাইয়াছি। সত্যনিষ্ঠা, 
ব্রহ্গচর্যয,। উত্সাহ, কর্দুকুশলতা।, আত্মসম্মানজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা, 
্বার্থহীনতা, এই সব লইয়াই মনুষ্য ইহাদেব সমষ্টি নামই ধর্মণ। 
দিন দিন আমাদের ভিতর এই মনুষ্যত্ব বা ধর্ভাঁব যতই জাগ্রত হইবে 
ততই আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। স্বামিজী ইহা প্রাণে প্রাণে 
বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই “বর্তমান ভারতের' আলোচন! প্রসঙ্গে ভগব- 
চরণে শেষ প্রার্থনা জাঁনাইয়া,ছলেন__“হে গৌরীনাথ। হে জগদস্বে, 


উজ, ৯০২৪ ] রাসুকৃফমিশন সেবাকার্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। ১৯৬ 


আমায় মনুয়ত্ দাও যা আয়ার হুর্বালতা ও কাপুরুষত! দুর কর, আমায় 


মানুষ কর।” আনুন; আমরাও শ্বামিজীর সহিত ক মিলাইয়া প্ার্ঘন! 
করি-_ 
“মা আমাদের হুর্ধলতা৷ ও কাপুরুষতা দূর কর--আযাঁদের মানু 


কব ।” 
এতত্ব্যতীত কাশী, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ। কনখল; ঢাঁকা। মান্দ্রাজ, 


বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থান সমুহেও শ্রীপ্রঠাকুরের উৎসব যথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে। 








ঝটিকা প্রগীড়িত স্থানে 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্যের 

সংক্ষিগ্ত বিবরণী ও হিসাব! 
ইতিপূর্বে উত্বোধনের প্রতি সংখ্যায় এবং অস্ান্ত সংবাদপঞ্জে 
ঝটিকা প্রপীড়িত স্থানে মিশনের সেবাকাধ্যের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত সেবাকাধ্য শেষ হুইয়া যাওয়ায় সাধারণের 
গোচরার্থ মিশন মোটামুটি কি প্রকার পাহাধ্য করিয়াছেন তাহার 

বিবরণ এবং আমব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাধ প্রদত্ত হইল। 

উক্ত সেবাকার্য্য অক্টোবর, ১৯১৯খুঃ হইতে আরম্ত হইয়া জানুয়ারী, 
১৯২০ থৃঃ পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই কার্য্যে সর্বসমেত ২৮ শজ্রন সেবক 
নিযুক্ত ছিল। এ সময়ের মধ্যে সমস্ত কেন্দ্র হইতে ৩৩৭০।৩ মণ চাউল 
(উক্ত চাউলের মধ্যে ১৯৯৮/৪ মণ চাঁউল কলিকাতা ভুটবেলা্ণ 
এসোসিয়েসান প্রদ্দান করেন) ও ৩১৯৫ খানি নুতন বস্ত্র বিতরিত 
হইয়াছিল। এতত্ক্যতীত ৫৬০ থানি গৃহ নির্মাণের জন্ত অর্থ সাহাধ্য 
কর] হয়? ২১৫৭ জন রুপ্র ব্যক্তিকে ওধধ পথ্যাদি দ্বার! সেবা কর 
হয় বং দরিদ্র ভদ্রপরিবার, বিধলা ও অসহায় "ব্যক্তিগণকে 

নগদ ১৩৮৮৮* টাঁকা দিয়া সাঁহাধ্য করা হয়। 

আয়ব্যয়ের হিসাব । 

জম1-_ মিশন উক্ত সেবাকাধ্যে প্রবৃত হইবার পূর্বে বাঙ্গালা এবং 
অন্যান্ প্রঙ্গেশে ছুর্ভিক্ষনণিবারণ কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । উহ অক্টোবর 


১৯৪ উদ্বোধন । [২২ বর্ষ_ওয সংখ্া। 


মাসে (১৯১৯ধুঃ) শেষ হয়। সেই সময় ছূর্ভিক্ষনিবারণ ফণ্ডে যাহা 
উত্ব তত ছিল তাহা এবং অক্টোবর মাসেই ঝাঁটিকাপীড়িতের সাহাষ্য- 
কল্পে বেঙ্গল সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড কমিটির, নিকট হইতে প্রাপ্ত 
বই টাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তৎসমেত 
৮৯৮৩//৫ টাঁকাঁ, শ্রীরামককষ্চ মিশন প্রভিডেন্ট ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত ৮** 
টাকা, শ্রীরামকৃষ্ণ যঠ, বেলুড় ও উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিক।তা-_এই 
দুই স্থলে এককালীন দান হিসাবে সংগৃহীত ১১৭৩১1%১* টাকা, 
কার্ধায শেষ হইবার পর চাউলের থলে এবং অন্যান্ঠি অনাবশ্কীয় উব্যাদি 
বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত ২৭৯০২ টাকা । মোট জমা--২৪৩০৫।/১৫ টাকা। 

খরচ-__ চাউল--৮১০৫॥* টাকা , কাপড় ৪৬৩২৪ টাক, 
চাউলের জন্ত থলে--২২॥* টাকা) চাউল এবং অন্যান্ত দ্রব্যাদি 
ভিন্ন ভিন্ন সাহায্য কেন্দ্রে লইঘাঁ যাইবার জন্য বেল, নৌকা, 
গাড়ী, যুটে ভাড়া প্রভৃতি ১১৬৪।৮১* টাকা), সেপকগণের 
যাতায়াত এবং গ্রাম পরিদর্শন প্রভৃতি--৬০১%১৫ টাক! ; 
সেবকগণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি--২৫1৮১৫ টাকা, পের্কগণের 
খাইবার এবং ওউষধাদির খরচ--২২৭৮৯০ টাকা) চাঁকরের বেতন, 
আলোর তেল ইত্যাদি_-৩০%০ ; কালী, কলম, এবং রিপোর্ট ফরম 
ছাঁপাইবার কাগজ ইত্যাদি--৬:%১ টাকা; ভাক খরচ--৭91৩১৪ 
টাক; বিবিধ ফরম ছাপিবাব খরচ--৫২৮%০ টাকা ; বিবিধ--১৭।১৪ 
টীকা; গরীব ভদ্ত্র পরিবার, বিধবা ও অসহায় ব্যক্তিগণকে অর্থ 
সাহাধ্য- ১৫৪৮৭ টাকা ) রুগ্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জগ্চ ওবধ 
পথ্যাদি--১৪৪১/১৫ টাক!) গৃহ নিম্মাণের জন্ত সাহাধ্য- -৩৫৯৭%% & 
টাকা) অন্যান্য স্থানে সেবাঁকার্ষে নিযুক্ত সেবা-সমি তিগণকে 
অর্ধ সাহাধ্য--৮*৩২) মোট-২৯১১২দ/: টাকা । তহবিল 
উদ্বত্ব ৩১৯২1/১* টাক ভ্রীরামকঞ্চমিশন প্রভিডেন্ট ফণে জম! 
দেওয়া হইল। সর্বশুদ্ধ মোট খরচ - ২৪৩০৫।৬ ১৫ | 

ভারত এবং ভারতেতর দেশের ষে সকল সব্দাশয় ব্যক্তি এই 
কার্ধে অর্থ, বশর এবং ওধধাদি গিল্লা আমাদিগকে সহারত। করিয়াছেন 








চৈত্র, ১৬২৪।] প্রাপ্তি শ্বীকার। 


তাঁহাদিগের নিকট আমাদের আত্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি । 
এতদঘ্যতীত বিভিন্ন কেন্দ্রে স্বাণীক্ন যে সকল সেবক ও অন্যান্ত তদ্রমহোদয় 
নিজেদের নানাবিধ কার্ষ্যে থাকা সত্বেও, শারীরিক পরিশ্রম দ্বার! ও 
অন্তান্ত ভাবে আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন তাহাদিগকে 
এবং সরকারী কর্মচারীবন্দকে তাদের সাহায্য ও সহানুভূতির 


৯১৫ 








জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি। 


কলিকাতা, 
১৪ই ফেব্রুয়ারী । 


( শ্বাঃ) সারদানন্দ 
সেক্রেটারী, রামকঞ্খমিশন | 


প্রাপ্তি-স্বীকার। 


হ্ীধুতবিনোদ বিহারী দত্ত, চাঁন্দাইকো না «২ 
» সয়োজ কুমার ঘোষ, লুকচর। ১৭৭ 
» শিবরাম বান্ছদেব$কালী, বন্থের। ২০২ 
» হুয়েন্র নাথ ভট্টাচার্ধ্য, মাবরহট, ২২ 
,» মনমোহন পাইন, চাবুযা, ৪১/ 
॥ হী্পণ কুমার সেন, হাইলাকান্দি, ৫২ 


॥» সরেন্র মোহন বন্দোপাধ্যায় 
আসানমোল, ১ ৭২ 


* এন্‌, ডি, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর, ও ২ 
এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বার- 

এযাদোসিয়েশন, জলপাইগুডি, ৫*২ 
% মাথম লাল দে, কলিকাতা, «২ 
» ডি, এন, সেন, গুণাসিটি। ৫২ 
সতীশ চত্্র দাস, কলিকাত।, ₹*২ 
পি, কোলাগুনাসী, তানোর, ২৫২ 
,, বীরেন্্র নাথ চক্রবস্ভী, মতলবগঞ্জ, ১২ 
* ছেম,লাখ তোধ। বরজগন্ী, ২২ 
এস্‌, তাঙ্বরানন্দ, ভূজ। ২২ 


ীযুতভাঃ ভুবনেশ্বর মিত্র, মেদিনীপুর, ৫. 


$, এ, বি দেন, রেছুন। (৫৭ 
৮» আস্তমতারণ দ।দ, কলিকাতা, ১৭ 
» ভবানী শঙ্কর, বন্বে॥। ১৭৬ 
% ভোলানাথ ঘোষ, মেদিনীপুর, &৫২ 

সমছুী, বন্ধে, ২৫ 
,, বি, মুখোপাধ্যায়। ভবানীপুর, ৫২ 
গ্রীমতী প্রমীল। রায়।. খাশ্রা, ১২ 


১) অপূর্ণ! কুমারী দেবী, কেচ.কাপুর ৩৬২ 
» নিরুূপমা দেবী, বহরমপুর, হ* 
হ্রীতারা প্রসন্ন পালিত, কলিকাতা, ১৯২ 
॥ এইচ, এন্‌, বিশ্বাস, নীলফামারী, ৭৫৬ 
জনৈক ভদ্র মহিল?, কলিকাতা, ১৭২ 
ধিন্দুসেব! সমাজ, আনন্দ, ২৫. 
সেক্রেটারী খান্দল ডিট্রেস্‌, ফুলগাজী, ৭. 
মাঃ প্ীদুত মিলনানন্দ রায়, শিলং ২৫২ 
জধুত অচ্যুত কুমার নন্দী, বালীগপ্র, ৭৭, 
8 সি; এস্‌, কফ স্বানী, তনুম চং 


১৯৬ উদ্বোধস 1 [২ংশ ধর্য--ও সংখ্যা 
ক্ষান্ত মাপি, কলিকাত।। «২ ভীীধৃতঠচতরামপি গিম্বালী,হাদপ্রাবাদ, ২৫৭ 
মাঃ স্বামী অমৃতানন্, ভুবনেশ্বর, ও প্রীমতী করণাময়ী বিছযান্ত ও স্লেহমরী সেন, 

ধ্ীবূত এন্‌, এম্‌, মুখোপাধ্যায়, মান্দ(লৌ১+, আহা, ২৯০২. 

॥ এ রাজক, মান্দালয়, ৪.২ শ্রীবুত পধলাল চেম দাস রেঙ্গুন, ২৫২. 

» ললিত মুখোপাধ্যার, কলিকাতা,.২ ৯ ” সতো্র চদ্দ কর, ঢাকা, ২২ 
, জীমসেটজী হীরাঁজী, পুনা, ৫4, মাঃ ডাঃ কষ) রোহারী, ৩৫৫৮/৯ 
, প্রীনিধাস আঁদ্লার,। কুস্তকোনম ১৫২৬ মেমিও পাঁবলীক, ১০৫. 
», মন্মাখ নাথ দত্ত, ভবানীপুব, ,৯৯ জনৈক বন্ধু ২৫০৯, 
জনৈক ভদ্রমহিলা, পাউরী, ০, 7? মনোমোহন বন, কদমতলা, ৪*, 
শ্রীমতী যত্তী কুমারী শী, কলিকাতা, ১২ টি, দাস, রামপুর, ১৪. 
এইচ, মোহনলাল এও কোং » এস্‌, পি, নিয়োগী,  পাউরী, ৯৫. 
মৌলমিজীল ২৫২ '” এস এগ গ্রোস্বামী, পে, 

জীযুক্ত ঘছপতি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা £*২ এ রি ধপ, ৰ ৩৬, 

রঃ » এম্১ড কাওয়া ও ভি, খাম। বয়, 

ট? টা পে ৰ রা $ ১৮৪ সেবাসমিতি, বালী, ট 

15 হহাম $ 
875 ১ ৯ জীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস, মৌলমিজীন, ৩. 


॥ মথুরা নথ চক্রবত্তাঁ, চুয়াডাঙ্গা, ৩২২ 
প্রেসিডেন্ট, কালীপুজ! কমিটা, 

লোহারডাগ।, 

» ছুর্গীপদ বন্দে) পাধ্য।য়, কলিকাতা, ৫২. 
পি, এন্‌ হাইন্কুল। পুটিয়া, 

শ্রীযুক্ত এন্‌, সি মজুমদার, রাণীগঞ্জ, 
কার্কন্‌ এ্যাসেসর ডিপার্টমেন্ট 

কর্পোরেশন, কলিকাতা *২ 

শ্ীমুহ্ধ এ,এম্‌. লাউডেম্বা মী, সান্দা কাঁন,১*২ 

%&, বিষুদাস শর্মা) হায়দ্রাবাদ 

মাঃ এস্‌, কে নিয়োগ, 

মেসোপটেমিয়!॥ ২২২ 

মাঃ কেশবানন্দ স্বামী, কোয়ালপাঁড়! ৬. 
হীযুজ রাঘবজী, খেমজী, বন্বে। ৫*২ 
৪ ভি, এইচ. গাঁড় জীল, পূর্বানোশ, ৫. 


৪৮২ 


১৯ ৬ 


৪ -৬ 


২২. 


+ এ, কে, ঘোষ, কয়েকটাগ, . ৮*. 
জনৈক ভদ্রমহিলা, কলিকাতা, ১৩২৫. 
বেঙ্গল রিলিফফাণ্ড, বাসর! 
টি, এন, জুবিলী কলেজের অধ্যাপকবৃন্ধ 

ভাগালপুরঃ ৩৯/০/৯ 
মিঃ বসু, মাইমেও, ১০২ 

শ্ীমুত এ, দি, মুখোপাধ্যায়, রেঙ্গুন, ৫. 
পোষ্টাল টাক গার্ডেন রীচ৮. ১. 

॥ রাধারষন, জালালবা, নদীয়! হ্‌ 


3১€৪৬ 


$ট ভীমাই চল পাল, বর্ধমান, ৮৬ 
মাঃ ব্রঃ ক্ষেমচৈতন্য, কুয়ারপুর, ৫. 
শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ দে, কলিকাতা, ১ 


» নৃত্যলাল মুখাজ্্ি। কলিকাতা, « 
» অক্ষয় কুষার (মশ্র, কলিকাতা, ২. 
অভ্ঞাত ৭. ১, 





বৈশাখ, ২২শ বর্ধ। 


বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ ।* 
(শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ) 


অনার্দিকাল হইতে পরিবর্তন প্রণালীর মধ্য দিয়! জগতপ্রবাহ 
চলিয়! আসিতেছে । সমষ্টি হিসাবে এই পরিপূর্তনের প্রত্যেক অবস্থাটী 
অপুর্বব ও আশ্চর্য্য হইলেও ব্যট্টি হিসাবে দোবগুণ সাপেক্ষ । ভূমার 
তুলনা প্রত্যেকটা নগন্য, অপুর্ব, এবং ক্ষণন্থায়ী। মহাসমুদ্রে তরদের 
মত এক একটা সমাজ, জাতি বা! দেশ উঠিতেছে পড়িতেছে_স্থির 
থাকিয়া একটু বিশ্রাম করিবার অবসর পাইতেছে না। ভাঙ্গাগড়াই 
জগতের ধর্ম । একটী ছোট অংশ যখন ভাঙ্গিয়া একেবারে অকর্মণয 
হইয়৷ যায় আর চলে না, তখন গতিধর্ই যেন একএকটী বিশেষ শজি'্র 
বিকাশ করিয়া এই ভগ্ন অবস্থাটীকে গড়িয! তুলে। প্রকৃতির অন্তরাল 
ভেদ করিয়। এই শক্তিটী দেশকালপাত্র বিবেচনায় নানা দেশে নান! 
ভাঁবে নিজকে ছড়াইয়া দেয় এবং শুষ্ক মুতপ্রায় ভাবসমুহে জীবনীশক্তি 
সঞ্চারিত করে। ফলে যে তরঙ্গ উখিত হয়, তাহার শীর্দেশে যে মহা 
শৃক্তিটি মানবশবীর অবলম্বন করিযা, ক্ষুদ্রত্ের ভিতর দিয় 
বৃহত্বে লীন হুইযা নিজের এবং জগতেব স্বার্থকতা সম্পাদন করে, দে 
শক্তিটী যে কোন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক না! কেন, অন্যান্ত সকল ক্ষেত্রই 
তাহার ঘাত প্রতিঘাত অন্থতভব কব্িতে আরস্ত করে। ধর্ম্মনীতিতে। 
রাজনীতিতে, সমাঞ্ননীতিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে সর্বব্রই এই 
শক্তির খেলা লক্ষিত হয়, কিছুকাল এই শক্তির রাজস্ব চলে তত্পরে 
অন্য শক্তি আসিয়! প্রাচীনটাকে গ্রাদ করিবা বসে-যেমন বৌদ্ধ 





* বায়াণসী হিন্দ-বিশ্ববিদ্ভালয়়ের বাংলাসাঁহিত্য সভায় পঠিত। 





১৯৮ উদ্বোধন । [২প বর্ধ--৪র্থ নংখ্যা। 





ভাব সমূহকে শাঞ্করতাবসযূহ গ্রাস করিয়। ফেলল, তাড়াইল না 
নিজের করিযা ইল। ভারত হইতে টৈতন্ত শক্ত বিশ্রাম 
লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইল। এই সংঘর্ষে ভারতীয় ভ্রাতীয় জীবনের শীম্যভাব নষ্ট হুইয়! 
গেল, প্রাচীনে নবীনে ভয়ানক গোল বাঁধিয়া গেল; কেহ প্রাচীনকে 
লইয়া অটল অচল ভাবে দীডাইস্বা রহিল, কেহ বা নূতন আোতে সম্পুর্ণ 
কষপে গ! তাসাইয়। দিল , ফলে, অনাঁচারে অবিচারে দেশ ভাসিয়! 
বাইতে লাগিল। ভারতের সমাজ এবং জাতীয় জীবন ইিপুর্ক্বেই 
মৃত্যুশয্যাশাদী ছিল, এক্ষণে এই নুতন উন্ে জনা প্রাপ্ত হুইযা! প্রলাপ 
বকিতে লাগিল। 

অন্থদিকে পাশ্চাত্যঙ্গগতে কর্দ্পবারণ ইংরাজ এবং আমেরিকান 
জাতির সামাঞ্জিক জীবন থুব সঞ্জীব এবং দৃঢ় হইলেও তোশবিলাসে 
সমস্ত দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। অধ্যাগ্সিকতা বলিয়া একট! বস্ত সেখানে 
ছিল কিন সন্দেছ। ধর্মহীন হইয়! সে সব জাতিও ধ্বংসের পথে 


অগ্রপর হইতৈছিল। 
একপ দুইটী জাতি যখন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল তখন প্রাচ্যের 


ধর্ম এবং পাশ্চাত্যের কর্মবিনিমহরূপ মহান্‌ কর্ম সাধিবাব জন্য 
এক বিরাট শজির প্রয়োজন হইল। এই বিরাট্‌ শক্তির একটী 
বিকাশ দেখিতে পাই রাযরুঞ্-বিণেকানন্দে। নান'দেশে নানাক্ষেত্রে 
এইরূপ যুগ্মশজির সম্মি ন এবং বিকাস দেখিতে পাঁওষ! যাঁব, যথা - 
পৌরাণিক নর-নারায়ণে, গ্রীসা্বশীষ এরিসটটল্-আলেকজান্দারে, 
ইট।শীগ্ন ম্যাট্ুসিনী-গ্যাঁরিবল্ডীতে । এই যুগ্শকির একটীকে অন্যনি 
হইতে পৃথক্‌ কল! যাঁয় না, একটীতে অগ্ঠটার পৃর্ণত! এবং পন্িণতি- 
ুইট'তে মিলিয়া এক | সুতরাং আমাদের মালোচ্য (বনেকানন্দ বস্তটা 
পৃধকৃভাবে জানিবার পূর্বের রামু শক্তিটার সহিত ইহ'র একটু সম্বন্ধ 
জানা উচিত। সনাতন হিন্দুধর্মের সাক্ষাৎ মৃত্বিন্বূপ শ্রীষ্্রীরামকষ্ণদব 
গ্রাটীন ভারতের প্রতিনিধিবূপে আমাদের সম্মথে অবতীর্--মার 
পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞানপূর্ণ নব্যভারতের রীতিনীতি ও আচারধ্যবহারের 


বৈশাখ, ১৩২৭1] বিবেকানন্ট-প্রসঙ্গ । ১৯৯ 





সহিত সম্যক্রূপে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের 
প্রতিনিধিরূপে তাহার সহিত মিলিত। এই প্রাচীন ও নবীন-__- 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য ভাবদয়ের স্মন্বয়স্থল রামকৃষ্*বিবেকানন্দ । এই 
অপূর্বভাবেব গুরু শ্রীরামক্কষ্। প্রচারক বিবেকানন্দ । 311 [৭)- 
15115100801) 1021) 01 115161)0) ৬ 156151081005 01)5 110101066০1 
(78617518171, শ্বামী বিবেকানন্দের শতমুখী প্রতিভা গুরুশক্তিকে 
মানাক্ষেত্রে অসংখ্য নূতন নূতন তাঁনে খাঁটাইয়া জাগতিক গতিধর্শের 
সহায়তা করিল । 

স্বামী বিবেকনন্দকে আমর সাধারণতঃ টিনভাবে দেখিতে পাই। 
প্রথম জিজ্ঞাস, দ্বিতীঘ যোগী, তৃতীয কর্মমা। লিজ্ঞাস্থ জীবনটা পূর্বাপর 
পর্যযবেক্ষণ করিলে যনে হয়, যেন কোন একটী আত্ম! গন্মজন্মান্তরে 
সমস্ত ভোগসুথ মিটাইয়] বর্তমানে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে 
ষে,কোন ভোঁগ্য বসন্ত দেখিলেই সিহরিয়। উঠে-.এঁহিক সুখ.ভাগে 
এত বিতুষ্ণা! অথচ কিসে শান্তি, কিসে আনন, কিছুই খুঁজিয়া 
পাঁইতেছে না। প্রাণ যেন কি চায়, কোন্‌ অব্যক্ত আবিদ্িত বস্ত্র 
জন্য জীবনেন গভীরতম প্রদেশ হইতে আর্তনাদ উঠিতেছে- জীবনের 
এই অভাব দূর করিবে কে? তাই দেখিতে পাই, নরেন্দ্রনাথ ( তখনও 
তিনি বিবেকানন্দ হন নাই) যেখানে সত্যের আভাস পাইতেছেন 
সেইখানেই ছুটিয়। যাইতেছেন--কত সাঁধু, কত বিদ্বান, ক সমাজ হইতে 
মুখ মলিন করিয়া ঘুবিয়। আসিতেছেন--কখনও দেখিতে পাই, তিনি 
সতীর্ঘ ব্রজেন্ত্রনাথের পহিত নীববে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন, 
আবার কখনও দেখি, মহধি দেবেজ্রানীখেব নিভৃত কক্ষে ভন্সতের নায় 
উপস্থিত হই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'মহাঁশয়। আপনি কি ভগবান্‌ 
দেখিযাছেন ?, মোটকথা, বর্তমান জীবনে তিনি ঘোর অবিশ্বাপী ও 
সন্দেহপুর্ণ | এখন চাঁন সত্য, চান শাস্ত, নহিলে জীবন আব চলে না ! 

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শারামকৃষ্ণের সঙ্গে দর্শন হওয়ার পরু নরেন 
নাথ যোনী, বিশ্বাসী, সর্বত্যাগী। তাহার জীবন পথ পাইল। সত্য 
বস্তকে অন্তরে বুঝিয়া এখন ইং, লাভ করিবার অন্ত আবায় উম্মান। 


২৪৪ উদ্বোধন | [২২ বর্ষ-_৪খ সংখ্যা। 





পিতৃহীন পরিবারের একমাজ্্ অভিষ্ভঞাবক নরেপ্রনাথ প্রাণাপেক্ষাও 
প্রিরতর জননী ও ব্র/তাতগিনীগণকে অত্যন্ত অভাবের সংসারে পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইশেন নিজের আদর্শ লাভের জন্ত। ইহাকেই বলে 
আদর্শের জন্য ত্যাগ । মহান্‌ জীবনের ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ । 
যোগী অবস্থার বিবরণ কোন এঁতিহানিক বলিতে পারেন না, 
কারণ, ইতিহাসের আরম্ভ এবং সমাপ্তি রজোগুণে কিন্ত যোগজীবন 
বা ধর্মজীবনের আরম্ভ সত্বগুণে এবং পরিণতি কোন ব্রিগুণাতীত 
অবস্থায়, কাজেই এখানে সব চুপচাপ। তবে বহিরষ্টিতে আমর! 
দেখিতে পাই, স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী অবস্থায় নানাস্থানেঃ নান! 
তীর্থে_কখন পর্ববতগুহায়, কখনও নদীতীরে, আকাশপন্থী হইয়া 
কঠোর তপস্তায় নিরত এবং জগং-সংসার ভুলিয়! গতীর ধ্যানে মগ্ন। 
তাহার তখনকাঁর অবস্থা ভাঁবিলে ভগবান্‌ শক্করের ব্রহ্গজ্জ খষির 
অনুভূতির কথা যনে পড়ে__ 
“অজবমযরমস্তাঁতাববস্তত্ব রূপং 
স্তিমিতসলিলরাশি প্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্‌ । 
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শাস্তমেকং 
হৃদ্দি কলয়তি বিদ্বান্‌ ব্রহ্ষপূর্ণং সমাধো ॥ 
এইত গেল বিবেকানন্দের যোগজীবন । তৃতীধ অবস্থা কর্মজীবন 
সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে কর্মের জন্ট কিভাবে তিনি প্রস্তুত হইতে 
ছিলেন তাহা একটু বলিয়া লই। 
শ্বামী বিবেকানন্দের অন্তস্তল হইতে কি এক অজ্ঞাত কর্ম প্রেরণ। 
আসিয়! তাহাকে নাল! স্থানে ঘুরাইতে লাগিল। তিনি এই আশ্মর্যয 
প্রেরণার বশবর্তী হইয়! হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমণ্রী ভাবত 
জমণ করিতে লাগলেন এবং একদিকে যেমন প্রত্যেক জাতির 
এবং সমাজের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, গ্রথা পদ্ধতি সন শিক্ষা 
করিতে লাগিলেন অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় দর্শন এবং ইতিহ!স 
তন্প তন্ন করিয়া আলোচন। করিতে লাগিলেন । ইহার ফলে তিনি 
ভারতী শিক্ষা এবং সভ্যতার মূল স্পর্শ করিতে সমর্থ হইলেন, এষং 
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সমগ্র হিন্দুধর্ম ও হিন্দৃস্ানের গ্রতিদিধি হইয়! শ্বদেশীয় এবং বিদেশীয় 
সমস্যাসমূ পূরণ করিতে সক্ষম হইলেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ নিজের ক্ষুদ্র আমিতের গণ্ভী ভাঙ্গিয়া বিরাট. 
আমিত্বে লীন হইলেন বটে কিন্তু তাহার জীবনের কাঁধ্য বা 11155107 
পুর্ণ হইল না। তিনি আম থাইয়া মুখ মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। 
জগতের দুঃখে তাহার হৃদয কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বৌদ্ধ যোগীদের মত 
বলিলেন, “একটী জীব থাঁকিতেও নিজের যুক্তি চাই না। তুচ্ছং 
্হ্মপদং । অন্যকে উঠাইতে হইবে, সমগ্র জাতিকে, দেশকে, দ্রগৎকে 
উঠাইতে হইবে ।” একজীবনে না হয়, শতজীবনে সহঅজীবনে বার 
বার জন্মগ্রহণ করিয়৷ তিনি অন্যের জন্য গ্রাণপাত করিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন। প্রিয় শিষ্কদ্িগকে বলিতে লাগিলেন, অন্তের জন্য তোর! 
খাটিতে খাটিতে মর্রিরা যা আমি দেখিয়। খুসী হই। এইরূপভাবে 
তিনি জগা্ধতাযগ সমগ্র এসিয়া, মুরোপ, আমেরিকীয় বিচরণ করিতে 
লাগিলেন, যেমন__ 

“শান্তা মহান্তে। নিবসস্তি সম্তো বসম্তবল্লোকহিতং চরস্তঃ। 

তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনাধন্ঠানপি তারয়ন্তঃ 1” 

বিবেকানন্দ কর্মে গ্রবৃত হইলেন। তখাকথিত পৌত্তলিক 
হিন্দুধ্মকে অবমাননা করিয়া চিকাঁগোতে যে ধর্মমহাসভার আধি- 
বেশন হইয়াছিল তাহাতে প্রাচ্যসন্ন্যাসী হিন্দ্রধর্দের গুয়ঘোষণ। 
করিলেন | ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা দেখিয়া! পাশ্চাত্য 
জাতি যুগ্ধ হইয়। গেল ' ম্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদিত লোক হইয়া 
জগতের দুঃখ দুর্দশা দুর করিবার সুযোগ পাইলেন। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের সমন্থয়কালে উভয়ে উভয়ের এঁশ্বর্যয দেখিবার একটী অবসর 
মিলিল, পদদলিত তুচ্ছ ভারত আবার শির উচ্চ করি দীড়াইল। 

ফরাসী রাষট্রবিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া যুরোপে ঘে কতকগুলি ভাব 
[01805 ও 5০০1০195%তে 11001510101150রূপেত 2০911010০54 
[:০001১11281015)ূপে।  %35০109109£5তে 01071151151 রূপে 
প্রকাশ পাইয়। এক মহান্‌ ব্যক্তিত্বের 9৫7 11045510091] ১০1198110/র 
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সুচনা করিতেছিল সেই ব্যকিত্ববাদ এবং অষ্টাবিংশতি শতাব্দীতে 
শুষ্ক প্রাকৃতিক ধন্য 01 1371161 £5112101 01118010160? 71৩0- 
011119101)101১/ বিবেকানন্দের প্রচারিত বেদান্ত ধারণ! করিবার 
জন্ত পাশ্চাতা জাঁতিকে প্রস্তুত করিয়।ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ যে 
বেছান্ত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ঠিক শঙ্কর বা বামাছুছের বেদাস্ত 
নহে। ইহা তাহার নিজন্ব। দেশ-কাল-পাঞ্জ বিবেচনায় বেদাস্ত 
বা উপনিষদূকে নুত্তনতাঁবে বুঝিয়া জগৎকে তাহার অভমুবাণী 
বুঝাইলেন । তাহার বেদান্তের প্রাণ ছিল শক্তি _যে শত্তি ধর্ম- 
জগতে; "করম্মজগতে, জ্ঞানজগতে, বিজ্ঞানজগতে সমভাবে খাটান 
যায়_যে শক্তি হবার! ধর্মে না হউক? অন্ততঃ, মনিবত্ের দিকে, অগ্রসর 
হওয়া যায়--৬০91)15 11) 01900107111 বা কর্মজীবনে বেদাত্ত। 
শ্বামিজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্ধিস্থলে দীড়াইয়৷ ভারতের ধর্ম, জ্ঞান, 
চিন্তা, সভ্যত এবং বিশ্বজনীনতা ([01)155758110) পাশ্চাত্য জাতি 
সমূহে এবং তদ্দেশীয় ক্স, শি, শিক্ষ]। সভ্য £1 ও ব্যক্তিত্ব (1)011- 
00911)) ভারতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। ধর্মপ্রাণ ভারতও 
তাহার খধিসস্তানের আচারব্যবহার এবং কার্যকলাপ দেখিঘ। 
আর কুসংস্কীরের বশবন্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিল না। তথন 
তার নিজেন চক্ষু মুছিয়া থোস ছাড়িয়া! বস্তর দিকে নজর দিল, 
[0110 ছাড়িয়া "18057 নিতে ততটা কুম্ঠিত হইল না। ইহার ফলে 
ভারতের সামাজিক গতি অনেক পরিবর্তিত হয! গেল। স্বামী 
বিবেকানন্দ হাতে ধরিয়া ভারতেপ সমাজসংস্কার না করিলেও কাহার 
জীবন সমাজের গতি ফিরাইয়। দিল--090)967৮৭0৮০ ভারত ক্রেখে 
ক্রমে 1.1৮0151 হইতে চলিল। ভারতীয় সামাজিক জীবনে স্বামী 
বিবেকানন্দের ইহাহ বিশেষত । আর সন্দেহবাদ এবং জড়বাদপুর্ণ 
নব্য ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন যাহা ভয়ানক সন্দেহবাঁদ 
বা 5179১110510 এর ভিতর দিয় সম্পূর্ণ ধষিত্বে পৌছিয়াছে) এক 
অঙুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । বহু অবিশ্বাসী মানব নিজেদের 
ধাস্তবকে কন্ত্রনা এধং কল্পনাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য 
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হইয়াছে । ইহ। শ্বাখিজীর জীবনের আর একটী বিশেষত । বিবেক!- 
নন্দের জ্ঞান এবং কর্মময় জীবন দেখিয়। ভারত এবং ভারতের 
জাতি পরম্পর পরম্পরকে সরলহদয়ে আগিঙ্গন করিল । 2:778£5017 
তাই বলিয়াছেন। “07556 1021) 916 [005 20011717817 00 01581 
0007 5083 019) 6201510 2170 6181)16 05 10 522 00191 
00116 8110 11)217 ৮/০11:০, অর্থাৎ মহান চরিত সকল চক্ষুর 
অঞ্জনম্বরপ। উহ।র|। আমাদের দৃষ্টিকে আত্মাভিমানের সঙ্কীর্ণ গণ্ভী 
ছাড়াইয়! আশ্াদিগকে অপরের চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপের সম্যক্দর্শনে 
সমর্থ করে। 

স্বামী বিবেকানন্দ মুমুযু ভারতের আর কি করিপেন? তিনি 
দেখিলেন, ধর্মহীন হইয়! ধর্মপ্রাণ ত।রত সব হারাইয়াছে। স্বার্থ 
আসিয়। ধর্মেব এবং ত্যাগের স্কান অধিকার করাতে তারত কর্মহীন 
এবং শক্তিহীন হইয়! পড়িয়াছে। অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্মচচ্চা করিতে 
গিয়া একপ হয় নাই যদিও একপ একটা মিথ্যা মত কোন কোন 
বিদেশীয় পণ্ডিত প্রকাশ করিয়া! থাকেন )। তাই তিনি ত্যাগ এবং 
কর্ম জাতিব সম্মুধে ধরিলেন। তিন বলিলেন) [২০177018001 
2110 991৮1০৩-_- [10655 216 005 ৮০0 51550119110081 109215 
০1 11)0179 11166105119 00610 1১) 00611 0001990 01)81)17515) 00০ 
1291 111 (716 081৩ 01 00510050159” জ্বগন্ত ত্যাগ এবং সেবাই 
ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই দ্ুইটী ঠিক ঠিক বাস্তায় চালাঁইতে 
পাঁঠিলে আর সব আপনা হইতেই ঠিক হইয়া! যাইবে । তাই তিনি 
ভারতে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ স্থাপনেব জন্ত রামকুষ্জমিশন নামক 
সাধুসজ্ব “আত্মনোমোক্ষার্থম জণদ্ধিতায়। প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
এই অসাধারণ মহাপুকুষ সংসর পাপ না দেখিয়! শুধু দুঃখ 
দেখিতেন; ত'ই তীহার বিশাল হদয় স্বেচ্ছায় ব্রহ্মানন্দসস্তোগ 
পরিত্যাগপূর্বক ছুঃখপূর্ণ সংসারে থাকিয়া ছুঃখের পশরা বরুণ করিয়া 
লইয়াছিল। 

ভারতীয় শক্তি এবং একত্বের জন্য তিনি একদিকে যেমন কর্থের 
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নৃতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন, অগ্ঠদিকে ধর্মেরও এক অভিনব 
ভাব প্রকাশ করিলেন। ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়াই এই এবত্ব সম্ভবপর 
ভাঁবিয়। এবং ইহাই সত্য জানিয়া তিনি প্রত্যেক ব্যক্সিকে 
ভগবান্‌ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং কোন সম্প্রদান্স বা ব্যক্তি- 
বিশেষের ভাব নষ্ট ন। করিয়! হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, থৃষ্টিরান প্রভৃতি 
মকলকেই নিজ নিঞ্জ ভাঁবকে পুষ্ট করিবার জন্য উপদেশ দ্িলেন। 
“যত মত তত পথ” এই মহাবাণী সব্বধশ্বসমন্যয় এবং বিশ্বমানবের 
বিরোধনাশের উপায় হইল। এস্লে মহাত্মা ব্রা র:মযোহম 
রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । উক্ত মহাপুকষ ভারতের এবং ধর্- 
জগতের একত্বের জন্য বেদের কর্মকা পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানকাণ্ড বা 
উপনিবদ্ভাগকে অবলম্বন করিয়া এক নুতন সমাঙ্ধেব প্রতিষ্ঠা করেন। 
একত্ব হিসাবে সামপ্রিকভাঁবে এই কার্য সফল হইল্লেও উহ] সনাতন 
হইতে পারিল না । একটা ধর্মের সম্মুখে বা ধঙ্মের একটী উচ্চ অবস্থার 
পদতলে বিশ্বমানব মাথা পাঁতিয়া দিতে পারে না। কারণ, সমগ্র 
মানবত্টী ধর্ধের চেয়ে অনেক বড়, ধর তাহার মাথার মুকুট ১ মানব 
মুকুট মাথায় পারয়। রাঙা হয, তাই বলয়! মুকুটটা রাজ। নহে। 
রাজ। রামমোহনের ধর্ম বাহির হইতে কোর করিধ! টানিয়। আনিয়া 
সকলকে এক করিতে গিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ভিতর 
হইতে বাক্তিত্বের বিকাশেব সঙ্গে সঙ্গে দেশকালপাত্রান্থুসারে ধর্্মভাব 
গ্রড়িতে লীগিল। ইহার টানাটান কেহ অনুভব করিল না, অথচ 
অজ্ঞাতভাবে সকলে একটা মহান একত্বের দিকে যাত্রা করিল। 
ধর্শজগতে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী এক সার্বজনীন ধর্ষের তিজি 
পত্তন করিল । 

এইত গেল ধর্ম এবং কর্মজগতের কথা। শ্বামী বিবেকানন্দ 
চিন্তা বা জ্ঞান্জগতে যে সম্বপ্ধ স্থাপন করিলেন, তাহাতে তাহার 
বিচারণীলতা বা 1২৭01978115 এর অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। 
জগত্রহস্তের মীমাংসার জন্ত যে পব দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহ প্রাচীন 
ভারত, চীন; মিশর। গ্রীক গ্রভৃতি জাতি হইতে নান। বিরোধ এবং 


বৈশাখ) ১৬২৭ ।] বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ ৷ ২০৫ 





মিলন লইয়৷ বর্তমান যুগে আসিষা ঠেকিপ্নাছে এবং সে সব বিরোঁধই 
দর্শনের প্রাণ এবং গৌরুব বলিদ্া মনে হয, দে সব বিরোধ এবং 
বিবাদ ম্বামিজী এক নূতন মৌলিকতা”ব মিটাইত্ে চেষ্ট। করিয়াছেন 
এই বিষয়ে তাহার অকাট্য যুক্তি এবং গভীর চিন্তাশীলত! দেখিলে 
অবাক হইতে হয। বাহাদুরি এই যে, তাহার ধর্মজীবনের অদ্ভুত 
17511015100এর সঙ্গে চিস্তাজীবনের আশ্চর্য [২56192081157)এর 
সমন্থয়--4 09199051021 00770109000 ০01 11060101017 270 1২6৪- 
9010. 107, 1151৮11) বলিয়াছেন, দার্শনিকর। জগতেব 1২600101155, 
এই [২6০010011196101) বা সমন্থযের দ্বিক দিয় দেখিতে গেলে স্বামী 
বিবেকানন্দের স্থান আম্বা সহজে অনুতব কবিতে পারি । 

বর্তমান প্রবন্ধে বিবেকতত্ব আলোচন! করিতে গিয়া তাহার 
ব্যক্তিগত জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী, অমানুষিক কার্ম্যকলাপ, 
অদ্ভুত চরিত্র- যাহাতে দেব ও মানবতাপের অপূর্ব সম্মিলন, অপাণারণ 
প্রতিভা--যাহা ইতিহাসে, দর্শনে, কবিত্বে, সঙ্গীতে, শিল্পজ্ঞানে, 
বাগ্িতায়, ফুটিয়া উঠিয়াছিল -সে সব সম্বন্ধে কিছুই বলিবার অবসর 
নাই, তবে একটা কথা না বলিলে বিবেকানন্দ সন্বদ্ধে কিছু বলা 
অসম্পূর্ণ থাকিষা যার--উহা তাহার জীবনের সৌন্দর্য এবং বিশেষস্ব। 

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন একট! অসীম মানবত্বের পিছনে 
ছুটাছুটি। কতটুকু আসিলেন, কি তাবে আসিলেন, ফিরিয়া দেখিবার 
তাহার এতটুকুও অবসব নাঁই,_কেবল দৌড়, কেবল দৌড় ।_- 
কর্্মযোগী জাঁনিতেন কেবল কাঁজ, ঘলেব দিকে আদৌ নজব নাই। 
পাণিত্য শেষ হইয়া গেলে যেমন প্ডিত আবার শিশু হয়, আবার নুতন 
উদ্যোগ নূতন উত্সাহ, সেই" বিবেকানন্দের জীবন এক্সপ কতকগুলি 
পরিণতির সমষ্টি, যাহাব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং 
জানিতে গেলেও সহসা একটা অব্যক্ত অজ্ঞতা আসয়! সব ঢাকিয়া 
দিত। তাহার একথানি পত্রেব খানিকটা দেখিলে ইহা! স্পষ্ট বুঝা 
বাইবে। 


“যতই যা হুক, জো, আমি এখন সেই পূর্বের বাগক বই আর 
২ 


২০৬ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ _র্থ সংখ্যা । 








কেউ নই-_ে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটার তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী 
অবাক্‌ হ'য়ে শুন্ত আর বিভোর হয়ে যেত! এ বালক্কতাবটাই 
হচ্চে আমার আল প্রক্কৃতি-আব্র কার্গকর্মশ, পরোপকার ইত্যাদি 
য| কিছু কর। গেছে তা এ প্রক্লতিরই উপরে কিছুকালের নিমিত্ত 
আবোপিত একটা উপ1ধি মাজ্র। আহা! আবার তার সেই মধুর 
বাণী শুন্তে পাচ্ি। *্* * * যাই, প্রভু যাই! 

“ক ক * চাঁরিপার্থে কতগুলি পুতুল আর ছবি সাজান 
রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না। 
এ অবস্থায় জগৎংটাকে ঠিক এবপ দেখাচ্ছে, আমার প্রাণের শাস্তিরও 
বিবাম নাই। এ আবাব সেই আহ্বান ।- ঘাঁই, প্রভু যাই।” 

আমার বিশ্বাস, এইবপ্‌ কোন একটা অজ্ঞ।ত বা! 01700173010 
জীননের বিষয ভাঁবিষি। (91)519 951015251)5৭$5 এবং 11917090754 
তুলন। করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “এ০৮ 5 09৮ 1৭110050661] 11] 
10 1090 1561) 1061091 1000 11170 10917) 1705 ১৩ 05910501010, 
11 0170 176 ৬25 00119010105 01 2০ 2. [07616 01101: 

বিবেকানন্বজীবনে এই ভুলটী হইবাব বিশেষ সুযোগ উপস্থিত 
হয় নাই। চিরকাল তিনি বিবাট প্রকৃতিব একটা কোলের ছেলে 
ছিলেন । 

সুতরাং সংক্ষেপে ইহ! বলা৷ চলে যে এ্রশীপ্রেবণাসম্পন্ন বিবেকানন্দ- 
জীবন প্রকৃতির একটী মহাশজ্িন খেলা--আত্মজ্ঞান ও বিশ্বপ্রেমের 
একটী অনাবিশ উত্স; ইহাতে যাহা মহান এবং বিশাল তাহ 
প্রকৃতির অগ্কবতম প্রদেশ বা 411270001৭2 0651১, হইতে ফুটিয়া 
উঠিযাছে। তবে সাঁধাবণভাবে অন্যেব সঙ্গে তুলনা কবিতে হইলে 
কোন বিশেষ বিশেষ দিক্‌ দি৭া কেহ কেহ তাহাকে ছাঁড়াইয়। গেলেও 
সমগ্র মানবের দিক্‌ দিয়1-যাঁহাতে মানবীয় বৃত্তসমূহেব সর্ধাঙ্গীন 
পৃত্তি ও পরিণতি, সাম্স্য ও চরিতার্থতা বুঝাধ সেই হিসাবে--ন্বামী 
বিবেকানন্দ বর্তমীন যুগেব শ্রেষ্ঠ মানব । 


আলোচন! সভ। ও জীবনগঠন 1 * 


(শ্রীহরিশ্চন্্র দাশ ) 

আঁলোচন। যানবসমাজের একটি স্বাভাবিক ও চিবস্তন প্রথা । 
মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ-_-গুধু অসম্পূর্ণ নয়, অনিশ্চি | জম প্রমাদ ইহার 
নিতাসহচর । আবার প্রত্যেকের জ্ঞান ভিন্নরূপ। 'এই পরিবর্তন- 
শ্বভাব, নির্ভরের অন্থপযুক্ত, হর্বল জ্ঞানের নেতৃত্বাধীনে বিদ্রসংক্কুল 
সংসার পথে অগ্রসর হওযা বিপজ্জনক | তাহ মানুষ জগতের সহিত 
প্রথম পরিচয হইতেই পবস্পব একক্র হইথা, পরামর্শ করিয়া, দখদ্দিক্‌ 
বিচার করিম, যথাসম্ভব কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া অগ্জানাচ্ছরন জীবন- 
যাত্রায় আপনাদের পথ খুঁঞ্জিয়া লইতে চেষ্টা পাইয়াছে। আতর কাঁল 
নির্ণেয় কর্তব্য কারে পবিণত করিবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক; 
পরস্পরের মতামত জানবার জন্য, নানা কথা শুনিয়া ও শুনাইয়া 
কৌতুহল চবিতার্থ করিবাব জন্য, অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান ল।ভের আশার 
ব। লিখিবাঁর ও বলিবার অভ্যাস কবিবাঁর জন্য আমাদের দেশের স্থানে 
স্থানে সভা সামতি ও ক্ষুলকলেজে “ডিবেটিং ক্লাব, “লিটারারী 
এসোসিয়েসন” প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইযা থাক। হহাতে স্ফল্গই 
হইতেছে । এদেশের অনেক স্ুবক্তা, স্বলেক ও সুকবির জীবনের 
উপর উহাদের প্রভাব বড় কম হব নাই । এসকল ইংরাজী শিক্ষার ফল 
বলিম়্াই সাধারণতঃ মনে হয। ইংরাজী সাহিত্যজ্ঞ মাত্রেই লগ্ডন সহবের 
অষ্টা্দশ, উনবিংশ শঙাবীব প্রসিদ্ধ 'ব্রীবে'ব সংবাণ রাখেন । ইংলিণ্ের 
তদ্দানীস্তন প্রধান প্রধান দশ জন ব্যক্তি--লব্ধ প্র4্্ঠ সাহিত্যিক ডাঁঃ 
জনসন্‌, চিন্তাশীল বাগ্মী এভ মণ. বার্ক, স্থলেখক ও স্থুকবি অলিতাব 
গোন্ডস্মিথ, স্ুুব্খ্যাত চিত্রকর সাপ জোস্ুয়। রেনলডস, স্বনামধন্য 
অভিনেতা গ্যারিক প্রভৃতি ইহার সদস্ত ছিলেন। বর্তমান আাকারের 


সা ্ পপ পপ ও ০ আন্ত  __ __্ ০৮ শি শি তং শ্া রি স্পা সপ প্পপিশাল আপ প্র 


+ ঢাক রামকৃষ্ণ মিশনের গালে।চলা সভার উদ্দোশ্ট লাখত ও উত্ত' সভ!র 
সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত | 


২০৮ উদ্বোধন । [ং২শ বর্ষ--৪র্ঘ সখ্য! 











সভা সমিতি পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্পতম আমদানী হইলেও, সকলে 
সমবেত হুইয়া পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার আলোকে জীবনের 
প্রয়োজনীয় বিবয় সকলের মীমাংসা ও কর্তব্য নিরূপণ যে এদেশের 
চিরপ্রচলিত ব্রীতি ছিল, তাহ! যিনি ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত 
পরিচিত তিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন । বজ্ঞাদ্দি সময়ে বিদ্বৎ- 
সন্মিলনী, রাজসভাষ বিবিধ বিষষে পারদ শা পগ্ডিতমগুলী, তপোবনে 
মুনিসমাগয, গুরুগৃহে সহাধ্যাধিগণের নিয়যিত সমবেত আলোচনা 
প্রভৃতি ইহার নিদর্শন । বর্তমানের কুস্তমেলা এবং বিবাহ ও শ্রাঙ্ধ- 
বাসরের পগ্ডিতসভা ইহার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া! মনেহয়। সভা ও পরিষৎ 
শব্জের ব্যুৎ্পত্তি দৃষ্টেও ইহা প্রতিপন্ন হয । “সহতাস্তি অভীষ্টনিশ্চয়ার্থ- 
মেকত্রে যশ্মিন্‌ গৃহে ইতি সহা। পরিতঃ; সীদস্তি অস্তামিতি 
পরিষৎট | “বিদ্বৎ সংহতাবপি সভাপর্য্যায় পরিষচ্ছব্বমাহ” । সভা ও 
পরিষৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থাশাস্ত্রপ্রণেতা শ্ীমন্ মহারাজ বলিয়াছেন*-_ 

“যে স্থানে তিনজন বেজ বিগ; রাজপ্রতিনিধি। বিশ্বান্‌ ব্রা্গণ 
মিলিত হন তাহাকে সভা কহে । ॥ * * বহর অভাবে দশের 
কম না হয়) তদভাবে তিনের কম না হয়; এমন বিদ্বান্‌ সন্দাচারী মিলিত 
হইয়া যে ধর্শ নিশ্চয় করিবেন তাহা কেহ বিচলিত করিবেন ন(। 
বেদের শাখাত্রয়ের অধ্যেতা, ক্রতিস্বতির অবিরুদ্ধ শ্াায়শান্ত্রজ্ঞ, 
মীমাংসাত্মক তর্কবিৎ, বেদাঙনিরুক্তশান্ত্রজ্ঞাতা, মানবা দিধর্শশাস্ত্রজ্ঞ, 


৯ 





সে এপ পর সপ শশা পাস পক 





* প্যন্মিন দেশে নিধীদন্তি বিপ্রাবেদ বিদন্ত্রয়ঃ | 
রাজ; প্রতিকৃতে বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্গণন্ত।ং লভাঁং বিদুঃ ॥ 
সং রং মূ 

দশ।বর। বাঁ পরিষৎ যং ধন্দং পরিকজয়েৎ। 
ক্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধশ্মং ন বিচালয়েৎ ॥ 
জৈবিছে! হৈতৃকত্তক্ণী নৈরুক্তো ধন্মপাঠকঃ | 
ভ্রয়শ্চামিণঃ পূর্বের পরিষদ স্যাঙ্দগশীবর!ঃ ॥ 
খথেদবিদ্‌ যজ্জুবিচ্চ নানবেদবিদেব চ| 


ঘ্যববাঃ পরিষদ জেয়। ধন্মনংশয় নির্ণয়ে |” 
৮ম্১ ১১ ৩ ১২) ১০-১১২। 


বৈশাখ, ১৩২৭1] আলোচনা সভা! ও জীবনগঠন | ২০৯ 


ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাশ্মী অন্যুন দশজন লইয়া! পরিষৎ করিবে । 
ধর্মবিষয়ক সংশয় খখেদবিদ্‌, য্ূর্ধেদবিদ্‌, সামবেদবিদ্‌ তিনজনের কম 
না হয় এমন পরিষদূ নির্ণয় করিবেন 1” 

এখানে ইহাও লক্ষিত হয় যে সভাগঠনে বিবিধ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ- 
গণের নির্বাচনের প্রতি ভারতীয়গণের দৃষ্টি ছিল। ভারতবর্ষের স্তর 
প্রাচীন গ্রীসে ধর্মসংক্রান্ত ব্ষয়ের আলোচনার জন্য 71)1951, [19001 
01029765 এবং প্রাচীন রো'ম 5০81109655 ও 0০911651010 নামধেয় 
সভাসমিতি বিগ্ভমান ছিল। তত্বদ্দেশীয় প্রাচীন সাহিত্য এবং 
অধুনাতন আইন গ্রন্থেও উহার চ্হ্ি রহিয়াছে । বর্তমান সময়ে 
পৃথিবীর সর্বত্র রাজনীতি, ধর্শ, সমাজ, বানিজ্য, সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের 
যাবতীয় প্রয়োজনীয়, এমন কি, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার 
জন্যও সভাদি দেখিতে পাওয়া যায়। 

এইবূপে সর্ধদেশে ও সর্বধকালে বিবিধ জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য 
নির্ধারণের জন্ত অনুষ্ঠিত সতাসমিতিসমূহের অন্থতম আমাদের এই 
ক্ুত্র আলোচনা স»। জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমূহের সমাধান 
এবং তদস্থুসারে কর্তব্য নিরূপণ ও পালনপুর্বক জীবনগঠন ইহার 
উদ্দেত্য । ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই সকল সমাধান ও কর্তব্য 
ধন্মভিওর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় অবধারিত 
হইপে। উহার] প্রাচীন শান্ত্রান্ধমোদিত অথচ বর্তমান সভ্যতাঁর 
উপযোগী হইবে | স্বামী বিবেবানন্দ বহু স্থানে প্রতিপাদন করিয়াছেন 
যে, ধন্মের সনাতন সত্য ও সিদ্ধান্ত সমূহ আধুনিক চিস্তাজগতের 
বিরোধী নহে, পরস্ত উহার পরিপোধক ও পরিচালক। 

জীবনগঠন এই আলোচনা সভার লক্ষ্য বটে, কিন্তু মানসিক ও 
নৈতিক উৎকর্ষই ইহার প্রত্যক্ষ ফল। সপ্ভাবের মৃদু স্পন্দন ভিএরে 
ভিতরে অনেকেই অন্ুতব করেন, কত্ত তাহাদিগকে কার্্যক্ষেত্রে 
প্রবর্তিত করে এমন সামর্থ্য উহাদের নাই। পরস্পরের সাহ্চর্য্ে 
ভাবের আদান প্রদ্দান হইলে উহারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কর্ম 
জীবনে আত্মপ্রকাশের শক্তিলাভ করে। উপদেশ ও বক্কৃতাি 





২১০ উদ্বোধন | [২ৎশ বর্ষ_-৪র্ধ সংখ্যা | 








শুনিয়া সত্তাবের অন্ততঃ ক্ষণিক প্রেরণা জীবনে উপলব্ধি 
করেন নাই এমন লোক বিরশ। ইহাকে ক্রমে ক্রমে 
স্থায়ী করিতে গাহিলেই চরিত্র গঠিত হয়। পরম্পর জ্ঞান ও চিন্তার 
বিনিময় দ্বার] মনের প্রসার হয়-উচ্চ উচ্চতব ভাবভূমি হইতে 
বিষয় সকল বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে। এক দিক্‌ হইতে বিবেচনা 
করিয় যাহাকে অপকৃষ্ট ও অন।বশ্তক মনে হয়, অহ্দিক্‌ হইতে দেখিলে 
তাঁহাই আবার সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ বলিযা গণ্য হইবে। কথাক়্ 
বা লিখিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা কছিলে প্রণালীবদ্ধভাবে 
চিন্তা করিবারও শক্তি হয়। অনেক শ্ষর। যাহ। অসঙ্গত ও অস্প্ 
ভাবে মনে উদিত হয়, তাহা লিখিতে বা বলিতে চেষ্টা করিলে সুসংবদ্ধ 
ও সুস্পষ্ট হইয়! উঠে। আবাব মনের প্বিধিবুদ্ধিব সাহত হৃদয়ের ও 
বিস্তার ঘটে, কলে, গৌড়ামি সক্কীর্ণতা চলিয়া! যায, উদারতা আসে। 
অহ্মন্ততা-_উন্নতিপথেব প্রধানতম অভ্তরায়_-দুবীকৃত হয়, শ্রদ্ধা 


তাহার স্থান অধিকার করে। 

জীবনগঠনের জন্য হর্দয় ও মন উতভখেব উন্নতি সাধন 
আবশ্যক | শুধু হদয়েব দ্বারা পরিচ।লিত হই” বর্তব্যসাধন অনেক 
সময নিবাঁপদ্‌ হয না। ভাঁবেদ প্রেবণাষ ভাল করিতে গিয়। কত জন 
মন্দ করিয়াও বসে। “শেষে ভণ্টা সমঝলি বাম” হয়া পড়ে। 
অশবাব কেবল বিচারবুদ্ধি দ্বাবাও কার্য হয় না। টহা! মাত্র শন্তগর্ভ 
তর্কাদির স্থষ্টি কর্যি। থাকে 1 সেইজন্য স্বাখী বিবেকানন্দেব উপদেশ - 

“আমাদের হাদয় ও মন্তিষ্ক উভয়ই আবশ্যক! হাদয় অবশ্য থুব শ্রে_-হাদয়ের 
ভিতর দিয়াই জীবনেব উচ্চপথে-পবিচালফ মহান্‌ ভাব সমুহেৰ স্ষরণ হুইপ থাকে । 
হৃদরশূন্ট কেবল মন্তিদ অপেক্ষ। ষদি ভামার কিছু যান্ত্র মস্তি ন| থাকে তথচ একটুকু 
দয় থাকে তাহ। আমি শত শত বান পছন্দ করি। যাহ।ব হর আছে তাহাঁবই জীবন 
সপ্ভব, তাঁহারই উন্নতি সশুব কিস যাহার কিছু মা হাদঘ নাই কেবল মন্তিচ্ক, সে 
গুতা বু মরিয়। যাঁফ়। 

"বিত্ত ইহাও আমর জানি যে ধিপি কেবল নিজের হয় হ91 পরচালিত ৬ন 
তাহাকে অনেক অসুখ ভে?গ কধিতে হয়, কাবণ, তীত।র ও।যই ভ্রমে পড়িবায় সম্তাবশ]। 


আমর! চাঁই হাদয়ের ও মত্তিক্ষের সঞ্চিলন | আমাপ বলার ইহা তাত্পষ্য নহে ষে, 
খানিষট। হৃদয় ও খানিকটা মন্টিধ ভীতঞা পরদ্পর সামগ্রহ বরিকিস্তব প্রত্যেক 


বৈশাখ, ১৩২৭1] আলোচনা সভ| ও জীবনগঠন। ২১১ 





ঘ্যক্ষিরই অনন্ত হদয় ও ভাব থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচার 
বি তাহ ( সর্ব্ববন্তুতে ত্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা) 
হৃদয় ও মনের উন্নতির ফলে উচ্চভাব, শ্রেষ্ঠআদর্শ ও মহৎচিন্তা- 
সকল আমাদিগকে কার্যযক্ষেত্রে উদ্বোধিত ও অন্ুপ্রাণিত করে। 
ভাঁব ও ভাবনা বর্বর গ্রাঁণ, ভাবহীন বিচারশ্ন্ত কর্মঙ্জীবন যন্ত্রবৎ 
নীরস ও জড়প্রায়। কিন্তু অনেক সময় ভাব ও মননাদি নিক্ষল 
ভাবুকতায পর্ধ্যবসিত হয় বলিয়া! অনেকে তাবুকফতার দোষ ভাবের 
ঘাড়ে চাপাইয়! বিচার, আলোচনা ও শান্ত্রচ্চা প্রভৃতি মানসিক 
উন্নতির অবলম্বনগুলিব উপরও কটাক্ষ করিতে ছাড়েন না। 
তাহাদিগকে লক্ষ্য কবিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বগিয়াছেন _ 

“আজকাল মমাজে এজটা গতি দেখ! দিয়াছে । কার্যোর দিকে বেশী সোক দেওয়। 
এবং মুন্নদিকে উডাইয়! দেওয়!| কার্ধা খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্ত। হইতে 
প্রক্ুত। মলেব ভিতর যে সুর কুত্্র শক্তিব ৰিকাশ হয়, তাঁহাই যখন শরীবের ভিতর দিন 
অনুষ্ঠিত হয়ঃ তাহাকেই তথন বার্ধ্য বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কাধ) হইতে পারে ন!। 
অস্তিক্ককে উচ্চ উচ্চ তিস্তা--উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, এ গুলিকে দিবারাঞজজ মনের 
মশ্ুশে স্থাপন কর তাহ! হইলে উহ! হইতেই নহং মহৎ কার্য হইবে” । 

( মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধীয় বন্ত. ত1) 
অতএব আলোচনা! সভাব সভ্যগণকে অধ্যয়ন, মনন ও বিচার 


হবার] শ্রেষ্ঠভাব ও চিন্তা সমূহ গ্রহণ ও ধারণ] করিতে হইবে। শুধু খু 
কলেজের নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠ ও অপবের ভাব দ্বারা মস্তিষ্ক বোঝাই 
কবিলে চলিবে না। স্বাধীন চিত্তা দ্বারা সত্য মিথ্যা বিচাব করিয়া 
দেখিতে হইবে । আপুনিক পাঠ্যপুস্তকে জীবনপ্রদ, বলকর, সারধান্‌ 
শ্বর্জাতীয় ও স্বদেশী ভাবের অতাব। স্বাধীন যুক্তি ও মৌলিক 
গবেষণাপূর্ণ জ্ঞানগর্ড গ্রন্থা্দি পাঠ ত্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা অন্ততঃ আত্ম।শক্ষাব পথ থুলির] দেয়! ছাব্রজীবনে ও 
পরে উপনিষদৃ, গীর্তা, বামাযণ, যহাভারতাদি শ্রান্তরীষ গ্রন্থ, প্রধান প্রধান 
জাতিসকলের ইতিহাস, শ্রেষ্ঠ আচাধ্যগণেব জীবনী ও উপদেশ, দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপূর্ণ বিশষ্ট পুস্তক সমূহ প্রধানতঃ আলোচ্য । অধীত 
বিষয়ে প্রশ্নাি করিয়া নিঙ্গের ভাঁব সংশোধন ও তৃঢ় করা এবং লেখায় 


২৬২ উদ্বোধন । (২২শ ব্ধ -৪র্ঘনখ্যা। 








ও কথায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কর? প্রয়োজন । ইহাতে শ্রোতা ও 
বক্ত। উভয়ের সমকালে উপকার হয় । আর একটি বিষয়ে সকলেবই 
সাবধান হওয়া! উচিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ধ্য। ও ঘ্বেষ যেন কখনও 
না! জন্মে। তর্কবিতর্কের ফলে অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে দ্বুণা, 
বিদ্বেষ, এমন কি, শত্রুতার সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। পণম্পরের প্রতি 
আন্তরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং পরম্পরের মহত্ববোধ দ্বাবা হৃদয় পুর্ণ 
রাখিতে হইবে । প্রশংসাচ্ছলে দোধদর্শনরূপ ব্যাধি যেন আমাদের 
মধ্যে কথনও প্রবেশ না করে। 

আলোচনা! সভা সপ্তাহে একদিন উপদেশ প্রদান ও কর্তব্য 
নির্দেশ কবিয়া বিধায় দিলেই কি আমরা জীবন গঠনে সমর্থ হইব? 
না, কর্তব্যসাধনের জন্য দু ইচ্ফ। ও প্রবল আত্ম বিশ্বাস আবশ্তক। 
জীবনের দায়িত্ববোধ না হইলে সতপথে প্রবৃত্তি হয় না এবং 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না থাকিলে কেহ এ পথে চলিতে পাবে ন!। 
সৎসঙ্গ ও স্দালোচনার ফলে কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত ও আত্মশক্তির উন্মেষ 
হয় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্য ধারণ! করিবার সামর্ধ্য জন্মে । জক্ষ্য 
স্থির না! করিগ শুধু কর্তব্যপালন দ্বাবা জীবন গঠন হয় না। 
কারণ লক্ষ্যভেদে কর্তব্য তিন্ন ভিন্ন হয়। বণিক ও বিদ্যার্ধীর 
কর্তব্য একঝপ নহে। আবার লক্ষ্য এক হইলেও পারিপার্থিক 
অবস্থা, কুচি ও সামধ্যভেদ্দে কর্তব্য বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে । 
কি স্থাস্থ্য, কি বিছ্যা, কি ধরা একই বিষষেব জন্য প্রত্যেকের 
কর্তব্য ভিন্ত্রক্পপ। কিন্তু জীবনগঠনের জন্ত যত প্রকার কর্তব্য--যত 
নিয়ম বিহিত হইতে পারে, উহাদের সকলকে একটি সাধারণ 
লক্ষ্যত্বারা নির্দেশ করা যায়, যথা13৪ 2০০৭ ৪10 00 ০০৭, 
ভাল হও ও ভাল করু। ইহা! জীবনেব নিম্মতম অবস্থা। হইতে সব্বোচ্ি 
অবস্থ। পর্য্যস্ত সমস্ত অবস্থায় প্রযেজ্য। কথা ডুইটি হইলেও উহার! 
একই জীবনগঠনরূপ পথের ছুই দ্িক্‌--গরম্পর অবিচ্ছিন্ন । নিজে 
ভার নাহইলে অন্ঠের হিত করা যায় না, অন্ঠের হিত না৷ করিলে 
নিছে তাল হওয়া যায় না। নিজের ও অপরের সামান্ত দৈহিক উন্নতি 


বৈশাখ, ১৩৭1] আলোচনা সভা ও জীবনগঠন। ২১৩ 





হইতে আরম্ভ করিয়! সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতি পর্য্স্ত সকলই 
ইহার অন্তভূক্তি। আর এক কধা। 7৪ ৪০০ ৪1১0 ৭০ ৪০০৫এক্স মুল 
ত্বার্থত্যাগ! কেননা, ভাল হওয়ার অর্থ দেহাদিতে অভিমান বর্জন বা 
'কাচা আমি' ত্যাগ করিয়া "পাক আমি' গ্রহণ, আর ভাল করার অর্থ 
কৌচা আমি' ছাঁড়িয়। 'পাক। আমির, ভিতর দিয়া সকলকে দেখ! বা! 
সর্ধভূতে আত্মদর্শন । এই কাচা আমিব ত্যাগই শ্বার্থত্যাগ কথাটির 
প্রকৃত অর্থ। কাবণ, পরার্থ কর্ম মাত্রই ক্ষুদ্র আঁমিত্বের বিসর্জনের 
উপর প্রতিষ্টিত। কাঁজেহ পণার্থ কর্মেব ফলে মানুষ অলক্ষিতে সর্ব- 
প্রকার মিথ্যা আমিত্বের গণ্ভী ছাঁড়াইয়া ভিতরেবাহিরে আত্মন্বক্থপের 
সন্ধান পায়। এই স্বার্থহীন কর্ম সকলের পক্ষেই কোন না কোন 
ভাবে অবলম্বন কর! সম্ভবপব | অনশ্ঠ ধাহারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রাণে 
প্রাণে উপলব্ধি করিয়া আত্মান্সন্ধানের জন্য মানবসমাজের বাহিরে 
সংপারের বাতুলতা হইতে বনুদুবে ছুটিয়া যান তাহাদের কথা 
স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা জনসংঘের মধো আঁস্মোন্নতি সাধনে ব্যাপৃত। 
ছুঃখীর ক্রন্দনঃ পীভিতেব আর্তনাদ যদি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ 
না করে তাহা হইলে তাহাদের ভাঁল হওয়৷ স্বার্থপবতার নামান্তর ! 
তাহাদের পক্ষে ছুইই সমকালে অনুষেয়। শ্রীনামকষ্ণদেব বলিতেন, 
“সাধুসেবা, পরোপকার, সদনুষ্ঠান ঈশ্বরান্ুধাগের জশ্বর্যয” | 

আবার একটু চিন্তা কবিলেই বুঝিতে পাবা যায় যে, এই 7৩ 
2০০0 ৪1) 00 ৪০০৫ জীবনগঠনের কেবল সাধন নয় সাধ্যও। 
কারণ, ভাল হওয়ার শেষ পবা তি পুর্ণত্বলীভে। ইহ।ই মনুষ্ের 
যথার্থ স্বরূপ বদ্দয়া সর্বদেশে ও সর্ধকাঁলে প্রত্যক্ষ বা! পরোক্ষ- 
তাবে স্বীকুত হইয়াছে । জগতের শ্রেষ্ঠ আগচার্য্যগণ-_ বৃদ্ধ) খুষ্ট, 
শক্কব, রাঁমান্ুজ, চৈতন্ত,ঃ রামক্ক্প। বিবেকানন্দ--ইহার সন্ধান 
পাইয়াছিলেন বলিয়া আপনাদের উপপন্ধ বস্তু জগতে বিলাইয়! 
দিয়াছেন। জীবনের গ্রতিমুহূর্তে, প্রতিকার্ধ্য 'ও অবস্থার ভিতর 
দিয় এই সাধারণ লক্ষ্যাভিযুখে অগ্রসব হওয়ার নাম জীবনগঠন। এই 
অভিপ্রাযে 13 ৪০০ ৪ এ০ £০১৭ ক্লূুপ সাধ্যদাঁধনকে অবলন্বন 

ত্ 





২১৪ উদ্বোধন। [ ₹২শ বর্ষ--ঃর্ঘ সংখ্য। | 


করিয়া জীবনের বিতিন্ন বিভাগের সমস্তা সকলের সমাধান ও কর্তব্য 
নিরূপণ কর! এই সভার কার্ধ্য হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 
৮133 ৪00. 0086৮) 4135 5১৭ 2150 1510 006১ 60 109 005১” 
“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮” ইত্যাদি । লক্ষ্যে দষ্টি স্থির থাকিলে 
সকলেই সাধারণ কর্তব্যপমূহ অবস্থাবিশেষে নিজ নিঞ্জ জীবনের 
উপযোগী করিঘা! লইতে পারিবেন, কিন্তু লক্ষ্যেকনিষ্ঠা আবগ্তক। 
ধ&ঁটি ধাবণ| হইলে কর্তব্য আপনা হইতেই স্থির হয, হুর ক্ষুদ্র 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেও কিছু আসিয়া যায় না। 1২850061 
নামক বেন্জিমষ দেশেব একজন চতুদ্দণ শতীব্দী€ শ্রীষ্টিয়ান সাধক 
ও তাঁহার সহযোগীদ্বযের সন্বন্ধে লিখিত আছে যে, পূর্ণত্লাঁতের 
তীব্র আকাঙ্ষা তিম্ন তাহাদের জীবনে আর কোন নিষম ছিল 
না--“ 1165 1750 11550 5৮ 0065 11605100036 11) 13155615 








৮101) 100 00097 19015 52৮০ 07017 0৮৮1) 109995101] (01 
09:6206101).৮ 

কিন্তু একমাত্র নীতিতন্ব ব' ভাবকে অবন্বন করিয়। জীবনগঠন 
কর! সক অবস্থায় সম্ভবপর নহে। যতক্ষণ জীবনপ্রবাহ ধীর মধুর 
গতিতে বহিতে থকে, কবির ভাষার 2115১ 9 165 ০%1। 
৪৮০৪ %/1]1) ততদিন উহ সহজপাধ্য হইলেও হইতে পারে, 
কিন্তু যখন অবস্থাবিপর্ধ্যয়ের ভীষণ বাত্যা উখিত হয়, প্রবৃত্তি- 
নিবৃত্িব তরঙ্জাভিঘ(তে যখন চিত্ত আন্দোলিত হইতে থাকে 
নিরাশীর ঘনান্ধকার যখন দশাদকি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন 
কয়জন নীতিবিশেষকে অবলব্বন করিয়া লক্ষ্যাভিমুথে জীবনতরী 
পরিচালনা করিতে বাস্থির রাখিতে সমর্থ হন? অনেকেরই ক্ষুদ্রতরী 
তথন বিভ্রান্ত বা বিধ্বস্ত হইয় যায। কাবণ, শুদ্ধ নীতি ব। তত্ব 
প্রোণহীন্‌, নীরস, শুষ্ক । উহাকে সর্বাবস্থায় ধরিয়া থাক] যায় এমন 
মাধুর্য, এমন আকর্ষণীশক্তি উহার নাই। আদর্শ জীবন ছার। 
ঞতিপার্দিত হইলে উহা সরস, জীবন্ত, হ্ৃদ্য়মনোগ্রাহী এবং 
ষধার্থতঃ ধারণাযোগ্য হয়। মহাপুরুষগণ সর্ধোচ্চ তত্বসমূহের জীবন্ত 


বৈশাখ, ১৩২৭।] আলোচনা সভা ও জীবনগঠন | ২১৫ 





বিগ্রহ্বর্ূপ। তাহাদের জীবনসহায়ে মানুষ তন্ব বা নীতিসকল 
ঠিক ঠিক হ্থদয়ঙ্গম করিয়া জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ হয়। 
আদর্শজীবন গ্রহণ না কার শুধু নীতিবিশেষ অবলম্বন করা বিড়ম্বনা 

মাত্র । স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন _ 
আমর হুঙ্গ্দ তত্বসন্বদ্ধে, নানামত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া খাঁকি বটে, কিন্ত 
আমাদের প্রত্যেক চিন্ত!, প্রত্যেক কার্ধ্যই যেন বলি দেয়, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে 
প্রকটিত হইলেই আমর! তত্ববিশেষেব ধারণায় সমর্থ হই। আমরা তখনই ভাববিশেষের 
ধারণায় সমর্থ হই, যখন উহার। আমাদের স্থুল দৃষ্টিতে প্রতিভাত আদর্শ-পুরুষ বিশেষের 
চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকটিত হুয়। আমর! কেবল দৃষ্টান্ত সহায়েই উপদ্দেশ বুষিতে 
পাবি! প্রত্যেক মহান আচাধ্যের নিজ নিজ জীবনই ত।হাব উপদেখের একমাত্র ভাষ্য 
ভাভাদের প্রত্যেকের জীবন অগলোচনা। করেয়। দেখ, তিনি নিজে খাহ কর্যাছেন তাহ! 
ভাহার উপদেশেব সহিত ঠিক মিলিবে। গীত। পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে গীতার 
উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত গীতার উপদেশের কি ক্ুদ্দর সমন্বয় রহিয়াছে । 
( জগতের মহত্তম আচার্য্যগণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা) 


যিনি আদর্শজীবন সহায়ে কর্তব্যপালনপূর্বক লক্ষ্যাভিমুখে 
অগ্রসর হন, তাহার সিদ্ধিলাত অবশ্ঠস্তাবী। প্রথম প্রথম পদস্বলন 
হইলেও ভীহার ভয় নাই, কাঁবণ, আদর্শকে দুটতাঁবে ধরিয়৷ থাকিলে 
আদর্শ ই পরে তাহাকে ধরিষ! বসে, তখন ছাড়তে ইচ্ছ! হইলেও ছাড়া 
যায় না, ক্রমে তাহার সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চিন্তা আদর্শ দারা শন্প্রাণিত 
ও অনুরূঞ্জিত হইয়া যাঁধ। ঠাঁকুর শ্রীরাষকৃ্চ বলিতেন, “মা যাকে ধরে 
তা'র বেতালে পা পড়ে না” অতএব আমার্দের আধর্শজীবন অবলম্বন 
করা আবপ্তক। স্বামিঙ্ী বলিতেন, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ণের অপূর্ব 
সম্মিলনই সর্বোচ্চ আদর্শ। সর্বোপনিষদূসার, জ্ঞান, ভক্তি ও 
কর্মের সমন্বয়তূমি শ্রীশ্রীগীতা যে পার্থসারথির আ'দর্শজীবনের 
ছায়ামীত্র তাহারই পুনঃসংস্কতপ্রকাশ অধুনাতন শ্রীরামক্কষ্চজীবন | 
একপঙ্ষে বুণক্ষেঞ্জে অগণল বাহিনীমধ্যে অশ্বসঞ্চাণন ও সঙ্গে সঙ্গে 
চরম দর্শন ও ধর্মতত্বের উপদেশ, অপব পক্ষে মনোবুদ্ধির বিলয়স্থান 
নিব্বিকল্পসমাধিতূমি হইতে যুহুমুছঃ বলপুর্ধক “আমি আমার” রাজ্যে 
নামিয়া দর্শন ও শাস্ত্রের সারমদ্রোদবাটিনপূর্বন লোককলযাণসাঁধন। 


২১৬ উদ্বোধন। [২২ বর্ষ--৪খ সংখা! | 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন শ্রীরামরুষ্'শীধনেরই স্থুলতর অন্গিব্যক্তি | 
হুক্ম আধ্যাত্মিকভাবপ্রাজোর শক্তিবিকাঁশ খুব কম লোকেই ধারিতে 
ও বুঝিতে পারে। তাই মানবসাধারণের কল্যাণের জন্য অগতের 
চিন্তারাজ্যে ও কর্মন্সেত্রে স্বামী দিবেকানন্দের প্রভাববিস্তার | শ্রশ্বর্য্য- 
মগ্ডিত পাশ্চাতাদেশণকলের বিলাসাড়ম্বর স্বামিজীর সমাধিপৃতমনে 
ৃম্তপটের ন্যাষ প্রতিভাত হইত। কথাবার্তা, বক্তৃতা বা উপদেশ দানকালে 
তিনি আত্মসংস্থ থাঁকতেন ; এমন কি, হাশ্তপবিহাস কালেও তিনি 
মুহুর্তের জন্য আগনতাব হইতে দুরে সবিবা পড়িতেন না, একথা তাহার 
শিল্তগণের পেখনীমুখে বহুবাঁন পরিকীর্তিত হইযাছে । এখন ইহ।দ্িগকে 
অবতারই বল! যাক, কি পরিত্রাণীই বলা যাক, কিন্বা দ্রেবমানব, 
অতিমানব অথব। মহাপুকুষই বলা যাক, তাহাতে বস্তলওার 
কোনরূপ ব্যতায় হয না। 

কিন্ত আমবা যে ভুপৃষ্ঠে দীড়াইয। সুদূর নক্ষত্রলোৌকের প্রতি 
দুষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি! কৌথাফ মনোবুদ্ধিঝিলয়কর-সম্াধিমপ্ন 
মহাপুরুষ আর কোৌথাৰ বাগনাসংক্ষু্চিত্ত দ্রেহৈকবুদ্ধি ক্ষুদ্র জীব! 
ভন্ন নাই! শ্বামিজা বলিয়াছেন) “141১5171211 ৮5105109170 509170৩ 
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নিরূপিত কর্তব্যের মধ্যে ত্যাগের ভাব না আসলেও কোন না 
কোনরূপে নিঃস্বার্থ কর্ম যে কেহ নিয়মিত ভাবে করিয়া যাইতে 
পারে। আদর্শকে লক্ষ্য করিা এইরুূপে নিয়মপুর্ধক কোন একটি 
্বার্থশূন্য বর্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে সে নিশ্চয় একদিন 
বলিবে- “সহসা হেরিনু নয়ন মেলিযা এনেছ তোঁমারি ছুযারে !” 


২ সস জন রন্যারস্বন্০ ডে 


নববর্ষ। 
( শ্রীসত্যেন্্র নাথ মজুমদার ) 

আবার নববর্ষ আদিল। বাঙ্গালায় নববর্ষ নৃতনের আঘবর্ভাব 
নহে-__পুরাতনের প্রত্যাবর্তন । সেই একটানা কোনমতে-কায়ক্লেশে- 
বাচিয্না-থাকিবার মামুলী চে. আর অতাব অনটনের পীড়নে দুর্ধবলের 
ব্যর্থ বিলাপের করুণ পাহিনী। এমনি ভাবে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত 
দুঃখের বোঝ] বুকে তুলিয়া দিম] পুরাতন বর্ষ বিদায় লইল। যাহ! 
যায় তাহ! যায়, আর ঘযিরিয়া আসে ন!। ফিরিয়া আসে ন! 
বলিয়াই আমবা উহ1 ধবিয় বাঁখিতে ব্যগ্রবাহু বিস্তার করি। পাইব 
ন1 বলিয়া পাওয়ার আশায় প্রাণ ব্যাকুল হই?! উঠে । এই স্বাভাবিক 
অপহাষ ব্যাকুলতাকে লুন্ধ কবিষা স্মৃতি মরুমদীচিকার সন্মোহিনী মায়া 
বিস্তার করে- আমরা মুগ্ধ হইয়া! যাই। এই স্তিব মোহ আমর 
কাঁটাইয়া উঠিতে পারি না বলিয়ই নূতনকে দেখিলেই পুবাঁতনকে মনে 
পডে। বিচিত্র ঘটনাব্লীর ঘাত-প্রতিঘ(ত, আলোড়ন ও বিক্ষোভের 
বিশৃঙ্খলতাব প্রশান্ত পরিণাম এই পরিচিত পুরাতনকে পরিহার করা 
মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষ যদি তাহার অতীতকে বিস্বৃতির প্রচ্ছন্ন 
ক্রোডে চিরদ্িনেব মত স পিয়া দিতে পারিত, তাহ হইলে কি হইত 
জানি না, বোধ হয় মানুষ মানুষ হই ন'। স্মতি ব্দনামষ হইলেও 
মধুরঃ জ্বালাময হইলেও আকাঙ্ষণীয়। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে 
দাড়াইম! পণুশ্রমের অশ্রুল্জল দু'হাতে মুছিতে মুছিতে ইচ্ছা! হয, এববার 
পশ্চান্দুষ্টিপরায়ণ হইয়! অতীতের বিশাল ভাগারে দৃষ্টিপাত করি, আশঙ্কা 
হুর, বিস্থৃতি বুঝি ৭ জীবনের শুতমুছুণ্ডেগ্ আনন্দস্থৃতিগুলি অক্রেশে 
গ্রাস করিয়া ফেলবে । 

কিন্তু কেবলমাত্র অতীত লইরাঁই মাহষেণ জীবন নয়। অতীত ও 
তিষ্যতের তটবন্ধনে দুর্বার জীবনআোত বর্তযান ঘটনার তরঙ্গ তুলিয়া 


২১৬ উদ্বোধন । [ৎ২শ বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা | 





পরম কৌতুহলে চরম লক্ষ্যে ছুটিয়! চলিয়াছে। নদীকে যেমন তট 
হইতে বিচ্ছিন্ন বরিয়! দেখা যায় না, জীবনকেও সেইরূপ অতীত ও 
ভবিষ্যৎ বাদ দিয় ভাব! যায় না। 

অতীতকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিষা যে কেবলমাত্র বর্তমানের 
উপরেই নির্ভর করে, তাহার উচ্ছৃল জীবনআোত কুলনাশিনী পদ্মার 
মত আবর্তসন্কুল উদ্দামগতিতে সমস্ত ভাঙ্গিয়! চুরিয়া অগ্রসব হয়। 
শক্তির অযথ! অপব্যয়ের শত ছিদ্রপথে তাহার লক্ষ্যহান জীবনের সমস্ত 
সঞ্চয়টুকু ঝরিয়া পড়ে। নিঃম্বের শ্ন্যগর্ভ আস্ফালন অন্তরের দৈষ্ঠকে 
আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। অন্ধ ইচ্ছাশুক্তির উতৎকট প্রেরণায় 
যে ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলে, স্ুথ ছুঃখ পর্যায়ক্রমে তাহাকে বঞ্চনা ও 
বান্ধ করিয়া যায়, বর্তমানের বিরস অভিজ্ঞতা তাহার চিত্তকে ক্রমে ক্রমে 
বিকৃত করিয়া তোলে । দগ্ধপদ্দ মানব যেমন চরণদাহে কাতর হইয়! 
ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়, স্থিব হইয়া ঠাড়াইতে পারে না, তাহার অবস্থাও 
তদ্রপ। বর্তমানের তৃপ্তিহীন শুক্কতা তাহার জীবনরসটুকু নিঃশেষে 
শুবিয়া লয় । লালসার প্রজ্ছলিত শিখায় দগ্ধজীবনের উন্মাদ চাঞ্চল্যের 
উপর ধীরে ধীরে অবসাদ নামিয়। আসে। অবশেষে জীবনভর 
অন্থৃতাপের মধ্যে তাহার শোচনীয় পরিসমাপ্তি ! 

আবার অতীত যাহাকে স্বপ্রাচ্ছন্ন করিয়৷ রাখে, তাহার জীবনের 
লীলাফ়িত গতি রুদ্ধ হইয়া যান। চলমান মুতদেহের যত সে 
জন-সমাজে চল! ফেরা করে | তাহাব পঞ্ষিল হৃদয়ে আশার তরঙ্গ থেলে 
না, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনায় সে নিজেকে সহজ ও শ্বাভাবিক 
বিকাঁশের পথে ছাড়িয়া দিতে পারে না। তীব্র সুখান্ভূতি বা 
মন্্াস্তিক ছঃথখও তাহাকে উল্লসিত ব। বিচলিত করে না । সে নুতনকে 
ভয় করে, শিশ্বাস করিতে পারে না। তাহার জীবন ব্যর্থ_ কেবল 


জগতের ভারবৃদ্ধি করে। অস্বাভাবিক অতীত-প্রীতি মানসিক দ্দড়ত্ 
আনয়ন করে মাজর। 


এই প্রকার অতিমাত্রায় অতীত-প্রিয়) উদ্যমহীন অনুষ্টবাঁদী মনুব্য- 
সমষ্টি লইয়া আমাদের বাজালীসমাজ গঠিত । পুরাতনের মোহ এই 
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হতভাগ্য জাতিকে এমনভাবে পাইর। বপিয়াছে ষে সে কিছুতেই 
প্রাণ খুলিয়া নবীনকে বরণ করিতে পারে না। এই দৈববিশ্বাসী 
পতিতজাতি ম।টীতে পড়িয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিবে, তবুও 
মাটীতর করিয়া উঠিয়া! দাঁড়াইবে না_আশঙ্কা, পাছে চিরাচরিত 
নিয়মতক্গ হইয়া যায়। 
কা কী বাঃ 
অনস্ত কালআ্রোত ছণিবার বেগে বহিয়! চলিয়াছে-_ ইহার আদি ও 
অন্ত আমর| বুঝিতে পারি না। শুধু এক একটি তরঙ্গের উ্ানপতন 
ও বিলয়ের ইতিহাঁস লইয়া! আমরা বর্ষ রচন! কত্রি। তরঙ্গের পর 
তরঙ্গ আসে । একটী তরক্ষের পতন আর একটী তরঙ্গের উান-সম্ভাবনা 
ঘোষণা করে। পুরাতনের বক্ষেই নবীনের আবির্ভাব, তাই অতীতের 
বক্ষেই বর্তমানের প্রতিষ্ঠা। তাই নববর্ষের আসন্ন আবির্ভাবের মধ্য 
দিয়। পুর্াতনেব চিরন্তন পুর নৃতন রাগিনীতে বাজিয়৷ উঠিতেছে। 
এই সঙ্গীতঝঙ্কান সকলেব জীবনকে পুলককম্পনে জাগ্রত করিতে 
পারে না। ধীহাঁপা ইহ] অন্ৃতব করেন সাহারা জানেন) এ সৃঙ্গীত- 
ধ্বনি মানবের ক্ষুব্ধ ব্যর্থতাকে লজ্জাহত করিয়া পীড়িত করেনা; 
স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণার সুনিষ্ধল উৎসধারায় নবীন-তারুণ্যের 
সহজবিকাশকে অভিষিক্ত কবিয়া দ্িষা যায়। তাই না বর্ষশেষে কাল- 
বেশাখীর উন্মাদনৃত্যমুখর মেঘাচ্ছন্্র সন্ধ্যায় বাঙ্গালার কবিগুরুর 
জাগ্রত চিত্তে উলঙ্গ নির্মল কঠিন সন্তোষের, মধ্য দিয়া এই চিরন্তন 
সুরের দোল উঠিয়াছিল ! সে নিবিড়তম অনুভূতিকে ভাষ! দিতে গিয়া 
“বিজয়গঞ্জনস্বনে” কবি বলিয়া উঠিয়াছিলেন,_- 
সে পূর্ণ উদ্ধাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রম 
সরল গম্ভীর ; 
সমস্ত অন্তর হতে মুহুর্তে অখওযুণ্তি ধরি 
হউক বাহির ! 
নাহি তাহে ছুঃখ-নুখ পুরাতন তাপ-পরিতাপ 
কম্প লজ্জা ভয়, 
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শুধু তাহা সগ্যঃশ্নাত খজ্‌ শুভ্র যুক্তজীবনের 
জয়ধ্বনিময় | 

বাঙ্গালীর বন্ধনপজ্জরিত জীবনের উপর পুবাতন তাপ-পরিতাঁপ 
পাষাণস্ত,পের মত চাপিয়। বসিয়াছে। সরল উদাত্ত-গম্ভীর জয়ধবনির 
পরিবর্তে মরণাহতের কাতর হাহাকার গুমরিয়। উঠিতেছে | ক্ষুধাতুব 
বাঙ্গালী আজ শীর্ণ-হুর্বল বাহুযুগে বাং1-বিপত্তি ঠেলিস্া অগ্রসর হইতে 
পরিতেছে না | বুকভাঙ্গ! দীর্ঘনিঃশ্বাসের উষ্ণম্পর্শে তাহার সমস্ত 
আনন্দ, আশা, আকাজ্ষ! ভক্মবাশিতে পরিণত হইতে চপরিয়াছে । এই 
ছুঃসবপ্রযুগ্ধ আত্মবিস্বত জাতির শোচনীয আত্মহত্যার উন্মাদ প্রয়াস 
দেখিয়া প্রশ্ন আসে যাহাব অভীতের শুজোজ্জল মহিমার সন্মুথে মধ্যাহু- 
সুর্ষ্যের হিবগধদ্যুতি ম্লান হই যায়, তাহান ভবিষ্যৎ নাই, ইহা কি 
সম্ভব? না, এ জাতি অমর, ইহার মৃত্যু নাই। এসামযিক যোহতন্্রা-_ 
এ নিদ্রীর ঘোর ভাঙবে কে? কোথায় বাঙ্গালা নব অভুযদষের 
নিরলস কর্মদি! বিবেকানন্দের লীলাসহচর মহাভৈরবগণ ! আজ 
নববর্ষে অকণোজ্ছল-প্রভাতে যোগাসন হইতে উদ্থিত হইয়! দেশেব 
মাটার উপর দুঢপদে দণ্ডায়মান হও | বজ হইতে ধবনি কাড়িয়া লইঘা এই 
জীবন্ম,ত জাতির কর্ণে একট! আহ্বান মন্ত্র উচ্চাবণ কব। ভারতব্যাপা 
একট] জাগরণ, ঝটিকার মত অন্ম্মাৎ জাগিয়া উঠুক । উড়াইয! 
লইয়! যাক পুরাঁতনের যত কিছু ভ্রান্তি, দৌর্ধল্য ও মিথ্যা । সহজ-প্রবল 
নবীনের বিশালবক্ষের শিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে সকলে আসিয়া! দণ্ডায়মান 
হউক। তবে তো বুঝিব যে বাঙ্গালা নববর্ষে আবির্ভাব সার্থক 
হইয়াছে! 

নবীনভাবে নবজীবন গড়িণার উপাদান ও আদর্শ লইয| সুগ "বর্ডীক 
আচার্য আসিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বুঝি নাই, বুঝিবার চেষ্টাও 
বোধ হয় করি নাই। কেহ কেহ কেবল মাত্র তাহার তেজোগর্ভ 
বচনাবলী, অবসাপগ্রন্ত জীবনে সাময়িক উত্তেজনা! আনিবার অন্য 
সময়ে সময়ে ব্যবহার করিয়া! থাকেন । কেহ বা মহত্বেব মিথ্যা অভিনদের 
বিভীষিক1 সৃষ্টি কারয়া শ্বচ্ছন্দে অক্ষতদেহে দেশের বুকে চলাফের! 
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করিতেছে--পুস্তকে পড়িরা অথা কাহাবও নিকট হইতে শুনিয়। 
অনেক লম্বা লখা কথা আওড়াইতেছে “কিন্ত কার্ষো তাহার অতি 
নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিঙ্জের মাংসপিগ শরীর ছাড়া অন্য কিছুই 
ভাৰিতে পারে না।, 

এই সমস্ত ্ঘন্ত কাপট্যের পৈশাচিক লীলা নির্মম পদ।ঘাতে চূর্ণ 
করিয়া জাতীষঙ্ীবনকে নিষ্ষপুষ করিতে হইবে । কেবলমাত্র কথা-_ 
কাটাকাটি করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া, 
প্রত্যেকটী কথার পশ্চ'তে ণইয়া অ।সিতে হইবে কর্মের প্রেরণা। 

যুগধর্শেব প্রভাবে মানব-কল্যাণ-ব্রতে আত্মোৎ্সর্গ করিষ1 কর্মের 
মধ্য দ্বিযা ধর্শজীবন ণড়িবাব সঙ্কল্প দেশের অনেক দরুণ যুবকের মনে 
জাগিপ্রা উঠে বটে, কিন্তু কর্মক্ষেরে অবতীর্ণ হইয়৷ অনেকেই সেই সন্ধর 
অবিরত লাথিতে পাবে না। কল্পনালোকে বসিয়। নিপ্তরঙ্গ চিততহুদে 
মানব-মহত্বেব অকম্পিত প্রতিস্ছবিখ।ণির পরিপূর্ণ কপ দেখিয়া 
তরুণমন মুগ্ধ হয়, কিন্তু কণ্মক্ষেত্রে ঈাডাইযা প্রতিদিনের ক্রিয়া প্রতি- 
ক্রিয়ার সে ছবি অস্পষ্ট ও বিকৃত হুইযা যায । কল্পনার পেলব-মাধুর্যের 
সহিত বাগ্তবের কঠিন-কদর্ম্যতার প্রতিনিয়ত বিবোধ ঘটে। ধৈর্যাহীন 
কর্মীর দৃষ্টিতে তখন মানবের প্রক্কর স্বৰপ প্রতিভাত তয় না -যাহার 
অন্য সে একদিন আাজ্মোৎসর্গ কবিষা গৌরবান্বিত হঈবে মলে 
করিয়াছিল, তাহাছেই অকুতজ্ঞ অধম বলিযা অবজ্ঞাভরে ধিক্কার দেয়। 
্বার্থান্ধ প্রতিদ্বানপ্রত্যাশার ছলনা সে বুঝিতে পানে না। লক্ষ 
সাধক ছৃঃখকর অভিজ্ঞতা লইয়া বিবন্তচিত্তে কর্মক্ষেত্র হইতে 
স্রুযা যাঁয়। 

কেণল মাত্র ভাবপ্রবণ প্ররূতব উত্তেজনাক্ষুন্ প্রেরণায় কে 
অগ্রসর হইলে কিছুদিন "ই প্রাতিক্রিয়ার ফলে এরূপ অবস্থাস্তর 
ঘটে। সাময়িক উত্তেজনার ঝৌঁকে স্বদেশ বা স্বজাতির জন্য জীবন 
দান অলেকেই করিতে পাবে , কিন্তু অশুদ্ধ দানে প্ররূত কণ্যাথ হয় 
না। জীবনদান করিবার পুর্বে পেই জীবনকে সাধনায় শুদ্ধ করিয়া 
তোঁলা চাই। আজ নবণর্ষে এই কথাটাই আমর! একবার ধীরভাবে 

৪ 
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চিন্তা করিয়া দেখিব। স্বামিজী ব্লিয়াছিলেন, "ভারতমাত1 অন্ততঃ 
এক সহথত্র যুবক বলি চান, কিন্তু মনে রেখে যান্ুষ চাই, পত্ত নয়।” 
এই জীবনবলির অর্থ আত্মহত্যা নহে, আত্মোৎ্সর্গ । আমর! যে আর্গ 
দেশের জগ্ট, দশের জন্য নরনারাগ্ণসেবায় আত্মোনিয়েগ করিতে 
ছুটিয়াছি, একটু সংযত হইয়া ভাবিধা দেখি তো আমবা মানুষ ন! পশু? 
এ বলি, এ দান তিনি গ্রহণ করিবেন কিনা? 


যর্দি আমর! পশ্ড হই, তবে সর্বাগ্রে মানুষ হইতে হইবে, যদি মাহুষ 
হই, তাহা! হইলে অবিলম্বে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে । আজ নব- 
বর্ষের প্রাবস্তে এই চিন্তাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করুক। একদিকে 
দ্ার্শনিকের শুক্র বিচারবুদ্ধি, অপরদিকে কবিত উদ্দাম কল্পনা প্রবণ 
মন।- নবযুগের মানুষের মধ্যে এ ছু'এব সামঞ্রসয চাই। তাহ। হইলে 
কর্মে বিরক্তি ৭ ঘিধা আসিবে না; বাস্তদের সহিত কল্পনার বিরোধ 
ঘুটিয়া যাইবে, আমবা মানুষের মত কর্ম কধিতে পাপিব | 


তবে তাহাই হউক । আমবা! মানুষ হইব । আমব। ত্রঙ্ত্বঃ ইক্দত্ব, 
গোলক, বৈকু্ কিছু প্রার্থনা কবিনা। আমরা চাই এই কর্মক্ষেত্র 
পৃথিবী, চাই মানুষ হইতে । এই যে বতরূপে তাহাবই বিচিত্র লীলা-- 
সেবাব্রতের আনন্দে এই লীলাবৈচিত্র্যকে উপতোগ করিব । গ্বার্থান্ধ 
কৃতস্বতা। অবিচার, লাঞ্ছনা! ও অপমানের নিন্মম আঘাত ধৈর্য্যকঠিন 
বক্ষে ধারণ করিব; মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাকে ক্ষুপ্নর হইতে দিব 
না। সমস্ত সংশয়াচ্ছন্ন ধারণা সবাইয1 বাখিয়া যান্নুষকে বিশ্বাস করিব । 
বিশ্বাস করিব, নারায়ণ পুজা প্রার্থী হইয়া নন্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
কোন্‌ গিরিগুহায, অপণ্যে, প্রান্তবে তাহাকে খুঁজিতে যাইব-_-তিনি ষে 
আমার আশে পাঁশে চারিদিক ব্যাপিয়া ! শুষ্ক স্বাতন্ত্র্ের মরুভূমি হইতে 
সংসারের বিচিত্র জীবনলীলার সরস আনন্দের মাঝখানে আসিয়। 
ধাড়াইব | বিশ্ব ব্যাপিয় বিরাজিত এই বিরাট--এই পুর্ণ আষাদের 
উপাস্য ঈশ্বর । দরিদ্রের পর্ণকুটারে, ছুঃথীর ভগরহৃদয়ে, শোকাহতের বুক- 
ভরা অশ্রবাশির মধ্যে তাঁহারই লীল। বুঝিয়। সকলের দুঃখ কষ্ট জবালাযন্ত্রণ। 
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আপনার করিয়া লইব। এই সেবাযজ্ঞ উদযাপিত করিবার জন্ত 
আমরা কোন প্রকার মুক্তি কামনা! করিব না। সম্মুখে একটা জাতি 
ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছে-_ অন্ত নাই, বন্ধ নাই, শিক্ষার অভাবে 
কোটী কোটী মানব পণুব জীবন যাপন কবিতেছে--এ তৃশ্ঠ দেখিয়। 
যে স্বীয় মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়, ভ্রিবিধ দুঃখের পারে যাইবার জন্য 
সকলের মধ্য হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লয়, হইতে পারে সে 
একজন বড় রকমের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, কিন্তু বর্তমান যুগে তাহার 
আদর্শ সন্কীর্ণ স্বার্থপরতা ! 

এসে! ভাগ্যবান সাধক, আমরা 'একবার প্রাণ ঢালিয়। দিয়া 
যান্গষকে ভাজবাসি। আমলা তো নবযুগাচার্যের গভীন মর্মস্থল 
হইতে উখিত বাণী শুনিয়াছি--“আমার বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই 
হত, বিগততাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পররপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল 
ও পরশ্রীকাতব ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত 
আবার জাঁগিবে।” জাগিবে--এই ভারত আবার জাগিবে ; বিশ্ব- 
মানবের পুরোভাগে দণ্ডাযমাঁন হইয়। সমাধিপৃত জ্ঞানালো কহস্তে 
মুক্তিপথ প্রদর্শন কবিবে। জনকতক উচ্ছৃঙ্খল ব্যতিচারীর রক্তনেত্রের 
ক্রু,র অবজ্ঞারৃষ্টি উপেক্ষা! কবিষ! আমরা এই মহাগ্জাতিকে ভালবাসিব। 
কপট ও নিষ্ঠুরের হূর্বদ্ধি উপেক্ষা কবিযা আমরা পরিপূর্ণ প্রাণ 
টালিব। শতবার বিশ্বাসের ভিত্তি বিচলিত হইলেও শতবার বিশ্বাস 
কবিব। হে বীরহৃদর প্রেমিক, তোমার উদ্বেলিত প্রেমধারায় 
অবগাহন করিয়া শত শত কলক্কমলিন চিন পবিক্রী হউক। আজ 
নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আশামুগ্ধহদয়ে তোমাদেরই পথ চাহিয়া 
আছি। 


স্বগৃহে শঙ্কর। 
রাজ-সমাগম । 


( শ্রীমতী_ 
( পূর্ববানুবৃত্তি) 


বিশিষ্টাদেবী যাহা ভয় কবিতেছিলেন তাহাই হইল । শঙ্করেব নদী- 
আনয়নেল কথা ক্রমে কেরুলরাঁজ রাজশেথরেব অন্তঃপুরে প্রবেশ 
কবিল। বিশিষ্টাদেবী নিজে ত কখনই পুত্রের নদী আঁনযনের কথ। 
মুখে আনিতেন না, অধিকত্তব লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কথা 
হাসিয| উড়াঁইয1 দ্দিতেন। কিন্ত বিধাতাব কি চক্র! তিনি উহ! 
তই চাপ! দ্বিবার চেষ্টা কবিতেন লোকে ততই সেকথা আলোঁচন। 
করিত এবং ঘটনাটী সত্য বলিষা মনে কবিত। সুতরাং এই নদী- 
আনয়নরূপ অদ্ভুত কথা লোকের মুখে মুখে ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
প্রচারিত হইতে লাগিল । ফলে, একদিন উহ] সরলাগণসাহায্যে 
কেরলবাজ্মহিবীর কর্ণগোচর হইল । 

যদিও এই সংবাদ ইতিপুর্কে বাজ -অমাত্য, বাজপণ্তিত এবং 
বাজসভাসদৃবর্গের অজ্ঞাত ছিল না, ত্বাপি তাহারা সে কথ। 
রাজাকে জ্ঞাত করান নাই। কাবু, রাজ! যদি ইহ1 অবিশ্বাস 
কবেন তলে তীহাণ] রাজার নিকট লঘু হইয়। পড়িবেন। আর 
এই সকল অলৌকিক ঘটনাধ বিশ্বাস উৎপাদন করাও সহজ নহে। 
শঙ্কর অসাধারণ পণ্ডিত হইতে পাবেন কিন্তু নদীর গতি পরিবর্তনও 
ষে ত্বাহারই প্রার্থনার ফল-উহ! যে ন্দীর স্মভাব বশেই হয় 
নাই-তাহাই বা কে বলিতে পারে? এজশ্ এ কথ! বাজার 
নিকট কেহই প্রকাশ করিতে সাহসা হন নাই। 

কিন্তু এই সংবাদে রাজমহিবীর কৌতুহল ক্রমেই বঞ্গিত হইতে 
লাগিল । অতঃপর তিনি যেদিন শুনিলেন যে, এই বালকেরই প্রার্থনায় 


বৈশাখ, ১৬২৭ ] বগৃছে শঙ্কর | ২২৫ 





এক দরিদ্র! ব্রাহ্মণীর গৃহে স্ুবর্ণ-আমলকী-বৃ্টি হইয়াছিল, সেদিন 
তাঁহার কৌতৃহলের আর সীমা রহিল নাঁ। তিনি মনে যনে ভাবিতে 
লাগিলেন, আহা, কিরুপে বালকটীকে একবার দেখিব। তাহাকে 
কোনরূপে একবার রাজগুহে আনা যায় না? 

যথাসময়ে মহারাঁজ অন্তঃপুরে আসিলেন। যাঁণীও সময় বুঝিয় 
তাহার নিকট এই কথা উত্থাপিত করিলেন এবং এক বার বালকটীকে 
দেখিবার বিশেষ ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। রাণীর বাক্যে মহারাজ 
কিছুমাত্র বিন্ময় গ্রকাশ না করিয। সহান্তে বলিলেন, “আচ্ছা! আমি 
এ বিষয়ে সন্ধান লইতেছি।” 

পরদিন কেনুলবাক্ছ ব্রা্জসভায় এ প্রসঙ্গ উতাপন কণিপেন। 
সভাসদৃগণ তাহার বাক্য শ্রবণ কিয়া ধাহার যেরূপ জ্ঞান তিনি 
সেইকপ বলিলেন-_-কেহ অবিশ্বাপঙ কেহ বা উপেক্ষা করিলেন 
আধার কেহ বা বিন্বয় ও অবজ্ঞ1 প্রকাশ বরিলেন। বিরল কেহ 
কেহ মৌনাবলম্বনপুর্ববক ব্লাঙ্গার মতামত শ্র“ণের জন্য উদৃপ্রীব হুইয়। 
রহিলেন। 

স্থবুদ্ষি' কবলর!জ্র তখন মন্ত্রীব উপর অনুসন্ধানের ভার দ্বিলেন। মন্ত্র 
ততক্ষণীৎ একজন বিশ্বাসী কম্মচারীকে কালাডিগ্রামে প্রেরণ করিলেন । 
কর্মচারী ছগ্মবেছে শঙ্কণের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং শ্রাষনাসীদিগের 
নিকট হইতে শঙ্কর সন্বন্ধে সমুদয় কথ শ্রবণ করিয়া যথাসময়ে রাজজ- 
সকাশে ফিবিযা আসিল । মহারাজ চরমুখে যাহ। শুনিলেন তাহাতে 
শঙ্করেব অসাধারণ €তিত। ও পাঞ্ডিহ্য সম্বন্ধে তাহার কোন ও সন্দেহ 
রহিল না। অনস্তর তিনি ব্রাহ্মণের সম্মানরক্ষার্থ মদ্রীকে স্বয়ং যাইয়া 
ত্রাহ্মণকুমারকে যধোঁচিত নম্মানে রাঙ্গগৃহে আনয়নের ব্যবস্থা 
খরিতে আদেশ দিলেন। কেরলরাজমহিষী বাজার এই ব্যবস্থ। 
শ্রবণ কপ্রিয় পরম আহলাদিত! হহলেন এবং সাশগ্রহে শঙ্করের 
আগমন প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন । 

একজন গৃহস্ক ব্রাহ্মণ পর্ডতের বাটিতে যাইবেন বলির! মন্ত্রীবর 
কোনরূপ আড়ম্বর কর্রেলেন না, কেবল করেকঞ্ন প্রহরী ও 


২২৬ উদ্বোধন 1 1 ২২শ বর্ষ--ঃর্খ সংখ্যা। 


বাজপণ্ডিত সযতিব্যাহারে হস্ভীপৃষ্ঠে কালাডিগ্রাম 'ভিমুখে যার] 
করিলেন। 

মন্ত্রীবর কালাডিগ্রাযের নিকটবর্ভা হইতে না হইতে গ্রামে মহা- 
হুনুস্ুল পড়িয়া গেল। সহসা কেরলরাজ কেন রাঙপুকুষ প্রেরণ 
করিলেন ইহ! ভাবিয়] গ্রামবাসী সন্ত্রস্ত হইয়। উঠিল। অনেকে সভয়ে 
গৃহদ্ধার বন্ধ করিয়া! দ্রিল। যাহারা দৈবক্রমে মন্ত্রীবাহিনীর সম্মুখে পতিত 
হইল, তাঁহার। সভয়ে উহার পশ্চাদস্থসরণ করিতে লাগিল। রমণীগণ 
চিরদিনই কৌতুহলী, বিপদেও তাহাদের সে স্বভাবের অন্তথা হয় না, 
তাই তাহারা আশ পাশ হইতে উকিঝুঁকি মারিষা মন্ত্রীবাহিনীকে 
প্বেখিতে লাগিলেন ! বালক বালিকার! “& হাতী” “এ হাতী” বলিয়। 
চীৎকার করিতে করিতে একবার ভয়ে গৃহমধ্যে আবার পরক্ষণেই হাতী 
দেখিবার লোভে বাহিরে ছুটাছুটি কবিতে লাগিল। গ্রামস্থ শান্তিরক্ষক 
ও বাঞ্জপুকুষগণ এবং গ্রামের প্রধান প্রধান বহু ব্যক্তি মন্ত্রীবরের 
অনুগমন ক্বল। ফলে, গ্রামে একটা মহ! কোলাহল গড়িয়। 
গেল। 

এদিকে মন্ত্রীবাহিনী কোনস্থলে না থামিয়। শিবগুরুব গৃহাতিমুথে 
অগ্রসর হইতে লাগিল ও অবশেষে তাহার গৃহঘারে আসিয়। দণ্ডায়মান 
হইল। গ্রামবাসী এইবাঁর যেন হাঁফ ছাড়িয়। বাঁচিল | কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের বিস্বয়েব মাক্রাও অতিশয় বদ্ধিত হইল। শঙ্করের জ্ঞাতিদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ ইহাঁঠে বড়ই আনন্দ অনুভব কবিল। কাঁবণ, তাহার! 
মনে করিল? বাটার নিকট নদ্রীআনয়ন করিয়া শঞ্চণ নিশ্চয়ই রাজরোষে 
পতিত হইয়াছে । কেহ বাঁ বলিয়া ফেলিল, “বাছাধন, এইবার মজ! 
টের পাঁবেন। নদী আনা কি সহজ কথ।, কত জাঁয়গ। জমি নদীগর্জে 
চলিয়া গ্লে, রাজার কি লোকসান হইল বল দেখি ! এইবার সবশুদ্ধ 
ধরিয়া লইয়া যাইবে ।” 

ওদিকে বিশিষ্টাদেবীও নিশ্চিন্ত ছিলেন না! তিনি কোলাহল 
শুনিয়া! গৃহদ্বারে আপিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে নিজগৃহথারেই 
যাজপুরুষসঘাগম দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িম্টা গেল। তিনি 
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ক্ষণকাল স্তস্ভিত ভাবে থাকিয়। কত কি ভাবিতে লাগিলেন । পরিশেষে 
নিরুপায় হইয়। সকাতরে কুলদেবতা কৃষ্ণের চবণে আত্মসমর্পণ করিলেন 
এবং পুত্র যথায় পুস্তকাদিপরিববত হইয়া! এ জগৎ ভুলিয়া উপবিষ্ট তথায় 
উপস্থিত হইলেন। পুস্তকবন্ধদৃষ্টি শঙ্কর মণ্তক উত্তোলন করিতে না 
করিতেই জননী ভয়কম্পিতকণে বলিলেন, “বাবা, দেখ, রাজপুরুষগণ 
আমাদেব গৃহদ্বারে কি জন্ত! শীত্র যাইয়া তাহাদের সম্বর্ধন! 
কর।” 

শঙ্কর জননীকে অতিশয় ভীতা ও উদ্বিগ্রা দেখিয়া ছু* একটী কথায় 
তীঁহাঁকে স্থির হইতে বলিয়া নিজে শান্তগম্ভীরভাবে বহির্দেশে গমন 
করিলেন । পুত্রের আশ্বাসে বিশিষ্ট একটু স্তুস্থিণ হইলেন এবং তাহার 
অন্ুগমন করিয। দ্বারাস্তরালে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

বালক শঙ্কর গৃহের বহির্দেশে আপিযাই বৃদ্ধ ব্রার্গণের স্তায় 
রাজপুরুষদ্িগকে আশীর্বাদ করিয়া অভ্যর্থনা করিজেন। 


নতরীপ্রযুখ বাজপুরুষবর্গ এই অভিনব দৃশ্তে যারপরনাই বিশ্বিত 
হইয়া পড়িলেন। তাহারা শঙ্করেব নিকট উপস্থিত হুয়া যেরূপ 
আচরণাদদ করিবেন স্থির করিয়া আসিযাছিলেন, শঙ্করের এই গাসীর্ষ্য 
দর্শনে সে সমস্ত ভুলিঘ্া গেলেন। শিখাহত্রণেপীনধারী বালক 
“ক্করের বিভূতিভূধিতগৌরকান্তি, নবনীতকোমল নাতিস্থুল বন্ধিফু 
দৃঢ় দেহ, প্রসন্রগন্ভীর বদন দর্শনে রাজপুরুষদ্িগের ধনজনগব্বিত মন্তকও 
যেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধীতক্তিতে অবনত হইয়। পড়িল। শঙ্করের ভাবভঙ্গী 
দর্শকমাজ্রেরই শ্রদ্ধাকর্ষক। মন্ত্রীবর তাহাকে যতই দেখিতে 
লাগিলেন ততই তাহার মনে এক অতাবনীয় ভাঁবাস্তর উপস্থিত হইল। 
তিনি রাজপগ্ডিতকে অগ্রগামী কবিধা শঙ্করের অন্ুগমন করিলেন। 
গ্রামস্থ ভদ্রব্যক্তিগণ বহির্দেশেই দণ্ডায়মান রহিলেন। 

শঙ্কর গৃহাত্যন্তরে প্রবেশপুর্বক সকলকে যথাযোগ্য আসনাদি 
প্রদান করিয় তাহাদিগকে উপবেশনে অনুরোধ করিলেন মন্ত্রীবর 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া! দেখিলেন গৃহসজ্জা অন্ত কিছুই নাই, কেবল 
পুস্তকরাশি স্তরে স্তরে পজ্জিত। মধ্যস্থলে একথানি অঙ্জিনাপন 
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বিস্তৃত; আসনের চারিদিকে বঙ্ধনমুক্ত পুস্তকরাশি ইশস্তঙঃ বিক্ষিপ্ত, 
কোথাও লেখনী-মস্যাথার, কোথাও কুদ্রাক্ষ-মালা, কোথাও বিভূতি 
পাত্র, কোথাও পুজার স্থান ও পাত্রাদি রহিয়াছে । 

শঙ্কর নিজাঁননে দঙগ্ডাযমাঁন হইয়া তাহার্দিগকে পুনরাধ আসন 
গ্রহণে অন্ুবোধ কবিলেন। মন্ত্রী গ্রভৃতি এতক্ষণ বিল্ময় বিমুগ্ধচিত্তে 
শঙ্ষরের এই অভিনব গৃহসজ্জা দ্শিক্ষণ কবিতেছিলেন। এক্ষণে 
শঞ্করের আহ্বানে তাহাদের সে ভাব অন্তত হইল। তাঁহর! যেন 
একটু লঙ্ভজিত ভাবে স্ব স্ব আসনে উপাবষ্ট হইলেন। শঙ্করও তখন 
আসন গ্রহণ কবিলেন। 

মন্ত্রীবর ভাবিধ! শাসিগ্াছিলেন যে, ম্বসং অথবা রাঞ্গপপ্ডিতের ঘাব। 
শঙ্করকে নানাকপ পবীক্ষা করিবেন, কিন্তু এক্ষণে কাহার এই প্রবীনো- 
চিত ব্যবস্থার ও ভাবতঙ্গীতে পে বাসনা অন্তর হইতে মুছিয়া গেল! 
তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কেরলরাজপ্রদত্ত উপটৌক্ণাদি শঙ্গর- 
সমীপে রক্ষাপৃর্বক সিনয়ে কহিলেন, “মহাত্মন্‌! মহাবাজ রাজশেখর 
বর্তৃক আঁদিস্ট হইধা অমি আপনার গুহে উপস্থিত হইযাঁছি। তিনি 
আপনার গুণাবলী শ্রবণে আপনার দর্শনাকাজ্ষী তইবাছেন । এক্ষণে 
এই সমুদ্ধধ উপটৌখনাদি আপনি গ্রহণ ককন। এই বাজহস্তী আপনার 
ব্যবহারার্থ প্রো হইযাছে। আপন ইহাতে আরোহণ করিষ। 
আমাদের সাহভ আগমন করুন। মহারাজ সন্তু হইলে “বিষ্যতে 
আপনাব চিন্তা খধ্য় আব কিছুহ থাকিবে না। মহারাজ স্বয়ং 
স্থপগ্ডিত, আপানও এই বয়সেই পণ্ডিত হহযাঁছেন , সুতরাং আপনি যে 
তীহাব শুভদৃষ্টিতে পতত হইবেন তাহাতে আব সন্দেহ কি?” শঙ্কর 
ন্্রীবাক্য শরবণানস্তর গ্রা্টীর্যযপূরণ ঈষৎ হাস্য কবিষা বিনীততভানে 
বছিলেন, "মন্ত্রীর ৷ মহাঁবাজকে আমাব অসংধা আশীর্বাদ প্রদান 
করিবেন এবং বলিবেন, “আমি ব্রহ্মচারী বাঙ্মণকুমার, বাঞ্ধভবনে গমন 
আমার কর্তব্য নহে। মহারাঙ্জের পূর্ব্বপুরুষগণেন অনুগ্রহে আমার 
পূর্বপুরুষগণ যে সম্পত্তিলাভ কবুযাছেন, তাহাতে আমাদের কোনও 
অভাব নাই । এই সমুদয় রাজভোগ্য দ্রব্যাদি যে ত্রক্ষচাপীর একান্ত 
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পরিত্যাঞ্য ইহ! তিনি নিশ্চিতই শুবিদিত আাছেন। অতএব এই সমস্ত 
দ্রব্য তাহার রাজকোষে প্রত্যর্পণ করিবেন । আমার ঞুব বিশ্বাস তিনি 
ইহাতে দুঃখিত হইবেন না, বরং সন্তটই হইবেন। কারণ তাহার 
একজন প্রজা স্বধন্শপালনে যত্ব করিতেছে এবং তিনিও স্বয়ং স্বাধর্ঘ- 
নিষ্ঠ। অতএব আপনি আমাকে আমার আশ্রমধর্শলঙজ্ঘনে অনুরোধ 
করিবেন না।” 

মন্ত্রীবর বালক শঙ্ষরের মুখে এন্সপ বিনয়পৃর্ণ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবশে 
মনে মনে চমত্কৃত হইলেন এবং শক্ষরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে এতটা 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, এক্ষণে তাহার বাক্যের কি উত্তর দিবেন 
তাহ! সহসা ভাবিষা পাইলেন না। 

মন্ত্রীবর শঙ্করের সহিত যতক্ষণ বাক্যালাঁপে মগ্ন ছিলেন, রাজপঞ্িত 
মহাশয় ততক্ষণ শঙ্করের আসনেব চতুর্দিকে বন্ধনোনুক্ত বিক্ষিপ্ত গ্রস্থগুলি 
অতিনিবেশ সহকারে দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন কোনটা বেদ, 
কোনটী বেদান্ত, কোনথানি মীমাংসা, কোনটী হার, অদূরে পুরাণ, 
জ্যোতিব, ব্যাকরণ প্রভৃতি অন্তান্ত বহুগ্রস্থও সঙ্জিত রহিয়াছে । তিনি 
গৃহের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন, কেবলই স্তরে স্তরে সজ্জিত গ্রন্থ 
দৃষ্টিগোচর হয়। শিবগুরুর গৃহে যে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে ইহা 
তিনি পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার আর 
বিদ্ময়ের সীমা রিল না। যর্দও তিনি শঙ্করকে কিছু পরীক্ষা 
করিবার মানসেই মন্ত্রীবরের সহযাত্রী হুইয়াছিলেন এবং মন্ত্রীবরও 
তাহাকে এ উদ্দেশ্তেই সঙ্গে আনিয়াছিনেন, তথাপি কার্য্যকালে 
তাহাদের উভয়েরই অন্তর হইতে সে বান! দুরীভূত হইল। সুতরাং 
শঙ্করকে আর পরীক্ষা করা হইল না। 

ওদিকে দ্বারপার্খস্থতা বিশিষ্টাদেবী মন্ত্রীযুখে পুত্রের রাজ- 
গৃহগমনের প্রস্তাব শুনিয়া মনে মণে ব্যাকুল হইলেন। কথন 
ভাবিলেন, “তাইত কি হইবে, বাছা আমার একাকী কিরূপে 
রাজগৃহে যাইবে? কথন ভাঁবতেছেন, কাহাকেই ব! সঙ্গে দ্রিব।” 
কিন্তু ইতিমধ্যেই যখন শুনিতে পাইলেন যে পুত্র রাজার নিমস্্রণ গ্রহণ 
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করিল না, তখন তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিখেন) নাজানি তাহার পুজের 
ভাগ্যে এইবার কি ঘটে! কিন্তু ভাগ্যবানের ব্যবস্থা! ভগবান্ই করেন । 
মনত্রীবর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া একটু গভীরভাবে শঙ্করের নিকট 
বিদায় প্রার্থন। করিলেন। শঙ্করও আসন ত্যাগ করিয়া অতি সমাদরেব 
সহিত তাহাদের বিদায় দ্রিলেন। 

তাহারা গমন করিলে বিশিষ্টাদেনী ব্যস্তভাবে শঙ্করের গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “বাবা, তুমি করিলে কি? রাজার নিমন্ত্র 
অগ্রাহ করিয়া যে রাঁজরোষে পতিত হইবে ইহা একবার ভাবিলে না? 
জানি না আমাধ আবার ভাগ্যে কি আছে!” 

জননীর ভীতিদর্শনে শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “মা আপনি ভীত 
ব। চিন্তিত হইবেন না 1 বাজ। সু-্ি5, তিনি কখনই কুষ্ট হইবেন ন11” 
বিশিষ্টাদেবী দীর্ঘপিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিষা গৃহাস্তবে চলিয়! গেলেন। 

ন্ত্রীপ্রমুখ রাজপুরুষেবা শক্কবেব গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । 
গ্রামবাসী অনেকে বিশ্মিততাঁবে কিষদ্দ,র তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিল কিন্ত তাহারা কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন 
না দেখিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিল। 

রাজমন্ত্রী চলিয়া গেলে শঙ্ষরের গৃহে জ্ঞাতিকুটুত্ঘ আত্মীয়স্বজনের 
ভিড় লাগিয়া গেল। সকলেই বিস্মিতভাবে তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন, শঙ্করও সকলকে যথাধথ উত্তব দানে খুসী করিলেন। একে 
ত রাঁজমন্ত্রীর অগমন শুনিয়াই তাহাদের বিশ্ময়ের সীমা ছিল না, তাহাতে 
যখন ত্াহাগা শুনিলেন যে বাজপ্রদত্ব বহুমূল্য উপঢৌকনাদ্দি 
শঙ্কর অম্ননবদনে ফিরাইগা দিয়াছেন, তথন তাহারা বিস্মষে নির্বাক 
হইয়। রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কেহ ভাবিলেন যে রাজাকে ইহাতে 
অপমান কৰা হইয়াছে, ইহার ফলে শঙ্কর হয়ত এইবার রাজবোষে 
পতিত হইবেন। জ্ঞাতিগপমধ্যে কেহ কেহ চুপি চুপি বলিয়! 
ফেলিলেন, “বেশী কিছুই ভাল নষ, এইবার ন1 বাছাধনকে ধরিয়া লইয়। 
যায়। রাজার অপমাঁন, একি মুখের কথা!” এইরূপে নানাজনে 
নানাকথ! বলিতে বলিতে যে যার গৃহে চলিয়া! গেল। 
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ও দিকে কালাডিগ্রাষ পরিত্যাগ করিয়া রাজপ্রসাদাতিমুখে গষন 
করিতে করিতে মন্ত্রীবর ভাবিলেন, তাইত বালকটীকে একবার 
পরীক্ষা করা হইল না ত, কাজটী কিন্ত তাল হইল না। মহাবাজ 
জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি বলিব? কিন্তু আবার ভাঁবিলেন, আমি না হয় 
ভুল করিলাম কিন্তু রাজপণ্ডিতকে যে এ জন্য লইয়া গেলাম, তিনিই বা 
কি করিলেন? আমি ত তবু বালকের সহিত কথাবার্। কহিল!ম, কিন্তু 
পণ্ডিত মহাশয় একেবাবে নীরব থাকিয়া উঠিয়া আসিলেন কেন? 
যাহ]! হউক, বালকটাকে একটু পরীক্ষা না করা তাল হুইল না। 
এই ভাবিয়া তিনি রাজপঙ্ডিতকে বলিলেন, “পর্িিতরাঞঙ্জ, কই 
আপনি ত বালকটীকে কোনবপ পরীক্ষা করিলেন না? আপনি নীরব 
বহিলেন কেন ?” উত্তনে পঙ্ডিতরাঁঞ্জ নিজ মনোতাব গোপন করিয়া! 
কহিলেন, “মন্ত্রীবর, আমি আপনারই মুখাপেক্ষা করিতেছিলাম। আপনি 
একটু ইঙ্গিত কবিলেই তাহা হইতে পার্িত।” 

রাঁজমন্ত্রীত কৃটবুদ্ধি চিরপ্রসিদ্ধ। বুদ্ধিমান ব্যক্তিই নিজ 
মনোভাব সাপারণে প্রকাঁশিত করিতে পারেন না, কারণ, তাহা 
হইলে লোকে তাহাকে নির্বোধ বলিয়া গণ্য করিবে । তাতে 
আবার মন্ত্রীর পক্ষে উহা যে একেবারে নিষিদ্ধ তাহা বলাই বাহুল্য । 
কিন্তু শঙ্করের অপুর্ব ভাব ও ব্যবহাাদি দর্শনে তিনি এতই বিমোহিত 
হুইয়াছিলেন যে, তিনি তথনই অবাধে বলিয়া ফেললেন, “পঞ্ডিতবাজ, 
বলিব কি, বালকটীকে দেখিয়! পরীক্ষার কথা আর আমার হৃদয়ে স্থান 
পাইল না। বলুন দেখি, বষসের তুলনায় ছেলেটীর আকৃতি প্রকৃতি সবই 
কেমন অসাধারণ নহে কি? উহার ভাঁবভঙ্গী কথাবার্তী সকলই যেন, 
অপূর্ব কিছুই সাধাবণ মানুষের মত নহে। দেখুন না, এ বয়সের ছেলে 
আমাদের দেখিয়া একটু তীহ বা সঙ্কাচত হইল না) কেমন বিজ্ঞের 
মত গস্তীরভাবে যুক্তিপৃণ উচিত কথা বাঁণল ; রাগ প্রদত্ত বহ্ুমূল্য দ্রব্যাদি 
স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া দিল একটুও লোভ হইল না। ছেলেটার এইরূপ 
অস্বাভাবিক তাব দেখিয়। আমার আর পাঁচ রকম এ! লিজ্ঞাসায় 
প্রবৃত্তি ছইল ন1।” মন্ত্রীবরের বাক্যে রাজপণ্তিত মহাশয় একটু হাসিয়া 


২৫২ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ__এর্ঘ সংখ্যা 


যন্তক সধ্ালন করিয়া বলিলেন, “ন্ত্রীবর; আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। 
আমারও ছেলেটাকে দেখিয়া আপনার মত অবন্থ! হইয়াছিল। দেখুন; 
তাহার চারিদিকে যে সবগ্রন্থ উন্মুক্ত ও বিক্ষিপ্ত ছিল তাহ] দেখিয়া 
আর তাহাকে বিদ্া বিষয়ে পরীক্ষা কবিতে আমার ইচ্ছ। হইল ন।। 
যে সব গ্রন্থ আমর! চক্ষে দেখি নাই, কেবল নাম শুনিয়া অ।সিতেছি, 
ছেলেটী তাহারই আলোচনায় রত সুতবাং তাহার বিদ্া পরাক্ষণ 
করিতে যাওয়া আর ভাল দেখায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে পঙ্িতের সভ। 
করিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করা যাইতে গারে। সে ইচ্ছ! থাকে ত 
বলিবেন, তাহাই কবা যাইবে। 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তাহার! রাজস- 
মীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং মহাঁরাজকে সবিশেষ নিবেদন 


করিগেন। 
(ক্রমশঃ) 


৬দ্বারকীধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন । 
( শ্রীঅতুলরষ্ দাস) 
( পূর্ববানবৃত্তি ) 

পরদিন প্রভাতে উঠিয়! পদব্রজে পাগুলেন! নামক কয়েকটি গুহা 
দেখিতে চলিলাম। সহরতলীর প্রান্ততাগে দক্ষিণ পশ্চিমা ভিমুখে 
একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে । উহ1 বেশ প্রশস্ত) পরিষ্কাব, ও 
সোৌঁজ' প্রায় ৪০ মাইল লম্বা । একটি বেড়াউবার রাস্তা বটে। এই 
রাস্তায় ৬ মাইল যাইলে গুহাগুলি পাওয়। যায়। আমর! ছুই জন- 
মাত্র গিয়াছিলাম। ছুই পার্থখেব মাঠের এবং দুরস্থ পর্বতমাঁলার 
শোভা দেখিতে দেখিতে আন্দাজ ২।০ ঘণ্টাব মধ্যে আমরা রাস্তার 
পার্থে অবস্থিত একটি পর্বতের পান্ছদেশে উপস্থিত হইলাঁম। এই 
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পর্বতের উপরেই গুহাগুলি খোদিত। ইহার তলদেশে দর্শকগণের 
বিশ্রামার্থ একটি চালা আছে। এখানে জলখাবারের জন্য কল 
এবং সামান্য কিছু মিষ্টাপ্ন পাওয়া যায় এবং নিকটেই একটি 
কুপে বেশ সুমি পানীয় জল আছে। তলদেশ হইতে 81৫ 
শত ফিট উচ্চেগুহাগুলি অবস্থিত। উঠিবার সিড়ি না থাকিলেও 
পর্ধ্বতটি খাঁড়া না হওয়ায় উঠিতে কষ্ট হয় না। গুহাগুলি প্রায় 
পাশাপাশি অবস্থিত। যতদুর মনে হয়, উহাদের সংখ্যা ছোট 
বড় মিনিয়। প্রায় ২৩।২৪টি হইবে, তন্মধ্যে ২টি বেশ বড় হলের 
ন্যায় । এইখুলি বৌদ্ধগণ দ্বারা নির্মিত! কিন্তু ইহার নির্মাণকাল 
নির্ণয় করা যায় না। ৪টি গুহার মধ্যে পন্মপাণি, বন্্রপাণি, তাঁরাদেবী 
ও বুদ্ধমূত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিযাছে দেখিলাম। ৩1৪ স্থানে বৃষ্টির জল 
ধরিয়! বাখিবাঁর জন্য বড় ঝড় চৌবাচ্ছা পর্বতগাত্রে কাটা রহিয়াছে ; 
এ অল বেশ পরিষ্কার ও শীতল; পান করিবার উপযুক্ত । যেরূপ 
বন্দোবস্ত দেখিলাম তাহাতে বোধ হয়. কোন স্ময়ে বোদ্ধশ্রমণগণ 
এখানে থাকিয়া সাধন তজন করিতেন । দেখিয়া শুনিয়। নীচে 
আসিতে প্রায় দশটা বাজিয়া গেল সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া 
বাসায় প্রত্যাগঘন করিতে লাগিলাম। কিছুদূর আসিয়া একখানি 
গক্ষর গাড়ি পাওয়া গেশ। কাধ্যগতিকে তাহাকে সহরে আমিতে 
হইতেছিল; আমর! ছুই আনা পয়সা দিব বলায় আমাদের লইয় 
আসিল। 

পুর্কেই বলিয়াছি আমরা ছুই জন মাত্র পাগুলেনা গুচ! দেখিতে 
গিয়াছিলাম । বাসাষ আপিয়া আমাদের বাকি ছয়জনের নিকট 
গুহাঁগুলির বিবরণ দিলাম । তাহারা শুনিয়া এগুলি দেখিবার অন্ত 
অত্যন্ত উৎকষ্টিত হইলেন এবং স্থির হইল যে বৈকাল বেলা আহারাদির 
পর একখানি গরুরগাঁড়ি কবিয়া তাহারা গুহা দেখিতে যাইবেন। 
অতএব আহাবাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পাঁচ সিকাঁয় একখানি 
গকুরগাড়ি ভাড়। করিয়] তাহাদের রুওনা করিয়। দিলা এবং আমর! 
দুই জনে সহ্রুত্রম্ণে বহির্গত হইলাম । পূর্ব দিবসে পণ্ডিত রাজারাষ 
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ক্রন্ষক শুরু নামধেয় এক ব্যকির লহিত পরিচয় হয়। তিনি একজন 
স্থানীয় ব্যক্তি এবং নাসিক শ্রীক্ষেত্রেন একটি পাণ্ডা। পাঙাগণের 
মধ্যে তাহার ন্ঠায় অমায়িক, সরলচিত্ত ও সদাশয় ব্যক্তি আমার কুব্রাপি 
নয়নগোচর হয় নাই। পাগডাগিরিই কাহার পেশা নহে! তিনি 
একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং ইংবাঞ্জিতে বেশ কথাবার্তা! কহিতে 
পারেন। তিনি আমাদের পা ন। হইলেও অধাচিতভাবে আমাদের 
অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন । আমার মনে হয়, যদ্দি কেহ নাসিকে 
যাঁন এবং এই ব্যক্তির যজমাঁন হন, তবে তাহার কোন প্রকার কষ্ট 
হইবে না। তাহার বাড়ী সহর মধ্যে সোমওয়ার পেঠার নারায়ণ 
স্বামীর মঠের নিকট । আজ তাহার সঙ্গে আমরা স্হর প্রদক্ষিণ 
করিতে বাহির হইলাঁম। সহরের পুরাঁতন ও নূতন ভাগ দেখিলাম । 
সরকার ওয়াড়া (যাহাতে মহারাইীয পেশোৌয় নরপতিগণের কাছারি 
হইত এবং যেখানে এখন ইংরাজ প্ুলিসআফিস হইয়াছে ), মিউনি- 
সিপ্যাল আঁফিস, ইন্কুলবাঁড়ী, সরকারী আফিস, বিশিষ্ট ধনিগণের 
গৃহাদ্ি, নাসিকেব প্রপানা দেবীর মন্দির এবং যেখানে 
ত্রেতাখুগে খরদুষণাদি বাক্ষপগণের বধ শাধিত হয় সেই 
সমস্ত স্থান দেখিলাম। বাঁজাবাষ মহাশয় আমাদিগকে বাড়ীতে 
লইয়। গিয়া ভলথাবার দিয় অতিথিসেবা করিলেন এবং 
তাহার পুব্রকন্তাপণকে আনিয়া আমাদের সহিত পরিচয় 
করাইয়! দ্রিলেন। এখানকার কতকগুলি বাড়ী পাথরের, অবশিষ্টুগুলি 
খোলার । খোলার ঘরগুলি মাট-কোঠার ন্যাঁষ দ্বিতল বা ব্রিতল। 
ইহাদের চতুদ্দিকের দেওয়াল ইটেব, কিন্তু মেঝেগুলি, কি একতলের 
কি দ্বিতলের) সমস্তই মাঁটীর। মেঝেগুলি গোষয় লেপ দ্বার! এমন 
আুন্দরভাবে পরিস্কার কর যে দেখিলেই সেখানে বাস করিতে কোন 
আপত্তি হয় না। এখানকার লোকগুলি বেশ সভ্য-তব্ায ও শ্রমশীল 
এবং বঙ্গদেেশের তুলনা অধিক শিক্ষিত। আমাদের একটি ঘড়ি 
হাত হইতে পড়িয়! শিয়া বন্ধ হইয়! যায় এবং "হা! অবিলম্বে মেরামত 
কর। আবগ্ুক হয়। কারণ বিদেশে, বিশেষতঃ রেলে ঘাতায়াতে, ঘড়ি 
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ন। থ।কিলে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এইহেতু ঘড়িট মেরামতের জন্য দুই 
তিনটি ঘড়িমেরামতকারীর দোকানে যাইতে হইল। দেখিলাম সকল 
দ্েকানদারগুলিই বেশ ইংবাঞ্জি বলিতে পারে। তাহারা এমন ভাষায় 
কথাবার্তী কহিল যাহাতে তাহাদের শিক্ষিত বলিয়াই বোধ হইল। 
পরস্ত দেখা গেল তাহারা খরিদ্দারকে মিথ্যা কথা বলিয়া! ঠকাঁয় ন। 
স্ত্ীলৌকগণ বঙগদেশেব স্ত্রীলোক অপেক্ষা! অনেক বলশ।লী ও শ্রযশীল। 
রাতদিন সংসার লইয়া ব্যস্ত ; যেন সংসারটি মাথায় কবিম্বা আছে,--এই 
ঘরে প্রলেপ দেওয়া! হইতেছে, এই মঘদ] ভাঙ্গা হইতেছে, এই নদীতে 
গিয়া ১৮।২* স্থান লম্বা কাপড় কাচা হইতেছে ইত্যার্দি। যাছ। 
দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল এখানকার মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা 
অধিক পরিশ্রমী । 

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়! আদিল এবং আমরা বাসায় ফিরিয়া কাপড় 
ছাড়িয়া! সন্ধ্যা করিবাব জন্য নদীতীরে যাইলাম । এই সময়ের দৃশ্য বড় 
মধুর । চতুদ্দিকে মন্দিরসকল হইতে শঙ্খঘণ্টাদ্ির পবিত্র ধ্বনি 
উথত হইতেছে, স্থানে স্থানে মন্দিরচত্বরে অথবা প্রনস্তরনিম্মিত 
বেদীতে বসি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তোঁত্র পাঠ কবিতেছেন। 
আর এই পবির ধ্বনির সহিত খরস্রোতা কল্লোলিনী তান মিলাইয়! কি 
যে অপুর্ব গনের স্জন করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত। বোধ হইতে 
লাগিলযেন এক বিমল আনন্মআ্রোত সকলকে ভাসাইয়া লয়] 
যাইতেছে । এই আনন্দ উপভোগ কধিতে করিতে সন্ধ্যা সমাপন 
করিয়া বাসায় ফিরিষ। আমিলাম। 

আজ রাত্রে আমরা গোর্দাবরীর উৎপত্তি স্থান দর্শন করিতে যাইব 
এই স্থিব ছিল। উহা এখান হইতে প্রায় ১৮১৯ মাইল দুরে ব্র্যম্বক 
সহরের নিকট অবস্থিত। গরুর গাড়িতে যাইলে ৭৮ ঘণ্টা লাগে 
এবং টঙ্গায় যাইলে ইহার অর্ধেক সময় লাগে। অর্থাৎ টঙ্গান্ন সকাল 
বেলায় যাইলে সমস্ত দেখিয়া! শুনিয়া সেই দিন রাত্রি মধ্যেই ফেরা যায়। 
যাতায়াত গোযানের ভাড়া ৫.৬ টাকা এবং টঙ্গার ভাড়া তাহার দ্িগুণ। 
স্থির হইপস আমর ৫ জন এ দিম রাজ্রি ১*টার সমদ্ব গোযানে যাইব 
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উওর 


এবং বাকি ৩ঞ্জন সকালে টঙ্গার যাইবে । কারণ, তাঁহ! হইলে রাব্রি- 
ফালটা বাস ফ।কা না থাকাগ জিনিষ চুরি যাইবার ভয় থাকিবে 
ন|। বাহা হউক, ত্রায় আহারাদি সারিবা আমরা ৫ জন গরুর 
গাড়িতে যাত্রা করিলাম । গরুর গাড়ি একথানি যায় না, অনেকগুলি 
এক সঙ্গে হইলে তবে ছাড়ে । কারণ, রাত্রে বিপদের সম্ভাবন! থাঁকে। 
আমর] প্রান ১০ থানি গাড়ি এক সঙ্গে যাত্রা কপিলাম। রাস্তা বেশ 
পরিষ্কার বলিয়। গাড়িব ঝাঁকুনি অনেক কম, এই জগত বেশী কষ্ট 
হয় না। ভোর ৫ টার সময আমরা! ব্র্যন্বকে উপস্থিত হইলাম । মধ্যপথে 
গাড়িগুলি একবার আধ ঘণ্তার জগত বিশ্রাম করিয়া ছল মাত্র। 
এখানকার গরুগুলি বেশ বলণালী তাহা না! হইলে এত পথ এত 
শীপ্র কিছুতেই আসিতে পারিত না। আর গাডোযানেরা গরুকে কি 
যত্ব করে, কথন তাহাকে মারে না, বলে এ আমাব 'দান। পানি* যোগায়, 
আমি একে মারব 1 আবার তাহার! গকর নাম রাখে এবং সেই নামে 
তাহাকে ডাকে । আমর! এক গুজরাটী ধনীব ধর্শ(লার উঠিলাম। 
বাড়ীটি বেশ বড ও দ্বিতল, তিতরে প্রকাণ্ড উঠান ও তশ্গুধ্যে ফুল- 
বাগান; ঘবগুলি বড় ও পবিষ্কার। প্রতি ঘরের সহিত একটি 
কবিরা রান্নাঘর লাগান। অতি ভাল বন্দোবস্ত । জিনিষপত্র গোছাইয়া 
রাখিয়া একটু বিশ্রাম কাঁরলাঁম। পরে পাকেব যোগাড় করিয়৷ 
দিয় কুশাবর্ত কুণ্ডে নান করিতে গেলাম | 

এখানে ত্রান্ঘ(েশ্বরের একটি সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দেওষা 
গেল। সত্যযুগে মহর্ষি গৌতম পত্ী অহল্যার সহিত ব্রক্মগিবিব পর 
তপস্যা করিতেন । এ সময়ে অনেক বর্ষ ধরিঘষ! অনাবৃষ্টি হয় এবং 
এই হেতু দ্াকণ জলকষ্ট উপস্থিত হয়। তখন তিনি জলের জন্য 
বরুণের আঁবাঁপনা করেন। তণস্যাতু্$ জল:দ্বব আবিভূ হইস্স! তাহাকে 
একটি কুণ্ড খনন করিতে বপ্িলেন। কুগড নিশ্শিত হইলে তাহ! 
অক্ষয় জণ্ডে পূর্ণ করিলেন ও তাহাব নাম কুশাবর্ত কুণ্ড বাধিয়া অস্তরহিত 
হইলেন । জলেরু সুবিধা দেখিযা ক্রমে ক্রমে অনেক খধষি এখানে 
আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল থাকিতে থাকিতে জল 


ও জানা, এতো ক/চর:০.।- 
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লইয় অন্যান্য খষিপত্বীগণের সহিত অহল্যার কলহ চলিতে লাগিল। 
তখন সেই খধিখণ গৌতমক্ষে অপমানিত করিবার অন্য বিদ্রাজ 
গণেশেব আবাঁধনা কবেন। বিশ্বপ্রাঁজ সন্তষ্ট হইয়া একদিন খবিগণের 
পরামর্শ মত গৌতমের শস্তক্ষেত্রে গোরূপ ধরিযা শশ্তয থাইতে 
লাগিলেন । গৌতম এবপে শশ্ত নষ্ট হইতে দেখিয়া যেমনি এ 
গরুকে অতি সামাগ্ভভাবে প্রহার করিয়। ভাঁড়াইতে গেলেন 
তেমনি উহা মায়াপ্রভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । তখন হুষ্ট ধধিগন তাঁহার 
অত্যন্ত নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন ও ত্বাহাকে প্রারশ্চিত্ত 
করিতে বলিলেন। যাহাতে তীাহাদে আর জলকষ্ট না হয়, সেই 
মন্ত্রণা করি! তাহারা গৌতমেব এইরূপ প্রায়শ্চ্ত বিধান করিলেন 
যে, তিনি গঙ্গা আনয়নপুর্বক তাহাতে স্নান ও শিবস্থাপন। পূর্ব্বক 
তাহার পূজা করুন অগত্যা গৌতম শিবস্থাপন। পূর্বক তাহাব পুজা 
৭ ধ্যান আবস্ত কবি! দ্বিলেন। যথাকালে মহাদেব প্রসন্ন হইবা দর্শন 
দিলেন ও বর প্রার্থন! বপ্সিতে পলিলেন। খষি গঙ্গ! প্রার্থনা করিলেন । 
মহাদেব খবিকে পবিত্র করিবার জন্ত গঙ্গাকে আদেশ করিলেন। 
কিন্তু গঙ্গ। বাঁললেন, আমি খবিকে পবিক্র করিয়! মহাদেবে লীন হইব। 
তথন গৌতম গঙ্গাকে তথা চিববিরাপ্রিত খাক্ষিবার জন্য কাহরভাবে 
প্রার্থন। কবিলে তিনি বলিলেন যদি মহাদেব চিরকাল এখানে থাকেন 
তবে আমি থাকিতে পার, কিন্তু তাহা হইলেও এই ভ্রুর খষিদিগকে 
পবিত্র করিব নাঁ। শিব গঙ্গাব কথা শুনিয়া ত্রযন্বকেশ্বর জোতিপিঙ্গ- 
রূপে তথা অবস্থিত হইলেন। তথন জাহ্বী ব্রহ্মগিরিশিখর হইতে 
উদ্ভূত হইয়া পর্বতের উপর গৌঁতমের আশ্বমস্ ষক্জডুম্ব,ব বৃক্ষের তলায় 
পতিত হইলেন। দেঁবগণ তাহ। দর্শন করিতে আসিলেন ও প্রতি 
দ্বাদশ বর্ষীন্তে বৃহম্পতি সিংহবাশি,ত হইলে তাহারা এখানে স্নানাদি 
করিতে আসিবেন বলি” প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে পূর্বোক্ত খবিগণ 
সাহ্লাদে তথায় স্নান কবিতে আসিলেন, কিন্তু গঙ্গা তৎক্ষণাৎ তথা 
হইতে অন্তহিত হইলেন। ছনন্তর গৌঁতমের একান্ত অনুরোধে দেবী 


কুশাবর্ত কুণে ও ব্র্যন্বকেশ্বর লিঙ্গে অদৃশ্ততাবে আবির্ভ,.ত হইয়া অন্তহিত 
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হইলেন। পুনরায় নাসিক হইতে প্রায় ৯ মাইল দুরে এক স্থানে গঙ্গ- 
দেবী আবির্ভত হইযা প্রবাহিত হইলেন। এই জন্য গেই স্থানটীর 
নাম গঙ্গা্ধার হইযাছে। পুবাণে তাশীরথী গল্গ। অপেক্ষা 
গোৌতমী গঙ্গাব মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কথিত। তাহার হেতু এই 
যে, ভগীরথ নিজবংশের উদ্ধাঁবের অন্য মাত্র গঙ্গা আনযন করন, কিন্তু 
গৌতম সকলেব জন্য তাঁহাকে আনিষাছিলেন। এ কারণ গৌদাঁববীব 
উভয় পার্বতী স্থান শ্রীক্ষেত্র বলিয়া উক্ত, কিন্ত ভাগীবথী গঙ্গা সর্ধ- 
স্থান এরূপে গণ্য নহে। 

কুশাবর্ত কুণ্ডুট একটি সমচত্ুক্ষাণ পুষ্কবিণী; উইার চতুর্দিক 
বাধান ও পাথরের পি'ড়ি দ্বারা বেষ্টত। জলেগন্ধ না থাকলেও 
থুব পরিষ্কার নহে। ইহাব নিকটেই আর একটি খুব ছোট কৃপাকার 
কুণ্ড আছ্ছে ; ইহ! কুশাখর্তেব সাহঠ সংযুক্ত। কুশাবর্তেব জলে একটু 
প্রবাহ অন্কভূত হয, এবং তাহা গুবাণেব কথা বণ কবাইয! দেয়। 
কুশাবর্তে পঠিত পুজাঁব প্ুম্পাদি প্রবাহবেগে এ ছোট কুণ্ডে 
শিধ। সঞ্চিত হয়, এব' পবে তশা হইতে তুলিযা ফেল! হয। কুশাবর্ডের 
সম্মুখে মহাদেব ও মহধি গৌতমে? মন্দিব, এ৭ং ছুই পার্শে 
দুইটি সুদীর্ঘ দ!লান ও তন্মধ্যে অনেক দ্েংদেবীর যুর্তি আসান 
সমাপন করিযা ভারতের বিখ্যাত দ্বাদশ গ্শেতিলিঙ্গেব অন্যতম 
্র্যম্বকেম্বব দর্শনে চলিলাম। ত্র্যস্ববেশ্বব মন্দিব এখান হইতে 
81৫ মিনিটের পথ । মন্দিরটি পেশ বড়, চিক উচ্চ গ্াচীর ত্বার। 
বেষ্টিত, ইহার তিন দিকে ৩টি ফটক আছে। ফটক পাব হইলে 
একটু বৃক্ষাদিসংযুক্ত জমি, তাহাক পর মন্দিরপ্রাঙ্গন। এই প্রাঙ্গনের 
মধ্যস্থলে নাটমন্দির ও গর্ভগৃহ এবং এদিক্‌ ওদিকে ২৪টি দেবমুত্তি এবং 
পার্বতী ও গণপতিব মন্দির আছে। গর্ভগৃহটি নাটমন্দির হইতে 
অনেক নিয়ে অবস্থত। শাষব। কিছুদুব হইতে ববাব পূজা করিলাম, 
কাঁবণ উপস্থিত কেহ কেহ বলিল শাদ্রব লিঙ্গম্পর্শ নিষেধ । কিন্ত পরে 
শুনিলাম যে কথাটা যথার্থ নহে। সাঁধাঁবণতঃ গৌবীপট্রের মধ্যস্থলে 
লিঙ্গ বিরাজমান থাকেন; কিন্তু এখানে লিঙ্গের স্থানে একটি জলপুর্ণ 
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গর্ভ দেখিলাম । শুনিলাঁম এ গর্তমধ্যে তিনটি খুব ছোট লিঙ্গ আছে এবং 
এ জলমধ্যে এ্রবাহ অনুভূত হয়। উহাই নাকি পুরাণোক্ত গঙ্গা- 
প্রবাহ। রাত্রে উহার ভব সোণা কপার শিবমূর্তি বসাইয়! শূঙ্গার 
হইয়া থাকে । পুজান্তে আমরা ব্রহ্মগিপ্রিগ উপর গোদাবরীর উৎপক্তি 
স্থান দেখিতে যাই । 

মন্দির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল পথ যাইলে ব্রক্মগিবি পর্বত | 
ইহাঁব সাহুদেশে একটি খুব বড পাথবে বীধান পুষ্করিণী, এখান হইতে 
২১ মিনিট যাইলেই পাঁহাডে উঠিবার পিড়ি আবস্ত হইয়াছে । সিড়ি- 
গুলি অতি পবিষ্কাব ও সংখ্যা ৬৯.। আন্দাজ অদ্ধ মাইল উপরে 
উঠিয়াই মতত্বি গোতমেব আশ্রম পাইলাম । এখানে এক ক্ষুদ্র 
প্রত্তরমণ্পমধ্যে গৌতমযূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে। নিকটেই 
একটি যজ্জডুম্বব বৃক্ষ; তাতাঁব তে আব একটি গৌতমমুর্তি ও 
সন্্রিকটে একটি চৌবাচ্ছা আছে। একটি পারেব গোমুখ দিষা 
গোঁদীববীব জল আসিবা উহা! পূর্ণ কবিতেছে। আব একটু উপরে 
উঠ্ঠিলেই সিডির শেষ ১ ইঞাব উপব একটি তণা দ্শূন্ পাহাড় খাঁডা 
ভাবে ঠাড়াইয়। আছে । এ পাহাড হইতে গঙ্গা অতি ক্ষীণ ধারাঁষ 
এই স্থানে আসিযা ২টি চৌবাচ্ছা পুর্ণ করিষা রাধিয়াছে। 
ইহাই গোদাববীর উৎপত্তি স্তান। এই কুগ ছুইটীর শিকটেই গঙ্গা 
মাতার মূর্তি বিরাঁজিত। এই সমস্তগুলিই একটি গুহামধ্যে অবস্থিত। 
কুণ্ড ছুইটিব মপ্যে একটি পুকষদের ও অপরটি ভ্রীলৌকদের জন্য নির্দিষ্ট । 
যাক্সিগণ এ কুণ্ডে প্লান কবিধা গঙ্গামাতাল পুজা দিয়। প্রতাত্ত হন। 
এখান হইতে দক্ষিণ পার্শে খানিকটা যাইবার রাস্তা আছে বটে, 
কিন্তু তাহাঁব সিডিগুলি বড় উচু নীচ এই নাস্তায় একটি ছোট, 
গুহামধ্যে বু শিবলিঙ্গ ও আর একটি গুহামধ্যে গণেশ ও দ্েবীঘৃষ্তি 
বিরাজিত দেখিতে পাওয়। যাঁষ। এই সমস্ত দর্শন কবিয়া বাসার 
ফিনিলাম। পর্বতে উঠিবাব জন্য ডুলি যথেষ্ট পাওয়! যায়, এবং 
যাতায়াতের ভাড়। দুহ টাকা মধ্যে । 

সহরের দক্ষিণ তাগে আমাদের ধন্মশালাণ খুব নিকটেই আর 
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একটি পাহাড় আছে; টহ ব্রহ্মগার অপেক্ষা অনেক নীচু । এই 
পাহাড়ের উপবে চঙ্ডিক। দেবীর মান্দর। এই জন্য ইহাকে চণ্ডীর 
পাহাড় কহে। উপরে উঠিবার সুন্দর সিড়ি আছে। মন্দিরটি 
অবশ্ট বেশী বড নহে, কিন্তু মহামাষার মৃত্তি বড সুন্দব। পূর্বরাত্রি 
জাগরণ ও ব্র্মগিরি আরোহণ অবতরণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইযাছিলাষ 
বলিয়। আমরা চণ্ীদেবী দর্শনে যাইতে পারিলায না। বিশেষতঃ 
রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া! পড়িযাছিল। আমাদের পাগ্ডাব মাতা 
আমাদিগকে খাওয়াইবার জন্য তাহার্দের বাটীতে লইয! যাইনে 
আপিলেন. কিন্ত আমাদের রন্ধনাদি প্রায় হইয়া! গিগ্গাছিল বলিযা 
যাইতে পারিলামু না, তাহাতে তিনি মত্যন্ত ছুঃখ প্রকাশ কবিলেন। 
এখানকার পাগাবা খুব ভদ্র, যজমানকে বাড়ীতে বাখে। খাওয়াঁয | 
আমাদেব পাগান নাঁমাট গণপত সদাশিব মুছে । কুশাবর্তের 
আশে পাশেই পাগাগণের বাডী । এই সহরটি ছোট হইলেও ইহাতে 
অনেক লোকের বাস। »।গীরথী গঙ্গার উৎ্পত্তিস্থানের সন্নিকটে 
(যরূপ গঞঙ্গাদ্ধাব (হবিদ্বাপেব পৌরাণিক নাম ), কুশাবর্ত, চণ্ীর 
পাহাড় প্রভৃতি আছে, গৌতমী গলার উৎপত্তি স্থানের নিকটেও 
তব্রপ গঙ্গান্বাব, কুশাবর্ত, চণ্ডীর পাহাড় প্রভৃতি আছে। বোধ হয 
উতধের কণতকটা সৌসাদৃশ্ঠ রাখিবাব জন্যই এইকপ করা হযাঙে । 
আমাদের কিন্তু সম:য়র অল্পত] প্রযুক্ত গঙ্গান্বা বা! উহ্াব নিকটস্থ 
ছুধস্থলী নামক ছোট একটি জলপ্রপাত দেখা হয নাই। 

আমরা যেদিন প্রান্ব্যকেশ্খবে উপস্থিত হই সে দিন সোমবার । শুনি- 
লাঁম, প্রতি সোমবার বৈকাঁলে দেবাদিদেবের বিশেষ যাহ হয়। উ হাল 
লুবর্ণনির্িত ভোগমুত্তি ন/না আসবাবে সঙ্জিত হইয়া পাক্ধী +15য। 
ববিধ বাদ্যসহবারে কুশাবর্তে গান কবিতে লইয়া যাওয়া হম়্। 
ধ্রথানে সমারোহের সহিত তাহার পুজা ও কার্ভনাি হয়। কুশী- 
বর্তের চতুর্দিকে লৌক পুর্ণ হইয়া যায়। আমরা এ সকল দেখিযা 
শুনিয়া বৈকাল ৫টার সময় যাত্রী করিলাম । আমাদের যে তিশ্জন 
টপ্গায় যাইলেন, তাহার! রাত্রি স্টার পৃর্বেই পৌছিবেন বলিয়া 


বৈশাখ, ১২৭11 গগ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন । ২৪5 


আমাদের জন্য (অর্থৎ ধাহারা গো-যানে যাইবেন) আহাধ্য প্রস্তত করিয়া 
রাথিবেন স্থির হইল। যাহা হউক অন্ঠান্ত যাত্রীদের গাড়ী প্রস্তুত 
হইবার পূর্বেই আমাদের গাড়ী ছাড়িয়! দেওয়া! হইল। রাত্রি প্রায় 
৯টাব সমদ্ন আমরা অর্ধপথে আদসিলাম। এখানে চৌকীদ্দার- 
গণের আড্ডা । তাহারা সমস্ত রাক্সি এখানে পাহার। দেয় এবং 
এক আধখানি গাভী যাইতে দেখিলে আটকাইয়। বাখে, পাছে 
তাহারা ভাকাতের হাতে পড়ে এইজন্য । ৫1৭ খানি এক সঙ্গে 
হইলে ছাডিয়া দেয়। আমাদের গাভী একল। আসিয়।ছিল বলিয়' 
তাহারা আটকাইল। শামরা না থামিয়া অগ্রসর হইব এই রূপ জিদ 
করায় তাহারা বলিল আপনারা যাইতে পারেন কিন্তু যদি বিপদ ঘটে 
তাহ! হইলে আমরা দায়ী থাবিব না। পাঁচ সাঁত ভাবিয়া অপেক্ষা 
করাই যুক্তিসিদ্ধ স্থিব হইল। কিন্তু প্রাণে বড় ভয় হইতে লাগিল, কি 
জানি যদি হারাই যাহা আছে কাড়িষা লয়। যাহ হউক, ভয় অধিক 
ক্ষণ স্থায়ী হয় নাই, কাধণ, ঘণ্টাথানেকের মধ্যেই ৪€ খানি গাড়ী 
আসিয়। উপস্থিত হই”' এবং সকল গাড়ীগুলি ছাড়িয়া দিল। যথাসাধ্য 
জোন চন্ট়ি। বাতি প্রীয় দেড়টায় সময় আমরা নাসিকে ধর্শ- 
শালায় আসিলাষ এবং আহারার্দি করিয়া শুইয়া পড়িলাম। পর 
দিবস ত্বিপ্রহরে আমরা নাসিক ত্যাগ কারিষ, বোঘাই খাজা 
কবি। 





(ক্রমশঃ) 


ব্রহ্মসূত্রের তাৎপধ্য কি? 
( মহামহোপাধ্যায় শ্ীযুক্ত লক্ণ শাস্ত্রী) 
( পৃর্ধাহ্ুতৃতি ) 

পূর্ব প্রবন্ধে যে কার্যাকারণবাদের কথা উল্লিথিত হইয়াছে -_থে 
কাধ্যকারণবাদদের উপর বেদাত্ত তিন্ন অপর সকল বাদই নির্ভর করে__- 
সেই কার্ধ্যকারণবাদ যে, খাঁবণের লক্ষণেব উপবই নির্ভব কবে তাহা 
বলাই বাহুল্য । কারণ না স্বীকার কবিলে কখনও কার্ধ্যকারণবাদ 
হইতে পারে না। আর সেই কাবণেব লক্ষণ যি আলোচন। কর1 যায় 
তাহা হইলে দেখা যাইবে, কাঁরণেব কোন লক্ষণ হহতে পারে না। 
লক্ষণনির্ণয়ে ধাহাবা সর্বাপেক্গ।! কৃতকার্য হইয|ছেন, সেই নৈযাঁয়িণ গণ 
এই কাবণের লক্ষণনির্ণয় কবিতে প্রবৃত্ত হইযা যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
যদি আলোচন] কর! যাঁ তবে দেখা যাইবে, সে লঙ্গণচী নির্দোষ নহে। 
সে লক্ষণের দ্বারা অকারণ হইতে কাঁরণকে পৃথক কবা যায না। অন্য 
কথায় সে লক্ষণটা লক্ষণই নহে। তাহাদেব সে কাবণেব লক্ষণ এই-- 
যাহা ভন্যরাসিদ্ধিশৃন্য অথচ নিবতপূর্ববৃত্তি' তাহাই কাবণ। এবং যাহা 
“অবশ্কগু-নিয়ত-পুক্ধবৃত্তি ভিন্র তাহা অন্যরাসিদ্ধ। ইহাতে ঘটের 
প্রতি দণ্ডই কারণ হন। দণ্ডত্ব ও দণ্ড কপ কাবণ হয় না, যেহেতু. তাঁহারা 
অন্তথাসিদ্ধ হছ়। এই কথা পৃর্ব্বে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। 

কিন্তু এইরূপে অন্যথাসিদ্ধত্বের নির্বাচন করিলেও দুত্ব 
এবং দগুরূপকে অন্থাসিদ্ধের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায় ন। 
কারণ, যেস্থলে দণ্ড নিয়তরূপে থাকে সেই স্থলে দণত্ব ও দৃগুরূপও 
থাকিবেই থাকিবে ৷ সুতরাং দৃগটী অব্ণ্তক্‌গ্ত কিন্তু দণ্ডত্বী অবস্ত- 
কম্গ্ত নহে ইহ! বল। যায় না। কারণ, দণ্ড থাকিলেই তগার সঙ্গে সঙ্গে 
দণ্ডতব এবং দগডরূপও নিশ্চয়ই থাকিবে । সুতরাং ইহ বলা যায় না যে, 
দণ্ত্ব ও দণ্ডকপ না থাকিযা কেবল দণ্ড থাকাঁতেই যেহেতু ঘটে উৎপত্তি 
হইযাছে সেইহেতু দগুটি অবশ্যকগ এবং দণ্ডত্ব ও দগুরূপটী অবশ্ঠ- 
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কপ্ত নহে। অতএব উদ্ভর়ই অবশ্যকগ্ত হইল অর্থাৎ দণ্ডত্ দণ্ডৰূপটা 
অন্তথাসিদ্ধ হইল না। আর এই কারণে অন্যথাসিদ্ধত্ে; এরূপ 
নির্বঘচন করিলেও কাবণের ও অকারণের নির্বচন হয় না। 

ইহার উপন নৈয়াধিকগকগণ অবশ্য বলিতে পারেন যে, আমি অন্যথ।- 
সিদ্ধত্বের এরূপ লক্ষণ করিব না যাহাতে এই প্রকার বৌষ ঘটিতে পারে। 
কিন্ত অন্তরূপে ইহার লক্ষণ করিব। অর্থাৎ আমবা বলিব, যাহাকে 
কারণ বললে 'লাঘব” হয় তাহ অবগ্তকন্গ এবংযাহাকে কারণ বলিলে 
“গৌরব? হয় তাহা অন্তথ|সপ্ধ। এই লাঘব গৌরবটাী ভ্রিবিধ-_শবীর- 
কৃত, উপস্থিতিরকূত এবং সন্বন্ধক্কৃত। এই প্রকার গৌরবটাও তিন 
প্রকার । বথা-মহত্বকে প্রত্যক্ষের কাবণ বলা উচিত অথবা 
অনেকদ্রব্যবন্বকে প্রত্যক্ষের বারণ বল] উচিত, এইরূপ সংশর 
উৎপন্ন হইলে বল! হয় যে, মহত্ই কারণ, অনেকদ্রব্যবত্বটী অন্তথাসিন্ধ। 
ইহাল কারণ এই যে, পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু মহৎ অর্থাৎ স্ুলবস্তর 
প্রত্যক্ষ হয়। এইহেতু কোন একটী যে কারণের কল্পনা করিতে হইবে, 
স্থুলপদ্দার্থনিষ্ঠ মহবঙ্ে পেই কারণ বলিয়! নির্দেশ কবিলে লাঘব হয়, 
অর্থাৎ মহত্ব কারণ হইলে কাবণতাবচ্ছেদক যে মহত্বত্ব তাহ জাতি 
হইবে। জাঁতিটি স্বতস্ত্র পদার্থ । অত এব মহত্বকে কাবণ বলিলে শরারকূত 
লাঘব হয এবং অনেক্দ্রব্যবস্থ অর্থাৎ অণুভিন্র-দ্রব্যবন্ধ অর্থাৎ সাধযম়ব- 
দ্রব/বস্থকে কারণ বলিলে কাদ্ণতাণ শবচ্ছেদক সাবরবদ্রব্যবধ্বত্বকে 
বালতে হয়। তাহ! হইলে শরীবরুত গৌরব হইয়া পড়ে। এইজন্ 
সাবয়বদ্রব্যত্টী কাঞণণ নহে। কিন্তু মহত্বকেই কারণ বলা হয়। ইহাই 
হইল শরাররুত লাঘব-গৌরবের উদাহরপ। 

অতঃপর উপস্থিতিকৃত জাঘব গৌরবেব উদাহরণ দেওয়] যাইতেছে। 
ঘটকে যখন আশ্রতে দাহ করা হয তথন ঘটের রূপ, রস, গঞ্ধাদির 
পরাবৃত্তি হইব নুতন রূপ রদ গন্ধা্ির উত্প্তি হয়? অর্থাৎ পৃব্বরূপাদি 
কিছুই থাকে না। কিব্ধা আম্্র অপরিপক অবস্থায় যেরূপ রূপ, রস, গন্ধ, 
শর্শবিশিষ্ট থাকে, পরিপক হইলে তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ 
অন্তরূপ হইন্জ। যায়। সেইস্থলে ০সই রূপ, রস, গন্ধাদির উৎপত্তির 


২৪৪ উদ্বোধন । [২২ বর্ষ-- ৪র্ঘদংখ)। 





প্রতি রূপপ্রাগভাব কারণ অর্থাৎ রূপের প্রতি বপপ্রাগভাধ, গন্ধের 
প্রতি গন্ধপ্রাগভাব কাবণ-_-'এইরূপ শব স্পর্শাদি সন্বন্ধে বুঝিতে হইবে) 
কিন্তা রূপ, বস, গন্ধ সকলের প্রতি গন্ধপ্রাগভাবই কারণ হইবে? 
এই সমস্যা উপস্থিত হঠলে সিদ্ধান্ত এই যে. বপেব্র প্রতি রূপ- 
প্রাগভাবই কারণ, গন্ধপ্রাগভাব কারণ নহে। যেহেতু রূপের প্রতি 
কারণ নিরূপণ করিতে যাইলে রূপের জ্ঞান হয়, কপের জ্ঞান হইলেই 
রূপপ্রাগভাবের উপস্থিতি শীত হয়, কিন্তু গন্ধ গ্রাগতাবের উপস্থিতি হক 
না। অতএব তাহার গন্ধ ্রাগভাবের উপস্থিতি বিলগে হয়। এই হেতু 
রূপপ্রীগতাবকে রূপের প্রতি কাবণ খলিলে উপস্থিতিকৃত লাঘবের 
দৃষ্টান্ত হইল। আন গন্ধপ্রাগভাবকে কারণ বলিলে উপনস্থিতিক্ত 
গৌরবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইল। এই কারণে গন্ধপ্রাগভাবটী 
অন্যথাসিদ্ধ, রূপপ্রাগভাবটী কাবণ । 

প্রকত স্থলেও তদ্রপ দেখ। যাইবে যে,দগুত্ব ও দ্রণগ্ুবপকে ঘটের প্রতি 
কারণ বলিলে সন্বন্ধকৃত গৌরব হয় এবং দণগ্ডকে কাবণ বলিলে সন্বন্ধকৃত 
লাথব হব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে দণ্ড যদ্দি ঘটের কারণ 
হয় তবে কি সম্বন্ধে কাবণ হইবে? কার্যের অধিকরণে ষে কারণ 
থাকিবে তাহাই কারণ বপিয়া বাব্হৃত হয। যেষখন কপাল হইতে ঘট 
উৎপন্ন হয়। অতএব কপাল হইল ঘটবপ কারধ্যের অধিকরণ। 
সেই স্থলে দণ্ড যদি থাকে তাহা হইলে তাহা কানণ হইবে । তাহাতে 
সেই দণ্ড কিরপে থাকিবে ? কই, তাহাতে ত সে দও দেখা! বায় না। 
এই হেতু তাহার সম্বন্ধ কি তাহ! বলিতে হইবে। (কারণ, সন্বন্ধের 
ঘারা সকল জিনিষকে সকল জিনিষের উপর রাখিতে পার যায় )। সেই 
সম্বন্ধটী এস্কলে শ্বজন্তভ্রমিমত্বা-সন্বন্ধ। এখানে “ম্ব'পদের দ্বারা ্গুকে 
বুঝাইতেছে। সেই দণ্ডের তারা যে ভ্রমণক্রিয়া টত্পন্ন হইযাছে 
তাহার আশ্রয় হইল কপাল। অর্থাৎ স্বজগ্ঠত্রমিমত্তা সন্বন্ধের 
ঘারা দণ্ড ঘটের কারণ হইবে, এবং দণ্ুত্ব ও দণ্ডকপকে যদ্দি কারণ 
বলনা যায় তাহ হইলে স্থাশ্রয়জন্তভ্রমিমত্তা সম্বন্ধে কারণ বলিতে 
হইবে। অতএব স্বজস্টভ্রমিমতা সম্বন্ধ স্থলে স্বাশ্রয়জণ্তভ্রমিমতা সম্বন্ধ 
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যলায় সন্বন্ধকৃত গৌরব হয এবং দণ্কে কারণ বলিলে সন্বন্ধকৃত 
লাবঘ হয়। এইজন্য দণটী ঘটের কারণ এবং দণ্ত্ দণ্ডরূপটী অন্যথ[- 
সিদ্ধ। হুতরাং অন্তথাসিদ্ধত্ের ইহাই চরম লক্ষণ হইল যে, যাহাঁকে 
কারণ বলিলে গৌরব হর তাহা অন্যথাসিদ্ধ এবং এতাদৃশ অন্যথা সিদ্ধ 
চিন্ন যে নিয়তপূর্ধববৃত্তি লঘুভূত তাহাই কারণ। এইরূপে দেখ, কারণত্বের 
নির্ধচন অনায়াসেই কর! যাইতে পারে । স্ুতবাং ছ্বৈতবাদীর মতে 
কাবপত্ব-কা্যত্বের নির্বচন করা যাঁয় না, এইরূপ দোঁধ যে অধ্বৈতবাদী 
গ্রদর্শন করেন তাহ] ঠিক নহে। 

এইরূপ যদি দ্বেতবাদী নিজপক্ষে রব্যবস্থাপন করিতে প্রয়াস করেন, 
তাহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, এতাদপ অশ্যথা- 
সিদ্ধত্ব নির্বচন করিয়াঁও কার্ণত্বের নির্বাচন কর! যায না। যেহেতু 
কারণ এবং অন্যথাসিদ্ধ এই ছুংটার যথার্থ নির্কচন হয় নাই । যাহাকে 
কাবণ ম্ানিলে গৌরব হয় তাহা অন্তথাসিদ্দ এবং যাহাকে কারণ 
স্বীকাঁব কবিলে লাঘব হয় তাহাই কারণ, ইহাই যদ্ধি নৈয়াঘিকের 
সিদ্ধান্ত হয় তাহ! হইলে অন্যোন্তাশ্র় দোষটী অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে। 
কারণ গৌরব এবং শাঁঘব এই দুটী জিনিষ পরস্পরসাপেক্ষ । অর্থাৎ 
গুরু না থাকিলে লঘু থাকিতে পাবে না, লঘু না থাকিলে গুরু 
থাকিতে পারে না। অতএব গৌববের দৃষ্টিতে লাঘব এবং লাঘসের 
দুটিতে গৌববের সত্তা, সুতরাং পুনরাঁঘ অন্ঠোন্ঠাশ্রঘ হয় অর্থাৎ লঘৃত্ব- 
সাপেক্ষ গুকত্ব ও গুরুত্বস।পেক্ষ লঘুত্ব হইয়া পডে। অতএব তদবটিত 
বরণত্বটা নির্দ ষ্ট বলা যাইতে পারে না। 

এই অদ্বৈতবাদিগণপ্রদত্ত দূষণ শ্রবণ কলিযা ইহার সমাধানের জন্য 
নৈয়ায়িকগণ প্রকারান্তরে যে প্রয়াস করেন তাহা এই-_অন্যথাসিঙ্ত্ 
জিনিষটা এই য অবশ্তকষ্গুনিয়তপূর্ধবৃন্থিতিন। আবার অবশ্ব- 
কশ্গ্ত্বটী কি তাহ! জিজ্ঞাসা করিলে তাহাবা বলেন, যাহাতে প্রামীণিক 
ব্যক্িগণ কারণরাপ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাই অবশ্ঠকষ্ণ্ত এবং 
যাহাতে প্রাষাণিকের এইরূপ ব্যবহার হয় না তাহ! অন্তথাসিদ্ধ। 


অর্থাৎ যাহা শিষ্টলোকের কারণত্বব্যবহারের বিষয় তাহ! কারণ; 
ণ 


সপ 


২৪৬ উদ্বোধন । [২২শ বর্ধ--র্থ সংখ্যা । 





তদ্ভিনন যাহা তাহ! অন্তথাসিদ্ব । স্ৃতষ্যাং এই পক্ষে আন্ঠোন্াশ্রয় দোষ 
আর হইল ন1। 

ইহা শুনিষা অদবৈতবাদিগণ বিশ্বিত হইমা বলেন যে, একটা গল্প 
শ্রবণ কর। জনৈক ভদ্রলোক কোন একটী নগরে অনেক প্রকার 
দ্রব্য ক্রয় কবিতে আসিয়াছেন এবং দ্িবাভাগে সমস্ত দ্রব্য করত করিয়। 
ফিরিয। যাইতে প্রস্তত হইয়াছেন । এমন সমযে তাহার মনে উদয় 
হইল যে, দিনের বেলাধ যদ্দি নদী পার হইতে যাই তাহা হইলে পার- 
ঘাটের মাশুল দিতে হইবে । সুতরাং দিনে যাওয়া ভাল নয়, বাজে 
কোন প্রকারে অন্য ঘাট দিয়া য'ইলে মাসুল দিতে হইবে না! 
অতএব বাত্রেই যাইব। এইবপ মনে করিয়া তিনি বাত্রে বাহিন্ব 
হইলেন । পথে সর্ধত্রই প্রহরী জাগিঘা রহিঘাছে দেখিয়া তিনি এপথ 
ওপথ করিতে লাগিলেন । এইন্পে প্রভাত হষ্ঈটলে তিন দেখিলেন যে 
সেই পধর্ঘাটেই আসিয়! উপস্থিত হইযাছেন । নৈযাধিকব নির্বচনটী৭ 
এই গল্পের ন্যায় হইল । কাবণ, তাহাঘা কারণত্বকে বাস্তব নির্ব্চন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বাস্তব নির্ধচন করিতে না পারিয়া পবিশেষে 
বাবহাবে আঁপিযা ঈডাদযাছেন। অর্থাৎ "লানমধ্যে যাহা কারণ 
বলিয়া ব্যবহৃত হয তাহ! কাঁবণ এবং যাহা বাধ্য বণিযা ব্যবহৃত তাহ। 
কার্ষ্য। অতএব ব্যবহারে বস্তব কোন আবশ্তকতা নাই। যেবপ 
স্বপ্ে কোন দ্রব্য প্রাচীন বলিয়া বোঁধ হয় কোন নূতন একটী দ্রব্য 
উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়; িল্ত বস্কতঃ স্বপ্রাবস্থায এই প্রাচীন 
দ্রব্য বা নূতন দ্রব্য আছে কি? সকলেই ততৎ্কালে উৎপন্ন হইতেছে-- 
যাহ। প্রাচীন বলিয়! মনে হয তাহাঁও নূতন, যাহ! নৃতন বিয়া মনে তত 
তাঁহ1ও নূতন । তবে একটীকে প্রাচীন বলিধা মনে কবা হর, ₹পরটীকে 
নৃতন বলিয়া! যনে কব হয ইহাই পার্থক্য । কল্পনার প্রাতেদ মাত্র। একটী 
অনাদিতাঁবে কল্পনা! কলা হুইধাছে--অপর্টী সাদিতাবে কল্পনা করা 
হইয়াছে । একটীকে কাঁবণ বলিয়া কল্পন! নরা হইয়াছে--অপরঠিকে 
কাঁধ্য বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে । বস্তুতঃ, কাধ্য-কাঁরণ বলিয়া কিছুই 
নাই। তজ্ুগ জাগ্রদদশীতেও কাঁ্্য-কারণ বলিয়। কিছু না থাকিলেও 
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কাধ্য-কারণ এইরূপ ব্যবহার হইতে বাঁধা কি? যদি ব্যবহারের জন্থ 
তুমি তাহাদের পার্মার্থিক সত্তা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা 
হইলে কাহাদের ব্যবহার? ছুই চারি পাঁচ জনের ব্যবহার ।ক 
সমস্ত জগতের ব্যবহার ? যা দশ স্াচজনের ব্যবহার হয় তবে 
আবার দশ পাঁচজনের বিপরীত ব্যবহার হইতেছে। একই সর্পকে 
দ্শজনে দশ প্রকার দেখিতেছে। আর সব্বজগতের যে একক্জপ 
ব্যবহার হয় তাঁহাকেহ যা সৎ বাণয়। মনে কর তাহা হইলে সমগ্র 
জগতে ভূতঃ ভবিষ্যৎ, বর্তমান এইরূপ ব্যবহার হইয়াছে বা হইবে__ 
ইহাই তুমি কিরূপে বলিতে শাণ? স্থৃতরাং ব্যবহার হইতেছে বলিয়! 
তাঁহ। বস্তুতঃ সৎ ইহা! বল। যায় না। এই কার্ধ্-কারণ ব্যবহারটা যেহেতু 
পরম্পবুসাঁপেক্ষ সেইহ্তু কোন এক অধিষ্ঠানে ইহা কল্লিত, ইহা বলিতে 
হইবে। যেমন চন্দ্রবৃতিচন্রত্ব জাতিরূপ নহে, যেহেতু, চন্দ্র এক। 
অতএব চন্দ্রত্রটা সামান্রূপ নহে। |কন্ত যখন অলে সেই চন্দ্রের প্রতবিষ্ব 
পতিত হয় এবং সেইস্থলে হরঙ্গরূপ উপাধিতেদে অনেক চন্দ্র দেখা 
যায়, তখন সকল চন্দ্রেতে “এই চন্দ্র” এইনপ অনুগত ব্যবহার হওয়ায়; 
চন্দ্রত্ব সামান্তপূপ হইল, সেই সামান্যেব অপেক্ষা সেই চনত ব্যক্তি- 
বিশেষ হইল এবং বিশেষের অপেক্ষায় সেই চন্দ্রত্বটী সামান্তরূপ হইল। 
এই্ধপ স্মান্ত-বিশেষ ভাব পণস্পরসাপেক্ষ হওয়ায় যুখ্যচন্দ্রের য্েন 
মামাচ্ত-বিশেষ তাবাকছুই নাহ, কিন্তু উপাধিপ্রযুক্ত কেবল ভ্রান্তিমান্র 
হইয়াছে, তদ্রপ পরম্পরসাপেক্ষ কাধ্যকারণভাব বস্ততৃত না হইলেও 
চঙ্রের ন্যায় কোন একটী অশিষ্ঠান আছে যাহাতে কাধ্যত্ব-কারণত্ 
এইবপ ব্যবহারক্ল্পনা হইয়াছে। সুতরাং বাধ্যকারণতাব যে ব্যবহার 
হবার বস্তসৎ ইহা! কেহ ব্যবস্থাঁ”ন কাঁবতে পারেন না। অতএব দ্বেতবাদীর 
যতে কার্ধ্যকারণভাবের ব্যবস্থা না হইলে তদরধীন আর কোন ব্যবস্থাও 
হইতে পাবে লা। সুতরাং এই সবল ছেতত্বের সত্যত্ব কি করিয়। 
সাধন করিতে পার] য'য়? এইজন্য কোন এক প্রাচীন গ্রন্থকার 
বলিয়। গিয়াছেন--কি করব, ঘেতস্থাগপনে আমাদের আগ্রহ নাই, 
স্বৈতক্ষে সত্য বাঁলয়। মানতে গেপে ভাহাগ সত্যত্ব প্রতিপন্ন কাঁরতে 
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আমর] যতই অগ্রসর হই ততই বিফঙমনোরথ হইয়া! উঠি। যথা-_ 
বুদ্ধ] বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধাধ্যতে। 
অতে। নি্বিভিলপ্যাণ্ডে নিঃস্বভাবাশ্চ দেশিত। ॥৮ 

অর্থাৎ বিচার দ্বারা পদার্থের সত্ত। নিরূপণ কবিতে প্রবৃষ্ত হইলে 
যুক্তিঘবারা কোন পদার্থের সত্তা প্রমাণিত হয না। 

ইহ] হইতে দেখা যাইবে, যে একমাজ্র অনির্বচনীয় বাদই সত্য 
বলিয়া হ্বীকার্যা। এই আনর্ধচনীয়বাদ ভিন যে কোন বাদ 
স্বীকার করিবার ইচ্ছা হইবে, বিচার করিয়া (দেখিলে 
তাহাতেই দোষ দুষ্ট হইবে। সুতরাং ছুষ্টমত আশ্রয় না করিনা 
আনির্ধচনীয় বাদ আশ্রয় করাই বুদ্ধিযানের কার্য ! আর এই অনির্ব- 
চনীয়বাদই হযর্দি সত্যনপে গৃহীত হইল তাহা হইলে বেদাস্ত 
ব্যাখ্যা করিতে যিনি প্রবৃত্ত হইবেন তাহাকে এই মতাণলম্বনেই উহা 
ব্যাথ্য। করিতে হইবে । বেদীস্ত যদি অভ্রাস্ত হয়, বেদান্ত যদি সত/তত্ 
প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহ! হইলে তাহা অনির্বচনীধবাদই প্রকাশ 
করিধাছে এবং সেই বেদান্ত্থব্রের রচয়িতা যে মহামুনি বেদব্যাস, 
তিনিও সেই অনিব্ধচনীয়বাদ অবলম্বনেই হ্ব্রেরচনা করিয়াছেন 
বলিতে হইবে। সুতরাং বেদাস্তস্ত্র ব্যাথ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে 
প্রকুতসত্য যে অনির্বচনীয়বা্দ তাহার প্রতি লক্ষ্য বাঁখিয়াই ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে । এই লক্ষ্য হইতে রষ্ট হইব ব্যাখ্যা কগিলে সে ব্যাধ্য। 
কখনও অজ্রাস্ত ব্যাখ্যা হই না অথবা ব্রহ্হ্যক্রকারের অভিপ্রেত 


ব্যাথ্যাও হইবে না । 


জীবনুক্তি-বিবেক। 
( অন্ুবাদক-_শরীদুর্গীচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 
( পুর্বাহ্থবৃত্তি ) 
যুক্তপুরুষের কাহাকেও নমস্কার করিতে নাই, ই£ তগবৎপাঁদ 
(শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক ) প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা _ 
“নামাদিভ্যঃ পরে তূয়ি স্বারাজ্যেইবস্থিতো যদ।। 
প্রণমেৎ কং তদাত্মজ্ধো ন কার্ধাং কন্ম্ণা তদ] ॥” 

(শঙ্করাচার্ধ্যবিরচিত উপদেশসাঁভআী, ১৭ সম্যঙ মতিপ্রকরণ। ৬৪ শ্লোক) 
আত্মজ্ঞপুকুষ যখন নাম বাক মন প্রভৃতি হইতে আরম্ত করিয়। 
প্রাণ পর্য্যন্ত যাবতীর পদার্থে পরব্যাপক অর্থাৎ সর্বব্যবহারাভীত? 
অদ্বিতীয় স্বারাজ্যে (অর্থাৎ অমুতসুখন্বরূপ স্বকীয় যহিমায়) অবস্থিত, 
(কেননা তিনি আপনাকে ভূম! ব্রহ্ম বলিয়। জানিয়াছেন ) তখন, 
(প্রণম্য সকলেই তাহার আত্মভৃত হইয়া যাওযাঁতে) তিনি কাহাকে 
গণাম করিবেশ? (তিনি কৃতরুত্য হইযা যাওয়াতে) তাহার কোন 

কর্মেই কিছুমাত্র প্রয়োঞ্জন নাই 
ই মজদ কর! গেল। 
রামতীর্ঘকৃত পদযোজনিকা নারী টীকা (শঙ্কা) আচ্ছা! তন্বজ্ঞানীরও ত হরিহর, 
হিরণ্যগভ প্রভৃতিকে নমস্কার করা করব এবং তাঁহ। ন। করিলে ভয়ের আশঙ্কা! আছে। 
সেহেতু তত্বজ্ঞানীরও কতিব্য অবশিষ্ট থাকে বলিতে হইবে *_ ইহার উওরে বলিতে- 
ছেন-নাম, বাক, মন প্রর্ততি হইতে আরম্ত কয়া প্রাণ পধ্যন্ত এই করেকটির মধ্যে 
পরবর্তীটি পূর্ববন্তা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়া কোৌধীতকী ব্রাঙ্গণোপনিষ ইত্যাদিতে 
গুন! যাক্স। যিনি ইহাঁদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্বব্যবহারাতীত ভূৃষ্বা ব1 
অমৃতক্বরূপ, সুখরূপ, অদ্থয়, স্বারাজ্যে ব৷ স্বকীয় মহিমায় অবস্থিত হইয়াছেন ( অর্থাৎ 
“আমিই ভূমাব্রক্ষ” এইরূপ উপলব্ধি করিধাছেন,) সেই তত্বজ্ঞানী আবার কাছাকে প্রণাম 
করিৰেন ? কাস্থাকেও নহে, কেলনা, তিনি অন্য কিছুর অপেক্ষায় গৌণ নহেন এবং প্রণম্য 


অপর সকল বস্তই উহার আত্মভূত হৃতয়াছে। অতএব পরিপক্কন্াপ-তস্বজ্ঞানী কৃতকৃত্য 
হইয়াছেন বাঁলয়। তাহা গ|কছুই কা নাই। 


সপ আপ পপ বাস আপ 


+ ভাগবতে যর পাঠ-- 
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(এস্থলে) যদ্দিও চিত্তের কলুষতা উৎপাদন করে বলিয়া নমস্কার 
কর। নিষিদ্ধ হইল, তথাঁপি সর্ধজীবে সমতাজ্ঞানজনিত চিত্রপ্রসাদের 
হেতৃভৃূত যে নমস্কার তাহা কর্তব্য বলিয়া! স্বীকৃত হয়। স্বতিশাস্তে 
আছে-_ 

“ঈশ্বর়ো জীবকলয় প্রবিক্টো ভগবানিতি। 
প্রণমেদ্গগুবন্তু মাবাশ্বচাগডালগোখরমূ ॥ইতি”* 

ঈশ্বর জীবের পরিকলন (হ্জন ) করিয়া অন্তর্যামিরূপে জীবমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান হইয়াছেন, ইহা শ্ররণ করিয়া কুকুর, 
চণ্ডাল, গে।, গর্দভ পর্যযস্ত সকলকেই ভূমিতি দগুবৎ হইয়া প্রণাম 
করিবে। 

মন্তষ্ের উদ্দেশ্যে স্ততি করাই নিষিদ্ধ হইল । কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে 
স্লতি করাব নিষেধ নাই। বৃহম্পতিকত স্বতিশান্ত্রে আছে; - 

“আদরেপ যথা স্তৌতি ধনবস্তং ধনেচ্ছয়] । 
তথ! চেহ্গিশ্বক্ষর্ভীবং কা ন মুচোত বন্ধনী ॥” 

লোকে ধনলোভে দনবান্‌ বাক্তিকে যেরূপ আদরের সহিত শ্তব 
করিয়া থাকে, বিশ্বঅষ্টা ভগবানকে যদি সেইরূপ (আদরের সহিত। 
স্ব করে তবে কে না বদ্ধন হইতে মুক্ত হয়? 

াক্কীণত শব্ষে__দ্রীনতারাহিত্য বুঝিতে তইবে ; এইজন্ শ্মতিশান্তরে 
উক্ত হইয়াছে-_ 

“অলন্ধ! ন বিষীদে* কালে কালেইশনং কচিৎ। 
লঙ্কা! ন হাষ্যেত্বতিমান্থুতয়ং দৈবতন্ত্রিতম্‌ ॥” 


হর ইস সি সন পি পে পাসোিনা সা সপ 


মন্সৈতানি তৃতানি গ্রপমেদতমানল্‌। 

ঈশ্বরো জীবকলদ! গু বিষ্টে! ভগবানিত ॥ ১২৯।৩৪ 
বিদৃজাপ্পনানীন্‌ ব্যান দুশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্‌। 
গুশমেন্বগুবন্তূযাবানথচাণ্ডালগপোথরযূ ॥। ১১1-2১৬ 

হীধরী টীক।-লীবানা' কঙয়, পায্নক-াঙন আভর্যাহিতলা প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্তার্ঘ: | 
+ অথব। (আন) অন্থ পর্যান্ত। 

! বৃহস্পতি নংহিতাক় ঘঙ্গহালা সংস্করণ) পাত পেল বা! 


বৈশাখ, ১৩২৯। ] জীবপূক্তি-বিবেক। ২৫১ 


রাজি 


কোন কোন সময়ে কোনও স্থলে ভোজন না পাইলে, ধধর্যয- 
সম্পন্ন হইয়া! থাকিবেন, বিধপ্র হইবেন না, এবং পাইলেও হর্যযুক্ত 
হইবেন না! কেননা ভোজন পাওষা না! পাওয়া উভয়ই দৈবাধীন। 

ক্ষীণকর্ী শব্ষে _ধিনি বিধি নিষেধেগ অধীন নহেন তাহাকে 
বুঝিতে হইবে । কেননা লোকে শ্ববণ করিয়া থাকে-_ (শুকাইকের 


ধ্লবক ) 





“নিশ্ব্গুণো পথি বিচরতাং কো বিধি কো নিষেধঃ 1” 
বাহানা ব্রিগুণের অতীত পথে বিচরণ করেন তাহাদের পক্ষে 
বিধিই বাকি আর নিষেই বাকি? এই (বিধি নিষেধের অতীত) 
ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্‌ (শ্রীকঞ্চ) বলিয়।ছেন-__ 
“ব্রেগুণ্যবিষষা! বেদা নিন্্গুণ্যো ভবাজ্জুন। 
“নিদ্বন্দে নিত্যসবস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥৮ 
(গীতা ২৪৫) 
“ভবে কাহার সমাধি-বিষযে বুদ্ধি হয়? অজ্জ্বনের এই আশক্ার 
উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন, “হে অঙ্ুন বেদ সমূহ গুণবয়েরই কার্ধ্য 
প্রতিপাদন করিতেছে অর্থাৎ উত্তয, মধ্যম ও অধম গতির পাঁপক 
কর্মকাণ্ডই প্রতিপাদন করিতেছে । তুমি কিন্তু গুণরয়কার্যের 
অতীত হও অর্থাৎ সর্বোত্তম গতিবিষয়েও বৈরাগ্যযুক্ত হও। “দই 
নিশ্ব্ৈগুণ্যভাবে উপনীত হইলে লোকে সুথে ছুঃখে, মানে অপমানে, 
শক্ত মতে সমবৃদ্ধি হয়, কেননা, সব্র্দা ধৈর্য্য বা সত্বশুণ অবলম্বন 
করিয়া সহনশীল হয়। তাহার কাঁঁপ এই যে, তিনি জানেন ষে 
অপ্রাণ্ডের প্রাপ্তি ও প্রাণ্ডের সংরক্ষণ উভয়ই প্রার্ধকন্দীধীন, যেহেতু 
তিনি আত্মবান্‌ বা জিতচিত্ত। 
নারদ ৰলিদাছেন ,- 
“ক্সর্তবযঃ সততং বিঞ্ুুবিস্বর্ডবে। ন জাতুচিৎ। 
সর্বেব বিধিনিষেধাঃ স্বারেতণোরেব কিন্করাঃ |” ।বিষুপুরাণ ) 
(১) সর্বদা বিধ্ুকে স্মরণ করিবে, (২) তাহাকে কখনই ভুলিতে 
মাই। শান্ত যত বিধি ও নিষেধ আছে তাহা এই ছুই নিয়ষেরই 


২৫২ উদ্বোধন | [২২শ বর্ধ--র্ঘ সংখ্যা। 





কিঙ্কর (অধীন, অগ্ুসাঁরী ) অর্থাৎ এই ছুঈ নিয়মই শ্রান্ত্ী্ যাবতীয় 
বিধি নিষেধের লক্ষ্য | 

(৬) *“যোহহেরিব গণাস্তীতঃ সম্মানীকরকাদিব। 

কুণপাদিব যঃ জ্ীভ্যক্ং দেবা ব্রাহ্গণং বিটঃ 0৮ 
মোক্ষধর্ম, ২৪৪1১৩ 
যিনি জনসজ্বকে সর্পের ন্যায়, সম্মীনকে নবকের ন্যায়) এবং 
নারীদিগকে মৃতদেহের ন্যায় ভয কেন, তাহাকে দেবতাগণ ব্রাক্ষণ 
বলিয়া জানেন । 

“তাহাদের সহিত রাষ্রবিষয়ক কথাবার্ত। / লোকবার্তা, ভিক্ষাবার্থী 
ইত্যাদি ) হতে পারে” এইরূপ (পুর্দোদ্ধত দক্ষপংহিতার ৩৭ সংখ্যক 
শ্লেকে) কথিত হইয়াছে বলি! লৌকসঙ্ঘ হইতে সার্পর ন্যাঁয় ভীতি 
উত্পন্ন হইয়া! থাকে । সম্মান আসক্তির কারণ হয বলয়! পুরুষার্থ- 
বিরোধী ফ্জিন প্রতিকূল); সেই কারণে নরকেব স্যার 'হয়। এই 
হেতু, শ্বতিশান্ত্রে কথিত আছে, 

“অসম্মানাতপেবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্ত, তপঃক্ষয়ঃ | 
অর্চিতঃ পৃতিতে। বিপ্রো ছুপ্ধা গৌবিব সীদতি ॥” 

কেহ অপম্মান কবিলে তপস্যার্জনিত ফল অধিকতর হ7। 
কেহ সম্মান করিলে তশস্তাজনিত ফলের ক্ষয় হইয়া থাকে । 
গাভীর দুগ্ধ দোহন করিণে যেমন সে অবসন্ন হইয়| পড়ে, সেইবপ 
ব্রাঙ্ণ অর্চিত ও পূজিত হইলে, অবসন্গ অর্থাৎ ক্ষীণতপস্ক হইব 
পড়েন। 

এই অতিপ্রায়েই, স্তবতিশান্ত্রে “অবমান” উপাদেয় বস্ত বলিয়া 
বণিত হইয়াছে; 


* মহাভারতের (বঙ্গবাসী সংক্কবণ ) পাঠ__ 
অহ্রিবগণপাভীঙঃ সৌহিত্যা্রকাদিব। 
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যন্তং দেবা ত্রাহ্মণং বিছুঃ £১৩ | 
নীলক্ঠকুত উ্ীক1--অহে: সর্পাৎ, গণাঁৎ জনসমুহাৎ, সৌহিত্যাৎ মিষ্টারজনিততৃতণ্থেঃ | 
+ কিস্ত এই গ্রচ্থে “রাজবার্ডার” স্থলে গ্রা মধার্। পঠিত হইয়াছে । 


_ শি শি শি শশী শীট কাশী শশা ীশীশী শা শালি 





বৈশাখ, ১৬২৭। ] জীবন্মুক্তি-বিবেক। ২৫৩ 


“তথাচবেত বে যোগী সতাং ধর্মমদুষক্তন্‌। 
দলা যথাবমণ্যেরন্‌ গচ্ছেঘুর্নৈব সংগতিম্॥” 
নারদপরিব্রাজকোপনিষদ্‌--&1৩* 
যোগী এইরূপ আচরণ কবিল্ণে যাহাতে লোকে তীহাকে 
অবমাননা করে এবং তীহাব সহিত মিলিতে না আইসে, কিন্ত (তিনি 
সাবধান থাকিবেন ) এইন্সপ আচরণে দ্বারা যেন তিনি সাধৃঙ্ছদ- 
পালত ধন্ম নিয়মের অবমাননা ন! করেন ।) 
স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ছুই প্রক্কাব দোষ ।--এক নিষিদ্ধ বলিয়া, দ্বিতীঘ় 
ঘণিত বলিয়া । তন্মধ্যে প্রবল প্রারব্ধবশে, কাষের বেগে, কোন কোন 
সময়ে নিধিদ্ধতা। উল্লজ্বিত হুইয়। থাকে । এই অভিপ্রায়েই মঙ্থ-স্বৃতি 
বলিতেছেন (২২১৫ )-- 
“মা! স্বআ দুহিত্রা বা নৈকশয্যাসনো ভবেৎ। 
বলবানিক্দিয়গ্রাযে। বিঘাংসমপি কর্ষতি ॥”* 
(*নৈকশধ্যাসনে।” স্থলে “ন বিবিজ্াসনে।” এইবপ পাঠ আছে)। 
মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সহিত এক শধ্য! বা আসন ব্যবহার 
করিবে না, কেননা, অতিপ্রবল ইন্দ্রিয় সমুহ বিদ্বান পুরুষফেও আকর্ষণ 
কধিয়া থাকে। 
আর স্রীলোকের ঘ্বণিতবপতাও স্বতিশাস্ত্ে প্রদর্শিত হইয়াছে 
শ্্রীণামবাচ্যদেশশ্য ক্লি্লনাড়ীত্রণস্য চ। 
অভেদেইপি মনোতেদাজ্জনঃ প্রায়েণ বঞ্চ্যতে |" 
(নারদপবিব্রাজকোপনিযদ্‌_-৩।২৯) 
স্বীলোকের অনুল্লেথষোগ্য অঙ্গ এবং পৃজবৃক্ত শ্রাবিশোধক্ষত, এই 
ভুইয়র মধ্যে কোনও প্রতেদ ন। থাকিলেও, রুচিভেদ্দ বশতঃ অধিকাংশ 
লোকে প্রতারিত হইয়া থাকে | 


০ শশশি পাশা টি ৮৩ শশা? শি শাশশস্পাাপিপপাষাণ স্পা 





ঞ মনুসংহিতা'র পাঠ. 
মাজান্বন্! দুহিত্রা বা! ন বিবিজ্তীদনোভষেৎ। 
বলবানিন্দিযগ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি 1 
কুলুকভট্ক্কত টীকা -_মাত্রাগিন্য। ছুহিত্র। ২1 নির্জন গৃহাদ্দৌ নাসীত, ধতোৎস্বি- 
হল ইঞ্জিছগণঃ শান্রমিহশিভাগ্ম(নযপি পুক্হং পরবশং করোতি 1২১৫ 
৮ 


২৫৪ উদ্বোধন। [ ২২শ ধর্য-্ওর্থ সংখ্যা । 





“চর্দখণ্ডং দ্বিধাতিন্নমপানোদগাব্ধৃপিতমু। 
যে রমস্তি নন্রাস্তত্র কমিতুল্যাঃ কথং ন তে” 

এক চর্ম ছুইভাগে বিভক্ত এবং মলদ্বার নিঃস্যত বাযুত্র ঘার! 
ুগন্ধ যুক্ত । যে যানবগণ তাহাতে আঁদক্ত হয়, তাহারা কি কারণে 
কুমিতুল্য নহে? 

অতএব নিষিদ্ধত! এবং ঘ্বণিতরূপতা এই উভধ দোষ শুচনা 
করিবার অভিপ্রায়ে এস্থলে মৃতদেহের দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে । 

(চ) ধেন পূর্ণমিবাকাঁশং ভবত্যেকেন সর্বদা । 

শৃন্যং যন্ত জনাকীর্ণং তং দেবা ত্রাঙ্গণং বিদুঃ ॥* 
€ মহাভারত, শান্তিপর্ব, মোক্ষধন্্ন ২৪৪১১) 

যিনি একাকী থাকিলে, ( শন্য) আকাশ (তাঁহার নিকট ) 
পূর্ণের তায় প্রতীয়মান হয়, এবং জনাকীর্ণ স্থান যাহার নিকট শুন্ত 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাকে দেব" ণ ব্রাঙ্গণ লিয। জানেন । 

একাঁকী থাকিলে ভয় আলম্ত প্রস্ৃতি জন্মে বলিয়া সংসারী ব্ক্তি- 
দিগের নিকট একাকী থাকা (বাঞ্ছনীয নহে, ববং) বর্জনীয়। জন- 
সম্মিলিত হইয়া থাকিলে, সেইকপ ঘটে না বলিঘ়া জনসঙ্গম াহাদের 
নিকট প্রার্থনীয়। যোঁশীদিগের সম্বন্ধে ঠিক তাহার বিপরীত, কেননা, 
তাছার। একাকী থাকিতে পাইলে তাহাদের ধ্যানপ্রবাহ নির্বধিগ্গে চণিতে 
থাকে এবং সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ পরমানন্স্বরূপ আত্মার স্থারা 
পূর্ণ বলিয়। প্রতীত হয়। এইহেতু ভয়, আলম্য, শোক, মোহ 


প্রভৃতি জন্মে না। 
্ষশ্মিন্‌ সর্বাণিভূতানি আক্মৈবাতৃদ্বিজানতঃ। 
তত্র ফো মোহঃ কঃ শোক একতমষপন্থাতঃ ॥” 
ইতি শ্রতেঃ। 
কেননা, নেদ্বে আছে (ঈশাবাশ্ো পনিষ্যৎ--৭'-_-ধথন অভেদজ্ঞান- 
সম্পপ্ন পুরুষের নিকট ব্রঙ্গা হইতে শ্তন্ব পর্যন্ত যাবতীয় প্রাণী আত্মা- 


* মহাভারতের পাঠ--যস্ত* হ্বলে "যেন । 
নীলকণ্ঠকৃত টীকা_ যেন সম্প্রজ্ঞাতেহহমেবেদং সর্ধমন্ীতি পশ্ঠতা, যেন রূপানী 
ৃন্ৃতাচ জনপূর্বমপিস্থানৈং শুশ্তমিব ভবতি: ব্রাহ্দণং ব্রদ্ধি্ঠমূ।১১। 


বৈশাখ, ১৩২৭1] জীবন্মুক্তি-বিবেক। ২৫৫ 





রূপে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি সর্ধভূতের আত্মা এইরূপ 
ভানদ্বার! আত্মভাব প্রাণ্ড হইয়াছে, তখন সেই সর্বত্র একাত্মজ্ঞান- 
সম্পন্ন পুরুষের কি প্রকার যোহ (আত্মার আবরণ) ব| কি প্রকার 
শোক (আত্মার বিক্ষেপ ) হইতে পাবে ? অর্থাৎ হথন তাহার কোনও 
প্রকার শোক বা মোহ হয় না। 

“জনাকীর্ণম_-জনাকীর্ণ স্থানে রাঙ্রবার্ত প্রভৃতির (আলোচন ) 
হেতু তাহার ধ্যানের বিদ্ব ঘটে বিয়া তাহার আত্মান্ুভব ঘটে না, 
সেই কারণে সেইরূপ স্থান শূন্যের স্তায় চিত্তের ক্লেশদায়ক হয়, কেননা, 
না (তিনি দানেন) আত্মাই পুর্ণবন্ত এবং অ্রগৎ্ মিথ্যা। ইহাই 
€ চ? চিহ্ছিত) শ্লোকেন অর্থ | 

অতিবর্ণাশ্রমী সৃতসংহতায় মুজিখণ্ডে, পঞ্চমাধ্যায়ে, পরযেশ্বর 
€ মহাদেব বিষু্র প্রতি ) অতিবর্ণাশমীর বর্ণনা করিয়াছেন - 

' ব্রক্মচা্ী গৃহস্থশ্চ বাঁণগ্রস্থোংথ ভিক্ষুকঃ। 
অতিবরাশ্রমী তেইপি ক্রমাচ্য্ষ্ঠা বিচক্ষণাঃ « 1” 1৯ 
ক্গচারী, গৃহস্থ, বান প্রস্থ, ভিক্ষু ও অতিবর্ণাশ্রমী ইহারা নিজ নিঞ্জ 
ধর্ে নিপুণ হইলে, পশ্চাহুক্তটি পূর্বোক্ত অপেক্ষা উত্তম । 
“অতিবর্ণাশ্রমী প্রোক্তো গুপ্চ; সর্বাধিকারিণাম্‌। 
ন কস্যাপি ভবেচ্ছিষ্যো যথাহং পুরুষোত্তম ॥৮ ১৪ 

থিনি অতিবর্ণাশ্রমী তিনি সকল প্রকার অধিকারীর অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত চারি পকার আশ্রমীর গুরু। হে পুরুযোভ্তম, অতিবর্ণাশ্রমী 
কাহারও শিষ্া হয়েন না, যেরূপ আমি (কাহারও শিষ্ু নহ)। 

“অতিবর্ণশ্রষী সাক্ষাংগুধণাং গুরুক্ষচ্যতে । 
তৎসমো নাধিকশ্চান্সিল্লে কেহস্ত্যেব ন সংশয়ঃ 1৮১৫ 
অভিবর্ণাশ্রমীকে সাক্ষাৎ শুকুর গুরু বলা হইয়া থাকে। এই 
লংসায়ে তাহার সমকক্ষ বা তাহা ৎইতে উত্তৰ কেহই নাই, ইহা 
নিঃসন্দেহ। 
* আনল্দাশ্রমের গৃতিসংহিতায ১৭ থণ্ডে, ২৮৭ পৃষ্ঠার “বিচক্ষণ. বিষ 
সন্থোধদ »্্রইয়প শাঠ আছে । 





৭ স্পা পপ 





২৫৬ উদ্বোধন । [ ৎ২শ বর্ষ--গর্থ সংখাখ | 





“যঃ শরীরেকজ্িয়াদিভ্যে। বিভিন্নং সর্বসাক্ষিণম্‌ । 
পারমাধিকবিজ্ঞানং* সুথাত্মানং দ্বয়ংগ্রভম্‌ ॥ 
পরং তত্বং বিজাঁনাতি সৌঁহতিবর্ণাশ্রমীভবেৎ 1*১৬-১৭ই। 
ধিনি, শরীর ও ইন্দ্রিয়মমূহ হইতে পৃথক্‌, সর্বসাক্ষী, (প্রাতিভাঁসিক 
ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত' পারমাথিক বিজ্ঞানক্ূপ ম্ুখ- 
স্বক্পুপ, দ্বগকাশ, পরমতত্বকে অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্পাশ্রমী 
হইতে পারেন । 


“যো বেদাস্তমহাবা প্যশরবণেনৈব কেশব। 
আত্মানমীশ্বরং বেদ সোহতিবর্ণাশ্রমীতবেতৎ 1৮১৭-১৮২ 


হে ফেশব যিনি বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবপণধাব্রেহ আপনাকে 
ঈশ্বর বলিয়। বুঝিয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণীশ্রমী হইতে পারেন । 
“যো ইবস্থাত্রয়নির্ঘবক্ত মবস্থাসাক্ষিণং সদ । 
মহাদেবং বিজানাতি সোইতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥৮১৮-১৯ 
যিনি (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই ) তিন অবস্থাবিনিমু'্ত। 
এবং (সকল) অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ মহাপ্দেবকে (শ্বপ্রকাশ পরমাত্সাকে ) 
("আমিই সেই; ব্লিয়।) অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্দাশর্মী 
হইতে পারেন । 
“বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকলিতাঃ। 
ন।ত্বনো বোধরূপস্য মম তে সন্তি সর্বদা ॥ 


ইতি যো বেদ বৈদাত্তৈঃ সৌইতিবর্ণাশ্রমী ভবে 1৮২০) । 
যিনি ( উপনিষৎ প্রমাণ ) বেদাস্তশান্ত্রের দ্বারা অবগত হইয়াছেন 
যে (ব্রাঙ্গণা্দি) বর্ণ ও (ব্রঙ্গচর্ণ্যাদি) আশ্রম, মাসাছার! এই দেহে 


* ট্া্লাতিত পুন্তকে ''পারমাঁধিকবিজ্ঞানস্থথাক্মানং” ও “পরতত্বং" এইরূপ পাঠ 
জাছে। 

+ উত্ত পুস্তকে ণঅবস্থীত্রয়সাক্ষিণং এইরূপ পাঠ আছে। শৃতসংহিতার 
তীকাকার মাঁধবাচার্য 'অবস্বাঞয়। এব শ্ুবণ, মনন ও নিদিধাসন-- এই তিল “আত্মবেগন- 
স্রম?? বুঝিয়াছেন। তদমুদীরেই অনুবাদ কর। হইল। কিন্তু বিবেকচুড়ীঘশি প্রতৃতি 
প্রন্থর সংস্ক।র আসিলে, জাস্রৎ হ্বপ্প ও সুযুপ্তির ফখাই মনে হয়। 


বৈশাখ, ১৬২৭ । ] জীবন্মুক্তি-বিবেক | ২৫৭ 


পরিকল্পিত হুইয়াছে-_-তাহারা কোনও কালে বোধস্বরপ আমার 
(ধর্ম) নহে) তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন। 

“আদিত্যসনিধৌ লোকশ্চেষ্টতে ম্বয়মেব তু। 

তথা মৎসন্িধাবেব সমস্ত চেষ্টতে জগৎ ॥ 

ইতি যে! বেদ বেদাস্তৈঃ সোহতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ 1” ২২২২ 

£সুর্য্যের সারিধ্যে সংসার যেরূপ আপনিই কর্মরত হয়, সেইরপ 

আমার সান্লিধ্যে সমস্ত জগৎ কম্মুরত হয়”*--ধিনি বেদান্ত বাক্যের 
সাহায্যে ইহ! অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন। 

“ন্ুবর্ণহারকেমুরকটকন্বন্তিকাদয়ঃ | 

কল্পিতা মাঁয়য! তহজ্জগন্মঘ্যেব সর্বদা | 





ইতি যে বেদ বৈদাস্তৈঃ সোহতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥”২২-২৩ 


যেক্ুপ হার, কেয়ুরঃ বলয়। স্বস্তিক (ব্রিকোণাক্কৃতি অলঙ্কার- 
বিশেষ) প্রভৃতি অলঙ্কার সুবর্ণে কর্পিত হয, সেইরূপ জগৎ সর্বদাই 
মায়াঘারা আমাতে কল্িত হয় পহিযাছে+যিনি বেদাস্ত শাস্ত্র হইতে 
ইহা অবগত হইয়াছেন তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে থারেন। 


“গুক্তিকায়াঁং যথা তারং কল্লিতং মায়য়া তথা । 
মহদাদি জগন্মায়ামরং ময্যেব কল্লিতয্‌ ॥ 
“ইতি যে! বেদবেদান্তৈ সোইতিবর্ণাশ্রমী তবে ॥২৪-২৫ 


"যেরূপ শুক্িকাতে রজত (মুক্ত1) কল্পিত হয়, সেইরূপ মহতস্থ 
হইতে আরম্ভ করিযা £ পঞ্চমহাঁভূত পর্য্যন্ত) মায়াময় জগৎ আমাতেই 
কল্পিত হইয়াছে”__যিনি বেদাস্থ শান্তর হইতে ইহা অবগত হইয়াছেন, 
তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন । 








পপ 


* খর্থাৎ শৃর্ধা যেমন সংসারের প্রবর্তক হইয়াও বাস্তবিক প্রবর্থক নছেন, সেই 
কপ আমি কর্ত। হইয়াও বান্তবিক কর্তী নহি,_যিনি এইরূপ বুঝিয়াছেল। 

+ মাধযচীর্ঘয 'তার। শো 'রলচ' বুঝিয়াছেন, কিন্ত অভিধানে এ অর্থ পাওয়া 
গেজ লা। যুদ্ধ অর্থ পাওয়া খাছ এবং তাহাতে অসংলগ্প হু ন1| 


২৫৮ উদ্বোধন ৰ [ ২ংশ বর্ব-ঃর্ঘ সাখ্যা। 


“চাণ্ডালদেহে পঙ্াদিশ রীরে বরঙ্ষবিগ্রছে, 

অন্যেযু তারতম্যেন স্থিতেষু পুরুযোভম। 

ব্যোমবছৎ সর্ধদ! ব্যাণ্ডঃ সর্ধবসন্বন্ধবর্জিতঃ।২৬ 

একরপো মহাদেবঃ স্থিতঃ সোহহং পরামুতঃ | 

ইতি যো বেদ বেদাস্তৈঃ সোংতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ 8২৭ 

“ছে পুরুযোভম, যে সদৈকরপ শ্বপ্রকাশ পরমব্রঙ্গ। চণ্ডালের 

দেহে, পগুগ্রভৃতির শরীরে, ব্রাহ্মণের দেহে এবং উত্তমাধম (শ্রেণী) 
নিবন্ধ অন্যান্য জীবের দেহে, আকাশের ন্যায় সর্বপনগদ্ধশু্য হই 
সর্বদা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই অমর অবিনশ্বর পরযরক্ষই 
আমি”__যিনি বেদান্তশান্্ হইতে ইহা আবগত হইয়াছেন, তিনিই 
অভিবর্ণাশ্রম হইতে পারেন । 

“বিনষ্টদিগ জমস্তাপি যথাপূর্বংবিভাতি দিকৃ*। 

তথা বিজ্ঞানবিধবন্তং জগন্মে ভাতি তন্রহছি।২৮ 

ইতি যো! বেদ বেদাস্তঃ সোহতিবর্ণাশ্রমীভবেৎ |” 


“( গ্রহনক্গব্রগত্যাদি দর্শনে ) দিগ্ভ্রম অপগত হইলেও (সেই জ্রমের 
সংস্কীরবশতঃ যেমন কোনও) দিক্‌ পূর্বের ম্তাঁষই অনুভূত হয়, সেইধপ 
তত্বসাক্ষাৎকার হেতু দৃশ্ঠমান জগতের ভ্রম আমাণ নিকট নিবৃভ 
হইলেও, ( অজ্ঞাদের বাধিতাঙ্ুবত্তি বশতঃ ) ভগৎ্ আমার নিকট 
প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু বস্ততঃ জগৎ নাই”--যিনি বেদাস্তশাস্ত্রের 
সাহাঘ্যে এইরূপ অন্কুভব কবেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রষী হইতে পারেন। 





(ক্রমশঃ) 





সাত 


* আনন্দাশ্রমের উভয় সংগ্করপেই “তৃকৃভয” ও “বথাপূর্বা!” পৃঠ আছে | উভয় পাঠই 
ছুষ্ট। লুতসংহিত1 হইতে শুদ্ধপাঠ উদ্ধত করিয়া মাধষাঁচাধ্যের ব্যাথ্যানুসারে জনুব।দ 
প্রদত্ত হুইল। 








স্বামী প্রেমানন্দের পত্র 


রামকষমঠ। বেলুড় । 
২৯৩১৭ 


কলযাণবরেষু-_ 


শ্রীমান বি-- তোমার চিঠি পাইলাম। স্প্রে যা আসে উহা 
অনেক সময় সত্যও হয় আবার কখন কখন বা মিথাও হয়। স্প্রে 
কিদেখলে না দেখলে তাতে কি আসে? সহজ সত্য--প্রত্যক্ষ 
বিষয় নিয়ে জীবন প্রস্তুত কর, চর্রিএবান্‌ হও। যার তার সঙ্গ কর! 
ভাল নয়। যদি লোক চিনিবার শক্তি না থাকে তবে নিজ ভাব 
অনেক সময় নষ্ট হয়। ছেলেদের নিয়ে ঠাকুয়ের কথ। আলোচন। 
করা ভাঁল। সাধু-সন্ন্যাসী স্প্রে দেখা ভাল, খুব উত্তম। স্বপ্নের 
কথা যার তার কাছে বল! কিন্তু ভাল নয়। যা দরকার প্রীশীঠাকুরের 
কাছে জানাবে। তিনি কৃপা করে সব জানাবেন এবং বল ও শক্তি 
ছেবেন। 
এখানকার সবাই 'ভাল আছে । শ্ত্রীযুক্ত তু--খুব পণ্ডিত ও সিদ্ধ 
লোক। তিনি সম্প্রতি এখানে আছেন। তাঁকে তুমি চিঠি লিখো। 
আমার কথা কিছু বলো! না। দেশ ঠাকুরের ভক্তি প্রেমে ভরে যাক্‌। 
অগৎ শান্তির আশ্বাদে আনন্দে নৃত্য ককুক। তুমি আমাদের ভালবাসা 
জানিবে ও সকলকে দিলে । ইতি 
শুভাকাজ্ষী-_ 
প্রেমাশন্দ। 


(২) 
বেলুড়যঠ 
১১]৪।১৭ 
শ্লেহভাজনেযু__ 
শ্রামান্‌ রা তোমার প্র পর়িলাম। ভোমার ঠিক ধ্যান শীত্রই 
হইবে, কোন তয় নাই। যে ভগবানকে চিন্তা করে ঈশ্বরই তাহাকে 


৬? উদ্বোধন | [ৎ২শ বর্ম--৪র্থ সংখ্যা । 








ধ্যান করিবার শক্তি সামর্থ্য দেন। সংসঙ্গ, সতমনবুদ্ধিও তিনি প্রেরণ 
করেন। তুমি ধ্যান করিতে বিরত হইও না। যনই সৎসঙ্গ, 
সদৃগুরুন্ন কান করিয়া, রাস্ত| দেখাইয়া দিবে। অবগবমত তোঁষার 
পত্র পাইলেই উত্তর দিব। তুমিও সকল কথা নির্ভয়ে খুলির| লিখিও, 
কোনও ভয় ভাবন! নাই। যাহার! ঈশ্বববিশ্বাসী এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাম 
ক্রোধ তাহাদের কি কবিবে? চিন্তা কত্রিবে আমরা ভগবন্দাঁস, 
বিশ্বনাথের সন্তান--মদনাস্তক শ্লপাণিব ছেলে! তবেই দেখিবে 
এ কামক্রোধগুলে। দেশছাড়1 হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা-_ 
“বাম! রস্ভ। তিলোভম] যদি মন ছলে, 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মন কভু নাঁছি টলে।” 
এই মহামন্ত্র সর্বদা আওড়াইবে, সব শঙ্কা! চলিয়া যাঁইবে। 
যে রূপ তোমার ভাল লাগে তাহা হৃদয় মধ্যে বসাইয়া ধ্যান করিয়া 
যাও। একটু জোর করিয়া যমশারির মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিও । 
অভ্যাঁস হইয়া গেলে ধ্যান না৷ করিয়া! থাকিতে পারিবে না, উহাতে 
মন্তা পাইবে । তোমার থুব ভক্তি-বিশ্বাস হউক ইহাই প্রভুর নিকট 
আমার প্রার্থনা । ভগবাঁন্‌ সর্বদা তামার রক্ষা করুন। আমর। 
তাল আছি । তুমি আমাদের শ্গেহাশীব্বাদ জাঁনিবে। ইতি 
গুভাকাজ্কী-_ 
প্রেমানন্দ | 


সংবাদ ও মন্তব্য | 


ভুবনেশ্বর শ্রামকঞ্চ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিগত ম!্ 
মাসের সংক্ষিপ্ত কাধ্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উঞ্ঞ মাসে 
সর্বসমেত ১৪৬৫ জন রোগী উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে নুতন 
রোগীর সংখ্যা ৮৬৫, (পুরুষ ৫১৯, স্ত্রী ৩৪৬)। প্রাত্যহিক নূতন 
রোগীর গড় সংখ্য। ২৭৯ এবং নূতন পুরাতন উভপ্নের গড় উপস্থিতি 
৪৭২৬7 আলোচ্য মাসে ছুইটী অস্ত্র চিকিৎলা৪ জ্ইয়াছে। 


পি এরর 





স্বামী অদ্ভুতানন্দ 


_জোন্ঠ, ২২শ বর্ষ! 


আদর্শ ও কর্মজীবন । 
(স্বামী গুদ্ধানন্ন ) 


স্বামী বিবেকানন্দ ছ্িতীঘবাব পাশ্চাত্যদেশে গমনের পূর্বরাত্রিতে 
বেলুড় মঠের সাঁধু ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটী সাবগর্ড 
উপদেশ দেন তাঁহার কিষদংশ “ভারতে বিসেকা নন্দ গ্রন্থে “সন্ন্যাসীর 
আদর্শ ও তৎসাধনেখ উপাধ-_নাষে প্রকাশিত হুইয়াছে। এ 
উপদেশের মধ্যে একটী কথার আজ আমর আলোচনা করিব । মহা- 
পুকষগণেব এক একটী কথার তিতর এত সারতত্ব নিহিত থাকে যে, 
উত্তমবূপে প্রণিধান কৰিলে তাহা লইয়! মাসের পর মাস ও বৎসরের 
পর বত্সব আলোচন! চলিতে পারে, তাহাতে উহার নৃতনত্ব নষ্ট হয 
না, ববং আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা ও পূর্ববাজ্জিত জ্ঞান হইতে এ 
উপদেশের নৃতন নূতন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত পাইতে পাঁরি এবং আমাদের 
ও আমাদেণ বন্ধুবান্ধবগণের কর্মজীবনে এ উপদেশের প্রয়েগেন্প অনেক 
প্রণালী ও কৌশল আবিষ্কাব কবিতে পারি । শুনা যায়, স্বামিজী স্বয়ং 
তগবান্‌ শ্রীরাম্কঞ্চদেব-কখিত 'হাতী নাবাঁধণ ও মাত নারায়ণের। 
আপাতপ্রতীয়মান সামান্য দৃষ্টান্তটী অবলম্বন করিয়া তাহার গুরু- 
ভ্রাত্গণেব সহিত কয়েকদিন ধরিয়া! আলোচনা করিয়।ছিলেন এবং 
তত্প্রসঙ্গে এ দৃষ্টাস্তের দ্বার] শ্রারামকুষ্ণদেব কর্তৃক স্বাধীন ইচ্ছা ও 
অধৃষ্টবাদ প্রভৃতি দর্শনশাক্ত্রের ক্রটিল সমস্যাগুলির উত্তমৰপে সমাধান 
হইয়াছে বুঝাইগ্ছিলেন। 

যাহ! হউক, আজ প্রা বিংশ বর্ষ পবে ম্বামিনীর এ একটী কথার 
উপর আরু একবার প্রণিধান করিব--নির্জনে বমিযা নহে, জনবহুল 
সভায় বসিয়াও নহে-কল্পনার চক্ষে। হে উদ্বোধনের পাঠকপাঠিকাগণ, 


২৬২ তাদ্বাধন ও [২২শ বর্ষ-_৫ম মংথা | 


স্যার রর পা”... ৮. 


আপনার! আমার এই প্রণিধানের সময় বর্তমান আছেন দেখিয়া। 
আপনারাও অবহিত্ত হউন এবং ধীঁহান সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ 
এ উপদেশ উচ্চারিত হইয়াছিল, তিনিই আমাদিগকে তাহার 
উপদেশের তাথ্পধ্য বুঝিতে সহায়তা ককন। 
কথাট। এই,_ঠিক ভাষাটী মনে নাই তবে ব্যাপারটা এই, 
স্বামিজী আমাদিগকে ছুইটী জিনিষ হইতে একই সময়ে সাবধান হইবার 
অন্ত বলিতেছেন । বলিতেছেন, (কর্শজীবনের খ.টিনাটি লইয়া ব্যস্ত 
হইয়া নিজ উচ্চ আদর্শ ভুলিও না_-আবাঁর একটা অসম্ভব আদর্শ 
ধরিয়| বসিয়। কর্মজীবনের উৎসাহ হারাইও ন1।) 
আঁমর! নিদ্রাতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়! সারাদিন এবং কতক রাৰ্রি 
পর্য্যন্ত নান! কর্ম লই ব্যস্ত থাকি-_নানা কর্মের জন্য ছুটাছুটি করি। 
এই কর্মের হাত হইতে কাঁহারই বড় অব্যাহতি নাই, তবে দেশ কাল 
পাত্ত অবস্থা প্রভৃতির তেদাস্থুসারে কার্ষোযব্র কিচু কিছু বকমফের হয় 
মাক্র। অন্ন বস্ত্র আচ্ছাদন নিজের জন্ত ও আমার? বলিয়া যাহাদের 
উপর বুদ্ধি) তাহাদের জন্য__ইহাঁব চেষ্টাই মানুষের প্রাথমিক চেষ্টা । 
তুমি একট! জন্গলে পড়িয়া চলিয়াছ_-তোমার প্রথম চেষ্টা হইবে, 
আজ কিসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিব, আজ কোথায আশ্রষ লইয! শীতাক্তপবর্ষা- 
হিংত্রজন্ত আদির হস্ত হইতে রক্ষা পাইব--আজ গায়ে কি দয প্রবল 
শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিব --1:0090115) ০1011011709 19906- 
10--এই তিনটীই মানবের প্রথম আবশ্যকীয় । উহাদ্েরই উতকর্মে-_ 
ভাল থাইবার, ভাল পরিবার ও ভাঁল বাস কবিবার স্থানের অন্বেষণেই 
এই জটিল সমাজযস্ত্রের বিকাশ এই তিনটা মূল প্রযোজন সিদ্ধ না হইলে 
সভ্য বা অসত্য কোন প্রকার জীবনযাত্রীই অমম্ভব। ক্রমশঃ ইহাদের 
সহিত কতকগুলি সাময়িক প্রয়োজন আসিয়া জুটে _যথা শ্বাভাবিক 
সুস্থতার ব্যত্যয হইয়া বোগের উৎপত্তি হইলে তাহার প্রতীকার জন্য 
চেষ্টাহয়, তখন আহার ব্যতীত আবার ওষধ খুঁজিতে হয়_-যা-তা আহার 
করিয়া! ক্ষুত্রিবৃত্তি করিলে চলে না, পথ্য খুঁজিতে হয়। এক স্থান হইতে 
আর একস্থানে যাইতে হইলে প্রথম পদব্রজে চলে_-পরে জলবাধ। 








জ্যেষ্ঠ, ১৩২৭।] আদর্শ ও কম্মজীবন। ২৬৩ 








পাইলে নৌকা, জাহাজ প্রন্ভৃতি নির্মাণ করিবার চেষ্টা আবাব দ্রুত 
যাইবার জন্ত বা আরামে যাইবার জন্য নানাবিধ পশুকে বশ করিয়া 
তদারোহণে অথবা বিভিন্ন পশুবাহিত বা নরবাহিত যানে যাতায়াতের 
ব্যবস্থা । এইরূপে ক্রমশঃই বাপ, তাড়িত গ্সৃতি শক্তি 
আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তৎপরিচাঁলিত ট্রাম, এপঞ্রিন, মোটর প্রভৃতির 
উদ্তব। আজ আবার বিজ্ঞানের কলাকৌশলের অত্যধিক উৎকর্ষে 
জলমধ্য দরিয়া বা আকাশের অতুযচ্চপ্রদেশ দ্বিয়াও মানবের গমনাগম্ন 
সম্ভব হইযাঁছে। 

ব্যষ্টির সমষ্টি হইতে সমাঙ্গস“হতির উদ্ভব । একজনকে নিজ সমুদয় 
প্রয়োজন নিজে নিজে নির্বাহ করিতে গেলে জীবনযাত্রা অতি কঠিন 
হইয়| ঈড়ায, এই কারণেই পরস্পরের সহায়তায পরম্পরের 
্বার্থসাঁধনেব জন্ত শ্রমবিতাগের পদ্ধতি প্রবন্তিত এবং পরিবার, সমাজ, 
জাতি প্রভৃতির সৃষ্টি হুইয়াছে। এইবপে ক্রমে ক্রমে জটিল সত্যতা ও 
সমাজের অভ্যুদ্য হইয়াছে এবং আমবা ইহার এক একটা ব্যষ্টি অঙ্গ- 
স্বরূপে দাড়াইয়াছি । বিভিন্ন মানবের মনে নিজ সুখ ও পরের সুখের 
জন্য যতপ্রকার বিাঁওন্্ প্রয়োজনের কল্পনা হইতে পারে, তাহারই 
কার্যে পরিণতির জন্ত নানা উপায় উত্তাবিত হহয়াছে ও হইতেছে । 
এইরূপে নানা কর্মের স্থষ্টি; এবং আমর! প্রত্যেকেই এক একটী নিদিষ্ট 
স্থানে অবস্থিত থাঁকয! এক একটী কর্তব্যপালনে নিযুক্ত হইয়৷ আছি । 

যাক, এখন কথা এই, আমরা যে পারিপাশ্খিক অবস্থার ভিতর 
অবস্থিত রহিয়াছি উহাই আমাদের কার্ধ্যকে সম্পূর্ণ নিয়মিত করিবে 
অথবা আমর! পারিপাশিক অবস্থাকে অগ্রাহ করিয়া নিজের খেয়াল 
অন্ুুসাঁণে, নিজের ভাবান্বপাবে উন্নতির দ্বিকে চলিতে থাকিব। বলা 
বাহুল্য, শ্বাযিজী যে আদর্শ ও কাধের মধ্যে সামপ্রস্কসাধন্র কথা 
বলিম্নাছেন, তাহা! এই সমস্যা সমাধানের জন্যই । 

মনে কর, আমি খুব দরিদ্দ অবস্থার লোক--আমাকে অতি 
কষ্টে জীবিকানির্বাহ করিতে হয় দৈনন্দিন অভাব পৃরণেই 
আমার এত সময় ও শক্তিক্ষয় হয় যে, আমি আমার জ্ঞানবৃদ্ধির 
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এবং এই জ্ঞানবদ্ধি করিয়া আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা উন্নত 
করিবার সময় অল্পই পাই । অথচ আমর আশে পাঁশে মধ্যবিত্ত 
ও ধনিগণকে দেখিয়া তাহাদের স্ুখসমূদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য দোথিয়। আমার 
পুর্বামাত্রায় লক্ষপতি হুইবার বাসনা জাগিতেছে । যদ্দি বাসনা তৃপ্তি 
না হয়, তবে অশান্তির পীমাপরিসীম! থাকে না। এক্ষেত্রে আমার 
কি কর্তব্য ? আমি কি আল্নাস্কারের মত দিব! স্বপ্র দেখিব-- 
বর্তমান কার্যে অপসন্ষ্ট ও তাহাতে অমনোযোগী হইয়া তাহার মত 
কল্পনা করিতে থাকিব যে, এই সাচপাব্রগুলি বিক্রয় কবিয়। ষে পয়সা 
হইবে তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ব্যবসায় অবলম্বনে খুব 
বড়লোক হইব--পরে বড়লোক হইলে এইরূপভাবে লোকজনেন্র 
সঙ্গে ব্যবহার করিব? এইবপ ঠিস্তা কারতে করিতে পদাধাতে 
কাচপাত্রগুলি ভগ্ন কারয়া তাহার দ্িবাশ্বপ্েত্র অবসান হইযাঁছিল 
ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার বড়লোক হইবাব আশা সমূলে 
নির্াংল ঢুহইয়াছিল। এক্ষেত্রে সে কল্সনাবিহঙ্গমকে একেবারে 
অবাধগতির স্বাধীনতা না দ্যা যদি উহাকে একটু সংঘ 
করিত, করিয়া যাহা ভাবিয়াছিল তাহার কতকটারও অনুষ্ঠানের 
চেষ্ট!! করিত, তবে সে আশান্ুবপ না হউক, কিযৎপরিম[ণে 
তাহার অবস্থার উন্নতিসাধনে নিশ্চিত কৃতকাধ্য হইত। পক্ষান্তরে, ষে 
কেবল উপস্থিত অবস্থা বা উপস্থিত বার্যে এতদূর মগ্র যে, চিন্তার 
এতটুকু অবসর লয় না, তাহাবও অপরের উন্নতির অবস্থা দেখিয়া 
বাঁসন। জাগে বটে, কিন্তু চিস্ত।শক্তির বিকাশের অভাবে বর্তমান 
হইতে ভবিব্যদ, টির সামান্য চেষ্টা পর্যযস্ত সে করে না--তাহাঁর মুখে বেবল 
015০008], 015061০8] কথাটাই শুনা যাক, কিন্তু সে নিজে বতটুকু 
যাহা করিতেছে, তাহা উপরেও যে 1)800০51 আছে, ইহা] সে 
ঝুকিতেই পাবে না। উপরন্ত সে নিজে বর্তমান অবস্থায কেবল 
অশান্তিতে জবলিয়৷ পুড়িয়। মরে । এখানে কি মধ্য-স্থাঁ অবলম্বনীয়্ 
নহে? অর্থাৎ আমাদের বর্তমীন অবস্থার ভিতরে উপাস্থৃত অভাৰ 
মিটাইবার জন্য সমুদয় সময়টুকু ব্যয় ন! করিয়া তাহার মধ্যে কিছু 
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সময় যাহাতে নিজের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইতে পারে এমন কিছু 
শিক্ষ। কবিয়_ শ্ুযোগ উপস্থিত হইলে সেই শিক্ষা সধ্যবহাঁরে 
গ্রবৃত হওযাই কি বাঞ্চনীয নহে? আবার সেই অবস্থা হইতে আর 
একটী, তারপর আর একটী উচ্চতব সোপান ধরিতে হয়-ইহারই 
নাম আঁদর্শ ও কর্মজীবনে সামঞ্জস্য করিয়া চলা । 

আপাততঃ মনে হইতে পারে, “অসম্ভব আদর্শের দিকে লক্ষ্য 
করিও না, এই কথা বলিলে যেন আদর্শকে কু কবা হয়--আদর্শ ও 
কশ্মুজজীবনের ভিতর একটা 'াপোষেব চেষ্টা কবা হয়-কিন্তু এরূপ 
আপোষ ত কখনই অন্ুমোদ্নীয হইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে 
শ্বামিজীও পূর্বোক্ত থা দ্বার কোনবপ আপোঁষ করিতে বলিতেছেন 
না। আদর্শ খুব উচ্চ রাখ-কিন্তু উহ|কে ধারণার জন্য সোপানা- 
বলম্বনে উঠিতে হইবে-- শন্তে লক্ষপ্রদান করিলে হাত পা ভাঙ্গিবাবই 
অধিক সন্ভীবনা। পক্ষাস্তরে, যদি বিছুমাক্র বল্পনা আমার না! থাকে, 
কেবল দিনগত গাপক্ষষ করিযাই ঘদি আমি যথেইই করিলাম 
বলিরা মনে করি, তবে 'উন্নতি' শব্ট! আমাদের অভিধান হইতে 
একেবারে ভঠাইবয।ই দিতে হয়। 

ব্যক্তিগত বধয়িক উন্নতির বিষয়ে খা” কাথ5 হুইল। ব্যঞ্জিগত 
আধ্যাগ্সিক উন্নতিব সন্বন্ধেও তদ্রপ-_ আর সমগ্রিগত সামাজিক বা 
রাজনৈতিক জীবনেও এই নাতির প্ছুমাত। ব্যতিক্রম নাই । মনে 
কর, আমি শাস্সাঁদদ শ্রবণ বা তদদ্াযনের ফলে বুবিলাম যে, 
মুক্তিলাভ আমান «ঘীবনেপ চবম লক্ষ্য-_আব ব্রহ্গের সহিত নিজের 
অভিন্নতা উপলব্ধি হইলেই আহা ঘটিতে পারে--এই অভিন্নতা 
উপলব্ধি নিব্বিকল্প স্মাধিপাঁভ হইলেই হইতে "াবে এবং তাহার উপায় 
আবাব সব্বকন্ম পারত্যাগপূর্বক আত্মতত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদ্দি- 
ধ্যাসন। এখন আমি ঘোর€ম্মী সংসারী - কর্ম্মত্যাগ কবি কিন্ধপে? 
অতএব ভাবলাম, নুর্তিলাভ আমার পক্ষে অসন্ভব_-এবিবয়ে আমার 
পক্ষে কোন চেষ্টাই সম্ভব নহে, কারণ, আমাকে এই সকল কার্ধ্য 
এখন করিতেই হইবে-.বদি পরজদ্মে কখনও সুযোগ হয়, মুভির 
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চেষ্টা দেখা যাইবে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া সন্নাস' হইতে 
না পারিলে যখন 'এই জ্ঞানসাধন অসম্ভব--আর আমার ত্বারা 
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ সম্তাবিত নহে, তখন আর আমার মুক্তিলাঁভের 
চেষ্টারূপ ধুটতার কি ফল? যদ্দি ঈশ্বনেচ্ছায কথন সন্ন্যাসী হইতে পারি 
ত ওসব দেখা যাইবে । এখন উহ] শিকেষ তোলা থাঁক। একজন হয়ত 
এইরূপ ভাবিল; আর একজন আবার এঁবপ শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে 
নিজের বলাবল, মনের বেবাগ্য কতদূর এ সকলের কিছুমাত্র 
বিচার না করিয়া স্্রীপুজাদিকে ভাসাঁইযা দিয়া গৈবিকধর্ণে বসন রঞ্জিত 
করিযা কাঁশী বা হবিদ্বাব যাত্রা কবিল এবং নি উদ্ববপুরণের 
এবং শরীবররক্ষার চেষ্টাধ বিব্রত হইগ্লা, যে কর্ম কবিতেছিল তদ্পেক্ষা 
অনস্তগুণে অধিক কর্মে স্থষ্টি কবিযা বসিল, ব। কঠিন রোগগ্রস্ত 
হইয়া পুনরাঁয় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিজনবর্গের ঘোবতর 
অশাস্তিব কারণ হইয দরীডাইল । মহ! মহা মনীষিগণ পর্য্যস্ত সময়ে 
সময়ে এবিষয়ে পথনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া যোহগ্রন্ত হইযা পড়িযাছেন। 
ভগবদগীতাটা কি? ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বাব পাব বুঝাইতেছেন, 
মুক্তিই জীবনের চবমাদর্শ-আবাব সঙ্গে সঙ্গে তীাহাব পক্ষে 
গৃহস্থ ক্ষত্রিহোচিত ধর্মমযুদ্ধের অনুষ্ঠান অবশ্ঠকর্তব্য বলিয়া উপদেশ 
দিতেছেন।। অর্জন বুঝিতে না পারিয়া বাঁক বার এই গ্রন্থ 
করিতেছেন, - 
'জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন | 
তৎ কিং কর্ণ ঘোবে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥" 

ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিযা কি উপাযছে 
সর্ধবকর্শত্যাগ হইয়া ধান ও জ্ঞাননিষ্ঠালাভ হইতে পারে, তাহা 
বুঝাইতেছেন । ছুঃখেব বিষষ, আমবা গাতাঁশান্ত্রে মর্ না বুঝিয়া 
হয় সকলকেই বর্ষে প্রবৃত্ত করিঠে চাই, অথবা সঞঙ্লকেই কর্মত্যাগ 
কবাইতে চাঁই। কবে আমবা অধিকাঁববাদের প্রকৃত মর্ম বুঝিব। 

ব্যক্তিগত ধর্মজীবনে অসম্ভব আদর্শ অনুসবণের চেষ্টীয ক্রমাগত 
নৈরাশ্ত ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয না। এরূপ সাধক অনেক 





আজিম 
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দেখিতে পাওয়। যায়, যাঁহার। দিন রাত 'তাঁই ত আমার কিছুই হইল 
না' বলিয়া হা হতাশ করিতেছে । এরূপ না করিয়। আপাততঃ 
একটী ক্ষুপ্রতর আদর্শ লইয়া তাহাতে দৃঢপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্ঠা কর। 
যাহার ইচ্ছা, অধিকাংশ সময় ধ্যান ধারণাঁষ অতিবাহিত করিব, সে 
ছয মাস্কাল এবেলা একঘণ্টা ওবেলা একঘণ্ট1 বসিয়া ধ্যানাত্যাসের 
চেষ্টা করুক, পরবর্তী ছষনাঁদ সে এই অভ্যাস বৃদ্ধি করিয়া ছুই ঘণ্টা 
করিয়া করিতে পারে। আবার একবপ সাধক আছে, তাহার! 
অল্প সম্প যাহা সাধন করে, তাহাতেই তপ্ত - তাহাদের সার্দন যন্ত্রবৎ 
হইয়। গিয়াছে -খাঁনিকটা বসিষা ও মাল] ফিবাইয়া তাহার। মূনে 
করে, আমরা ভগ্বান্কে বীধিষা ফেলিলাঘ! তাহারদদের মনে 
বিচার নাই, চিন্তা নাই হৃদয়ে ব্যাকুলতা নাই, প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক 
নাই। এইরূপ হইলেও বিশেষ উন্নতি হয না-যেমন ক্ষেত্রে বহুদিন 
জল সেচন কপিলেও অজ্ঞাতসাবে উহা গর্ত দিয়] বাহির হইয়া যাঁয়। 
তদ্রপ এই তথাকথিত সাধনভজন বছদিন করিবার পব দেখ! যাইবে, 
যাহা ছিলাষ তাহাই প্রা আছি-_-কাম-ক্রোধলোত-যোহাদিও কমে 
নাই, আর ম্দযে বিবেক-ব্বাগ্া-শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমেরও বিকাশ 
বিশেষ কিছুই হয নাই। তাই বপি, খুব উচ্চ আদর্শ রাখ, কিন্ত 
তাহাকে কার্যে পবিণত করিবার জন্য বর্তমান অবস্থার মধ্য দিয়! 
চেষ্টা কর--কর্্দশযোগেব দ্বারা কর্্মত্যাগবূপ ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগে 
আঁরোহণের চেষ্টা কর। পথ দীর্ঘ বনিয়া ভয় পাইও না, অধ্যবসায়শীল 
হও--তোমাকে চরমাদর্শে পৌছিতে হইবেই হইবে -তাহার জন্য 
প্রাণপণে পাথেয় সংগ্রহ কর-- প্রস্তুত হও; অধিকাঁবী হও। সন্যাসী 
ন| হইলে জ্ঞানলাভ হয়না বলিতেছ, বেশ ত কর্মফলসন্ন্যাস করিতে 
শেখ দেখি--পরে প্রযোজন হয় স্র্মকেও ত্যাগ করিতে পারিবে । 
বলিতেছ, নাঁন। প্রলোভনে বেষ্টিত থাকিয়া তাহ'র প্রতাঁবকে অতিক্রম 
করা যায় না-কে বলিল? নিশ্চয়ই যাব--মহাজনগণ তাহার 
সাক্ষী | হয় না_-একথা বলও না। না হয়, মধ্যে মধ্যে সজনস্থাঁন 
হইতে নির্জনে গিয়া অভ্যাসের চেষ্টা কর--একটু বলসঞ্চয় করিয়া 
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সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আবার বলসঞ্চয় করিয়া এস! দেই ত্রক্গানু' 
ভূতি লাভই ত তোমার আদশ-সেই আদর্শ যে কোনফপেই 
হউক তোঁমাকে লাভ করিতেই হইবে। পার ত সরিষা 
গিয়া তাহার 'প্রাঁণপণ সাধনায় প্রবৃক্ত হও, কিন্তু সাবধান, 
ত্রক্রমেও যেন অন্ুতাপের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত বস্তরাঞ্জিব দিকে 
তাকাইও না-আর তাহা না পাব, যাহা বলিলাম তাহাই করিবার 
চেষ্টা কর। 

সমাজনীতিক্ষেত্রেও যে স্বামিজী পূর্বোভনীতি অন্সরণেব পক্ষণাতী 
ছিলেন, "লহ! তাহাব শত শত পত্রাবলি এবং ভারতীয় বক্তৃতাগ্লি 
মনোযোগসহকাবে অধাধন করিলেই প্রতীত হয। বর্তমান সমাজে 
শত শত দোঁষ বিদ্যমান দেখিযা সংস্কারক অদীব হইয়া সমাজের 
উপবধ গালিবর্ণ করিতে লাগিণ্ন -ব্রাঙ্মণকে ব্রাঙ্গণোচিত গুখ- 
সম্পন্ন দেখিতেছি না, অথচ অব্রাঙ্গণে তদুচিত বহুগুণবাঙ্ছি দেখিতেছি 
অতএব জাতিতেদ উঠাইঘা দাও, পরস্পব আদান প্রদান কবয়! 
বৈবাহিক সন্বদ্ধে আবদ্ধ হঠবা সার্বধভৌমিক ভ্রাতৃতাৰের প্রতিষ্ঠা 
কর--বলপুর্সবক বিধণাকে ব্রর্গচর্্যবত পালন কবানতে অনেকে 
পরদশ্বলিত হইতে ৮, অতএব বিণবাগণকে বিবাহ দাও, স্ত্রীগণকে 
গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখাতে ও তাহাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত 
রাখাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের ও মনের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে, 
অতএব তাহাদ্রিগকে মুক্ত করবিয। পুক্ুষবৎ্ষ সর্ধবিধ অধিকার দাও, 
তাহাদিগকে পুরুষলভ্য শিক্ষায় শিক্ষিতা কর। সংসারালভিজ্ঞ। 
বালিকাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ না কবিয? সে বিবাহেব মর্ম বুঝিলে-- 
স্বেচ্ছায় পতিনিব্বাচনের শক্তিনাত করিলে তাহাকে বিবাহ দাঁও। সাম্য, 
মৈত্রী ও স্বাধীনতাব বি্জযপতাঁকা উডাইঘ1 সর্ধব্র সামগ্জস্তেন প্রতিষ্ঠা 
কর। অপব্দিগকে বক্ষণশীল সমক্ষ বলিতেছে। যা! আমাদের আছে, 
সব ভাল-_যেনাস্ত পিতরো যাতা+--আমাদেব ণাপ দাদার! চিরকাল 
বাহ! করিয়া আসিতেছে সেই পথে চললেই আমাদেব কল্যাণ-_ 
নুতন, অ.নর্দিষ্ট, অপরিচিত পথে না গিয়া) অন্ধকার হইতে হঠাৎ 
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আলোয় না আলিম! পরিচিত পথে, চেনা অন্ধকারে চলাই ভাল। 
স্বামিজী এখানে কি করিতে বলিতেছেন দেখ -- 

“উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা 
যাক, অন্ত উপাষ নাই। তালমন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে, 
কিন্ত তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ও ছুঃখপূর্ণ সংসারের 
তরঙ্গে পশ্চা্পদ না হইষা একহস্তে অশ্রবারি যৌচন করেন ও অপর 
অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক 
জড়পিগবৎ সমাজ, অন্যদিকে অস্থির ধৈর্যাহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক 
কল্যাণের পথ এই ছুইয়ের মধ্যবর্তী ।” _পক্রাবলি ১ম ভাগ। 

এখানেও স্বামিজী মধ্যপন্থারই নির্দেশ কবিতেছেন। 

আঁঞজকাঁল কোন কোন লেখক স্বামিজীর গ্রন্থের নান। অংশ হইতে 
উদ্ধ'ত করিযা তিনিও যে ত্াহাদেবই মত একজন সমাজসংস্ক'রক 
ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন কবিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ- 
ভাবে কোন ব্যক্তির বক্তৃতা বা রচনা হইতে নিজ মনোমত 
স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয। তাহাকে নিজের ইচ্ছামত দাড় করান যাইতে 
পারে__বিশেষতঃ যদি উদ্ধ'তাংশগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিবিশেষকে 
লিখিত পত্রবিশেষের অংশ হয়_যাঁহা হযত '(লথকের সাধারণে প্রকাশ 
করিবার কোন কল্পনাই ছিল না। যদ্দি বলা যায়, তবে কি তিনি 
প্রকাশে একরূপ ও গোপনে অন্তরূপ মত পোষণ করিতেন? তাহা 
নছে। তবে সাধারণের নিকট সম্বোধন করিয়া বলিতে গেলে যেরূপ 
সংযমেব সহিত মতামত প্রকাশ কবিতে হয়, ব্যক্তিবিশেষকে লিখিত 
পত্রে সে প্রয়োজনের অভাব। বরং মধ্যপন্থাই যদ্দি তাহার যথার্থ 
অতিপ্রেত হয়, তবে পৃর্ববোক্ত অসম্ভব আদর্শের অনুসরণ ও বাস্তবপ্রিয়তা 
-এই ছুইটীর মধ্যে যাহাতে বেটীর অভাব, তাহাকে সেইটীর দিকে 
জোব দরিয়া তবে সাম্যাবস্থায় আনিবার চেষ্টাই হ্বাভাবিক। অতিরিক্ত 
রক্ষণশীল বা গৌড়াকে উদার গাবের কথা অতিরিক্ত মাত্রায় শুনাইতে 
হয়ঃ তদ্রপ অত্যুদ্ারকে পাম্যাবস্থায় আনিতে গেলে তাহাকে রক্ষণ- 
শীলতার উৎকৃষ্ট দ্রিকৃটী উজ্্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হয়। 

২ 
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রাজনীতিক্ষেত্রেও স্বামিজীর কথিজ এ* মধাপস্থার অন্রসূরণ প্রষোজ্য। 
একদল অদূর ভবিষ্যতেই ভাপতকে ম্বাধীন করিবার--সব্ধবিধ 
রাজনৈতিক অধিকাবের ভাগী করিবার আদর্শে আত্মহারা হইয়াছেন, 
আর একদল বলিতেছেন, তোমাদের বর্তযান অবস্থার আলোচন। 
কর, উপযুক্ত হইবার চেষ্টা কর--এখন তোযাদের স্বাধীনতা দিলে 
তোমরা তাহার মর্যযাদ! রাখিতে পারিবে না। অপরদণ উত্তর 
করেন, আমরা কি ভাঙ্গায় সাতার শিখিয়। জলে নামিব? অধিকার 
পাইলে দেখিবে, আমাদেব ভিতরও সর্বপ্রকার কার্যকরী শক্তির 
প্রকাশ হইয়াছে । আমাদিগকে ভুলত্রান্তি করিতে দাও--তবে ও 
আমর] উপবুত্ত হইতে পারপ্সিব। এখানেও সত্যটা এই ছুইযের 
মধ্যবর্তী । উচ্চ আশা, উচ্চ আকাকঙ্ষা জাগাইতে হইবে- সঙ্গে সঙ্গে 
দায়িত্বপূর্ণ কাধ্যও শিখিতে হইবে, তবেই উন্নতি করিতে পারিবে। 
আমরা কখনও কিছু কবিতে গাঁপিব না, অপরেই চিরকাল আমাদেব মুখে 
থাদ্য তুলিয়া দিবে, ইহাতেও যেমন ক্রমশ: শক্তিহীনতা আসিয়া 
চির-বালকত্ব থাঁকয! যায়, পক্ষান্তবে, রাতারাতি একগুন অনভিজ্ঞকে 
রাজ্যশাসনভাব [দলেও সেইবপ রাঙ্জেঃর বিশুঙ্খলত। অবশ্ঠস্ভাবী | মলে 
কর, আমি মনে করিলাম, আমাদের সকলেরই রন্ধন শিখ! আবশ্যক-_ 
আুতরাং প্বিবারের মধ্যে প্রত্যেককেই এক এক দিন বন্ধনের ভার 
দেওয়। হউক। এইবপ নিয়ম কইলে অনভিজ্ঞ পাচকের রঙ্ধনশিক্ষার 
সুযোগ দেওয়। হইবে বটে, কিন্ত হযত যধ্যে মধ্যে উপবাসে দিন যাপন 
করিতে হইবে । ইহা নিবারণের ছন্য কাছ উত্তম পে চালাইবার ষেমন 
বন্দোবস্ত রাখ। আবশ্তক, তেমনই তত্সঙ্গে লঙ্গে অনভিতেব শিক্ষারও 
বন্দাবস্ত থাকা উটত--কিন্ত একদিনে তাহার হাতে সম্পূর্ণ ভার 
দেওয়! ভুল । একদিকে যাহ:তে সব্বসাঁধারণেব ঘোনা) হয় 
শিথিবার 71১1)01101)11) হয় ভাহ| কবিতে হইবে, অন্থদ্িকে পাণপণে 
5010161)০% বজার রাখিতে হইবে। 
শ্বামী বিবেকানন্দের একটী উদদেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়েগ 
করিতে গেনে কিবপ হওয়। সপ্ভব তাদ্ববয়ে যে ষে কয়েকটী কথা 
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মনে উদয় হইল, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম । আশা! করি, 
আমাদের দেশের চিন্তাশীল মশীষিবৃন্দ ও ভবিষ্ততের আশাম্থল 
যুবকগণ বিশেষ প্রণিধানসহকাঁবে তাহার সমুদ্য উপদেশ আলোচনা 
করিবেন, এবং তাহা হইতে নুতন নূতন তাবরাজি লাভ করিয়া 
ব্যক্তিগত, সামাঞ্জিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে উহাদের 
প্রয়োগে নিজেদের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির কল্যাণের চেষ্টায় 
নিযুজ্জ হইবেন । 





ব্রমবিকাঁশবাঁদ 
( শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী, বি, এ) 


সমাজের গঠনপ্রণালী পর্্যালোচন। করিয়া দেশভেদে ও কালভেছে 
সমাজ সথদ্ধে বিভিন্র দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয় হইয়াছে । যেব্যক্তি 
অতি উন্নত অবস্থা হইনে ভাগাবিপধ্যযে দীন দৈম্তদশাষ উপস্থিত 
হয়--আর যে ব্যক্তি অতি দৈন্ত দশ! হইতে উন্নতি লাভ করিখা সমাজে 
বরিষ্ঠ হয়, এতছুভযের চিন্তা ও অনুভূতি যে সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কথায বলে, ব্রাজাঁব ছেলে হাজার দৈশম্তদশায় 
পড়িয়াও নিজেব আভিজাত্য, মর্যযাদা, সহদয়তা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি 
স্ৃগুণগুলি একেবারে বিশ্বাত হয় না, আর গরীপের ছেলে হাজার 
বড় হইলেও সহজাত হীনবৃষ্টি, ব্যক্ত", হৃদরহীনতা ও অভিমানের 
হস্ত হইতে একেবাপে অব্যাহতি পা নাঁ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের 
ক্রমাবনতি (1115০910101) ) ও ক্রমোন্রাতলাদ (০৬০]10010] ) সম্বন্ধে 
এই দৃষ্টান্তটা সুষ্ঠু প্রযোগ্জ হইতে পারে । অধিকাংশ পাশ্চাত্য পপ্ডিত- 
গণের মত এই যে, অতিহীন, পাঁশব ও বর্বরোচিত অবস্থা হইতে যৌন- 
নির্বাচনে, জীবনসংশ্রামের যোগ্যতায় এবং হুখান্বেধপে শাখামুগাদি 


২৭২ উদ্বোধন | ২২শ বর্ধ--৫ম সংখ্যা | 


অবস্থা অতিক্রম করিযা মানবকুল বর্তমান সভ্যসমাঁজরূপ অবস্থায় 
উপস্থিত হইয়াছে । আর প্রাচা পঙিতগণ জজ্দগভভীর স্বরে বলিতেছেন, 
“তোমরা অমৃতের অধিকাঁরী-কাল ও কর্খবিপর্যায়ে তোমরা হীন 
হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছ--আত্মন্বরূপ বিশ্বত হইয়। 
দৈ্যদশায় পতিত হইযাঁছ ।” সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ যুগবিভাঁগ 
এই ক্রমাবনতি অবস্থার শ্মারক ও জ্ঞাপক বলিষ] নির্ণাত হয় । 

যে সকল উতৎ্ককট দার্শনিক স্থট্টিব একটা আদি কল্পনা করিতে 
চাছেন, স্তাহার! যে ক্রমসংকোচের বিষয় চিস্বা ন। করিয়া ক্রমক্কাশের 
রূপ দেখিয়া যুগ্ধ হইবেন ইহা বিচিত্র নহে। বীজাঙ্ুরগ্ঠায়ে প্রাচ্য দর্শন 
কিন্তু ক্রমসংকোচ এবং ক্রষবিকাশ উভয় দিকৃই দর্শন করিয়াছেন; 
কিন্তু জীবহিতকল্পে ক্রমসংকোচবাদের পক্ষপাী হইয়া সমাজের 
সশ্ুখে আদর্শের উচ্চমহিয| জ্ঞাপন করিয়াছেন । ইহা আমবা ক্রমেই 
দেখাইব। আর পাশ্চাত্য জড দর্শন একমাত্র ক্রমাভিব্যক্তিবাদের 
পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া আদিস্থষ্টিকল্পনারপ দোষে ও মহাত্রমে পতিত 
হইয়াছে । অলাতচক্রবৎ ঘৃণিত এই স্বৃষটিপ্রবাহের আগ্যত্ত নির্দেশ 
করিতে যাইযা পাশ্চাত্য জড়বাদ্দিগণ একদেশদর্শিত। দোষে ছুই 
হইয়াছেন । 'আদিযান্‌* বলিলেই আকস্মিক উতৎপত্ভি' মানিতে হয়-_- 
তা চাই সাংখ্যের 'প্রক্কৃতি'ই মান অথবা জড়বাদীব 'পরমাণু, বা 
“ইলেক্ট্ণকেই আদি বলিয়। মান, কিছুতেই আকস্মিক উৎপত্তিরূপ 
ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। বীর্জাঙ্থুরন্তায়ে সংকোচ এবং 
বিকাশরূপ প্রবাহাকার। সৃষ্টি না মানিলে 'আকনম্মিক উতপত্বি'রূপ 
গ্রাহ-কবল হুইতে তোমাব যুক্তি লাভের সম্ভাবনা! নাই । সেইজন্য উদদোশ্য- 
হীন অন্ধ জড়শক্ির ক্রমবিকাশের কোন অর্থই বুদ্ধিমান অনুষ্।ন 
করিতে পাবে না । আজ্মজ্ঞ প্রাচীন প্রাচ্য খষিগণ চৈতন্য হইতেই 
জগতের অভিব্যক্তি নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ব্যষ্টি মানবজীবন অথব! 
সমষ্টি সমাজজীবন উভযবে আত্মার ক্রমাবনতি অবস্থা বলিয়াই নির 
করিয়াছেন। ইহজগতসর্ধস্ব পাশ্চাত্য পগ্ডতগণ আবার অতি হীন 
পশু -পক্ষী-সবীশ্ছপ অবস্থা হইতে যৌননির্বাচন ও যোগ্যতমের উৎর্তন- 
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প্রমাণ অবলম্বনে মানবজীবনের ও সঙ্বের ক্রমোমনতি জ্ঞাপন 
করিতেছেন । 

এই হ্বম্বমতের কোন্টী সতা-কোন্টী প্রমাণের অস্থকৃশ ও 
গ্রহণীয়। কোন্‌ মত গ্রহণে মানুষ ভ্রমোন্নতির পথে অবাধে অগ্রসর 
হইতে পারে তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রতাক্ষ অস্থৃভুতি 
ব্যতীত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা উপপত্তির গ্রহণ হইতে পারে না। 
আত্মার শ্বত্প বর্ণনা করিতে যাঁইযা অন্তশ্শ্তঃ আর্ধখবিগণ তাহাকে 
অহয়, সচ্চিদানন্নস্ব ্ূপ, স্তা-জ্ঞান-অনন্তশ্বরূপ বলিয়৷ নির্দেশ করির়া- 
ছেন। স্ই অদ্য় সচ্চিদানন্দ আত্মাই দেশকাপলনিমিত্ত বা নাযরূপাবলম্বনে 
'আপনাকে যেন দ্বিধা করিয়। (তদাত্মানং 'ষং ব্যকুরুত) ভ্রষ্টা ও মৃশ্যরূপে 
অবস্থান করিতেছেন। আপনাকে বলিদাঁন করিয়া (দ্রষ্টী ও ঘশ্বা- 
রূপে প্রতিভাত হইয়') ব্রহ্মা এই স্থুষ্টি গ্রকটন কবিয়াছেন, ইহ্থাও 
বেদে উক্ত হইয়াছে। জীবের যথার্থ ন্বরূপ যদি নির্পেশ আত্মাই 
হন, তবে ন্যষ্টি বা সমষ্টি মানবজীবন হে অচ্যুত আত্মার ন্বরূপ- 
বিচ্যুতি ইহা নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারে । জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ 
করিয়া! 'আদম্ইভের' যে পতন তাহাও জীবের স্বরূপবিচ্যুতির 
প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আত্মার এই দ্বিধা পরিণতি 
যদি সঠিক সিদ্ধান্ত বলিয়! গ্রহণ কর! হয়, তবে বলিতে হইবে যে 
জীব শ্বরূপবিচ্যুত হইয়া হীন হইতে হীনতর 'অবস্থায় উপাস্থত 
হইয়াছে । আত্মার যেন ক্রমসংকোচাবস্থা (1001007 ) উপস্থিত 
হইয়াছে। 

হিন্দুশান্তমতে এই আত্মাই যদি জীবের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া 
সিদ্ধান্ত হয়, তবে ক্রযাবনতি বা! ক্রমসংকোচবাদই প্রতিষ্ঠার যোগ্য। 
শ্বরপবিচ্যুতির শতসহঅ দৃষ্টাস্ত হারা খধিগণ প্রমেয় আত্মার যাথার্থ্য 
যেরূপে দৃস্থাপন করিয়াছেন শান্ুজ্ঞগণ তাহ অবশ্যই জানেন। 
আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, অচ্যুত আম্মা স্বরূপতঃ যদি বিচ্যুতই 
হইয়া থাকেন তবে ক্রমাবনতিবার্দ প্রমাণযোগ্য হইবে । আর 
জড়ের পরিণমন বারা যদ আত্মার ( চৈতন্ের ) বিকাশ হইয়া থাকে 
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তবে ক্রমোরতিবাদই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জড় হইতে চৈতন্যের 
বিকাশ হইয়াছে, একথা কোন জড়বাদী আজ পর্য্যস্ত প্রমাণ 
করিতে পারেন নাই। জড় ও চৈতন্য যদি পৃথক্‌ সত্তা বলিয়া কথিত হয়, 
(যাহ] সাংখ্য শান্ত্রেরও অভিমত) তবে একে অন্ঠাশ্রিত ও অন্যাভিভূত 
হইতে পারে মাত্র; স্বর্নপসত্তা কেহই ছাড়িতে পাবে না উভয়ের 
অনাদি পৃথক্ত্বই আহার প্রক্কষ্ট প্রমাণ! বেদান্তযতে আবার “একমে- 
বাদ্বিতীয়ংএই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা প্রমাণ করিতে জড় ও চৈতন্য 
বলিয়া কোন বিভিন্ন স্ত্ত। শ্বীকৃত হয় নাই। ইহারা বলেন, চেতন 
ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা ন1 থাকায়, ভ্রমবশেই দ্বৈতসত্তা কল্পিত হইয়। থাকে । 
সাংখ্য মতে জড় (প্রকৃতি) ও চৈতনা ( পুরুষ) অনাদি সত্তাদ্বষ 
(616108] 101)1165 ) স্বীকৃত হওয়ায়। জড় হইতে চৈতনে)বর 
অভিব্যক্তি হইয়াছে ( যাঁহ! পাশ্চাত্য জডবাঁদ্রিগণের মত) এরূপ 
অনুমান কবা যাঁয় না । বেদান্ত যতে ব্যবহাঁরকল্পলে একই চেতনাত্মা 
টা ও দৃশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। জড় দৃশ্য- চেতন দ্রষ্টা। 

চৈতন্ত ভিন্ন জড় হ্বয়ং কার্ধ্যক্ষম হয না- ইহা যদ্দি সত্য হয়, তবে 
জড় হইতে দ্র€্কা আত্মাব অভিব্যক্তি হইত পাঁবে না। অনাদি চেতন 
বা আত্মা অনাদি কাল হইতেই বর্তমান আছেন। যদ্দি বল, জড় 
পত্রিণাম প্রাপ্ত হইতে হইতে চেতনের অভিব্যক্তি তইয়াছে, তবে আমরা 
বলিব, জড়কে পরিণাম প্রাপ্ত কবাইতে পাবে এমন দ্বিতীয় পদার্থ 
নাই। আপন স্বভাবে জড়পরমাণু বা 6150010।)5 স্পন্দিত বা 
চালিত হয়-_-এরূপ বলিলে বলিব, এ বিষয়ে সমদৃষ্টাস্তের একান্ত 
অভাব। দ্রষ্টা নাই অথচ দৃশ্য আছে - এমন দৃশ্য থাক না থাকা 
সমান । দ্রষ্টা (চেতন) যর্দি জডের অভিব্যক্তিক্রমে জন্য বা উৎপন্ন 
সভা হয়, তবে দ্রষ্টা জন্মিবাব পুব্বেব অভিব্যক্তি অনুমানের অযোগ্য 
হইয়া! পড়ে। উৎপর পদ্দার্থ ধ্বংসশীল হওয়ার চেতনেব নিত্যত্বও 
অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। জ্ড়োৎপন্্ন বলিয়! অস্তে সকলি জড়েতে লন্ব 
হইবে, এইরূপ উপপত্তি সিদ্ধ হয়| পক্ষান্তরে, চেতনব।দ সমর্থনে 
বল। যাইতে পারে যে, চেতন হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অস্তে 
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চেতনে লয় প্রাপ্ত হয়। উভয় সিদ্ধান্ত সমবল হইলেও শ্রুতিসিদ্ধাস্ত 
চেতনবাদেরহই অন্ুকূল। জড়বাদের দিসদ্ধান্ত ন্বাধীনতর্ক প্রতিষ্তিত। 
যাহাহউক, আমবা এপর্্যস্ত বৃঝিলাম যে, প্রাচ্য সিদ্ধান্ত চেতনবাদের 
উপর, আর পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত জড়বাদের উপর উপস্থাপিত । 


এখন দেখা যাক্‌, এই জড় ও চেতনবাদ হইতে ক্রমোশ্নতি এবং 
ক্রমাবনতিবাদ কিপে বিস্তার লাশ কবিষাছে। প্রাচ্য দর্শন মতে 
অনাদি কাল হইতেই জীব, সমাজ, সঙ্ঘ, আচার। নাতি ও 
ধশ্মশাসন সত্যাদর্শে পর্ণভাবে বিবাজমান ছিল--প্রাক্কতিক বা যৌন- 
নির্বাচন প্রভৃতি কল্িত নিয়মে তাহা ক্রমে গড়িয়া উঠে নাই। 
জীব ও সমাজ ক্রমে কর্ম ও উপাসনাভ্রই হইয়া অধঃপতিত 
হইতে হইতে হীন হইতে হীনতব অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। 
অচ্যুত জ্ঞানাবস্থা হইতে বিচ্যুত জীবাবস্থা গু হইয়াছে । সত্য 
জ্রেতা্দি যুগবিভাগ এবং তত্তং যুগের মানব ও সমাঁজজীবলের 
বর্ণনা তাহাই ওঞ্মাণ কবে। পুরাণোক্ সৃষ্টিপ্রকরণে দেখা যায়, 
সনকাঁদি ব্রহ্গাব মানসপুক্রচতুষ্টুঘ জন্মগ্রহণ করিয়াই তপম্যানিরত-_ 
ক্রমে এক্সদীনতা প্রাণ্ত হইতেছেন। পরে প্রবত্তিমুখে অবস্থিত 
মন্বাদ্ি প্রজাপতিগণ দ্ৈবস্থষ্টিকল্পে দ্বৈতমুথে উপস্থিত হইয়াও 
তগঃসম্পন্ন প্রজাসকল স্ষ্টি করিলেন , তাহা দ্বাবা মানব, সমাজ ও 
ও সজ্বেব অতি উচ্চ অবস্থাই সুচনা কবে। মরীচি, কশ্তপ প্রভৃতি 
ঘ্বারা সৃষ্ট জীবকুল, মৃগ, সর্প, গস্ত, পক্ষী, মানব, দেবত। প্রভৃতি 
ক্রমন্তরে সঙ্জীভূত পৃথক পৃথকৃই দেখিতে চাই। ক্রমোদ্বর্তন 
হিসাবে তাহাদের পরিণমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনুস্তেতর প্রাণী 
মান্সই “ভোগ শরীব” বলিয়। নির্দিষ্ট হওয়ায় মনুষ্য এ সকল 
শরীর অবলম্বনে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রলয়া- 
বস্থায় স্থষ্টির বিভিন্ত্র বীজ বক্ষে কংবণরূপে সঙ্কুচিত হুইয়! থাকার 
কথা শ্রতিযুধে অবগত হওয়া যায়। ইহা ত্বারাও প্রমাণিত 
হর যে। পণ্ডঃ পক্ষাঃ সবীশ্থপ, শাখামগ, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্ত্রর, 
দে€তাদিরূপ গ্র্কষ্ট বিভাগের বীজ ব্রন্দেই কারণরূপে অবস্থান করে । 
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হৃষ্টি বিজদ্ভিত হইবার কালে জীবজন্ত, স্থাবরজঙ্গম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
বিকশিত হয। জীবকুল ভিন্ন ভিন্ন শরীর ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার লইয়াই 
জন্মগ্রহণ করে। ক্রমোঘর্ভন দ্বারা এক হইতে অন্যে পরিণত হয় না। 
হিন্দুশাস্্রমতে এইজন্য মানব বা সমাঞ্জেব অভ্যুদয়ে যৌননি্বাচন 
বা যোগ্যতমের উদ্বর্তুন রূপ কাল্পনিক নিয়মপ্রসঙ্গ দু হয় না। 
সত্য, জ্ঞাম। সংযম, তপস্যা, অহিংসা, দান, তিতিক্ষা ষে 
আদিস্্ট মানবের নিত্যসহচর, সে মানবসমাজে জীবনসংগ্রামের 
উদ্ভট কল্পনা যে একেবারেই স্তান পাইতে পারে ন।, তাহ পাঠক 
মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পুর্বকথিত আর্ধ্যসিদ্বান্ত যদ্দি সত্য 
বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য হয়, তবে স্ষ্টিব প্রথমে প্রকটিত 
মনুষ্যসমাজ অত্যুন্নঃ অবস্থাগ্যোতক হইবে এব” আমরা যে কাল 
এবং যুগ বিপধ্যয়ে ভ্রষ্টমতি হইয়া! হীনাবস্থায় উপস্থিত হুইয়াঁছি 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আর তখন যে জীবনসংগ্রামে সমর্থ 
করিবার জন্য সমাঞ্জে নীতি, রাজশাপন ও ধর্মশাসনের অভ্যুদয় হয় 
নাই ইহ1ও নিশ্চিত। ভূর্বল, দুীতিপরায়ণ জনসমাজকে বিভীষিকা 
প্রদর্শন করাইয! শাসনে রাখিতে হয, কিন্তু সবল ও সরলমন! 
জনগণের জন্য উক্তরূপ কঠোর শাসনের প্রযোজন নাই। ম্থতরাং 
'আদিতৃষ্ট জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত মাঁনবসমাঁজে জীবনসংগ্রামের কল্পনা হয় ন__ 
ব্যক্তিগত ও সম1জগত চরম শ্বাধীনতা তখন চিরপ্রতিষঠিত। 

যে সমাজে সকলেই নিজ নিজ গন্তব্য পথে, ধর্ম পথে, সত্য পথে 
অবস্থিত যে সমাজে প্রথমাবস্থা হইতেই প্রজ্ঞার অক্ষুগ্ন রাঙ্জত্ব, সে সমাজে 
আত্মজীবন বা জাতীয় জীবন রক্ষাকল্লে মানবেতর প্রাণীর কার 
জীবনসংগ্রামেব উদ্যোগ নাই। ইতর জীবের অন্রান্ত সংস্কারের ন্যায় 
অত্যুন্রত অত্রান্ত আদর্শজ্ঞান প্রাচীন মানবকুলকে সর্বদাই উন্নতির 
পথে পরিচালিত করে। সেই সমাজের স্বাধীনত! নিনষ্কুশ-_কাহাকে 
কোথাও ঠেকিয। শিখিতে হয় না। যৌননির্বাচনে অমান্গুব কখন 
মানুষ হতে পারে না, বরং উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতায়, জঘন্য যৌন- 
নির্বাচনে মানুষ ক্রমে অমানুষ ও পশু ত্বে পরিণত হুয়। পাশবাবস্থায় 
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নির্মম নিষ্ঠর ্বন্বযুদ্ধ জীবনের অভিব্যকিদ্তোতক হইলেও প্রাচীন 
আর্ধযসম[জে পে ঘন্বযুদ্ধের বিকাশ দেখা যায় না। বরং দেবাম্থরাদির 
সংগ্রাম ক্রমনিয় স্তরেই দুষ্ট হঘ! এই্রন্য বলিতে হয় ক্রমাবনতি- 
পথেই ঘোরতর ঘ্বন্থযুদ্ধেব সুচনা হুইয়াছে! 

হাববার্ট ম্পেন্সাঁর প্রমুখ জড়বাদী পঞ্ডিতগণ সিন্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, রাজ] বা বলবানের ভযে সমাজের ছূর্বল লোকগণ তাহাকে ভয় 
করে, পু্জা কবে, দেবতা বলিয়া সম্মান করে। ইহা হইতে কালে 
ঈশ্বরারাধনার হত্রপাত হইয়াছে! এদেশীয় মতে রাজা হইতেছে 
সমগ্র প্রজাশক্তির সংহতবিগ্রহ--“অষ্টাভিশ্চ স্ুুরেক্্াণাং মাত্রাভিঃ 
নির্মিতো নৃপঃ1” চীতে দৃষ্ট হয়, সমণ্ত দেবগণের সংহতশক্তি হইতে 
দেবী উৎপন্না হইয়াছেন, রাজাঁও তেমনি প্রজ্জাশক্তির স্ষরদৃবিগ্রহরূপে 
উদ্দিত হন। তিনিও আবার ব্রহ্গণ্যশক্তিত্বারা নিয়ন্ত্রিত! রাজশক্তি 
সর্বদাই প্রঙ্গাগণের অভ্যুদয়ে পবিচালিত। পপ্রজ্ানামেব ভূত্যর্থং” 
ইত্যাদি উক্তি তাহার প্রমাণ । প্রাচীন হিন্দুনমাজের আদর্শ দেখিযা 
মনে হয় না যে ক্রমবিবর্তন দ্বার] সমাজে রাজা প্রজারূপী ব্যবস্থার 
অভ্যুদয় হইয়াছিল। যে প্রাচীন আধ্যসমাজে চৌধ্য, দ্যুত, পরপীড়ন, 
বতিচাব প্রভৃতির প্রাবল্য দুষ্ট হয় ন!- পক্ষান্তরে) যে সমাজে ধর্ম ও 
নীতি ভিত্তিস্থানীয় সেখানে কোনরূপ দৌর্বল্য বা ক্লীবতার প্রগব 
কল্পন। কর। যায় না। প্রজাকুল ভয়ে ভযে বাঙ্জাকে মান্য দিতে সমাজবদ্ধ 
হয় নাই। বরং সমুন্রত প্রাচীন মানবসমাজ রাজাকে নীতি, ধর্ম ও 
মর্ধ্যাদার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত কদিযা, ব্যক্তিগত শ্বাধীনতাঁর সমধিক 
প্রসারই দিয়াছিলেন। সুতবাং অভিব্যক্ষিবাদের সিদ্ধান্ত দর্শনে 
ইহাই অনুমিত হয় যে, পাশ্চাত্য জগতেই এপ রাজ' ও ঈশ্বর ভাবের 
আবির্ভাব হইয়া থাকিষে। ভারতবর্ষে কেবল পাশববলে বলীঘান্‌ 
রাজার অভ্যুদয় হয় নাই , কারণ, এদেশে রাজা ধর্খের মুদ্িমান্‌ বিগ্রহ 
বলিয়া এখনও পুজিত হন__তাহার দর্শন পুণ্যদর্শন বলিয়া কথিত হয়। 
প্রবৃত্তি নিবৃত্ভিকপ ধর্মমাধন্ম ভাব অনাদ্দিকাপ হইতেই সমাঙ্জের মধ্য 
দিয়! প্রবাহিত হইয়া! আমিতেছে। আমাদের মতে কিন্তু ভারতবর্ষে 

৯. 
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নিবৃভিমুলক ধর্মভাবই ব্যক্তি ও সমাজে প্রথম স্ষুরিত হইয়াছিল । 
যুগবিপর্যায়ে তপঃপ্রভাবহীন মানব ক্রমাবনতি পথে ক্রমে প্রবৃত্তির 
দাস হইয়া! অধঃপতিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ ইহার 
বিপরীত সিন্ধান্ত করিয়া থাকেন । 

ক্রমোন্তিযুখে সমাজের গঠন, নীতি ও ধর্শনামক কাল্পনিক 
শাসনের ক্রমাভ্যুদয় প্রভৃতির বর্ণনায় যে জড়বাদী পাশ্চাত্য দর্শন 
পরিপূর্ণ ইহা প্রা সকলেই জানেন। সেই সকল মত বিস্তৃততাঁবে 
এখানে উল্লেখ করা নিশ্রযোজন মনে করি । মারামারি কাটাকাটি 
করিয়া মন্ুয্েতর গ্রাণী যে জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত বহিয়াছে ইহা আংশিক 
ক্বীকার করিলেও মানবসমাছে তাহার সমর্থন দুষ্ট হয় না। নিবীশ্বর 
সাংখ্যকারও তাহ] শ্বীকাঁৰ করেন না। গওপপাদ্িক জন্ম বিভিত্র 
স্তরে, বিভিন্ন সংস্কারে, বিভিন্ন দেহেই সংঘটিত হর, ইহাই সাংখ্যের 
অভিমত । জাত্যন্তরপবিণাম যৌননিব্বাচন ত্বারা অথবা যোগ্যতমের 
উদ্বর্তন দ্বার সংসাধিত হয় নাঁ। সাধনাপ্রস্থত ওজঃশক্তির প্রাবল্যে 
তাহ! সম্পাদিত হয়, ইহাঁও সাংখ্যশান্ত্র নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

পারিপার্থিক অবস্থা দার্শনিক চিন্তার স্মারক হইয়া থাকে। 
পাশ্চাত্য সত্য জগতের প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে থে, 
তাহাদের পূর্বপুরুষগণ গর্ভমধ্যে বাস কবিত-__বিচিত্র রুউ. বেরঙ 
দেহ রঞ্জিত করিত, আমমাঁংশ আহাব করিয়। মন্কুষ্েতর জীবের ন্যায় 
জীবন যাপন করিত-_শক্রর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে পুনঃ 
পুনঃ রক্ষা করিতে যাইয়া ক্ষাত্রতেজ প্রাপ্ত হইত-_নৌশক্রর আক্রমণ 
হইতে রক্ষা পাইবার অন্ত, জলযাননির্্মাণে ও নৌবিষ্ভায় পারদর্শিতা 
লাত করিত। ইদ্াশীস্তন সভ্য পাশ্চাত্য সমাজে এ সকল পাত্রিপার্খিক 
অবস্থার "্মারক চিহ্ন অগ্যাপিও বহুধা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। তবে কাল- 
ক্রমে সর্ধবিষয়েই উন্নতির চিহ্ু পাওয়া যাঈতেছে। পক্ষান্তরে, 
তারতবর্ষের আর্দিম সভ্যসমাজের আহার, বিহার, সংযম, মিতাচাঁরিতা, 
আত্মতত্বলাভের জন্য তীব্র বৈরাগ্য ও তপস্যা প্রভৃতি আজিও 
ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী ম্বতিপথে উদ্দিত করে-আঙ্গিও 
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হিন্দুসমাজে রূপ আদর্শ লাভ করিতে ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয়; আর এঁ সকল 
পারিপার্থিক অবস্থার ক্ষীণালোক এখনও হিন্দুসমাজে দেখিতে পাওয়া 
বায়। পাশ্চাত্য দেশ, শারীরিক বলকে জীবনের প্রধান অবলম্বন জ্ঞান 
করিয়া সেই শক্তির বহুধা উন্মেষে যে শত শত উদ্যম দেখাইতেছেন-- 
জলস্থলে কত নিধনাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া যে এঁহিক জীবনসংগ্রামে জয়ী 
হইতেছেন- তাহ! সকলেই জানেন। আধ্যাত্মিক শক্তিমান্‌ প্রাচীন 
ভারতের খবিবংশোৎ্পন্ন মানবকুল এখনো কিবপ তপোনিষ্ঠ হুইয়া 
জীবনমরণসমস্যা ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাও পাঠকগণ অবশ্থ 
আনেন । দৃষ্টান্তন্বরূপ, পাশ্চাত্যগণ আপনাদিগকে প্রতাপান্বিত বীর্যবান্‌ 
দেশজরী টনিক, সেনাপতি বা দস্থ্যুদলপতিব বংশধর বলিয়া পরিচয় 
দিলে কৃতার্থ হয়। আর ভারতের অধিবাসিগণ আপনার্দিগকে তপঃ- 
সিদ্ধ মনু, কশ্ঠপ, বশিষ্ট) বিশ্বামিত্র, চন্দ্র ও হুর্যের বংশধর বলিয়া 
নির্ণয় করিয়া আনন্দ লাভ করেন । ইহাও পারিপার্িক অবস্থার 
পরিণামফল বলিয়া! নির্ধারিত হয়। 


আর একটী কথ! এই যে, সকল দেশেই প্রাচীন আচারের 
কিঞ্চিদাভাস এখনও সমাজে প্রচলিত দুষ্ট হয়। দ্রেশভেদে ইহা! 
ভিন্নাকারে ব্যাখ্যাত হয়। পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ বনে যে, প্রথম দর্শনের 
মিলনচুত্বন তত্তদোশীঘ প্রাচীনকালের মাংসলোলুপতার চিহু, অথবা 
করমর্দনপ্রণালী প্রাচীনকালের হাতাহাতি ল্রড়াইয়ের পরিচায়ক, অথবা 
বিবাহকালে ভ্কুতা ছোড়াছুড়ি সেকালের বলপুর্বক কন্ঠাহরণের তুমুল 
সংগ্রামের অবশিষ্ট আচার। পাশ্চাত্য জড়বাদ্দিগণ এই সকল আলোচন! 
করিয়! বলেন যে প্রাচীনকালের জীবনসংগ্রামের এইগুলি বিশিষ 
পরিচায়ক । ভারতবর্ষে প্রচিত ইদানীন্ত5ন অনেক আচারপ্রণালীও 
তদ্রপ এতদ্ধেশীয় মতবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা কর যাইতে পারে। 
তগবচ্চরণে কায়মনোবুদ্ধি অর্পণ বা! সর্ধভূতে আত্মার অখণ্ড অবস্থান 
দর্শন হইতে নমস্কার প্রথার প্রচলন-_সর্ব্দ] উত্তরীয় বস্ত্র ধারণের 
অসুবিধা হইতে ত্রিদণ্ড পৈতাধারণ প্রথার প্রচলন-_মৃগমাংস, কুশাসন, 
স্বতাদির প্রাচীন যঙ্জাঁদিতে প্রচগন থাক। হইতে ইদানীং উহাদিগকে 
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পবিজ্র বলিয়া গ্রহণ--জগতৎকে আপনার করিয়া! লইবার অভিগ্রায়ে 
নিজকুল বা গোত্রে বেবাহু ন। করিয়া! অতিদূর ভিগ্নকুলগোত্রে বিবাহ- 
করণ প্রভৃতি আচার ব্যবহারের মূলে জীবনসংগ্রামের কোন চিহ্ুই 
ৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, এই সকল আচারেব মূলেও উন্নত, সমাজেব 
ধর্মলিঙগ অনুমিত হয়। প্রতীচ্য দেশে আচারগুলি সমাজে অলঙ্কার 
বলিয়া কথিত হয়। এ দেশে কিন্তু সমাজ ও জীবনের উন্নতিকল্লেই 
তাহাদের প্রয়োজনীযতা শ্বীরৃত হয়। কারণ, তাহাদের অবলম্বনে মানুষ 
ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক নত্বে সমারূঢ় হইতে পারে। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশের ক্রযসংকোচ ও ক্রযবিকাশবাদ কতদূর সত্য 
তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া! লইবেন। আমরা উভয় দেশের 
মতগুলি যথান্যায়ে উপন্তস্ত করিয়াছি মাত্র । এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত, এই 
মতদঘ্বয়ের কোন্টা প্রচারে এবং কোন্‌ মত অন্ুসবণে জীব ও মানবসমাজ 
উন্নতির দ্বিকে দ্রুত শ্ঞ্রসব হইবার যোগ্য হয? যাঁাবা 210029 
(কীটান্ু) হইতে যৌননিরব্বাচনে বা যোগ্যতমের উদ্বর্তনে ক্রমে 
আপনাদ্িগকে মহাবল প্রাণী বপিযা মনে করেন-_অথব! যাহার! 
আপনাদ্দিগকে তপঃসিদ্ধ খধি ও দেবতাঁর বংশধর বলিব! জানেন এবং 
আপনাদের প্রাচীন গোৌরবলাভের জন্ত ঘোর তপশ্চর্্যা ও সংযম 
অভ্যাস করেন_ঘে আদর্শ জীবকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে 
সাহায্য করে, সমাজে ও ব্যক্তিতে প্রাণসঞ্চাপ্ করে, আপনার স্ববপে 
পুনঃস্থাপন করিতে চায় তাহাই উত্তম, অথবা যে আদর্শ সম্খে ও 
পশ্চাতে কেবল জীবনমরণের সংগ্রামবিভীষিক প্রদর্শন করে-এ 
জীবনের ৮রমাভিবাক্তি কোথায় কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না, নীতি 
এবং ধর্মকে লোক স্থিতির তুচ্ছ কারণ বলিয়। যৌননির্বাচন ও যোগ্য- 
তমের উদর্ভনকে মূল ভিত্তি বলিযা। নির্দেশ করে-__তাহাই উত্তম ? ষে 
আদর্শে নবীন পাশ্চাত্য সমাঙ্গ ও সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই 
নরশোণিতে ইউবো” প্লাবিত করিয়া উহাকে শ্মশানে পবিণত করিয়াছে, 
সেই আদর্শ যদি ক্রমোন্নতিমূলক হইযা থাকে তবে সেই ক্রমোক্নতিবাদকে 
ঢু হইতেই নমস্কার! আর যে আদর্শে ভারতবর্ষ শত শত বৎসরের 
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অত্যাচার ও পরাধীনতা৷ সত্বেও আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া জীব 
ও সযাঞ্জকে উচ্চ আদর্শের দিকে চালিত করিয়া আনিতেছে, সেই 
আদর্শ যদি ক্রমসংকোচবাদের উপর প্রতিঠিত হয় তবে তাহাই 
আমাদের গ্রহণযাগ্য হইবে । 





গৃহে শঙ্কর । 
বাজসমাগম। 
( শ্রীমতী--) 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
রাজশেখর একজন অসাধারণ গুণগ্রাহী বিচক্ষণ রাজ! ছিলেন। 
তিনি বালক শক্কবের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিষা হাসিযা বলিলেন, “মন্ত্র, 
বল কি, সেই বালক তোমাদের দেখিয়া একটু ভীত বা সঙ্কুচিত হইল 
না! নির্ভাক ভাবে তোমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিল! আবার 
আমার দত্ত উপচৌকন'দি বেশ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়া আমাকেই 
প্রত্যর্পণ করিল! আট বৎসরের বাঁলক একটু ভীত হইল না! বালক 
বলিয়া হযত আদেশ লঙ্ঘনের কি প্রতিঘল তাহ! না জানিতে পারে, 
কিন্তু বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেখিয়া সে.কিছুমাত্র প্রলুব্ধ হইল না! বলকি, 
এত খুব অদ্ভুত! এ বালক দেখিবাব পাত্র বটে। আমি ইহাঁকে 
দেখিতে ইচ্ছ। করি! যদি সে একান্তই না আসে, চলুন আমরাই শিয়া 
তাহাকে দেখিয়া আমি ।” 
ম্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ ! সেই কথাই ভাল । দেখুন, বালকটীকে 
যেরূপ দেখিলাম তাহাঁতে পে যথার্থ ই একটী দেখিবার বস্ত। মহাঁরাঁঞ, 
তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সেই পুলাঁণবর্ধিত শুকদেবের কথা 
মরণ হইতেছিল |” 
অনন্তর মহানবাজ রাজপগ্তকে বালকের সন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। রাজপগ্িত কহিলেন, “মহারাজ ! বালকটীকে যে সকল গ্রস্থাদি 
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আলোচন। করিতে দেখিলাম, তাহাতে তাহাকে আর কিছুই প্রিজ্ঞাসা 
করিবার প্রয়োজন দেখিলাম না । আমি শুনিয়াছি বালকটী শ্রতিধর ছুই 
বৎসরে গুরুগৃহ হইতে সমগ্র শান্ত্ে পারদশিত! লাভ করিয়া! আসিয়াছে। 
বালক যে অসাধারণ পাঁগ্ত্য লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই ।” কেরলরাজ ইহ শুনিয়] সাগ্রহে পুনরায় কহিলেন, “মন্ত্রিবর ! 
চলুন, আমরাই বালকটীকে দেখিয়া আসি। . আমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের 
গৃহে গমন করিলে আমার কোনরূপ মর্যাদাহানি হইতে পারে না। 
অতএব দ্রিন স্থির করুন, শীঘ্রই আমি যাইব”। 


এইরূপ স্থির করিয়া কেরলরাচ্জ অন্তঃপুরে গমন করিলেন | মহা- 
রাণী সমুদয় শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন বটে কিন্তু তিনি বালকটীকে 
দেখিতে পাইবেন ন! ভাবিয়া ছুঃখিতা হইলেন এবং বিষ£তাবে 
মহারাজকে বলিলেন “মহারাজ ! তবে আমার ভাগ্যে তাহার দর্শন 
আর ঘটিল না! তা আপনই দেখিয়া আসুন ।” 

মহারাজ ঈষৎ হাশ্য করিয়!] কহিলেন “রাঁণি, ছুঃখিতা। হইও না, 
আগে আমি দেখি, পরে যদি সম্ভব হয়, তোমারও দেখিবার ব্যবস্থা 
করিব ।” 

অনস্তর একদিন মহারাজ রাজশৈখরের কালাডিগ্রাম গধনের দিন 
স্থির হইল। মহারাজের আগমনে কাঁলাডিগ্রামে প্রজাবর্গের যধ্যে যদি 
কোনও উদ্বেগ জন্মে, এজন্য মহারাজ অপর রাজকন্মচারী কাহাকেও 
সঙ্গে লইলেন না । কেবল মন্ত্রিবরকে সঙ্গে লইয়া সাধারণ ভদ্রব্যক্তির 
স্টায় হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিলেন । গমনকালে শঙ্করের জন্য দশ সহম্ত 
স্ৃবর্ণমুদ্রা মন্ত্রীকে সঙ্গে লইতে বজিলেন। এবং নিজে স্বরচিত তিনখানি 
নাটক লইলেন । যথা সময়ে মহারাজ কালাডিগ্রামে প্রবেশ করিলেন 
এবং যঞ্িসহ একেবারে শঙ্করভবনে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 

মন্ত্রিরের কালাডি আগমনের পর হইতেই গ্রামবাসী অনেকেই 
পুনরায় রাঁজবাহিনীর আগমন আশঙ্কা কারতেছিলেন। সুতরাং 
মহারাজ একাকী আসিলেও গ্রামে হস্তী প্রবেশ করিতে দেখিয়াই 
সকলে পূর্বের স্ভায় জনতা করিয়া পশ্চাৎ আসিতে লাগিল । 
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জননীমুখে শঙ্কর এই অভ্যাগতঘয়ের আগমনবার্তী শ্রবণ করিয়। 
সত্বর গৃহঘারে আসিলেন এবং মন্ত্রিবরের সঙ্গী যে মহারাজ ইহা 
অন্ছমান করিয়া তাহাদিগকে সাদরে গৃহে লইয়া গেলেন। বিশিষ্টাদেবী 
ইতিমধ্যেই ইহাদিগের জন্য আসন বিস্তৃত কৰিয্লা রাখিয়াছিলেন । 
শঙ্কর মহারাজকে আসন গ্রহণে অন্নুরোধ করিয়া প্বয়ং নিজ আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন । মহারাজ ও মগ্ত্রিবর শঙ্করকে প্রবীণ পঞ্জিতোচিত 
সম্মানে অভিবাদন করিয়া অবনতমন্তকে প্রপাম করিলেন। শঙ্করও 
তছচিত আশীর্বাদ করিলেন | 

শঙ্করসন্ুথে উপবেশন করিয়া মহারাজ পরম আনন্দ অন্গুতব 
করিলেন। মন্ত্রিমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা গুত্যক্ষ দর্শন করিয়! 
তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিয়ৎক্গণ কথোপকধনের পর 
মহারাজ শ্রঙ্কব যে বালক একথ! সম্পূর্ণ বিস্বত হুইয়া গেলেন । তিনি 
যে বিষয়েই প্রশ্ন ছ্ছিজ্ঞাস] কবিতে লাগিলেন, শঙ্কর সেই বিষয়ের 
সরল ও বিশদ উত্তব প্রদ্ধানে তাহাকে যুগপৎ বিশ্মিত ও আনন্দিত 
কবিতে লাগিলেন। ফলে, মহারাজ এতই পরিতৃপ্ত হইলেন যে, সঙ্গে 
আনীত দশ সহস্র ্ব্ণমুদ্রা সমুদ্য়ই শঙ্ষরের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন 
এবং তাহাকে উহ গ্রহণের জন্ঠ সবিনয়ে অন্নরোধ করিলেন । 

শন্ধর্ও তদর্শনে একটু হাসিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, 
“মহারাঞজ! এসব কেন, আমি ব্রহ্মচারী ব্রা্গণ। আমার ইহাতে 
প্রয়োজন কি? আপনার পুর্বপুর্ুষগণ আমার পুর্বপুরুষগণকে যাহা 
দিয়াছেন তাহাতে আমার ও আমার জননীর কোনই অভাব নাই।” 
মহারাজ কহিলেন, “মহাত্মনঠ আপনি গুরুগুহ হইতে সমাবর্তন 
কবিয়াছেন, যথাসময়ে গাহ্স্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবেন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ধনের অনচ্ছলতা থাকিলে বিস্যাবুদ্ধি সবই নিশ্রভ হইয়া যায়। 
অত্যন্ত পরঙ্ডিতেরও মোহ উৎপন্ন হয় । সুতরাং আপনি ইছ প্রত্যাধ্যান 
করিতেছেন কেন 1” 

শক্ষর বলিলেন? “মহারাজ; আপনি যাহা বলিলেন তাহ! সত্য ও 
তাহা আপনাতেই শোঁতা পায়? কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, অভাব না 
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থাকিলে গ্রহণ কর! কেন? ধনের অর্জনে ছুঃখ। রক্ষগেও ছুঃখ, 
তাহার পর, মানব প্রারন্ধানুারে বিভাদি লাভ করে। আমার 
ঘাহ! প্রাপ্য তাহ! আমি পাইৰ, উপস্থিত ত ইহার প্রয়োজন নাই ; 
সুতরাং কিছু গ্রহণ করিয়া উহার রক্ষণচিন্তাক় যতটুকু সময়ক্ষেপ করিব 
ততটুকুই বা শান্তার্থচিন্তায় বঞ্চিত হই কেন? ভবিষ্যতের অভাব 
আশক্ক1 করিয়াও গ্রহণ অনাবশ্তক | বারণ, যাহ! হইবার তাহ! হইবে। 
আপনার নিকট হইতে যদি আমার প্রাপ্য হয়, তখন আপনিই 
আমাকে দিবেন এবং আমিও লইবাব ইচ্ছ! করিব। আপনি এই 
বিপুল অর্থ আমাকে দ্িলে উপযুক্ত দরিদ্র পাত্র এই ধনে বঞ্চিত 
হইবে। পুতরাং আপনি অভাবগ্রস্ত যোগ্যপাত্রে ইহ দান করুন, 
তাহাতেই আপনা প্রভূত পুণ্য হইবে। আমাকে দিলে আপনার তত 
পুণ্য হইবার সম্ভাবনা কোথায় 1” 

শঙ্ষরবাক্যে মহারাজ একটু লঙ্জিত হুইলেন এবং বালকের 
নির্লোভিতা দেখিযা চমত্কুত হইলেন। তিনি পুনরায় কহিলেন, 
“মহাত্মন! তবে উতা আপনি উপযুক্ত পারে দান করুন, তাহাতেই 
আমার আনন্দ হইবে ।” 

শর্চর তথনও অবিচলিত। তিনি বলিলেন, “মহারাজ ! ধনদাঁন 
ক্ষত্রিয় ব! রাজাদিগেব ধর্শ। আমর ব্রাহ্মণ, বিস্ভাদ্ধান জ্ঞানদানই 
আমাদের ধর্ম। সুতরাং এ কাধ্য আপনি করিলেই সঙ্গত হইবে। 
কারণ, আপনি রাজা, দানের পাত্রাপাত্র জ্ঞান আমাপেক্ষা আপনারই 
ভালরূপ থাকিবার কথ! ।” 

শক্কবের দৃঢ়তা দেখিয়া রাজা অতিশয় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। 
ফেবল তাহাই নহে। বালক শঙ্করের প্রবীনোচিত বাক্যাবলী শবণে 
মহারাজ কিয়ৎক্ষণ বিশ্বয়ে স্ত্ধ হইয়। রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, 
শঙ্কর বাজধর্মেও অক্ছর নহেন। 

ক্ষণকাল এইবূপ চিন্তার পরে মহারাজ একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া! মন্ত্রীকে কহিলেন, “মস্ত্রিবর ! আহা, এরূপ সৎপান্জরে আমি 
কিছু দান করিয়। কৃতার্থ হইতে পারিলাম না, ইহা! আমার বড়ই 
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দুর্ভাগ্য! ইহার জনকজননী ধন্য যে তাহাদের এরূপ পুত্ররত্ব লাভ 
হইয়াছে ।» 

শঙ্কর কেরলরাজতে ছুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, “মহারাক্! আপনি 
দুঃখিত হইবেন ন1। ধার্মিক ক্ষত্রয বাজন্যবর্গই সদ্‌ত্র!ঘ্ধণদিগের জীবন । 
আমাদের অভাব হইলে সর্বাগ্রে আপনাকেই জানাইব। ভগবান্‌ 
প্রজাবর্গের ধন রাজার নিকটই গচ্ছিত বাখিয়। থাকেন, রাজাই প্রজার 
অভাব মোচন করিয়। থাকেন । সুতরাং আপনি আপনার ধনে 
অভিমান ত্যাগ করুন, তাহ! হইলে আপনি সুখী হইবেন।” 

ইতিমধ্যে মহারাজের ম্বরচিত নাটক তিনখানির কথ! সহসা মনে 
পড়িল। শঙ্কর যোগ্যপাত্র বলিষ! বিবেচিত হইলে উহা! তাহাকে পাঠ 
করিতে দিবেন ভাবিয়াই তিনি উহ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে 
গ্রন্থ কয়খানি হস্তে লইযা অতি বিনীতভাঁবে শক্করকে কহিলেন, 
*মহাত্মন্‌! হ্ষুদ্রকাব্য রচনায় আমার বড়ই আগ্রহ, এবং সামর্থ্য না 
থাকিলেও আমি বালরামাযণঃ বালতারত প্রভৃতি তিনথানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কাব্য রচনা কক্রিয়াছি। আপনার ন্তাপ পগিত ইহা পাঠ করিয়া যদি 
ইহাকে প্রকাশযোগা বিবেচনা করেন তবেই আমি কাব্যকয়থানি 
লোঁকসমাঁজে প্রচারিত করিব। অতএব আপনি যদ্দি অনুগ্রহ করিয়া 
কাব্যকয়থানি দৃষ্টিপূত করেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব ।” 

মহাবাজের বাক্যে শঙ্কর অতি আগ্রহসহকারে বলিলেন, “মহারাজ 
আপনার ন্যায় পণ্ডিত ও ধার্মিক রা! যখন ইহা বচন! করিয়াছেন তথন 
ইহা! তালই হইবে ; তথাপি আপনার ইচ্ছাযত আমি উহা যত্বসহকারে 
পাঠ করিব ।” 

মহাবাঁজ বলিলেন; “মহাত্মন্, যদি অনুমতি করেন, তবে আমি 
নিজেই উহ! পাঠ করিয়া আপনাকে শুনাই।” 

শঙ্কর বলিলেন, “উত্তম কথা। আপনার রচনা আপনি পাঠ 
কবিলে যত মধুর হইবে অন্যথ! সেরূপ সম্ভব নহে।” 

শঙ্করবাকে মহারাজ সোৎ্সাহে গ্রন্থগুলি আবরণমুক্ত করিলেন 
এবং পুনরায় শঙ্করের অন্থমতি লইয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। 

৪ 
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এইরূপে একখানি গ্রন্থ শেষ করিয়া] মহারাজ শঙ্করের মতামত 
জানিতে চাহিলেন। শঙ্করও তাহার সমালোচন! করিয়া গ্রন্থকারের 
ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মহারাজ তখন আনন্দিত মনে দ্বিতীয় 
কাব্যথানি পাঠের উপক্রম করিলেন । 

এদিকে ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় দেখি মন্ত্রিবর কিঞ্চিৎ ব্যস্ত 
হইয়া মহাঁরাজকে বলিলেন, “মহারাজ, সায়ংসন্ধ্যার কাল সমাগত- 
প্রায় । অতএব অন্ত দিন নিদ্ধারিত করিলে ভাল হয় না কি %” 

মন্ত্রিবাক্যে মহারাজ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বকিলেন, “মন্ত্রি 
ঠিক বলিয়াছ, আমি পাঠের আগ্রহে দিণা যে অবসব্রপ্রায় তাহা লক্ষ্য 
করি নাই। 

এই বলিয়া মহারাজ শঙ্কপ্ুকে বলিলেন, “যদি অন্থুমতি করেন 
দিনাস্তরে অপর গ্রন্থ্য় বণ কবাইব।” শঙ্কর বলিলেন, “মহারাজের 
যেরূপ ইচ্ছা, আমি আপনার অবশিষ্ট গ্রন্থদ্ধয় শ্রধণে বিশেষ উৎসুক 
রহিলাম 1” 

অতঃপব পরম্পরে সাঁদব সম্ভাষণপূর্বক মহাঁবাজ মন্ত্রি।হ শঙ্ষবকে 
প্রণাম করিযা বিদাঁষ প্রার্থনা করিলেন। শন্করও মহানাজকে 
আশীর্ববাদপূর্ব বিদায় প্রদান কবিলেন । 

মহাবাঞ্জ পুর্বকথামত পুনরাষ একদিন মন্ত্রিসহ শঙ্কবভবনে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অবশিষ্ট কাব্য ছুইথান পাঠ করিয়া 
তাহাকে শ্রবণ কবাইলেন। 

শঙ্কর সমগ্র গ্রন্থ ছুইখানি শ্রবণ করিয়া কহিলেন --“মহা রাঁজ 
আপনার রচিত কাব্য শ্রবণে আমি পবম পরিতোষ লাত করিয়াছি । 
আপনি নিঃসঙ্কোচে এই গ্রন্থ জনদমাঁজে প্রচার করুন। আমার ফব 
বিশ্বাস, ইহাতে সমাজের বিশেষ কল্য।৭ সাধিত হুইবে। এক্ষণে আমি 
আপনাকে কিছু বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি ' বরদান ব্রাহ্মণের 
ধর্ম” 

শক্করবাক্যে কেরলবাঙ্জ সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, 
“মহাত্মন! আপনি যদি প্রসন্ন হইযা থাকেন তবে আমি যেন 
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তবৎসদৃশ পুত্র লাভ করিতে পারি। আপনি আমাকে এই বর 
প্রদান করুন।” শঙ্করও “তথাস্ত' বলিয়। মহারাজের প্রার্থনা পুর্ণ 
করিলেন । 

অনস্তর মহারাজ শঙ্করকে নানাবাঁকো বিশেবরূপে সম্মানিত করিয়া 
বিনীতভাবে প্রণামপুর্ববক বিদ্বায় লইলেন। 

মহারাজের আগমনাবধি কালাঁডিবাপী নরনারীর আর বিন্ময়ের 
সীম! ছিল না। তাহারা দেখিলেন, শিবগুরুর ক্ষুদ্রতবনে দেশের রাজা 
অবাঁধে যাতায়াত করিতেছেন । বাঁজার কোনবপ মাঁনাতিমান নাই। 
অধিকন্তু রাঙ্জ। ষেন শঙঞ্চরচরণে একেবারে বিক্রীত হইয়া! গিয়াছেন। 
শঙ্করের এই সৌভাগ্য দর্শনে কেহ তুষ্ট, কেহ কষ্ট, কেহ বা অবাঁক্‌, 
কেহ বা ঈর্ষা কবিতেছেন। বমণীবা বিশিষ্টার নিকটে আসিয়া 
তাহার কথা তুলিয়া কত কথা বলিতেছেন, কেহ বা! শতমুখে তাহার 
পুর্রভাগ্যেব প্রশংসা করিতেছেন । নিবভিমাঁন! বিশিষ্টাদেবী ইহাতে 
কিছুমাত্র গর্বিত! না হইযা মনে মনে সভযে কেবল পুত্রের কল্যাণ 
কামনা করিতেছেন এবং বয়স্থাগণের পদ্ধূলি মন্তকে লইয়া! শঙ্করের 
দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেছেন । কথনও বা রাজা কর্তৃক পুব্রের সম্মান 
দর্শনে মৃত পতিকে স্মরণ করিয়! বিরলে অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন । 

কেরলরাজ রাঁজগৃহে ফিরিরা আসিলেন। রাঞ্জার মুখে শঙ্করের 
সমুদয় কথা শ্রবণ করিয রাণীর আর আনন্দের সীম1 রহিল না | শঙ্কর- 
চরিত্র তিনি যতই শুনেন ততই তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার বলবতী 
হইতে থাকে, কিন্তু শঙ্কর যখন বাজগৃহে আসিবেন না শুনিলেন তখন 
আর তাহার ছুঃখের সীমা রহিল না। রাণীর মনের ইচ্ছা! মনেই 
বহিয়। গেল। 

শক্ষরকে দর্শন করিয়া অবধি রাঁঞ্সভাম্র মহারাজের আর অন্ত 
প্রসঙ্গ বড় ভাল লাগিত না। তিনি সংব্দাই মন্ত্রিসহ শঙ্করের আলোচন। 
করিতেন। কথন বলিতেন, মন্ত্রি, এত অল্পবয়সে ত এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি 
দেখ! যায় না। এ ষেন ক্ষণলম্মা ছেলে । কখন বলিতেন, মন্ত্রি, আর 
একটী বিষয় লক্ষ্য করি্সাছ কি? ছেলেটীকে দেখিলে যেন আপনা 
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হইতেই তাহার চরণে মাথা নত হইয়। পড়ে। কিন্তু বড়ই দুঃখ থে 
তাহাকে আমি কিছু দিতে পারিলাম না ।” 

মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ, ছেলেটা সম্বন্ধে সকলই আঁশ্চ্ধ্য বটে। 
কিন্তু টাকাটী যে লইলেন না ওটিই তাহার বালকতের প্রযমাণ। কারণ 
কলিযুগে মানব অন্লগতপ্রাণ ;) একালে অর্থের প্রতি এতদূর উদাসীন 
কখনই বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। কচি বালক, সংসারের ত কিছু 
জানে ন1!” মহারাজ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, “মন্ত্র! 
শঙ্কর আমার গ্রন্থের এরপ সুন্দর সমালোচনা করিলেন যে আমি 
য।হ। না ভাঁবিয়াছি, তিনি তাহাও ভাবিয়াছেন। অনেকেই আমার 
গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন কিন্তু এরূপ নির্ভীক নিরপেক্ষ 
গমালোচন। এপধ্যন্ত কাহাকেও আমি করিতে শুনি নাই ।” 

স্ভাসদগণ সকলেই মহারাঁজের প্রশংসার অনুযোদন করিলেন । 
এইরূপে ক্রমে শঙ্করের শোরাশি দিন দিন চারিদিকে বিস্তৃত হইতে 
লাগিল । 


ভক্তিমতী করেমতি। 
( শ্রীশ্তামলাল গোস্বামী ) 
ভাবতবর্ষ ভগবদ্ুক্ত সাধকের লীলাভূমি । এ দেশে যত নিষাষ সাধু 
সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ হয় কি না সম্দেহ। এই 
দেশেই বজতধবল-সমুন্নত-প্রাসাদ্বাসী বাঁজাধিরাঁজ চক্রবর্তী রাজবেশ 
পরিত্যাগ করিয়া গেরিক বসন পবিধানপূর্বক হিমাচলের নিভৃত 
কন্দবে আশ্রয় লইয়াছেন। এ দেশেই রাজার পুত্র ভোগস্থথে জলাঞলি 
দিয়! ভিক্ষুকবেশ ধারণ করতঃ দ্বারে দ্বাদ্ধে জীবের উদ্ধারের জন্য 
উপদেশামূত বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। নানক, কবীর) শ্রীচৈতন্, 
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রামানন্দ, দাছ, শঙ্করাচাধ্য, বুদ্ধদেব, শ্রীরামরুষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি 
মহাঁপুকুষগিগের ত কথাই নাই, ভারতে আরও যে কত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত- 
নামা ভগবত্তক্ত আবিভূ্তি হইয়া আবার জলবুদ্ধদের ন্যায় লোকচক্ষুর 
অন্তরালে সাঁধনোচিত ধাঁমে প্রস্থান কবিয়াছেন, তাহার কি ইয়ত। 
আছে? আজ পাঠকপাঠিকাগণকে এমনি একজন ভক্িযতী নারী-রত্বের 
পরিচয় দিব; যিনি আজন্ম কেবল “কৃ” “কৃষঃ” করিয়া অবশেষে 
শ্রীকৃষ্ণের পদ পঙ্কজ রেণুস্পস্ শ্রীরন্বাবনপামে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন । 
পাথিব ভোগস্ুখ, যৌবনোচিত ইন্দ্রিয়-লালসা কিছুতেই তাহাকে 
সঙ্কলিত সাধনা! হইতে গ্রতিনিবৃত্ত কবিতে পারে নাই--তিনি “রুষ্ট 
কক করিয়াই কুষ্খপ্রাণ্ত হইযাঁছিলেন। এই ভাগ্যবতী পুন্যময়ী 
রমণী-শিরোমণির নাম করেমতি বাঁই। 

করেমতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের থাজল গ্রামবাসী পরশুরাম পণ্ডিত 
নামক জনৈক রাজপুত পুরোহিতের কণ্ঠা। পরশুরাম পরম বৈষ্ণব 
ছিলেন, এবং স্দীয় ছৃহিতাকেও শৈশবাঁবধি পরম বৈষ্ণবী করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। তিনি করেমতিকে যাবতীয় বৈষ্ণব শান্তর পড়াইয়া- 
ছিলেন। পিতাব শিক্ষার গুণে করেমৃতি কৈশোরারন্তের পূর্বেই 
সাতিশয় বিদুধী হইয়! উঠিলেন। শান্্রাদ্ি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার অস্তনিহিত কৃঞ্চতক্তির উৎস শত ধাবায় প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। পিতা পরশ্তবাম কন্াব এইরূপ ভাবাস্তর লক্ষ্য কবিয়া বড়ই 
চিন্তাকুল হইলেন। আঁসন্গপ্রায় যৌবনের সমস্ত অবস্থয করেমতির 
সর্বাজে দিন দিন পরিস্বুট হইতেছে, অথচ তাহার সেদিকে মোটেই 
আক্ষেপ নাই। কন্তার ঈদশ বৈবাঁগ্য দর্শনে পিতা পরস্তরাম 
তাহাকে পরিণয়-বদ্ধনে আবঙ্ধ করিবার জন্ত দু প্রতিজ্ঞ হইলেন। 
অচিরাৎ মনোমত পাত্রও জুটিণ কিন্তু করেমতি বলিল সে বিবাহ 
কবিবে না । কন্তার উত্তরে পরশুরান অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন-_-তিনি 
কন্তাকে অনেক করিধা বুঝাইপেন যে বিবাহ করিলেও শ্রীরুঞ্ভজনায় 
তাহার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। অগত্যা করেমতি পিতার 
মনস্তষ্টির জন্ত বিধাহ করিলেন । 
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পিত্রালয়ে যতদিন ছিলেন, ততদ্বিন করেমতির মনঃকষ্টের 
কোনই কারণ ছিল না। তিনি দিবারাত্ ফেবল “কোথ! 
কঃ” “হে কৃ” বলিয়া! চীৎকার করিতেন। শ্রীভগবানের জন্য 
তাহার ' মর্মভেদী কাতর ক্রন্দনে নিতান্ত পাষাখহৃদঘও ক্ষপিক 
তক্তির উচ্ছ্বাসে দ্রবীভূত হইত। কিন্তু পতিগৃহে আসিয়া করে- 
মতি এক মহা অসুবিধায় পড়িলেন। তাঁহার শ্বামী ছিলেন ঘোর 
বৈষয়িক ও বেঞ্বদ্েষী। করেমতির সাধনভজন, কৃষ্ব্যাকুলত। 
তাহার স্বামীর চক্ষে গবল বর্ণ করিতে লাগিল। ক্রামে স্বামী- 
স্ত্রীতে মনোমাগ্্ের শুক্রপাত হইল এবং পারুশেষে সেই 
মনোমালিন্ক বিচ্ছেদে পরিণত হইল। জগত্পতি কৃষককে 
যিনি পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তিনি কি তোগসুখরত, ইন্্িন- 
পরবশ পতির প্রেমে আবদ্ধ থাকিতে পারেন ? কবেমতি অগ্যত! 
গ্বামিগৃহ হইতে পিত্রালযে আসিয়। শ্রীকৃষ্ণের ভজনসাধনে রত 
হইলেন। কিন্তু এখানেও তাহার স্বামী আসিয়া তাহাকে লইবার 
জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পাঁগিলেন। শ্বামিগৃহে যাইয়া তাহার 
পাশবিক বৃতি চরিতার্থ করিতে হইবে *এবং ঘোর বিষয়ী স্বামী 
তাহাকে দিন দিন বিষয়ানুরাগিণী করিয়া তুলিবেন, এই আশঙ্কায় 
করেমৃতি কিরূপে শ্বামীর কবল হুইতে উদ্ধার পাওয়া যার 
তাহার উপাদ্াস্ুসম্ধানে উদ্দিগ্রা হইয়া উঠিলেন। অনেক চিন্তার 
পর তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীবৃন্দবনের নিতৃত কুঞ্ধে 
আশ্রয় লওয়াই ঠিকস্থির করিলেন এবং একদিন গভীর নিশীথে 
পলাইবার জন্য শয্যাত্যাগ করিযা বহির্শমনের দ্বাব উনুক্ত 
করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, হাষ! তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ 
হইল-_কারণ সমস্ত দ্বারই বহির্দেশ হইতে অর্গলবদ্ধ। তখন অনন্ঠোপায় 
হইয়া করেমতি দালানের ছাদের উপর উঠিয়া “জদ় শ্রীরুষণ 
বলিয়া নীচে লাঁফাইযা পড়িলেন--কৃষ্জেব ক্কপায় তাহার দেহে 
বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিল না। কবেমতি গৃহের বাহিরে আসিয়! 
দেখেন চতুদ্দিকে স্চীভেগ্ক অন্ধকার; তাহাতে আবার কোন্‌ পথে 
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রন্দাঁবন যাইতে হয় তাঁহাও তিনি জানেন না। এদিকে তাহার পিতা 
কিংবা স্বামী যদি তাহার পলায়নবার্তা জানিতে পারেন তবে এখনই 
তাঁহাঁকে ধবিয়। পুনরায় অবরুদ্ধ করিবেন । করেমতি এই আশঙ্কায় 
দিগ্িদিক্জ্ঞানশূন্য হইঘা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। পদতলে কত 
কি চূর্ণ বিচুর্ণ হইতেছে_কণ্টকে সমগ্র শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, 
করেমতির সেদিকে ভ্রাক্ষেপ নাই। কদন্বমূলে “রাধা” “রাধা” গান 
শুনিয়া যে কৃষ্ণচকে লাত করিবার জন্য ব্রজাঙ্গনাগণ কুলমান ত্যাগ 
করিয়া, পতির শয্যা ত্যান করিয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিত, কম্গতপ্রাণ। 
করেমতি আজ সেই ব্রজমোহন বংশীধারীর চরণরেণু লাভাশায় 
জাঁতি-কুল-মান জলাঞ্লি দিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিয়াছেন। 

রজনী প্রভাত হইল। প্রাচীললাটে বাঁলারুণ সুবর্ণচ্ছটা 
লইয়া অপুর্ব তাস্তলহরীতে দিজ্মগুল মুখরিত কবিয়৷ তুলিল। 
সুমধুর পিক “কুন” “কুহু” রবে নিশার অবসানবার্তী জ্ঞাপন 
করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ জগৎ আবার কর্মকোলাহলে জাগিয়া 
উঠিল। পবশুরাম শধ্যাত্যাগ বরিষা দেখিলেন করেমতি ঘরে নাই । 
বৃদ্ধের মাথাধ যেন আকাশ ভাঙ্গিযা পড়িল। বন্যার বিবহে তিনি 
চতুর্দিক্‌ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন_-দ্রবিগলিক্ধারায় তাহার গণ্ড 
বহিয়া অঙ্র পতিত হইতে লাগিল--পরশুরাম মাথায় হাত 
দিয়! বসিঘা পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলে পরশুরাম 
স্কানীয় রাঞ্জার নিকট যাইয়া! কন্তার নিকদ্দেশের কথা জানাইলেন। 
রাঁঞ্জা কালবিলম্ব না কবিষা ইতগ্ততঃ অন্ুপন্ধানের জন্ত লোক 
পাঠাইলেন। 

এদ্দিকে কবেমতি এক বিশাল উনুক্ত প্রান্তর অতিক্রম করিতে 
করিতে হঠাৎ পিছন ফিরিয়! দেখেন অনতিদূরে প্রা শতাধিক রাঞ্জ 
অনুচর তাহার অগন্থগমন করিতেছে । করেমতি প্রমাদ গণিন্নে। 
সে প্রান্তরে কুত্রাপি তরুগুল্ম লতাদ্দির চিহ্মাব্র ছিল না, যাহার 
অন্তরালে লুকাইয়া করেমতি নিঞ্জেকে ইহ।দের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে 
পারেন। জনন্ঠোপায় ও হতশ্ব(স হুইয়| করেমতি আরও দ্বিগুণবেগে 


২৭৯২ উদ্বোধন | [ ২২শ বর্ধ-৫ম সংখ্যা। 
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পথ চলিতে চলিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিক্নে, প্রাস্তারের এক 
প্রান্তে একটি মৃত উদ্্রদ্দেহে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মৃত 
পশুশরীর অত্যন্ত দুর্ণস্বময়--শৃগালকুকুরে তাহার উদরগহ্বরের 
নাড়ীভূ'ড়িসকল প্রায় নিঃশেষ করিয়া! ফেলিয়াছে, কেবল চর্াৃত 
অস্থিগুলি একট। ছাঁউনির মত পড়িয়া রহিয়াছে ' করেমতি 
অগত্য1 সেই উষ্রর্দেহে লুক্কীয়িত হইলেন! রাজ্াহ্ুচবেবা করেমতির 
অনুসবণ করিতে করিতে প্রাস্তবমধ্যে হঠাৎ তাহাকে কোথায 
অন্তহিত হইতে দেখিষ! পুঙ্থাগ্রপুঙ্খবপে সেম্থান অনুসন্ধান কবিতে 
লাগিল, কিন্তু কোথাও কাঁহাঁকেও দেখিতে না পাইয়া রাজধানীতে 
ফিরিয়া গেল। করেমতি এতক্ষণ উদ্রদেহ হইতে তাহাদের গতিবিধি 
নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং এখন তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
দেখিয়া তথা হইতে বাহির হইলেন ও মনে মনে অসংখ্য ধন্তবাদ 
দিতে দিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণোদ্দেশে হৃদদ্ের অকপট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা 
জাঁনাইতে লাগিলেন। র্বষ্চপ্রেমে আত্মবিস্বত হইয়া কিছুক্ষণ 
তাহার এই ভাবে কাটিক্া। গেল। হঠাৎ চৈতন্য লাভ করিব! তিনি স্বীয় 
অবস্থার কথা ভাবিষা আবার দ্রতবেগে বৃন্দাপনাভিমুখে ছুটিতে 
লাগিলেন । ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্র! নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লাস্তি 
নাই--করেমষতি অহোবাত্র পথ চপিতেছেন। কখন যে রাত্রি প্রভাত 
হয় আবাঁর কথন ষে দ্দিবা অবসান হয়, কবেমতির তাহ! জানিবার 
অবসর নাই । মধ্যান্নুর্য্যেব প্রচণ্ড উত্তাপ ও নিশার ন্নিগ্শিশিরসম্পাত 
তাহাব নিকট এক। এই সকল উপেক্ষা কবিষা কনেমতি সমভাবে 
একমনে উর্ধশ্বাসে পধ চলিতেছেন। এই ভাঁবে পথে অশেষবিধ ক্লেশ 
ভোগাস্তে করেমতি বহুদিনের পর তাহার একান্ত অতিলফিত শ্রীবৃন্দাবন- 
ধামে পৌছিলেন। এতদিনে ত্াহাৰ মনস্কামন! সিদ্ধ হইল-_এতদ্দিনে 
সাধ হিটাইঘা শ্রীকৃষ্ণের পৃজাচ্চনা! ও নামজপ করিতে পারিবেন 
ভাবিয়া করেমতি আত্মহাঁর! হইলেন । অবশেষে তথায় মনোমত একটী 
স্থান খুঁজিধা লইয়! সাধনে ডুবিয়া গেলেন। এদ্রিকে কন্ঠার অদর্শনে 
ভিয়মাঁণ বৃদ্ধ পিতা পরশুরাম খাল গ্রাম ত্যাগ করিয়া করেমতির 
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অনুসন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। নানাদেশ জনপছ্ছ 
খুরিয়। ঘুরি! ক্রমে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও 
তথায় তাঁহার পরম আদরের কন্তারত্বকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু দেখিলেন করেমতি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বলিয়া 
আছেন--ঙাহাঁর ছুই চক্ষু বহিয়া প্রেমাশ্র বিগলিত হইতেছে ও 
একটা অপূর্ব পবিত্রতার জ্যোতি তাহার শরীরের প্রতিঅঙ্জে ফুটিয়া 
বাহির হইতেছে! পরশুরাম সেই দেবীঘৃর্তি দেখিয়া আপন অবস্থা 
ভুলিয়া গিয়। সাষ্টাঙ্গে তাহাকে প্রণাম করিলেন। 

সময়ান্তরে পরশুরাম কন্তকে ন্বগৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য 
কত কাকুতি মিনতি করিলেন--কত বুঝাইটলেন, কিন্ত করেমতি তাহা 
গুনিলেন না| তখন পরশুরাম নিরাঁশহৃদয়ে দেশে ফিরিয়। রাজার নিকট 
সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন । রাজ! অত্যন্ত তগবস্তক্ত ছিলেন৷ তিনি 
করেমতির কৃষ্ণ সাধনাঁর কথ। শুনিয়। তাহাকে দেখিবার জগ্চ শ্বয়ং 
বন্দাবনে গেলেন__দেখিলেন, ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বসিয়া এক অপূর্ব্ব 
দেবীমূত্তি | সে দেবীমূত্তির সম্মুখে রাজার শিরও ধীরে ধীরে নত হইয়! 
অসিল--তিনি ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়। তাহাকে প্রণাম করিলেন । 
রাজা তাহাকে একখানি আশ্রমকুটীর নিশ্মীণ করাইয়া দিতে চাহিলেন; 
করেমতি তাছাতে রাজি হইলেন না। কিন্তু তত্ত বলা কিছুতেই 
সে কথা ন৷ শুনিয়া তাহার জন্ত একথানি সুন্দর আশ্রমকুটীর নির্মাণ 
করিয়া দিলেন। কতকাল করেমতি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ ককিয়া 
জম্রধাম শ্রীবৈকুঠে তাহার ইঞ্টের শ্রাচরণগ্রাস্তে গমন ককিয়াছেন, 
কিন্ত আজিও সেই কুটীবের ধ্বংসাবশেষ শ্রীব্ন্দাবনের অসংখ্য যাত্রীর 
মনে করেমতির পুণাস্থতি জাগাইয়৷ দিতেছে । 





৮দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন। 


( শ্রীঅতুলরুষ্ দাস ) 


( পুর্বাচ্বৃত্তি ) 

নাসিক হইতে বোম্বাই অধিক দুর নহে। ডাক গাড়ীতে ঘণ্টা 
চান্সি এবং যাত্রী গাড়ীতে আরও ২।৩ ঘণ্টা অধিক সময় লাগে মাত্র | 
এখান হইতে ২1৩ ঘণ্টা অগ্রসর হইলেই পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর 
থুলঘাট পর্বতমালার উপর গাড়ী উঠিতে থাকে । তখন সন্গুথে ও 
পশ্চাতে দুইদিকে ছুইথানি ইন্রিন দিতে হয়। গাড়ী ধীবে ধীরে 
কয়েকটি পর্বতরন্ধের মধ্য দিয়া থুলঘাঁট পর্ব তমালার শিখরদেশে 
আরে/হ] করে। নিকটস্থ পাহাড়গুলি ইহার নীচে পড়িয1! থাকে । 
এই দশটি বড় সুন্দর । 'দার্জিলিং-হিমালয়ান্‌, বেলের দৃশ্ঠও এইরূপ; 
তবে উহা ইহ। অপেক্ষা অধিক লম্বা ও অধিক উপব হইয়া গিয়াছে । 
আরোহিগণ অনিমেষনয়নে এই 'দৃষ্ঠের মাধুর্য উপভোগ করিতে লাখিল, 
এবং গাড়ী যখন 'টনেলের; মধ্য দ্রিয়া যাইতে লাগিল তখন সকলে 
একত্রে “হর হর বোম বোঁম” বব তুলিয়া যেন সুরঙ্গপথ বিদীর্ণ 
করিবার উপক্রম করিল । ইহার অল্লক্ষণ পরেই গাড়ী নামিতে লাগিল 
এবং কিন়্ৎক্ষণের মধ্যে উহা! সমতলক্ষেত্রে নাঁমিয় দ্রতগতিতে চলিতে 
লাগিল। রাব্রি প্রায় ৯।* টান সময় আমরা সমুদ্রের একটি খাড়ী 
পার হইয়া বোম্বাই স্বীপে উপস্থিত হইলাম । 

পুর্ব হইতেই আমাদের ঠিক ছিল যে, আমরা এখানে 
গুসিদ্ধ 'হীরাবাগ নাঁমক ধর্শশালায় অবস্থান করিব। অতএব 
ছুইখানি গাড়ী করিয়া গিরগাৎব্যাক রোডস্থ হীরাবাগে 
আসিলাম । হূর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে তিলমাত্রঙ স্থান নাই। 
ক্থৃতরাং রাণগ্ডার অপরদিকে সি পি ট্যাঙ্ক রোডস্ক মাধোবাগ 
ধর্পশালার স্থানের জন্য গেলাঁম। কিন্তু এখানে ঠিক উরপ। 
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এ সহরে তদ্রলোকের সপরিবারে বাসোপযোগী আর ফোন ধর্মশালা 
নাই, অথচ ভ্ত্রীলোক লইয়া কোন হোটেলেও যাইতে পারি 
না। তাহার উপর উক্ত সহরে এমন কোন পরিচিত লোকও নাই 
বাহার বাড়ীতে যাইয়া একটু আশ্রয় লইতে পারি। একবার 
ভাবিয়া দেখুন, তখন অমবা কি অসহায় অবস্থায় পভিয়াছি | কি করি 
ফোথায় ফাই, কিছুই ভাবিয়। স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময় 
হটাৎ শুনিলাম, মাধোবাঁগের সম্মুথে লক্মীনারায়ণ মন্দিরে ইহার 
অধিকারীর একজন কর্মচারী থাকেন। তঙক্ষণাৎ তাহার নিকট 
ছটিয়। গিয়া জামার বিপদের কথা জানাইলাম। তিনি আমাদের 
অবস্থ। হৃদয়ঙ্গম করিয়া একটি লোক দ্বার] ধর্মশালার যে অংশ ধনীর 
পন্য নির্দিষ্ট তাহার সিডির নিষ্বের স্থানটিতে কোনপ্রকারে আমাদের 
বসিবার একটু স্থান করিয়! দিলেন। স্থানটিতে একটি বৈহ্যাতিক 
আলোক ছিল) উচ্না সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি জলিত। ইহা আমাদের 
বড় সুবিধাজনক হইয়াছিল । যাহা হউক, আমরা অকুলে কুল পাইয়া 
বাচিলাম। এইভাবে রাত্রি অনেক হইয়। যাওয়ায় আর ক্ষণবিল্ব 
না করিয়া কিছু জলখাবার কিনিয়া আনিয়া ক্ষুনিবৃ্ডিপূর্বক 
শ্রাস্তিনিবারিণী নিদ্রাদেবীর শরণ লইলাম। পরদিবন গুনিলাষ, 
দ্বেওয়ালী মহোৎসবই নাঁকি এত ভীড়ের কাঁবণ। €দেওয়ালী'তে এই 
সহরে ৩।৪ দিন খুব জাঁকজমক ও বন্থলোকের সমাগম হয় এবং 
তাহা দেখিব!র জন্য নিকটস্থ অনেক দেশের লোক এথানে আসিয়। 
৩1৪ দিন থাকে । আরও, এ দিন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অনেক 
যাত্রী বোম্বাইএ অবতরণ করায় এবং তাহাদের কতকাংশ এই 
ধর্শশালাদ্বয়ে আশ্রয় গ্রহণ করায় এত ভীড় হইয়াছিল । 

মুন্বাদেবী এই সহরের অধিষ্ঠারী দেবী। এইজন্য ইহার নাম 
মুদ্বাই। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহ! পর্তগীজদিগের অধিকৃত ছিল। 
উহারা ইহাকে 73017791717 বলিত 7 সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ইহার 
বর্তমান ইংরাজি নাম 73011158% হইয়াছে । ইংরাজরাজ বিবাহের 
যৌতুকন্থরূপ ইহা পর গীঞ্জদিগের নিকট হইতে পান , তখন ইহার 





২৯৬ উদ্বোধন। [ ২* বর্ষ--4হ সংখা 


কোনই সৌন্দর্য্য ছিল না এবং ইহা আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল। 
ভারতের সহিত রেল দ্বারা সংযুক্ত হইবার পর ইহার বর্তমান শ্রী 
সাধিত হইয়াছে । এখন ইহা একটি অতি সুন্দর ও পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন সহর | তবে কলিকাতা অপেক্ষা কিয়দংশে গুন্দর হইলেও 
সর্ধবিহয়ে তুলনা করিলে নিকষ । 

বোছাইয়ের আক্কৃতিটি একটু বিশিষ্ঠ রকমের; সে আন্ত সাধারণ 
দর্শক এখানে আসিলে প্রথম ছু'এক দিন তাহার একটু 
'ত্যাবাচাকা” লাগিয়। যায়। ভারতবর্ষের গাত্রে ইহা যেন 
একটি ফলের নার ঝুলিতেছে। ইহার তলদেশ কতকটা 
হাতের পাঞ্জার শ্তায়; পশ্চিমপ্রান্তের খানিকটা এবং পূর্বপ্রান্তের 
খানিকটা অংশ অন্তরীপাকারে সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়াছে। 
ইহাদের যধ্যে পূর্বদিকের ভূভাগটুকু সমুদ্রমধ্যে অনেকদূর 
চলিধ়। গিয়াছে । আরব সাগরের যে অংশ এই ছুইটি ভূভাগের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাগছাকে 73906 9 কছে। ইহাতে 
বেশী তরজ-ভঙ্গ নাই। সহরের বিখ্যাত বৃহৎ বৃহৎ হন্দ্যাদি 
এই 79/র ততুর্দিকে উন্নতমস্তকে সমুদ্রের সহিত্র আপন সৌন্দর্য্য 
মিলাইয়া এক অপুর্ব দৃশ্ঠের সৃষ্টি করিগ়াছে। টকালে 
অনেকে এখানে বাছুসেবনার্থ আগমন করেন, এবং সমুদ্রতীরে 
স্থাপিত কাষ্ঠাসন সমূহে বসিয়। বিশ্রামন্থথ উপতোগ করেন । দ্বীপের 
পশ্চিমাংশে ছুইটি ছোট ছোট পাহাড় ইহাকে আরব সাগরের আক্রমণ 
হইতৈ রক্ষা করিতেছে । ইহাদের একটির নাম 'কম্ধালা হিল+ ও 
অপরটির নাম “মালাবাঁর হিল”) প্রথমটি ছ্িতীয়টির উত্তরদেশে অবস্থিত 
ইহাদের উচ্চতা ১৮* ফিটের অধিক নহে। কন্বাল! হিলের উত্তরাংশে 
সমুদ্রের উপর মহালগ্্ী দেবীর মন্দির ইহ! বোম্বাইস্লের একটি বিখ্যাত 
স্থান। মালাবার হিলের উপর স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের এবং 
ইংরাজ বড়লোকদের বাঁস। গুজরাঁটী, পার্শা, মহারাহ্রী ও ইংরাজ 
অধিবাসী সকলে পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করিতেছে । বেশ 
ভাবটা, যেন পরস্পর ভাই ভাই। কলিকাতায় এক্সপ দ্বৃশ্ত বড় 





লো, ১২৭] ৬/ঘারকাধাম ও কয়েকটি ভীর্ঘ দর্শন। ২৯৭ 


দেখ! যায় না। এই পাহাড়ের দক্ষিণ সীমায় লাট বাহাছছরেন 
প্রাসাদ। সহরের পূর্রবাংশ ভারত উপদ্বীপ, হইতে প্রান ১৪১৬ 
মাইল দুরে অবস্থিত। এই "বিস্তৃত স্থানটি সমুন্র অধিকার 
করিয়া আছে। সমুদ্রেরে এই অংশ নীরব শীথর--এফেবারে 
কল্লোলশুন্ত । ইহাতে অনেকগুলি দ্বীপ আছে--'এলিফ্যাপ্টা? স্বীপই 
উহ্থাদ্দের মধ্যে বিখ্যাত। ইহার জল অতি ঘোলা ও ময়লা যুক্ত, 
সাগরজলের ন্তাঁয় নীল নহে। সহরেব এই অংশ বন্দর, যাহার জন্য 
ইহা বিখ্যাত । এক প উৎকৃষ্ট বন্দর নাকি জগতে বিরল। বন্দর ও বড় 
বড় ডক্‌ (0০০7) ৪1৫ মাইপ জুড়িয়। রহিয়াছে । তথায় বড় বড জাহাজ 
যাতায়াত করিতেছে; অসংখ্য যাত্রী, কুলী, গাড়ী, কম্মচার, খালাসী 
চুটাছুটি করিতেছে। বাস্তবিক সে দৃশ্ঠ দেখিলে আমর! যেন দিশাহার। 
হুইয়! পড়ি। ভারতসন্তান যে অলসতার নিবিড় আঁধারে জড়প্রায় 
হুইয়া রহিয়াছে তাহ। এস্বান দেখিলে প্রতীয়মান হয় না। বাস্তবিক 
মলে হয় যেন এ স্থান মহাঁবিক্ষোভকর রজোগুণের ক্রীড়ানিকেতন 
প্রতীচ্যেব অন্তর্গত । কলিকাতার ন্যায় বোষ্াইয়ে বর্ধার প্রবল 
ঝাড় বা বারিপাঁত লাই, শীতের তেমন প্রথরতা নাই এবং গ্রীষ্মের 
দারুণ উত্তাপও তত নাই। সমুদ্রের উদ্দাম শীতল বাছু দিবা- 
নিশি বহিতেছে। বিস্তু স্বাস্থ্য সম্বদ্ধে বোধ হয় ইহা কলিকাতা 
অপেক্ষা নিকুষ্ট । 

এখানে আহার্ধ্য সামগ্রী তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যার না, 
আর যাহা পাওয়! যায় তাহাঁও অতিশয় ছুর্ম,ল্য। এদ্দিককার অধি- 
কাংশ লোকই নিরামিষাশী বলিয়া কোন কোন পল্লিহাটে_-বিশেষ 
গুজনাটি পল্লীগুলিতে-_মস্তাদি একেবারেই পাওয়া যাঁয় লা। এই 
সব পল্লীতে কোন আমিষভোজী থাকিলে তাহাকেও অগত্যা নিরা- 
মিষাশী হইয়া থাঁকতে হয়। আরমিষভোজীকে ইহার! বাঁটী ভাড়া 
দেয় না। বাটীভাড়া দিবার তাহাদের প্রথম সর্ত এই যে, এ বাড়ীতে 
কে আমিষ ভোঁজন করিতে পারিবে ন।। এই সর্তের কেহ অন্থাঁচরণ 
করিলে তাহাফে এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী ছাড়িরা যাইতে হইযে। 
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সারার 
ইহারা মত্ম্যাহার এত স্বণা করে যে, মতস্তাারীকে কোন কাজবর্ধ 


দিতে চায় না। 

যাহা হউক, আঁবশ্তকীর দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ৬ঘারক| ধাষের 
জাহাজ কবে ছাড়িবে তাহার সন্ধানে চলিলাম। অনুসন্ধানে 
জান! গেল যে 71110 101) কোম্পানির জাহাজ, রবিবার 
ছাড়িবে ও মঙ্গলবার দ্বারকায় পৌছিবে এবং 71651) 10012 
কোম্পানির জাহাজ সোমবার ছাড়িয়৷ পরদ্বিবসই তথায় পৌঁছিবে। 
শেবোক্ত জাহাজথানি বড় ও 'মেল' জাহাজ । ইহাঁকে 'করাচি মেল, 
হে | ইহ] সপ্তাহে ছুইবার ছাড়ে, সোমবার ও শুক্রবার ? শুক্রবারের 
জাহাজ খারকায় থামে না। এই জাহাজের ভাড়া কিছু বেশী। 
অধিকাংশ যাত্রী এই জাহাজেই ফায। আমরাও সোমবারের জাহাজেই 
যোঘ্বাই ত্যাগ করিয়া ৬দ্বারক+ভিমুখে যাত্রা করিব স্থির করিলাম । 
অতএব আমাদিগকে আরও ৪81৫ দ্দিন এখানে অবস্থান করিতে 
হইবে ভাবিয়া অপর একটি সুবিধাজনক স্থানের সন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইলাম, কিন্ত ইহাতে অকৃতকাধ্য হওয়ায অগত্যা 'ষ্ুচ্ছালাভসত্তষ্ঠঃ 
হইয়] এ স্থানেই থাকিতে হইল। 

অতঃপর বোম্বাই সহরে অবস্থান সার্ক করিবার মানসে 
তত্রত্য দ্রষ্টব্য স্কানসকল একে একে দেখিতে ব্রতী হইলাম । 
বাস্তবিক দেখিবার মত দ্িনিষ এখানে অনেক আছে। তন্মধ্যে 
বন্দর ও ডক্‌। মহালক্ীর মন্দির, মুন্বাদেবীর যন্দির। বালুকেশ্বর 
ও ভোলেশ্বর শিবের মন্দির. এপোলে। বন্দর, তাঁঞ্জমহল 
হোটেল, পার্শীগণেব 1০%০৫ ০ 5167০৩, রাজাবাই টাঁওজাত, 
এলিফ্যান্ট গুহা ও আফিস অঞ্চল প্রভৃতি উল্লেথে|গ্য। এ প্রস্লে 
বোম্বাইয়ের সামাজিক চালচলন সম্বন্ধে এক কথ বলিতে চাই। এখানে 
্রী-অবকোধ প্রথা নাই; মেয়ে পুরুষ সকলেই ট্রামে সঙ্গান ও জা: 
মর্ধ্যাদ্। পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া গমনাগমন করিতেছে । সুতরাং 
আমরাও অবাধে নিঃসক্কোচে মেয়েছেলে লইয়া ট্রামে নানা স্থানে 
যাতায়াত করিতেছিলাম। আর এখানকার ট্রাম কোম্পানির সা 
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এমন উত্রু£ বন্দোবস্ত ভারতবর্ষের অন্য কোথায়ও নাই। গাড়ীগুপি 
খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ) শ্ত্রীপুরুষের বসিবার স্থান ভিন্ন ভিন্ন; দাড়াই- 
বার জন্তও পৃথক্‌ স্থান নির্দিষ্ট আছে। ইহাতে একমুখ দিয়া উঠিতে 
হয় ও অপর বুখ দিয়া নাযিতে হয়। নির্দিষ্ট সংখ্য। পূর্ণ হুইলেই 
প্রবেশের ঘার অর্গলবন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।) কগাটরগণও বেশ 
ভদ্র; বিদেশী লোক দেখিলে তাহাদিগকে হথোচিত সাহাধ্য করে 
ও পধধাটগুলি যথাপস্তব পরিষ্কাব করিয়! বুঝাইয়া দেয়। ইহার! 
কলিকাত] ট্ামের কণ্ডাতীরগণ অপেক্ষ। শিক্ষিতও বটে। বাস্তবিক আমর 
ইহাদের নিকট হুইতে অনেক সাহাষ্য পাইয়্াছিলাম। যাহা হউক, 
এ দিন আমরা এপোলো! ধন্দর, তাজমহল হোটেল ও অফিস অঞ্চলে 
বেড়াইয়| আসিলাম। এপোলে৷ বন্দরটি 73৪01 78)বু পূর্বাঁশে 
অবস্থিত, উহা প্রস্তরনির্ম্িত। সমুদ্রে সুন্দর সুন্দর অলিন্দ স্থাপিত 
আছে, বায়ুসেবনার্থী অনেকে ভাহাতে বসিয়া আনন্দে গল্পব্ীজৰ 
করিতেছে । বেডাইবাব অতি মনোরম স্থান। সমুদ্রে নামিধীর 
বেশ সিড়ি আছে। এই 7৪০% 789 নিতান্ত অগভীর, এই জন্য 
এখানে ই্টামার আসিতে পারে না; কেবলমাত্র ছোট ছোট 51658 
1201)০) গুলি যাঁতীক়্াত কবে। উপকূলের অদুরে তাজমহল হোটেল 
উন্নৃতমন্তকে দপণ্ডারষান। শুন! যায়, এত বড় হোটেল ও এমন সুন্দর 
বন্দোবস্ত এসিয়া খণ্ডের আর কোন স্থানে নাই। এখান হইতে 
দক্ষিণ দিকে ১১১৫ মিনিটের পথ যাইলে প্রসিদ্ধ রাঁজাবাই 1০৮/৩:। 
শ্বনামখ্যাত দানবীর রায়টাদ প্রেমটাদ মহোদয়ের মাতাঠাকুরাণী 
রাজাবাইএর শ্বরণার্থে নির্মিত। ইহা! উচ্চতায় ২৬* ফিট। ইহার 
উপ্বরে উঠিবার সিড়ি আছে। এই সকল দেখিয়! শুনিয়া সানন্দে 
হ্বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম । 

পরদিন প্রাতে আমরা এলিফ]):০টা গুহ! দেখিতে হাইব খলিয়া 
সুঙরের পূর্বব ভাঁগে যে বন্দর ও ভক্‌ আছে তথায় গেলাদ। কিন্ত 
ভক্গুলির সংখ্যা এত বেশী যে, কোন্‌ ভক্‌ হইতে এলিফ্যান্টার জাহাজ 
ছাড়িযে তাহার সন্ধান করিতে করিতেই জাহাজ ছাড়িয়া গেল। 


৩৪৬ উদ্বোধন | [ধংন ধর্ষ্”৫ম সংখ্যা। 





সুতরাং সেদিন আর এলিফ্যাণ্টা যাওয়া হইল না। তবে পরদিবস 
যাইবার সুবিধার্থে জাহাজের সময় ও ডক্‌-নম্বর প্রভৃতি জাতব্য খবর 
লইয়! সেদিন বাসার ফিরিয়া আসিলাম । 

পূর্ব্বে যে দেওয়ালী উৎসবের কথা বলিয়া! আসিয়াছি তাছা আগ 
হইতে আরম্ভ । এই উৎস্ব সাধারণতঃ তিন দিন থাকে । এই সময় 
শুধু বোম্বাই সহরে নয়, সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মহা ধৃম। 
সাধারণ দেবালনে বা গৃহস্থের ঠাকুঃ বাড়ীতে ষে সকল খিগ্রহ আছেন 
তাহাদিগকে স্ুন্দররূপে সীঙ্ান হয় এবং যত প্রকার উত্তম ভোজ্য 
লোগাড় কব! যাইতে পারে তাহ। প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত করিয়! 
তাহাদের সম্ুথে সাঁঙজাইয়। ভোগ দেওয়া হুয়। তিন দিনকাল উক্ত 
তভোঁজ্যাদদি তথায় সাজান থাকে--ততৎপরে এগুলি বিতরিত হয । এই 
গ্কয়দিন সকলে নিঞ্জ নিজ বাটী দ্ীপমালা ঘ্বার! আলোকিত রাখে --সমস্ত 
সহরটি এক মহ! আনন্দে উৎফুল্ল । আমাদের দেশের ছুর্গোৎসব অপেক্ষা 
ধোঁত্বাইয়ের দেওযালীর জশাকজমক অধিক। আমাদের এখানে দেৰ- 
দেধী দর্শন করিতে হইলে লোকে ফল, ফুল, মিষ্টান্ন বা অর্থ দিয়! দর্শন 
করিয়া থাকে, কিন্তু বোম্বাইয়ে কেবলমাত্র অর্থ দেওয়াই বিধি। 
বিগ্রহমূ্ি প্রায়ই সুবর্ণ অথবা রঙজতনির্শিত, যণিমাণিক্যার্দিখচিত 
অলঙ্কারে লুশোঁভিত, এবং মর্শর প্রস্তরের বেদীর উপর বৌপ্যাসনে 
গ্াপিত। অপরাছে আমরা উক্ত মহোৎসব দেখিতে বাহির 
হইলাম । গুজবাটি ও মহারাস্্ীয় পল্লীগুলির যধ্যেই উৎসবের ঘটা বেশী। 
জামর! এই সব স্থানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তা 
ভয়ানক জনতা--আমাদের এখানকার মহরম উৎসবের মত। অতি 
কষ্টে ধীবে ধীবে অগ্রসর হইতে হইতে সমস্ত দেখিয়া! শুনিয়া আমরা 
ভোলেশ্বর রোড পার হইয়া কল্বাদেবী বোডে আসির়া পড়িলাম্‌ ॥ 
এই রাস্তার উপর যত ধনী ভাটিয়াগণের জহরতের মোকান রখ 
এখানকার বাটীগুলি নানাবর্ণের বৈছ্যতিক আলোকে আলোকিত। 
অতঃপর আমর! সহরের অধিষ্ঠাত্রী মুন্বাদেবী দর্শন করিতে গেলায। 

মুস্বাদেবীর মন্দির প্রস্তরুনির্িত, বেশ বড় ও উচ্চ। ইহার মেখে 
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মর্শর প্রস্তরে গঠিত। মন্দিরে ছুইটি প্রফোষ্ঠ, একটির মধ্যে যৌপ্য 
সিংহাসনে পীতবরণ! অষ্টতজ। মূর্তি ও অপরটিতে অঙ্গবিহীন! রক্তবর্ণ। 
্রস্তরমৃত্তি। মন্দিরের সম্মুথে প্রাঙ্গণ মধ্যে একটি বৃহৎ জলাশয়; 
উহার চতুর্দিক প্রপ্তরনির্শিত লুন্দর সোপানাবলিবেধিত। উহার 
তীরে ২1৪টি অন্যান্ত দেবদেবীর মন্দিরও আছে। মাতৃমুত্তি দর্শন করিয়া 
আমর! ভোলেশ্বর মহাদেব দর্শন করিতে চলিলাম। এই মন্দিরও 
বোস্বাইয়ে খুব বিখ্যাত। শিব দর্শন করিতে করিতে রাত্রি অধিক 
হইয়। যাওয়ায় আমরা সেদিনকাপপ মত ব।সাঁম ফিরিয়! আসিলাম | 

পর দিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পরন করিয়! এলিফ্যাণ্ট। গুহা 
দেখিবার অন্ত বাহির হইলাম। কিন্তু ছঃখের বিষ আমর] আবার 
মেই বিশাল ডকফে পথ হারাইয়! সময় যত ট্রিমার ঘাটে যাইতে 
পারিলাম না । সুতরাং সে দিনও চ্টিমার না পাওয়ায় বিষ মনে 
বাড়ী ফিরিয়া! আসিতে হইল। 

অপরাহে আমরা সহয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্বস্থ মালাবার পাছাড়ের 
উপর বেড়াইতে গেলাম । পূর্বেই বলিয়াছি, এই পাহাঁড়টি উচ্চতায় 
প্রায় ২০* ফিট এবং বনজঙ্গলসমাকীর্ণও নছে। স্থানীয় অধিকাংশ 
বর্ধিষণ লোক এবং বোস্বাইয়ের লাট সাব এই পাহাড়ে বাস 
করেন। রাস্তাগুলি ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠিয়াছে; সে জন্ত 
শকটাদ্বিরও চড়াই উত্রাই করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। 
এই স্থঙলগটির দৃশ্ত বড়ই প্রীতিকর। ইহার একদিকে আরব 
সাগর ও অপর দিকে 980২ 9771 উহার উপর খিঙান 
করিয়! ছাদ গীথিক্কা বেড়াইবার স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
এই জন্য স্থানীয় লোকে ইহাকে 177710105  581060 
বলিয়া থাকে । বিবিধ হশ্ট্যাবলিন শোভা সন্দর্শন করিতে 
করিতে আরব সাগরের উপকূলে বানুকেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম । বালুকেশ্বরের মন্দির ঠিক সমুদ্রের ধারেই 
অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে,রামচন্্র লক্ষ। যাইবার সময় বালুক1- 
বাতা এই শিবলিঙ্গ গঠন করিয়] পৃ] করিয়াছিলেন । এবং পুজার 

্ 


৩২ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--£ম সংখ্যা। 


জলের' জন্য মন্দিরের সম্ুধে বাণাঘাহে এক পুষ্করিণী শৃজন 
করেন) ইহা! এখনও বর্তমান এবং 'বানগঙ্গা” নাযে অভিহিত । শুনা 
যায়, রামচন্রনির্দিত বানুকাঁ-লিঙ্গ এখন নাই) পর্ত,গীজগণ উহা সমুদ্রে 
ফেপিয়। দেওয়ায় /কাশী হইতে এক লিঙ্গ আনাইয়! এ স্থানে প্রতিহঠিত 
করা হয়| এমন্দিরে বেশী জনতা হয় না। রাত্রি হইয়া পড়ায় 
আর অধিক অগ্রপর না হইয়া আমর! বাসায় ফিরিষা আসিলাম। 
(ক্রমশঃ ) 








জীবন্মুত্তি-বিবেক। 
( অন্থবাদক--শ্রীহূর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 


( পূর্বানুবৃতি ) 


“থা! ্বপ্রপ্রপঞ্চোহয়ং মি মাপাবিজ্প্তিতঃ ।২৯ 
তথা জাগ্রৎপ্রপঞ্চোইপি পররমাযাবিজ্ম্তিতঃ | 
ইতি যে। বেদ বেদান্ত ঃ সোহতিবর্ণাশ্রমী তবে ॥” 
"এই স্বপ্ন পপঞ্চ যেমন মায়! দ্বারা আমাতে প্রকটিত হয়, 
সেইরূপ এই জাগ্রৎ্প্রপঞ্চও তদপেক্ষা আঁধক বলবতী মায়৷ দ্বারা 
আমাতে প্রকটিত হইতেছে(১)৮৮_যিনি বের্দাস্ত শাস্ত্রের সাহায্যে 
এইরূপ বুঝিয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন। 





শ্্্াশীশীীটি 








(১) পূর্বে মিথ্যা ব! (অসস্তব) বলিয়। জানা থাকিলেও যেমন স্বপ্রপ্রপঞ্চ নি্রাকালে 
অনুভূত হয় বলিয়! ( পূর্ববকালের সহিত - বন্বহেতু ) স্মৃতির বিষ হয়, সেইয়প তত্ব্ে- 
ব্জি বর্তমান জাগ্রৎপ্রপকষে মিথ্য। বলিয়া জানিলেও, (কালের সহিত সন্বন্ধতেতু) 
পূর্বসংস্কারবশে তাঁহাকে সত্য বলিয়া ব্যবহার করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? 


( মাধবাচাধ্যকৃত টাকা হইতে সংগৃহীত )। 


ঠা ১০২৭। 1 জীবস্মুক্তি-বিবেক। ৬*৩ 
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“ন্য বর্ণাশ্রমাচারে। গলিতঃ স্বাখ্বদর্শনাৎ। 
স বর্ণানাশ্রমান্‌ সর্ধবানতীতয) গ্বাদ্মনি স্িতঃ ॥” 
নিজের স্বরূপভূত আত্মার দর্শনলাভহেতু বাহার বর্ণাশ্রমোচিত 
আচার বিগণিত হইয়াছে, তিনি সফল বর্ণ ও সকল আশ্রম অতিক্রম 
করিয়া আপনাতে অবস্থিত হইয়াছেন। (১) 


“ঘোহতীত্য স্বাশ্রমান্‌ বর্ণানাত্মন্তেব স্থিতঃ পুমান্‌। 
সোহতিবর্ণাশ্রমী প্রোজঃ সর্ববেদাস্তবেদিভিঃ ॥৮৩২ 
ধে পুরুষ ম্বকীয় বর্ণ ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আপনাতেই 
অবস্থিত হইয়াছেন, সর্ববেদান্তবিৎ পঙ্ডিতগণ তাহাকেই অতিবর্ণাশ্রমী 
বলিয়াছেন । 


“ন দেহে! নেল্ত্রিয়ং প্রাণো ন মনো বুদ্ধাহংকৃতী। 
ন চিত্বং নৈব মায় চন চ ব্যোমাদিকং জগং (৩৩ 
ন কর্তা নৈব ভোক্তা চন চ ভোজয়িতা তথা। 
কেবলং চিৎস্দানন্দো ব্রদ্ধবাতবা। বথার্থতঃ ॥”৩৪ 


( অতিবর্ণাশ্রমের অনুভব বর্ণনা করিতেছেন £--) 


আখ্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ নে, গন নহে, বুদ্ধি নহে, 
অহঙ্কার নহে, চিত্ত নহে, এবং মায়া অথবা আকাশ প্রভৃতি হৃষ্টি নে, 
আত্মা কিছুই করেন ন।, কিছুই ভোগ করেন না বা কাহাকেও ভোগ 
করান না। আত্ম। শ্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই 
নছেন। 


৮ সপ 


(১) বর্ণাশ্রমোচিত আচার অতিক্রম করাই বদি এই প্রকারে উৎকর্ষের কারণ 
হয় তযে ত পাবগুদিগেরই জয়। এইরুগ আশঙ্ক|! করিয়া! বালিতেছেল-__তত্বসাক্ষাৎফার 
হেতু ষাহাদের দেহাদিতে আত্মত্বাভিমান বিগলিত হইয়াছে, স্কাই? দেহ্ধর্শের সহিত 
বর্ণাশ্রমধর্ম অতিক্রম করয়াছেন বলিয়াই অতিবর্ণাশ্রমী। কিন্ত যেনান্তিক, এই চরম- 
বন্থা লাত জ। করিয়াও গ্রমাদ আল্য ঞভূতি বশতঃ আচার পরিত)গ করে, ০সইব্যক্তি 
(সন্ধ্যাদির) অন্রণ জনিত প্রত্যবায় সঞ্চয় করিয়া অধঃপখিত হ্য়। 


৩০৪ উদ্বোধন | [ ২২শ বর্ষ হংখ্যা। 


স্অলন্য চলনাদেব চঞ্চলত্বং যথা রবেঃ | 
তথাহষ্কারসম্বন্ধাদেব সংসার আত্মনঃ ॥”৩৫ 
ধেষম জল বিচলিত হইলে (লেই জলে প্রতিবিদ্বিত ) রবি চঞ্চল 
বলিয়৷ প্রভীত হয়, সেইরূপ অহক্কারের সংসার অর্থাৎ জঙ্মমরণ, 
লোকান্তরগমন ) ঘটিলেই আত্মার সংসার অর্থাৎ জগ্মমনণ বা 
লোকাস্তরগমন ঘটিল মনে হয়। 
“তন্ম।দন্তগত] বর্ণ আশ্রযা অপি কেশব । 
আত্মন্তারোপিত1 এব ভ্রান্ত্য] তে নাত্মবেদিনত ॥ 
সেইহেতু, হে কেশব! ত্রাঙ্গণার্দি বর্ণ ও ব্রহ্গচর্যযাদি আশ্রম 
অন্ভগত অর্থাৎ অহঙ্কারাশ্রিত হইলেও) ভ্রান্তিবশতঃই আত্মাতে 
আরোপিত হইয়াছে । যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তাহার নিকট 
বর্ণ বা আশ্রম কিছুই নাই। 
“ন্‌ বিধির্ন নিষেধশ্চ ন বর্জ্যাবর্জ্যকল্পন। | 
আত্মবিজ্ঞানিনামন্তি তথ নান্তজ্জনার্দন ॥” 
হে জনার্গন! ধিনি আক্সাকে অন্ুতব করিয়াছেন, তাহার 
নিকট কোন বিধিও নাই, কোন নিষেধও নাই, তিনি কোন বস্ত 
পরিত্যাগ করিবার বা পরিত্যাগ না করিবার কল্পন। করেন না, 
তাহার পক্ষে অন্ত কিছুই নাই অর্থাৎ লৌকিক ব্যাপার সমুহও নণই। 
“আত্মবিজ্ঞানিনো নিষ্ঠামীশ্বরীমনুজেক্ষণ। 
মায়য়া মোহিতা নর্ত্যা নব জানগ্ডি সর্বদা 1৮৩৮ 
হে পল্পপলাশলোচন, যিনি আত্মতত্বান্থভব করিয়াছেন তাহার 
অলৌকিক নিষ্ঠা, সংসারী ব্যক্তিগণ যায়! দ্বার যুগ্ধ থাকিয়া সকল 
সময়ে বুঝে না 
“ন যাংসচ্ষুষা নিষ্ঠা ত্রহ্মবিজ্ঞানিনামির়ম্‌ | 
টং শক্য। শ্বতঃসিদ্ধা বিছুষঃ সৈব কেশব |”৩৯ 
ধাহারা ত্রহ্মান্থতব করিয়াছেন, তাহাদের এই নিষ্ঠা চর্ধচঙ্ষুর দ্বারা 
দেখিয্া বুঝা ষায় না। কিন্তু হে কেশব, সেই নিষ্ঠা তত্বজ্ঞের কেবল 


মিঞ্েরই অদ্ধভবগম্য | 





ব্্যেষ্ঠ। ১৬২৭। ] জীবন্ৃত্তি-বিবেক 1 ৩৬৫ 


“যত্র স্বৃপ্তা জন নিত্যং তত্র প্রবুদ্ধস্তরর সংঘমী। 
প্রবুদ্ধ1 যত্র তে বিদ্বান্‌ সুযুণ্তস্তত কেশব )৪০ (১) 

হে কেশব! জনসাধারণে যে বিষয়ে একেবারে প্রসুপ্তের স্যার 
জ্ঞানহীন, সংযমশ্ীল (ব্রহ্গজ্ঞ পুরুষ ) এাহাতে সর্বদাই জাগরিত, এবং 
সাধারণ লোকে যে বিষয়ে ; দৃশ্াপ্রপঞ্চে ) জাগরিত, জ্ঞানীব্যক্তি সেই 
বিষয়ে একেবারে প্রস্ুণ্ডের হায় জ্ঞানহীন। 

(গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৯ সংখ্যক গ্লোকের অর্থও এই )। 
“এবযাত্মানমতন্বং নির্ববিকল্পং নিরঞ্জনম্‌। 
নিত্যং বুদ্ধং নিরাভাসং সংবিম্মাত্ং পরামৃতম্‌ ॥৪১ 
ষে। বিজানাতি বেদাস্তৈঃ শ্বাহুভূতা চ নিশ্চিতম্‌। 
সোইতিবর্ণাশ্রমী নায় স এব গুরুরুত্তমঃ ॥৮ ইতি ।৪২ 

যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে এবং নিজের অনুভূতি ঘারা নিশ্চিত 
রূপে এই অদ্বিতীয় বিক্ষেপরহিত এবং আবরণরহিত নিত্যবুদ্ধ, 
মাঁয়ামোহবিনির্খুক্ত, চিৎস্বরূপ, পরম অমৃত আত্মাকে অবগত হয়েন, 
াঁহাকেই অভিবর্ণাশ্রমী বলা হয়। তিনিহ উত্তম গুরু । 

অতএব “বিমুক্তশ্চ বিমুচাতে” কেঠ ৫1১) 

“একবার মুক্ত ( জীবগুক্ত ) হুইয় ( পুনর্ধার ) মুক্ত ( বিদেহমুক্ত ) 
হয়েন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, এবং জীবনুক্ত-স্থিত গ্রজ্ঞ-ভগবস্ধক্ত- 
গুণাতীত-ব্রাহ্গণ-অতিবর্ণাশ্রমী অবস্থার প্রতিপাদক ম্বতিবাক্য 
সমূহ সপ্রমাণ করিতেছে যে, জীবন্ুুক্তি বলিয়া এক অবস্থা 
আছে__ইহাই নির্ণীত হইল । 

ইতি গ্রবিষ্ভারণ্/প্রণীত ''জাবশুক্তি বিবেক নামক গ্রন্থে 
জীবদুক্তিপ্রযাণ নামক প্রথম প্রকরণ 1১॥ 








অথ বাসনাক্ষয় প্রকরণমূ। 
অনন্তর আমরা জীবঘুক্তির সাধন নিরূপণ করিতেছি -তত্বজ্ঞান, 
মনোনাশ, ও বালনাক্ষয়্ এই তিনটিই ীবন্ুুক্তির সাধন | এই হেতু 
ঘাপিষ্ট রাছাক্সণে উপশম প্রক্কয়ণের শেষভাগে “জীবশ্ুক্ত-শয়ীরাণাহ্‌” 


৬৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ধ--€ম ধংখ্যা। 





( উপশম প্র, ৮৯৯) বলিয়। যে গ্রন্তাব আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে 
বসিষ্দেব বলিতেছেন-_ 
বাসনাক্ষর় বিজ্ঞানমনোনাশে। মহা মতে | 
সমকালং চিরাভ্স্তা ভবাস্ত ফলদ! ইমে (২) ॥ 
(উপশম এ ৯২১৭) 
হে বুদ্ধিমান্‌, যদ্দি কেহ বাপনাক্ষয়, তত্বজ্ঞান ও মনোনাঁশ-_এই 
তিনটি দীর্ঘকাল ধরিয়া একসঙ্গেই অভ্যাস করে তবেই এই তিনটি 
ফলপ্রদ হয়। 
এই শ্লোকে কার্ধ্যকারুণের অহ্থয়-»ম্বদ্ধ অর্থাৎ বিধিমুখে কারণের 
সস্তাবে কার্ষেযর অব্যভিচারী সন্ভাব) দেখাইয] উক্ত কার্্যকারণের 
বতিরেক-সন্বদ্ধ (অর্থাৎ নিষেধযুখে, কাবণের অসভাবে কার্ষে)র 
অধ্যভিচান্নী অসস্ভাব ) দেখা ইতেছেন-_ 
ত্রয় এতে (২) সমং যাবন্ন স্বত্যন্ত] মুছমূ হুঃ। 
তাবস্ন পদসম্প্রাপ্তি্বত্যপি সমাশতৈঃ ॥ ইতি 
(উপশম প্র, ৯২।১৬) 
যতদিন না এই তিনটি পুনঃপুনঃ যুগপৎ অভ্যাস দ্বারা, সম্যক্রূপে 
অত্যন্ত হয়, ততদিন পর্য্যস্ত শত শত বৎসব অভীত হইলেও (সেই 
পরম) পদ প্রাপ্তি ঘটে ন]। 
যুগপৎ বা এফ সঙ্গে এই তিনটির অভ্যাস পা হইলে কি প্রকার 
প্রতিবন্ধক ঘটে তাহাই দেখাই ৫ছেন-- 
এট কশে। নিষেব্যন্তে যস্তেতে চিরমপ্যলম্‌। 
তন্ন সিদ্ধং গ্রযচ্ছন্তি মন্ত্রাঃ সন্কলিতা (৩) ইব॥ 
(উপশম প্র ৯২১৮) 
(১) মূলের পাঠ_ইমে,র সকলে 'মুনে। 
(২) মুলের পাঠ-_ জয় এতে,ব গ্বলে 'সর্ধবথা তে”। 
(০) মুলের পাঠ সক্ঘলিতা ইবর স্থলে “সঙ্কীলত। ইব”। 
রাঙারণ-টাকীকার তাঁহার অর্প লিপিতেছেন- -মুচ্ছ 1, মরণ প্রভৃতি মন্্রশান্তোজ 


জা, ১৩২৭ ] জীবনুক্তি-বিবেক | ৩০৭ 


যেমন কোনও মন্ত্রকে সময়ে সময়ে খণ্ডে খঙে প্রয়োগ করিলে, 
তাহা! অভীষ্টফলপ্রদদ হয় না, সেইরূপ উক্ত তিনটি সাধনের মধ্যে 
যদি এক একটি করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়] পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্দত্যাস 
কর! যায়, তাহ! হইলেও তাহ! সিদ্ধি প্রদ হয় না। 

যেমন, সন্ধ্যাবন্দনে “আপো হিষ্ঠা” (ময়ো তুবঃ) 'অল সমূহ 
তোমর। (স্ুখসম্পাদযিত্রী) হও, ইত্যাদি (১) তিনটি খক্‌ মন্ত্র যার্জনের 
সহিত বিনিষোগ বন্িবাব ব্যবস্থা 'আছে। যদ্দি সেই তিনটি খক্‌- 
মন্ত্রের মধ্যে কেহ প্রতিদিন এক একটি করিয়া পাঠ করে, তাহা হইলে 
যেমন তাহার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা) সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ; অথবা 
যে সকল মন্ত্রকে ছয় ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া (দেহের ছয়টী অঙ্গের 
এক একটি অঙ্গে এক একটি মন্ত্রাংশ বিন্তাস পূর্বক) প্রয়োগ করিবার 
ব্যবস্থা আছে, তাহাদের এক একটি মন্ত্র (মন্ত্রাংশ) দ্বার! যেরূপ 
সিদ্ধিলাভ হয় না সেইরূপ (২); অথব!] গ্ৌোকিক ব্যবহারে ধেরূপ 





শা পাস? শা শা শট 


দোবদ্বারা গ্রতিবন্ধ। কিত্ব বিদ্যারণামুলিকৃত পাঠই অতি সমীচীন ও সুসঙ্গত বলির! 
বোধ হয়। 

(১) তৈত্বিরীয় আরপাক, শ্র ১, অ১। 

(২) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যনুত্রের পরিশিষ্টে প্রদত্ত গায়ত্রী গপবিধি দেখিলেই প্রস্থকর্তার 
অর্থ পরিস্ফুট হইবে। তথা (আসিয়াটিক সোসাইটি হার! প্রকাশিত আশ্বলায়ণ গৃষ্- 
হুত্রের ২৬৮ পৃষ্ঠায় “গৃহাপরি শিষ্টে” ) আছে--চারি চারি অক্ষর লইয়! গায়ত্রী মন্ত্রক 
ছরভাগে বিভত্ত করিয়া এক এক ভাগ আগপনীর এব এক অঙ্কে বিন্যাস কদর 
আপনাকে মন্ত্র্ূপ বলিয়া! তাধন| করিতে হইবে । যথ1-- 

(১) “তত সৰিতু” হাদয়ায় নমঃ ইতি হাদয়ে 

(২) “বরেণিরং” শিরসে স্বাহা ইতি শিবসি 

(*) “ভর্গোদেব” শিখায়ৈ বধট ইতি শিখায় 

(৪) “মত ধীমহি”? কবচায় হং ইতি উসি 

(৫) শধিরোধে। নঃ” নেত্রত্র্ায় বৌঘট ইতি শেত্রললাটদেশেষু বিচ্ুন্তা 

(৬) “প্রচোদয়াৎ/ অস্ত্র ফটু ইতি করতলয়োরস্্রমূ প্রাচাদিযু দল 

গিচ্ষু বিন্যসেৎএবঃ  আঙ্গদ্যামঃ| এইরণপে প্রথমোক বৈদিকদৃষ্ান্- 


৩০৮ উদ্বোধন। [২ংশ বর্ষ -ধয সং 





শাক, হুপ, অহ প্রভৃতির এক একটির দ্বারা ভোজন সিদ্ধ হয় না 
সেইরূপ। 


দীর্ঘকাল ধরিয়। অভ্যাস করিবার প্রয়োজন দেখাইতেছেন-- 
ব্রিভিরেতৈশ্চিরা ভ্যকতৈহ্থ দয়গ্রন্থয়ে (১) দৃঢাঃ। 
নিঃশক্কমেব (২) ক্রট্যন্তি বিসচ্ছেদাদ্ুণা ইব ॥ 


(উপশম প্র ৯২1২২) 


দীর্ঘকাল ধরিয়! এই তিনটি সাঁধন অভ্যাস করিলে দৃঢ় জদরগ্রস্থি- 
সমূহ, মুণীলখণ্ড হইতে তন্তর স্টায় নিঃসদ্দেহ ছিন্ন হইয়! থাকে। 


ব্যতিরেকমুখে উক্ত কারণের অসত্ভাবে উক্ত কার্যের অসন্তাৰ 
দ্বেখাইতেছেন _ 


জন্মান্তরশতাভান্ত! রাম সংসারসংস্থিতিঃ | 
স। চিরাভ্যাসযোগেন বিন। ন ক্ষীয়তে কচিৎ। 


(উপশম প্র ৯২২৩) 


হে রাম, এই জগদ্জমের স্থায়িব শত শত জন্ম ধরিয়া অভ্যস্ত 
ছইয়। গিয়াছে । তাহা দীর্ঘকাঁলব্যাপী অভ্যাসষোগ ব্যতিরেকে 
কোনও স্থলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। 

এক একটির পক পৃথক অভ্যাস করিলে, কেবল যে ফললাস 
টে না তাহা নহে, কিন্তু সেঃ একটি সোধন)ও যধাযথক্ষপে নিজের 
শ্ব্ূপত! লাত করে না, ইহাই নিয়লিধিত ক্লোকে বলিতেছেন। - 





এ শা্পীপসপ পা পেপস্পি্পপলশি | 


্বায়া উত্ভমীধিকারীকে বুঝাই, এই তাত্রিক দৃষ্টান্ত ছার! মধামাধিকানীকে 
বুঝাইলেন ও পরিশেষে ভোজন দৃষ্টান্তঘারা অধনাধিক্ষারীক্ষে ব্যাইলেন। 

(১) রামাহণের টাকাকার বলেন--স্বদয়গ্রস্থি "ফে অন্তঃকরণ ও জন্ত.করণ- 
ধর্ম সমুহের তাদাত্মা!ধ্যাদ ও সংসর্গাধ্যাস, অর্থাৎ প্রথম গ্রকারেক্স জধ্যাঁদ অধিানঞ[ন 
দার যোধষোগ্য, ত্িতীয় গ্রকীরের অধ)াদ অধিঠানভঞাঁন দ্বার বৌধদোগ্য সে। 

(২) যুলের পাঠ “দিংশক্ষমেধ”র স্থলে “লি:শেষনেধ” | 


জৈো্ঠ, ১৩২৭।] জীবন্মুক্তি-বিবেক | ৩৬৯ 


তত্বজ্ঞানং যনোনাশো! বাসনাক্ষয় এব চ। 
যিথঃ কারণতাং গত্ব! ছুঃসাধ্যানি স্থিতানি হি (১) ॥ ইতি 
তত্বজ্ঞান, মনোনাশ, ও বাসনাক্ষ ইহাবা পরম্পর পরম্পরেব 
কারণ হওয়াতে এ সাধন তিনটি দুঃসাধ্য হইয়া রহিয়াছে । 
(উপশম প্র, ৯২1১৪) 


এই তিনটির মধ্যে দুইটি ছুইটি করিয়া একত্র করিলে তিনটি 
যুগ্ক হয়। তন্মধ্যে মনোনাশ-বাসনাক্ষয় নামক যুগ্মকের একটি 
যে অপরটির কারণ তাহাই ব্যতিরেকমুখে ! অর্থাৎ একটি না থাকিলে 
অপরটি থাকে না এইবপ দেখাইযা) নির্দেশ করিতেছেন । 


যাবদ্িলীনং ন মনো ন তাবদ্বাসনাক্ষয়ঃ ৷ 
ন ক্ষীগা বাসন! যাবচ্চিত্তং তাবন্র শাম্যতি ॥ 
( উপশম প্র, ৯২১১) 


যে পধ্যস্ত না মন বিনষ্ট হইতেছে, সে পর্য্স্ত বাসন। ক্ষয় হইতেছে 
না) এবং “ষ পর্যন্ত না বাসনা ক্ষয় হইতেছে, সে পর্য্যন্ত চিত্তের বিনাশ 
হইতেছে না। 

প্রদীপশিখা! আপাতুষ্টিতে একটি মাত্র বলিয়া বোধ হইলেও 
বন্ততঃ উহা একটি নহে, উহ! অসংখ্য শিখার শ্রেণী! অত্যন্ত দ্রুত- 
বেগে একটির পর একটি করিয়া উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে বণিম্ব! 
উহারা একটি বলিয়! দেখায় । 

অন্তঃকরণ বলিতে যে বস্তটিকে বুঝা যায় তাহা (দেই) দীপ- 
শিথান্ন শ্রেম্টর গ্রায় একটি অসংখ্য বৃত্তি শ্রেণীরূপে পরিণাম প্রাপ্ত 
হইতেছে । (বৃত্তির নামান্তর মননক্রিয়। ) অন্তঃকরণ মননাত্মক বৃত্তি 
ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিঘ্না তাহাকে যন বলা হইয়া থাকে। 
মন বৃদ্থিরপ পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্ধের আকারে পরিণাম 
প্রাপ্ত হইলে তাহাকে মনের নাশ বলে। মহধি পত্ঞ্লি যোগশান্ধে 
ইহা এইন্পে শুত্রনিবন্ধ করিয়াছেন ।-- 





(১) মূলের পাঠ--স্থিত।নি হির স্থলে ম্থতান্যত২। | 
ণ 


৩১৩ উদ্বোধন । [২২শ বর্ম সংখ্যা 


“ব্যুখাননিরোধসংস্কারয়োরভিতবপ্রাছর্ভাবো 
নিরোধক্ষণচিভাবয়ে। নিরোধপরিণামঃ” | ইতি | (১) 


( পাতপ্লহত্র- বিভূতিপার্দ, ৯) 


(যখন) বুযু্ানসংস্কার সকল অভিভূত হঙ্গ, নিরোধনংস্কার 
সকল আবিভূতি হয, এবং নিরোধবিশিষ্ট-ক্ষণচিত্তের সহিত 
অন্বিত অর্থাৎ সব্বন্ধপ্রাপ্ত হয় তখন সেই অবস্থাব ন।য মনো- 
নাশ বুঝিতে হইবে। ক্রোধ প্রভৃতির মধ্যে কোনও বৃতি, যাহ! 
অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না৷ করিয়া হঠাৎ উৎপন্ন হর, তাহার হেতু চিশু- 
স্থিত সংস্কার__তাহার নামাস্তব বাপনা। কেন না, ( পুষ্পার্দির সংসর্গ 
যেরূপ বস্ত্রাদিতে বাস বা সুগন্ধ রাখিয়া যা সেইকূপ ) পুব্ব পূর্ব 
অভ্যাস চিত্তে ( তন) সংস্কার রাখিয়া যায়। সেই বাসনার ক্ষয় অর্থে 
এই বুঝিতে হইবে, যে বিচাবজনিত শম দম প্রভৃতি শুদ্ধ সংস্কার 
ঘুচ হইলে পর বান কারণ উপস্থিত থাকিলেও ক্রোধার্দির উৎপত্তি 
না হওয়া । তাহ। হইলে যাঁদ মনেব নাশ না হয তনে বৃত্তি সমুহ 


(১) সব্ব।দি ত্রিগুণের ব্যাপার সর্দবদাই অস্থিব অর্থাৎ প্রতিক্ষণই পরিণাম প্রাপ্ত 
হইতেছে । পরিণাম শখের অর্থ, পুববধর্্েব লয়ে অন্য ধর্মের উৎপত্তি, যেমন হৃৎপিণ্ড 
পিগুত্ব ধর্ধের লয়ে ঘটত ধন্েব উৎপত্বি। চিত্ত যখন ত্রিগুণাআ্মক তখন কোন অবস্থাতেই 
চিত্ত পারণামশুন্য থাকিবে না! ; নিরোধক্ষণেও চিত্তের পরিণাষধার চলিতে থাকে, 
ইহা অবশ্যুই স্বীকার করিতে হইবে । নিরোধক্ষণেব সেই পরিণামধারা কিপ্রকার এই 
প্রশ্নের উত্তরে উত্ত পাতগ্রলস্থঘ্ের অবতারণ1 । নিরোধক্ষণে বৃত্তির দ্বারা পরিণামধার। 
চলে না বলিয়! পরিণাম লাক্ষত হয় না| তখন কেবল সংস্কার দ্বারাই পবিণামধারা 
চলিতে থাকে; কাবণ, দেখ যায় তভ্যাস দ্বারা! নিরোধলংস্কার বর্ধিত হয় এবং 
অনভ্যাসে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। কুন্্রস্থিত ব্যুথান শন্বের অর্থ সম্প্রজ্ঞাত, 
ও দিরোধ শকের অর্থ পরবৈরাগা। [ যোগমপিপ্রভ। নামী পাতঞ্জলশূত্রের 
লঘুবৃত্তিতে ৩৯ সৃতরের বৃত্তি জষ্টব্য।] এস্থলে উক্ত হুজেের ছার! সুনিবর বুঝাইতেছেন 
যে, কাম ক্রোধাদির সংক্কীরের ক্ষল্ন করিতে হইলে চিত্তের বৃদ্ধিরোধ অভ্যান করা 
সাবস্কক। 


ইজার্ঠ, ১৩২৭1] জীবন্মুক্তি-বিবেক | ৬১১ 


উৎপন্ন হইতে থার্কে এবং কোন সমযে বাচ্ছ কারণ বশতঃ জোধাদিরও 
উৎপত্তি হইয়া বারী সুতরাং বাসনাক্ষয় সম্ভবে না) এবং বাসনার 
ক্ষয় না হইলে পর সেইরূপ বৃত্তি সমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে সুতরাং 
যনোনাঁশ সম্ভবে না। 

তত্বজ্ঞান ও মঙ্গোনাশ এই দুইটি পরস্পব পরস্পরের কারণ, 
তাহাই বাতিরেকমুথে দেখাইতেছেন £-_ 

“যাবম্ন তত্ববিজ্ঞানং তাবচ্চিত্তশমঃ কুতঃ | 
যাবন্ন চিত্তোপশমে৷ ন তাবত্তত্ববেদনম্‌ ॥” 
( উপশম প্র, ৯২১২) 
যে পর্য্যন্ত না তবজ্ঞান জস্মে সে পর্যযস্ত মনোনাশ কি প্রকারে হইতে 
পারে ? এবং যে পর্য্যস্ত ন। চিত্তনাশ হয সে পধ্যস্ত তবজঙ্ঞান হয় না। 
এই (অন্ুভৃযমান জগত্প্রপঞ্চ) আত্মাই ( অর্থাৎ আত্মা হইতে 
পৃথক কিছু নহে) এবং বপর্রসার্দিবপ যে জগৎ প্রতীত হইতেছে 
তাহ] মাযাময় এবং বস্তুতঃ তাহ! নাই, এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধির নাষ তত্ব- 
জান । সেই তন্বজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে, রূপ, রস প্রতি বিষয় সমুহ 
উপস্থিত হইলেই তত্তৎ বিষয়ক চিত্তবৃত্তি সমূহ ( উৎপন্ন হইতে থাকে, 
এবং তাহাদিগকে) নিবারণ করিতে পারা যায় না। যেরূপ ইন্ধনাদদি 
অগ্নিতে প্রক্ষিণ্ত হইতে থাকিলে, আপগ্রশিথা কিছুতেই নিবারিত হর না 
সেইবূপ। 

( অপর পক্ষে ) চতনাশ ন। হহালে, চিতবৃত্তি সমূহ রূপরসাদি বিষয় 
গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা হইলে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” (বৃ-উ ৪181১৯) 
_এই ত্রচ্দে ( পরমার্থতঃ) কিছু মাত্র ভেদ নাই", এই শ্রুতিবাকা 
হইতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ( খঙ্গ ভিন্ন দ্বিতায় বস্ত নাই) এই প্রকার তথ্ধ- 
বিষয়ব নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে না, কেননা প্রত্যক্ষে বিরোধ ঘটে বলিয়া 
উক্তবাক্যে সংশস্ব জন্যে অর্থাৎ যদি খলা যায়, ( এই ) কুশমুট্ি জমান 
বা যঙ্ঞকর্তী তাহা হইলে যেমন সেই কুশমুষ্টিকে জমান বা বজ্ঞকর্তী 
বলিয়া নিশ্চয় বুদ্ধি জন্মে না সেইরুপ। (ক্রমশঃ) 


(সপ সস 





আরামরুষ্ণ মিশন ফ)ডেন্টম্‌ হোম 
কলিকাতা । 


আমর! উক্ত আশ্রমের ১৯১৭ খুষ্টাব্দের বাৰিক কার্য্যবিবরশ্ন প্রাণ্ত 
হইয্াছি। আশ্রমটার বয়স ৩ বৎসর হইলেও অনেকেই হয়ত ইহার 
কথ! জানেন না। এতদিন সহরের কোলাহুলের মধ্যে নীরবে ইহার 
দ্র জীবনত্রোত প্রবাহিত হইতেছিল--তা সাধারণেব চক্ষে পড়ে 
নাই। কিন্তু নীরব ও ক্ষুদ্র বস্ব মাত্রই উপেক্ষণীয় নহে। নীরবতা 
ও পবিত্রতার যধোই শক্তি বিদ্যমান । তাই ইহ! কিছুদিন হইতে 
প্রীরাঘকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টি আনর্ষণ কবিতেছিল এবং ইহাব উদ্দেশ্যের 
মহত্ব ও কাধ্যপ্রণালীর স্ুশৃঙ্খলতা দর্শনে সন্বষ্ট হইযা মিশনের 
কর্তৃপক্ষগণ বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে এই আশ্রমটীকে 
মিশনের অঙ্গীভৃত করিয়া লইয়াছেন । 

আজকাল অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মুখেই শুদা যাইতেছে যে" 
আমাদের ছেলেব। স্ুঁল কলেছে যে শিক্ষা পাইতেছে তাহা কডই 
অসম্পূর্_ উহাতে তাহাঁদেব যণ্ডকে কতকগুলি পুস্তকে? বোঝা 
চাঁপাইয়। দেওয়। হয় মান্ত্র ; কিন্তু তাহাদের চৰিজ্রগঠনের দিকে আদৌ 
নজর দেও হয় না। কথাটী যে ঠিক তাহাতে কোঁন সঙ্দেহ নাই। 
শিক্ষাটা! শামাদের দেশে এতই খেলো হহইয1 পড়িয়াছে। কলে, 
ছেলেরা ধখন পাঠ শেষ কবিযা সংসাবে প্রবেশ করে তখন 
মানুষ হইয়! প্রবেশ থরে না--সত্যহীন, ব্রহ্গচর্য্যহীন। সংষমহীন, 
উদ্যমহীীন--এক কথায় সম্পূর্ণৰগে টুনতিক মেরুদণ্ডহীন হইয়। 
তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা দিবার জন্য 
অগ্রসর হয়। ইহা অতিরঞ্িত ণথা নহে । ইহার প্রত্যক্ষফল 
সকলেই দেখিতে পাইতেছন। পুর্ধে গুরুগৃহবাসকালে গুরুদেব 
যেমন ছাক্রদিশকে নানা বিদ্ধা শিক্ষা দিতেন খনি তাহাদের 


জা, ১৩২৭1] আীরামকৃষ্কমিশন ঈডে্টস্‌ হোম। ৬১৩ 


চরিক্রগঠনের উপরও তাহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিতা পিতাপুত্ত 
সম্বন্ধে তিনি ছাত্রছ্বের আদর্শজীবনগঠনে সর্বদা নিযুক্ত থাঁকিতেন । 
এখন শিক্ষক শিক্ষিতের মধ্যে সে সন্বন্ধ নাই। স্কুল কলেজে নির্দি 
২।১ ঘণ্টা সময় ব্যতীত শিক্ষকের সহিত ছাজ্সদেক্ দেখ! শুনাই হয় 
না; হোষ্টেল স্থপারিপ্টেগ্ডেন্টের সহিত তাহ! অপেক্ষাও কম সম্বন্ধ_ 
হাজিরা বহিতে হাঙ্দিরা ঠিক থাকিলে এবং মাসের নির্দি্ তারিখে 
টাকা "জমা দিলেই হইল,--সুভরাং তাহারা ছাত্রের চত্রিক্রগঠন 
করিবেন কি করিষা ? 

এইরূপে বর্তযান শিক্ষা চবিত্রগঠনের স্কান নাই দেখিয়। 
সেই গুরুত্ব অভাবটী পুরণ করিবার উদ্দেশে আলোচ্য আশ্রমটীব 
প্রতিষ্ঠা । ছেলেবা স্কুল কলেজে যেমন বিষ্ভাশিক্ষা করিতেছে 
করুক, কিন্তু অবশিষ্ট সময়ট। তাহাবা! যেন এমন একজন লোকের 
কাছে থাকে, যিনি সর্বদা তাহাদেব সহিত সমভাবে 
মিশিবেন ও বাহার চবিত্রর মাধুর্য দর্শনে শাহাদের অন্তনিহিত 
সদ্‌গুণরাজি আপনা হইতেই বিকশিত হইয়া! উঠিবে। তিনি ,কানরূপ 
জ্োব এববদ্স্তি বা কঠেোন আইনকানুন করিবেন না, কিন্তু তাহাদের 
বধার্থ ভালবাসিযা এপ আপনার করিষা লইবেন যে, সাধ্য কি 
ছেলের! আশ্রমে তাব বা শীতিবিকদ্ধ কোন পারধ্য করে। এইভাবে 
তিনি তাহাদিগকে 17017501007], 150191) 11651150144] ও 50117 
(81_--সব রকম শিক্ষা! দিবেন, যাহাতে ছেলের কাধ্যক্ষমঃ? শিক্ষিত, 
সচ্চরিঞ্রে, সেবাপরায়ণ ও ভগবদনুরাগী--এক কথায যাহাতে তাহারা 
ঠিক ঠিক মানুষ হইএ উঠিতে পারে। 

আশ্রমে কোন চাকর না থাকা বদ্ধন ব্যতীত অপর সমণ্ড কাজ, 
যথা, ধর ঝট দেওয়া, বাসন মাঁভা, কাপড় কাঁ61, হাটবাজার কর। এবং 
হিসাবপত্র বাথ! ইত্যাদি কাঁজ ছেস্দেপ নিজেদেরই করিতে হয়| ইহাতে 
তাহার) বেশ শ্বাবলন্বী ও শমপটু হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত শরীর- 
রক্ষার শ্রন্ত সকঙ্গেই কোল না কোন প্রকার ব্যারাম করিয়! থাকে। 
আশ্রমে একটী লাইব্রেরী অ'ছে । ক্ষুদ্র হইলেও উহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, 








৬১৪ উদ্বোধন । [২২শ বর্ধ--ধয সংখা | 





জীবন-চরিত, ভ্রমণকাহিনী, দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল বই 
আছে। আশ্রমের ছেলের অবসরকালে এলকল পুস্তক পাঠ করিয়া 
যাহাতে প্রত্যেক বিষয়েই একটা মোটামুটি জান লাভ করিতে পাবে 
তথ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়। প্রতি শনিবারে একটী করির! ক্লাস কর! হয় 
_তাহাতে ছেলেরা তাহাদের পঠিত বিষয়ে প্রবন্ধাদ্দি লিখিয়া পাঠ 
করে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য সকলেই প্রাতরুখান 
করিয়। ভগবদ্ধিষয়ক ধ্যান ধারণাদি কন্যা! থাকে এবং সর্বদা সত্যনিষঠ 
ও পবিত্র থাঁকিবার চেষ্টা করে । মোটকথা, প্রাচীন ক্রহ্মচর্যাঁশ্রম ও 
আধুনিক বিশ্ববিদ্ধালয় এই উভয়ের সামঞ্জস্তই এই আাশ্রমেব লক্ষ্য । 

আশ্রমে দ্বিতীয় উদ্দেপ্ত বর্তমান ভারতের অন্যতম অভাবপৃরণ-- 
“জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তাব”। লোকাভাঁবে এই উদ্দেশ্টট 
আপাততঃ কাধ্যে পবিণত হইতেছে না। তবে এই আশ্রয হইতে 
ধাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন তাহাদের দ্বাৰা অদূর ভবিষ্যতে এই 
কার্ধ্য চালান যাইতে পারিবে । 

বর্তমানে আঁশ্রমটীর কার্যযভার ধাহাঁর হস্তে ন্যস্ত তিনি বেশ 
শিক্ষিত ও সচ্চবিত্র এবং তাহাব ভিতর এইব্ূপ একটী নুতন 
জিনিষকে ঠিক ঠিক ভানে গড়িয়া তুলিবাঁর ক্ষমতা ভালদপ আছে 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের পরিচিত ২৪ জন বালকেয় 
উক্ত আশ্রমে থাকিবার পূর্বের ও পরবর্তী স্ময়ের অবস্থা তুলন! করিষা 
আমাদের এই নিশ্বাস আরও ঢুঢ হইয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে আশ্রমে ৫ জন ছান্ধ ছিল, তন্মধ্যে 
৪ শ্রনেব নিজ খরচ বহন করিবার ক্ষমতা না থাকাষ, তাহাদের খরচ 
আশ্রম হইতেই বহন করা হইত। বাকা ১ন মাত্র ছাত্র ধরচ দ্িষ! 
থাকিত। বৎসরের শেষে ছাত্রসংখা। ৮ জন হয়_-তন্মাধ্যে ৫ জন বিনা 
বেতনে ও ৩ জন খবচ দিয়া থাকিত । 

আঁশ্রমটী কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ও 
বর্ডমানে ১১৯।১০২ করপোরেশন ষ্বাটে একটী ভাড়াটিয়া! বাড়ীতে 
হাপিত। আশষের অধিকাংশ ছেলেহ [টিনা বেতনে থাকে; 
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ুতবাং এ মহার্ধের দিনে উহাদের ব্যযতাঁর বহন কর) এক হুন্বহ 
ব্যাপার হইয়। ধাড়াইয়াছে । বর্তমানে তিনটী উপায় অবঙ্গনে কেন 
প্রকারে উক্ত কাধ্য নির্বাহ হইয়া আসিতেছে । যথ1-_-(১) আশ্রমের 
অধ্যক্ষ বাহিরের কয়েকটী ছাক্রকে পডাইর! যাহা পান তাহ। 
আশ্রমের জন্য খরচ করেন, (২) জনকষেক ছাত্র খরচ দিয়া আশ্রমে 
থাকে.; (৩) সাধারপে এককালীন দান বা মাসিক চাদ হিসাবে 
কিছু কিছু দিয়া থাকেন । আলোচ্য বর্ষে সর্বসুদ্ধ আয়ু-_-২২০৫৮/১০ 
টাকা এবং সর্বশ্ুদ্ধ ব্যয-২২*২৩১৫ টাঁকা। উদ্বুত্ত তহবিল 
মোট ৩/১৫ টাক! মাত্র । 

উক্ত আয়ব্যযের হিসাঁৰ হইতেই দেখা যাইতেছে যে, 
আশ্রমটীন আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। আশ্রমটীকে সুচারুরূপে 
চালাইতে হইলে একটী স্থায়ী ফণ্ড হওয। বিশেষ গ্রযোঞজন । এই 
ভাবের আশ্রম কলিকাতা এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার 
উদ্দেহের মহত্ব স্মবণ করিযা আশ্রমটী যাহাতে স্থায়ী হয় তথ্বিষয়ে 
দেশহিতৈষী সহদয় জনসাধ[বণেব সহানুভূতি ও আগ্রহাতিশয্য দেখিলে 
আমাদের উৎসাহ আও মর্ধিত হইবে। ইহার সাহায্যকল্লে ধিনি 
যাহা! দান করিতে চান তাহা নিম্বলিখিত ভিনটী ঠিকানার যে 
কোন একটীতে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও ন্বীকৃত হইবে ।-- 
(১) প্রেসিভেপ্ট, বামকুষ্খমিশন, মঠ, পো, বেলুড় হাওড়া। 
(২) সেব্রেটাকী, রামকষ্খমিশন, ১ নং মুখাঞ্জি লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা । (৩) ব্র্মচারী অনাদিটৈতন্ত, ১১৯১ নং করপোরেশন ই্রীট, 
কলিকাত।। 


সংবাদ ও মন্তুব্য 


ভুবনেশ্বর শ্রীরামকুষ্চমিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিগত এপ্রিল 
মাসের সংক্ষিগ্ত কার্যবিবরণী নিয়ে প্রকাশিত হইল । সর্বসমেত ১৯২৭ 
জন রোগী উপস্থিত হইয়াছিল? তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১০৬৯ 
( পুরুষ ৫৮৪,ক্্ী ৪৮৫)। প্রতিদিন গড়ে ৩৫.৩৬ জন নূতন 
রোগী ও ৬৪.২৩ জন পুরাতন বোগী উপস্থিত ছিল। এতত্ব্যতীত 
এই মাসে দুইটী অন্নচিকিৎসাও হইয়াছিল। 


আপিল তলত ও ০০১০ আসিস 





মহাসমাধি । 

বিগত ১১ই বৈশাখ, সন ১৩২৭ সাল, ইংরাজী ২৪শে এপ্রিল 
১৯২৭ খুষ্টাব্ধ দিবা দ্বিপ্রহরেব সময় শ্রীশ্রীরামকষ্খপরমহংস দেবের 
অন্যতম অঙ্থরুঙ্গ সন্র্যাসী শিষ্ত শ্রীমণ্থ স্বামী অন্তুতানন্দ তক্তমগ্ডলীকে 
শোকসাগনে ভাসাইয়'' ৬কাশীধামে মহাসমাধিযোগে নশ্বর দেহ 
পরিতা?গ করতঃ শ্রীগুরুপদ প্রান্তে চলিয়া গিযাছেন । 

স্বামী অভ্ভুতানন্দের অলৌকিক জীবনকাহিনী ভাবরাজ্যের সুক্ষ 
অনুভূতিব বিষয়-_বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে। তথাপি তাহার 
পুণ্যশ্বতির উদ্দেশে ভজিপুষ্পাঞ্জলি ম্বরূপ ছুইচারি কথা লেখ! আমাদের 
কর্তবা। ছাপডা জিলা কোন দরিদ্র পিতামাতার গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইঁছার পূর্ব নাম 'লাটুঃ। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন ভওয়ায় 
ইনি চাকুতীর সন্ধানে কাঁলকাতা আগমন করেনঃ এবং শিমলার 
শ্ীধুত রামচন্্র দত্তের গৃহে সাধারণ হিন্দৃস্থানী বেয়ারারা যে সকল 
কাজ করিয়া থাকে সেই সকল কাজ করিতে নিষুক্ত হন। রামবাবু তখন 
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দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতাযাঁত কবিতেন স্বতরাং মধ্যে 
মধ্যে প্রীত লাটুকে দিয় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ফলমিষ্টান্লাদি 
পাঠাইয়। দিতেন । এইরূপে তিনি ঠাকুরের দর্শনলাতে ক্ৃতার্থ হন। 
অস্তদ্দষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর কিন্তু তাহার জনৈক তক্তেরঞতৃত্যবেশে উপস্থিত 
হইলেও শ্রযুত লাটুকে নিজ অন্তরঙ্গ বলিষা চিনিয়াছিলেন এবং তাহাকে 
আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত লাটুও। 
কি জাঁনি কেন; এই অপরিচিতের প্রতি অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হইরা- 
ছিলেন । তিনি ঠাকুরেব নিকট আপিবার সুযোগ অঙ্কসন্ধান করিতেন 
এবং রামবাবু ফলমূল পাঠাইলে চিনি সানন্দে সেগুলি ঠাকুরের নিকট 
পৌছাইয়! দ্বিষা স্বেচ্ছায তাহাব (সবার নিধুক্ত হইতেন--হয়ত 
ছ-একদিন তাহার নিকট রহ্যাই গেলেন। প্শ্রীমাতাঠা কুরাণী 
তখন “নহবতে" থাকিতেন। স্বভাবতঃ লঙ্জাশীল। হইপেও বাড়ীর 
চাকরবাকরের নিকট স্ত্রীলোকের লঙ্জানক্কোচ করে ন।। শশ্রীমাতা 
ঠাকুরাণীও তাই বালক লাটুকে দেখি সঙ্কুচিত। হইতেন না; বরং 
তাহাতারা জল আনা, মদ! ০১সা, বাঙ্গার করা! প্রভৃতি ছোটখাট 
কাছগুলি কবাইয়া লইতেন। শ্রীদুত লাটুও সানন্দে উহা সম্পন্ন 
করিঘাঁ আপনাকে কুতার্থ জ্ঞান কবিতেন 

এইরূপে দিন যায়। অবশেষে শ্রীশ্রীগাকুর একদিন রামবাবুর 
নিকট শ্রীযুত লাটুকে তাহার কাছে রাখিয়া দিবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিলেন। ইহাতে রামবাবু এবং লাটু উভয়েই সানন্দে শ্বীরাত হওয়ায় 
শ্রীযুত লাটু সেইদিন হইতে ঠাকুপ্ের নিকট থাকিযা গেলেন । ারাম- 
কৃষ্ণের সন্র্যাসি-শিষ্গণেব মধো এইরূপে ইনিই সর্বপ্রথম গৃহত্যাগ 
করিয়া শ্রীগুরুসেবাস্থ মনপ্রাণ অর্পণ কবিলেন। 

শ্ীমূত 'লাটু বড় কার্তন ভাগ্বাসিতেন। তাহার রামবাৰুর বাটীতে 
অবস্থান কালে আমরা ইহার পরিচয় পাই । শুনা যায়, রাগ। দিয়া 
কীর্ডনসম্প্রণায় যাইলে তিনি কাঙ্জকর্শ ভুলিয়া উন্মত্তের শ্ঠায় ছুটিয়া 
গিগ্না তাহাতে যোগদান করিতেন এবং বহুক্ষণ তাহাতে মাতিয়া 
থাকিতেন। তাহার এইরূপ কাধ্য-অহেলার' জন্ক তাহাকে মধ্য 
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মধ্যে তিরঙ্কারও সহ করিতে হইত। দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই সংকীর্তন হইত 
এবং শ্রীযুত লাটু ও অন্ঠান্ত ছেলের তাহাতে যোগ দিয়া মহা উল্লাসে 
হৃত্যাদি করিতেন। ছেলেদের অন্ুরাগ দেখিয়া ঠাকুর শ্রশ্রীঃঞ্গন্মাতার 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “মা! এদের একটু ভাবটাৰ হোক ।” 
আধার শুদ্ধ থাকিলে অল্প অত্যাসে ফল দেখা যায়। এক্ষেত্রেও 
তাহাই হইল। শ্রীশ্রাঠাকুরের প্রার্থনার কিছুদিন পরেই শ্রীযুত 
লাটুর ও অপব কাহারও কাহারও ভাব হইতে লাগিল। 

এইরূপে ঠাকুন্পের পৃত সঙ্গে ও তাহার আন্তরিক সেবায় শ্রীযুত 
লাটুদ্ষিম দিন মাধ্যাত্সিক উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ 
ঠাকুর তাহাকে ধ্যান ধারণাদি উচ্চ উচ্চ বিষষে শিক্ষা! দিতে লাগিলেন 
শ্রীধুত লাটু তথন সমস্ত দ্িন খাটি খুটিয়া সগ্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া 
পড়িতেন। একদিন ইহা ঠাকুরের চক্ষে পড়ায় তিনি তাহাকে 
বলিলেন, “সে কিরে, সন্ধ্যার ঘুষ কিরে? সন্ধ্যা ঘুযুবি ত ধ্যান- 
ধারণা কর্‌বি কখন?” বাস্‌, ইহাই যথেষ্ট । সেই দিন হইতে তিনি 
ষেরাৰ্রে নিদ্রাত্যাগ করিলেন জীখানব শেষদিন পধ্যন্ত সেই অভ্যাস 
রক্ষা করিক্ধীছিলেন! কি ঠাকুবেপ সঙ্গে, কি তীঁহার দেহত্যাগের 
পরে তিনি আজীবন প্রা সারারারি জাগিয়! ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত 
করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। গীতান সেই ভগবদুক্তি-_ 

“যা নিশা পর্বভূতানাং তশ্যাং জাগন্তি সংঘমী 
'্যস্যাং জাগ্রত ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুলেঃ ॥”- 

তাহার জীবনে আক্ষরিক অর্থেও বর্ণে বর্ণে সন্য হইয়াছিল। উত্তর- 
কালে তাহাতে যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইয়াছিল তাহা 
এইকূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোৌন সাধনার ফল। 

এইরূপে সারারাত্র ধ্যান-ধারণা রত থাকিলেও তিনি নিয়মিত 
ভাবে শ্রীষ্রাঠাকুবের সেবা করিয়া যাইতেন। যখন ঠাকুর অসুস্থ 
হুইয়া শ্বামপুকুরে ও কাশীপুর উদ্যানে ছিলেন তখনও তিনি বরাবর 
তাহার সেবায় নিধুক্ত ছিলেন এবং এই সমধষে যখন ঠাকুর তাহার 
ত্যাগী যুবক শিল্পমগুলাঁকৈ সন্যাপ ও গেকুয়াবন্ত্ দান করেন, তখন 
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ইলিও তাহার কপাঁলাভে বঞ্চিত হন নাই। শ্রীগ্রঠাকুরের দেহত্যাপের 
পর যখন তাঁহার যুবক ত্যাগী শিষ্কগণ কিছুদিপের জন্য 
গৃহে ফিরিয়া গিয়া! পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া আসিবেন, কি এখনই 
সংসার ত্যাগ করতঃ সাধন ভঙ্গনে রত থাকিয়া শ্রপগ্তরুপ্রদশিত 
পথে চলিবেন এই মংশয়দোলায় দোছুল্যমান) তখন সর্বপ্রথম 
শ্রীযুত লাটু, তাবক ও বুড়ো গোপাল এই তিনঙ্জনের বাড়ী ঘরের 
সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ইতিপুর্কেই বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, ও তাহাদের 
মাথা গুজিবার স্থান ন। থাকানপ, তাহাদের থাকিবার জন্য বরাচ্রগরে 
একটী বাড়ী ভাড়া করা হয। ইহাই হহল বণাহনগর মঠের স্থক্রেপাত। 
অতঃপর ক্রমেই শ্রীযুত নরেন্দ্র প্রমুখ ঠাকুরের অগান্ত ত্যাগী শিয়া- 
মগ্ডপী একে একে এখানে আপিয়৷ সমবেত হন এবং সকলে মিলিয়া 
তগবান্‌ লাভের তীব্র ব্যাকুলতায় আহার নিদ্র। ভূলিয়। দিবারাত্র ধ্যান, 
জপ, কীর্তনাদিতে ডুবিয়া থাকেন। এইথানেই স্বামিজী সকলকে 
লইয়া যথাবিধি বিরজা হোম করেন এবং সকলকে সন্র্যান নাম 
প্রদান করেন। এই সমযেই শ্রীযুত লাঁটুর অদ্ভুতচরিত্র- তাহার 
অডুত ভাব, ধ্যানধারণার অদ্ভুত অনুবাগ ও অন্যান্য গকুত আচরণ স্মরণ 
করিয়। শ্বামিজী তাহাকে “অদ্ভুতানন্দ' নামে অভিহিত করেন । 
অতঃপর তিনি আলমবাজার মঠ, বেলুড় মঠ, কলিকাতায় 'বলরাম 
বন্দির? ও অন্ঠান্ত স্থানে অনেকদিন অতিবাহিত করেন এবং শ্বামিজীব 
প্রথমবার বিলাত হইতে ঠত্যাগমনের পর কিছুদিন "তাহার সহিত 
আসমোড়া, রাজপুতান।, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান মণ করেন। স্বামি 
বিলাঁত হইন্চ প্রত্যাগমন ক রদা দেশের ও দশের কল্যাণের জন্ত মঠ, 
মিশন গরত্থতি নানাবিধ লোকহিতকব কর্মের প্রবন্তনা করেন এবং 
তাহার অন্তান্ত গুরুত্রাতগণকে উক্ত কার্যে সহায়ত করিবার অন্ত 
আহ্বান করেন । এই আহ্বানে অনেকেই তাহার সহিত কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন। কিন্তু পৃজ্যপাঁদ লাটু মহাবাজ ইহাতে কিছুতেই বাজী 
হইলেন না! তিনি যেতাবে আজীবন গড়িক উঠিয়াছিলেন সেই 
ধ্যান ধারণা-কীর্নাঙ্গি উচ্চাজের কর্ধধানুষ্ঠানের সহিত প্রচার, সেবা 
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প্রভৃতি রজঃপ্রধান বাহ কর্ধের কিছুতেই সামঞ্জন্ত করিতে পারিলেন 
না। তিনি বরাবর ধান ধারণাদি লইযাই রহিলেন। 

তিনি আদৌ লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু মনোযোগ সহকারে 
বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি শ্রবণ করিতেন এবং সহজেই তাহাদের মন্ধর 
হদয়ঙগম করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি যে সহজেই শাস্জ্ার্থ 
বুঝিতে পাপিতেন তাহাব প্রধান কাংণ এই যে, শাস্ত্রের যাহা গুঁঢার্থ 
তাহ। তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পাঠিতেন । কাজেই শান্ত্রোস্ত কোন 
কথাই তাহার নিকট নূহন ঠোকত না। একবার জশ্ক সাধু তাহাকে 
কঠোপনিধদ্‌ শুনাইতেছিলেন। যেমন তিনি পাঠ করিলেন-_ 

“অঙ্গুষ্ঠমাঞ্রঃ পুরুষোতস্তরাত্মা সদ। জনাঁনাং হৃদয়ে সন্িবিষ্টঃ। 
তং স্বাচ্ছরীরাঁৎ প্রবৃহেনুপ্তাদবেধীকাং ৈধর্ষেযন ॥” 

তখন তিনি, “প্রবৃহেৎ মুগ্রাৎ ইব ইযীকাঁং ধেধ্যেন” অর্থাৎ ধানের 
শিষটা যেমন অতি সন্তর্পণে ধৈর্য্যসহকারে খড় হইতে পৃথক করা যাম্স 
সেইক্ষপ ধৈর্য্যসহকারে অন্তরাম্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিবে)” এই 
কথাটা শুনিয়৷ বডই খুসী হইয়া ব'লগ্রাছিলেন, “এই ঠিক বলেছে” 
তাহার এইবনপ অবস্থা লাভ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সহজে এই 
দুর্বোধ্য কথাটা হদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। 

মোটকথা, তিনি অপরের নিকট শুনিয়া শুনিয়। সমস্ত বিষয়েই এমন 
একটা! সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ষে আধুনিক ইংরাজী- 
শিক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে যে কৌন বিষষে প্রশ্ন করিলে তিনি 
তাহার এমন একটী সুন্দর উত্তব দিতেন যাহাতে সকলেই চমতকুত 
হইয়া যাইত । তাহার মীমাংসা হযরত অপরের সহিত না মিলিতে 
পাবে কিন্ক খিনি যে দিক হইতে প্রশ্নটার উত্তর দিতেন সেই 
দিক্‌ দিয়া ধিচার করিয়া দেখিতপ উহা যে বাস্তবিকই খুব 
বুদ্ধিমানের মত উত্তর, এ বিষযে কাহারও সন্দেহ থাকিত না। 
উদ্বোধনের পাঠকবর্গও ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয পাইধাছেন। কিছুদিন 
পুর্বে 'উদ্বোধনে” ধাবাবাহিককপে “সৎকথা” শীর্ষক যে সকল অযূল্য 
উপদেশ বা'হর হইয়া শিয়াছে, সেগুলি ইহারই প্রদ্ত উপদেশ ও 
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কথাবার্তা হইতে সন্কলিত। শ্রদ্ধাম্পদ গিরীশ বাবুর ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত অতুণ বাবু বলিতেন, শ্শ্রীপ্্রঠাকুরের 12719015 যদি 
দেখিতে চাঁও তবে লাটু মহাবাঞ্কে দ্েখ। এর চেয়ে বড 
07172015 আমি আর কিছু দেখিনে।” পুজ্্যপাদ স্বামিজীও 
বলিতেন, “লাটু যেকপ পাবিপার্থিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া 
অল্পদিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, 
আর আমর যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতি করিষাছি, এতছুভয়ের 
তুলন। করিয়া দেখিলে স আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা 
সকলেই উন্চবংশজাত এবং লেখাপও1 শি।খষা মাজ্জিত বুদ্ধি লইয়! 
ঠাকুরের নিকট আসিষাছিলাম । লাটু খিল্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর । আমরা, 
ধ্যান ধারণা তাল না লাগিলে পড়াশুনা করিষা যনের সে তাব দূর 
করিতে পারিতাষ, লাটুব টি অন্ত অবলম্বন ছিল না। তাহাকে 
একটামাত্র ভাব অবলম্বনেই আঙ্জীবন চলিতে হইয়াছে । কেবলমাত্র 
ধ্যান ধারণ। সহায়ে টু, যে মণ্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিয় অবস্থা 
হইতে উচ্চতম আধ্যান্মিক সম্পদের অধিকাবী হইয়াছে, তাহাতে 
তাহার অন্টনিহিত ৭ক্ষিব ও শ্রীগ্রঠাকুরের তাহা? প্রতি অশেষ কপার 
পরিচষ পাঁই।” 

লাঁটু মহারাঞ্জেব একটা বিশেষহ ছিল সকলের সহিত পরাণ 
খুলিয়া মেলামেশার 'তাব। তীহাব্র কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। 
বালক, বৃদ্ধ, যু" সকলেই তাহাকে লঙয়া আনন্দ করিত ও তাহার 
নিকট হইতে ছোলাভাভা, হালুয়! প্রভৃতি প্রসাদ পাইবার জন্য ভিড় 
করিত। তিনি খুব সরল, তেজশ্বী ও স্পষ্টবন্তা ছিলেন । 

শেষ জীবন তিনি বিশ্বনাথের চত্রণ প্রান্তে অতিবাহিত করিবার 
ভন্ত ৬কাঁশী গমন করেন। এই বৃদ্ধ বসেও তিণ্ন পূর্বের ন্যায় সারারাৰ্তি 
ধ্যানধারণ! করিতেন অথচ আহাব [বহারে কিছুমাত্র লক্ষ করিতন না-_ 
সর্বদাই যেন একট! ভাবে থাকিতেন। ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রস্ঙ্থ 
তাহার নিকট বড একটা এনা যাইত না। শ্রিরামরুষ্জ ও বিবেকানন্দের 
কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা! হইয়া যাইতেন। ভকুরৃদ্দ 
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মন্ত্রমুদ্ধের যায় তাহার কথামত পান কাবুত। অবশেষে তিনি সকলকে 
প্রসাদ দিয় বিদায় দিতেন । 

এইরূপে কঠোর তপশ্চরণ, নাম যাত্র আহার ও অনিদ্রায় তাহার 
বদ্ধশরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া, 
পড়ে । গত ২৩ বৎ্সব হইতে তিনি অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে 
ভুগিতেছিলেন। কিন্তু তিনি শরীরের দিকে আদে! নজর দিতেন না। 
“শরীর ধারণ বিড়তন' এই কথাটা প্রায়ই তাহার মুখে শুনা যাইত । 
ইদানীং অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ হইযাথাকিতেন _ ইচ্ছা হইত ত কাহারও 
সহিত কথ। কহিতেন নতুব চুপচাপ খাকিতেন । দেহত্যাগের প্রায় ১ 
বৎসর পূর্বে তাহার পাঁষে একটা যোস্ক। হইয়! ঘা হয়। তিনি উহার 
বিশেষ কোন যত্ব লইতেন না। উহা ক্রমে বিবাক্ত হইঘা “গ্যাংগ্রিণে, 
পরিণত হয় । উপযুণ্পরি চাঁবিদিন প্রত্যহ ২।৩ টা করিয়া তাহার শরীরে 
অস্ত্র করা হইয়াছিল; কিন্তু কি আশ্তর্যয, তাহার একটুকু “বকা নাই-_ 
ধেন অপর কাহারও শরীরের উপর অস্ত্রচালনা কর] হইতেছে ! 
এরূপ দেহজ্ঞানবাহিত্য মানুষে সম্তভবে না। তাহার মন জীবজগৎ, 
এমন কি, নিজেব অভি, প্রিয় দেহ ছাড়িয়া উর্দে-বছু উর্ধে সেই 
পরমানন্দমময় সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাঁকিত-_ 
“যশ্থিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি খিচাল্যতে”। তীহারু, শেব- 
সময়ের সংবাদ নিয্বোষ্ধীত পৃজনীয় তুরীযানশ্। স্বামীর ২৫৪২৯ 
তারিখের পজে গাঠক্বগ আরও সুদ্দবকপে অবগত হইদেন-_ 
“প্রিয়বর-_ 

* * ঞ লাটু মহারাজের অন্তিম সংবাদ আপনি তারযোগে অবগত 
হইয়া থাঁকিবেন। এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়ান প্রা দেখা যায় না' 
ইদানীং সর্বদদীই অস্তমূ্খ থাকিতেন লিখিম়াছি। অসুখের সময় 
হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন । ভ্রমধ্যবন্ধ দৃষ্টি। সকল বাহ্‌ বিষয় 
হইতে একেধারে সম্পূর্ণ উপরত। সদা সচেতন অথচ কিছুরই 
খবর রাখিতেন না । একদিন দ্রেসিং হইতেছে, আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেম-_-ক অসুখ ? ভাক্কাঘ্ু্। কি ধলিতেছে? আমি বলিলাম, 
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অসুখ তেমন কিছু .নহে, খালি দুর্বলতা । না খেয়ে শরীর 
পাত করিয়াছ, এখন অর লড়িবার ক্ষমতা নাই; একটু খেয়ে জোর 
করিলেই সব সারিয়। যাইবে । তাহাতে বলিলেন, শরীর গেলেই ত 
ভাল। আমি বলিলাম, তোমার ওকণ। বলিতে নাই, ঠাকুর যেমন 
করিবেন সেইরূপ হইবে। তাহাতে ৰবলিপেন, তাত ঘানি তবে 
আমাদের কষ্ট। ইহার পর আর তেমন কথাবার্তা হয় নাই। মধ্যে 
মধ্যে প্রায় প--কে ডাকিতেন। প--র হাতে খাইতেন। কখন কিছু 
না খাইলে প-_ বলিত, তবে আমিও কিছু খাইব না। মমনি লাটু 
মহারাগ খাইয়া লইতেন। কিন্ধ দেহত্যাগের পৃর্ববরাত্রে কিছুই খাইলেন 
না প-- বপিল খাইলেন না, তবে আমিও আর থাইব ন।। লাটু 
মহারাজ এবার বলিলেন, “মত খা”-_একেবারে মায়ানির্থুক্ত উক্তি ! 
পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি খুব জবর । নাড়ী দেখিলাম _- 
নাড়ী নাই। ডাঁক্তাব আপিয় হার্ট পরীক্ষা করিলেন__শব্দ পাইলেন 
ন|। টেম্পাবেচর ১*২.5। বেশ সঙ্ঞান_তবে কোনও বাহ চেষ্টা 
নাই। প্রাতে একবার দাস্ত হইয়াছিল। .বেশ ভাল স্বাভাবিক 
মল নির্গত হইয়াছিল । তবে অন্য দিন উঠিয়া! বসিতেন, সেদিন আর 
উঠিতে পারেন নাই। অনেক অন্ুনষ বিনয় করয়াও দু'চার, “ফোটা 
বেদানার রস ও ছৃ'চার ফোটা জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াঁইতে 
পার] যায় নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসস্তোধু কাশ করিলেন। 
৬বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষেব সহিত খাইয়াছিলেন। মাথায় 
বরফ ও অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল । বের্শ দশটার পর আমি 
বিদায় লইয়া! পুনরায় চারটার সময উপস্থিত হইব বলিয়! আপিলাম। 
সেই সময় ডাক্তার শ্রীপৎসহায়েরও আসিবান কথা স্থির ছিল। 
বাটী আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম; 
লাটু মহারাজ বাঁরটা দর্শ মিনিটের লময় ইহলোক ছাড়িয়া শ্বস্থানে 
প্রস্থান করিয়াছেন। তথনই আপনাকে ও শ-কে তার করিতে 
বলিয়া আমি তাহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ৬৯ নং হাড়ার বাগ 
বাটাতে উপস্থিত হইলাম। বাইয়া দেখিলাম ডানদিক্‌ চাপিক্স। পাশ 
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বাঁলিসে হাত বাঁখিয়! যেন নিদ্রা ধাইতেছেন। গায়ে হাত দিয় 
দেখিলাম জরের সময্প যেমন গরম ছিল সেইরূপ গরমই রহিয়াছে। 
কাহার সাধ্য বোঝে যে চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন কেবল অর্ধিক 
প্রশীস্ত ভাব মাত্র । মঠের সকলেই উপস্থিত খুব নাম সংকীর্তন 
আরম্ভ হঈল। প্রায় ঠিন ঘণ্ট। কাল প্রগাচ ভগবস্তজন হইয়াছিল । 
বেল! পাঁড়ে চারটার পর তাহাকে বপাইযা, যথারীতি পৃজাদি করিয়া 
আনশত্রিকান্তে নীচে নামাইযা আনা হইল। ॥ 


যখন তাহাকে বদাইয়। দিয়! পূজঙ্জাদি করা হত তখনকার মুখেক্স 
ভাবে কি সুন্দণ দেগাইগ্লাছিল তাহা লিখিযা ক্কানান যাঁয় না। 
এমন শান্ত সকরুণ মহা! আনন্দময় দৃষ্টি আমি পুর্বে কখনও লাটু 
মহারাজের আব দর্শন করি নাই। ইতিপূর্বে অর্ধনিমিলিত নেত্র 
থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্ুক্ত হইয়াছিল । তাহাতে 
যে কি ভালবাঁপা, কি প্রসন্্তা, কি সাম্য ও মৈত্রীভাব দেখিলাম 
তাহা বর্ণনার অতীত । যে দেখিল দেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের 
চিহ্মমান্ম নাই | আনন্দের ছট| বাহির হইতেছে, সকলকেই ধেন 
প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন । এ সময়ের দূত অতীব অদ্ভুত 
ও চমৎকার প্রাণম্পর্শা । অভুর্ঠানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্র 
এ অদ্ভুত দৃ্ত দেখাইলেন। তীহার শরীর, শষ্য! যখন নূতন বসন ও 
মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিয়া সকশগের সম্ুখে নীত হইল তখন 
সাধারণে সে শোঁভ। দেখিষ। বিন্মায় পুর্ণ ও ষন্য ধন্ত করিতে লাঁগিল। 
এমন ঠস্নয়ী যাত্রা অপুর্ব ও অনন্যসাধারণই বটে। প্রসুর অনন্ত 
মহিমার সুস্পষ্ট নিকাশ ও উজ্জল দৃষ্টান্ত পন্দেহ নাই । কিছুক্ষণ ধরিয়া 
প্রতিবেশী ও সকলে হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে তাহাকে দর্শন 
প্রণামাি মনের সাধে করিয়া লইলে প্রভুর সন্র্যাসী ভক্তগণ তাহাকে 
বহন কিয়া কেদারতঘাটে লইয়া যান ও তথ! হইতে নৌকাযোগে 
»গঙ্গাবক্ষে স্থাপন করিয়া মণিকার্ণকায় লইযা যাওয়। হয়। সেখানে 
পূর্বকৃত্যপৃজাদদি পরিসমাণ্ত কণিয়া ষথাবিধানে জলস্মাধি প্রন্ধান 
করিয়া শুভ অস্ত্যে্িক্রিয়ার পূর্ণ সমাধান হয়। যাহারা এই পরম 
কালে শাটু মহারাজের এই পৰ্ষমানন্দ ঘৃর্তি দেখিয়াছে তাহাদের 
সকলের মনেই এক মহা আধ্যাত্মিক সত্যের গাব দৃঢরূপে অঙ্কিত 
হইয়াছে। ধগ্ঠ গুরুমহারাজ, ধন্য -তাহার লাটু মহারাজ! * * *” 





০১ 


আষাঢ়, ২২শ বর্ষ । 


ব্রহ্মসুত্রের তাৎপর্য কি? 
(ষহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শীযৃত লগ্ণ শাস্ত্রী) 
( পূর্ববাহ্থতৃতি ) 
(৪) 


এইবার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা সাহায্যে ব্রহ্গহ্ত্রের তাৎপর্য কি তাহা 
নির্ণয় কর। যাউক। সেই অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা বলিতে প্রথমতঃ হজ্জের 
ছার শুত্রের তাঁৎপর্ধয নির্ণয় বুবিতে হইবে। সুতরাং যে হ্ত্রের 
অর্থে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবে “সই সুর অর্থ অন্য স্পষ্টার্থক 
স্থব্রের ছারা নির্ণয় করিতে হইবে। অন্ত কথায়, যে শত্রের যেরূপ 
অর্থ করা হইবে, তাহা যেন অন্য হ্ত্রের অর্থের বিরুদ্ধ না হয় 
এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হরি কোন হুক্রের অর্থ কোন 
সতের অর্থের বিরুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহ! হইলে সেই হত্রের অর্থ তাহা 
নছে-_ইহাই বুঝিতে হইবে। সুত্ার্থনির্ণয়ে পরস্পর বিরোধ সর্বথ। 
পরিহার্য্য । এইটী এক প্রকার অন্তরঙগ-পরীক্ষ। | 'দ্বতীয়তঃ অধৈত বা! 
বিশিষ্টাঘৈত ব! ঘ্বৈত কিন্ব। ছ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি যে সকল যতবাদ 
প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোন একটী মতবাদ যদি কোন 
স্রের দ্বারা স্পষ্টতঃ বোধিত হয় এবং সেই মতবাদ ব্যতীত যর 
সেই স্ুঝ্রের অর্থ উপপন্ন না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই 
মতবাদটীই হুক্রকারেরও উদ্দেহা। অন্ঠান্ত সুত্র সেই মতবাদ 
অন্লাবেই ব্যাখ্যা করা আবস্টক। তব্রপ একটী বা একাধিক ৃত্র ছায়া 


৩১৬ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ নংখা।। 





এই ব্রদ্ধস্ত্র গ্রন্থের যে এঙ্ একটী প্রকরণ বা বিচার বা অধিকরণ 
রচিত হইয়াছে, দেই বিচার বা অধিকরণ যদি কোন নির্দিষ্ট মতবাদ 
তিন্ন নিরর্থক ব। নিশ্রয়োজন হইয়| যায়, তাহা হইলে সেই নির্দিষ্ট 
মতবাদটা অগন্য| সুক্রকারেরই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে, এবং সেই 
তাৎপর্য অনুসারে অন্ান্ত প্রকরণেরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে, নচেৎ 
হুক রচনাবই দোষ ঘটিবে। ইহাকে অস্তরঙ্গ-পরীক্ষাব তৃতীয় 
প্রকাঁব বলিয়। গ্রহণ কয়] যাইতে পারে 

এই ব্রিবিধ অন্তরঙ্গ-পরীক্ষাঁর মধ্যে এক্ষণে দ্বিভীয় প্রকাব পরীক্ষা 
অবলম্বনে যদি বঙ্গস্ত্রেব তাঁংপর্ষ্য নির্য করিতে হয় তাহা হইলে 
দেখ! যায় যে- 

দ্বিতীয়াধ্যাযেব ভতীষ পাঁদের ৯ম সত্তর 'অসম্ভবস্ত সতোহনুপপন্তেং” 
বিচার কবিলে অহৈতধাদই যে ন্ুত্রকাবের দুগ্য তাৎপর্য বিষয় ছিঙা, 
ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভায্কার শঞ্ষব এই হ্ত্রেব যেরূপ অর্থ 
নির্ঘেশ করিষাছেন তাহ! এই-_পৃর্বের ছুইটী অধিকরণে আকাশ এবং 
বায়ু উৎ্পন্তি কথিত হইয়াছে । ইহা! শ্রবণ করিলে মন্দবুদ্ধি 
ব্যক্তির সহজেই আশঙ্ক! হইবে ফে; যাহার উৎপত্তি কোন প্রকারে 
সপ্তাঁবিত নাই, এইরূপ আকাশ এবং বায়ুত উৎপত্তিই যদ্দি হয় তাহা 
হইলে সধস্ত ব্রন্ষেরও উৎপত্তি কেন হইবে না? এই আশঙ্কা 
নিবারণের জন্য হুত্রকার বলিতেছেন--সদ্বস্ত বক্ষে উৎপত্তি কোন 
কালেই হইতে পারে না। কারণ, তাহা অন্ুপপন্ন ইত্যা্দি। 
রাঁমাছুজীচার্ধ্য যগ্কপি এই স্ুত্রকে পৃথক অধিকরণ বলয়! নির্ণয় 
করেন নাই, পরস্ত পূর্ববর্তী আকাশাধিকরণেরই ঘন্তর্গতবপে 
গ্রহণ করিযাছেন, তাহা হইলেও সুত্রার্থ মধ্যে বেশী ভেদ দেখা যায় 
না। তিনিও প্রকাবাস্তবে বলিয়ছেন যে? সব্বস্ত যে বর্গ তাহারই 
উদ্পঞ্ধি হয় না, তহ্যতিবিক্ত যাহা াহার অনুৎপত্তি কখনও 
সম্ভবপর নহে । কারণ, তাহা অন্ুপপন্ন ইত্যাদি । 

এখন দেখা যায়, এই উভয পক্ষেই ব্রন্গের উৎপত্তি হইতে পারে 
না) ইছা স্বীক্কত হ্ইগ্নাছে । আর ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তের উতৎপতি হন, 


আহা, ১৩২৭| ] ব্রহ্মস্ত্রের ভাতুপধ্য কি 2 ৩২৭. 


সিডির গার রি রিত918558788257582 ভিলিটা রী নিউ 
তাহাও শ্বীকার করা হইয়াছে । এই প্রীফারে মধ্ব, বল্পভাঁচার্যয 
প্রভৃতি অপরাপর আচারধ্যগণও অথ কগিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই 
যে, এই সুত্রে 'সং শব্দের দ্বাধা যে ব্রঙ্গেরই গ্রহণ কাঁরতে হুইবে 
তাহার কারণ কি? প্রায় সকল আচাধ্যই এই 'সৎ' শবে ব্রহ্ষেরই 
গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু ধাহাদের মতে ব্রঙ্গ যেরূপ সত্য প্রপঞ্চও 
তঞ্জরপ সত্য, তাহাদের মতে এই “দ্‌ৎ শব্দের দ্বারা যে ব্রহ্গেরই 
গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার ত কোন কারণ দেখ! যায় না। 
ধাহাদের পক্ষে ব্রণ ব্যতিবিক্ত সকলই মিথ্যা, তাহারা “সৎ, 
শঙের ছারা যদি ব্রন্গকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের 
মতে যুক্তি দোখতে পাঁওয়া যায়। কাবণ, ব্রক্ধ ব্যতীত কোন 
সত্বস্বই নাই। এইজন্য তাহাদের মতে *সং, শের দ্বারা অবশিষ্ট 
ত্রঙ্ম শব্ষেবুই গ্রহণ করিতে হইবে? কিন্তু যাহাব। তরঙ্গ 
ভিন্ন অপর বস্তকেও সৎ বলিবেন, তাহাদের যতে সেই অপর 
বন্ত যে গৃহীত হইবে না, পরন্ত ব্রক্মই গৃহীত হইবে ইহার কি 
কোন হেতু আছে? বন্ততঃ এইরূপ কোন হেতুই দেখিতে পাওয়া যায় 
না। আর যেহেতু এপ কোন নিয়ম দেখা যাঁয় না, মেইহেতু 
বলিতে হইবে যে এস্থলে 'সৎ" শব্দ দ্বাব। হুত্রকার সেই প্রসিন্ধ 
সত্বপ্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন । “সদেব সোম্যেদম্গ্র আসীৎ্” ইত্যাদি 
শ্রুতি এবং “ও শৎ সৎ ইতি নিদ্দেশে। ব্রঙ্গণস্ত্িবিধঃ স্বতঃ” ইত্যাদি 
স্বতিতে যে সৎ বপ্তর গ্রহণ কবা হইয়াছে, সেই সধ্বত্তই সৃপ্রেকোর 
নিজ স্ত্রমধ্যে সৎ শব্দ হাব! গ্রহণ ধবিয়াহেন। ইহা দ্বারা অত্বৈত- 
বাদ এবং জগগ্থিথ্যাত্ববাদই যে হব্রকাবের অতিগ্রেত তাহা বুঝিতে 
বিলখখ হর প.। অতএব এলিতে হহবে-জগনিিথ্যাত যদি হুতরকারের 
জভিপ্রেত ন। হয়, তবে এই শ৫রেস অথথ 'বানরূপেহ সঙ্গত হইতে 
পারে না। সুতরাং সুত্র হইতেই দেখা গেল, সুঞ্রকারের অতিগ্রেপ্ত যে 
অস্বৈতবাদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রুতি স্বতি কোন প্রমাণ 
উদ্ধত না করিলৈও, ব! স্বতন্ত্র কোন ধিচার ন! করিলেও, অন্ধৈতবাদই 
ষে হন্দের অঅভিপ্রেত তাছা হের অর্থ হইতেই বুঝ! গেল। 


৬২৮ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ সখ্য] । 


পূর্বোক্ত দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ-পরীক্ষার সাহায্ অগন্তট়ী এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হয়। 

এই বার তৃতীয় প্রকার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা সাহায্যে দেখা যাউক 
কোন্‌ সিদ্ধান্ত স্ত্রকীরেন ভাঁৎপর্যয। এই অধিকরণের পুর্ব্বাধিকরণে 
আকাশ এবং বায়ুর উৎপত্তি হ্ত্রকার অতি যত্বসহকারে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন-_-যদি আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি না স্বীকার করা যায়? 
তাহা হইলে “একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান” এই যে শ্রোত প্রতিজ্ঞা 
ভাহার হানি হইয়া উঠে। আব একথ। সকল আচাধ্যই স্বীকার 
করিয়াছেন । আকাশাদিব উৎপত্তি না হইলে ব্রহ্গবিজ্ঞান দার! 
“সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। যেহেতু কারণ-জ্ঞান ত্বারা কার্যে 
বিজ্ঞান হইয়। থাকে, এই কারণে আকাশাদি পদার্থের ব্রর্ধ হইতে 
উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে-- ইত্যাদি বপ পূর্বাধিকরণের অর্থ 
প্রায় সকল আচার্ধ্যই শ্বীকান করিয়াছেন । 

এখন দেখিতে হইবে ধাহাদেব মতে ছ্বেতের সত্যত্ব অঙগীকৃত 
হয়) তাহাদের মতে এই আকাশাদি পদার্ধের উৎপত্তিবিচারের 
আবশ্ঠকত। কি? দেখ-ধাহার মত অদ্বৈতবাদ, তাহাব মতে 
আকাশাদির উৎপত্তি শ্বীকার কবা সার্ঘক হইবে, কারণ, 
আকাঁশাদির উৎপত্তি না হইলে ব্রঙ্গজ্ঞান দ্বারা সর্ধবিজ্ঞান 
গ্রতিজ্ঞা শ্রুতির বাধক হইবে। এই এক বিজ্ঞানের দ্বারা 
সর্ধবিজ্ঞানের উপপত্তি তিন প্রকাবে সাধন করা যার--৯ম, 
বাস্তব অভতেদ দ্বার; ২য়, কার্যকারণতাবনিবন্ধনা কার্যোর 
মিথ্যাত্প্রতিপাদন ঘ্বার! , ৩য়, কার্্যকারণ ভাব ন। থাকিলেও কেবল 
মিথ্যাত্ব নিবন্ধন অভেদ হর অর্থ কাল্পনিক অতেদ হারা । ইাঁদের 
মধ্যে বাস্তব অতেদ দ্বার ব্রক্ষবিজ্ঞানে জীববিষয়ক বিজ্ঞান হইবে 
এবং মহ্দান্দির বিজ্ঞান কাধ্যকারণতখবনিবদ্ধন কার্যমিথ্যাত- 
প্রতিপাদন দ্বারা সিদ্ধ হইবে । আর, অজ্ঞানের উৎপত্তি না হইলেও 
যেহেতু তাহা মিথ্যা অর্থাৎ তাহার সভা নাই, সেইহৈতু তাহার 
ব্রদ্ধের সহিত কাল্পনিক অভেদ আছে বলিয়া তাছারও জ্ঞান সিদ্ধ 





আঁধাড়, ১৩২৭] ত্রক্ষস্থাত্রের তাৎপর্য্য কি? ৩২% 





হইবে । সুতরাং উক্ত ভ্তিবিধ অভেদ দ্বারা সর্ববিষয়ক বিজ্ঞানই সিদ্ধ 
হইল। 

কিন্তু বামান্জাচার্য প্রভার মতে এক ব্রক্ষ ব্যতীত অন্ত 
কোন বস্তই নাই, ইহা স্বীকৃত হয় না। সুতব।ং তাঁহাদের মতে জীব, 
জগৎ ও ব্রহ্ম তিনই বর্তমান । অধিক কি, তাহাদের মতে নিত্য- 
বিভৃতিঃ নিত্য-সিদ্ধ প্রভৃতি বনু “নিত্য; বস্ত স্বীকার করা হয়। আর 
এই সকল নিত্য বস্ত বরন্ষের কার্য্যও নহে, ব্রদ্মেব সহিত বস্তুতঃ অভিন্নও 
“হে, অথব! ব্রদ্দেব সহিত ইহাদের কলিত অভেদও নাই। সুতরাং 
এব্পস্থলে এক ব্রহ্মজান দ্বারা এই সকল নিত্য বস্তর বিজ্ঞান কিন্নপে 
হইতে পারে? শ্রতি কিন্বা সুত্রকার অভেদ দ্বারা এক বিজ্ঞানে 
সর্ববিজ্ঞানের উপপাঁদন কারয়াছেন। যে কত্রের দ্বারা ইহা সিদ্ধ 
কবিয়ছেন, সে সুত্রটী এই--পপ্রতিজ্ঞাহানিরধ্যতিরেকাৎ্" (২৩1৫ ), 
অর্থাৎ আকাশাঁদির উৎপত্তি মানিলে, তাহা মিথ্যা বলিয়া ব্রন্মের 
সহিত তাহাদের কাল্পনিক অতেদ থাকে, আর তজ্জন্ত একবিজ্ঞানে 
সর্ধবিজ্ঞান এই প্রতিজ্ঞার হানি হব না। এই জন্তঠ আকাশাদির উৎপত্তি 
স্বীকার করিতে হইণে। সেই অভেদটী পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অভেদ 
ভিন্ন সম্ভবপব হইতে পাবে না। আর তাহ! যদি হয়, তবে 
জিজ্ঞাস্য, এই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ! দ্বারা যাহার! 
পূর্বোক্ত ক্রিবিধরূপে অভিন্ন নহে তাহাদে?ও জ্ঞান হয় কি 
হয় না? 

যদ্দি বল হয়ঃ তাহা হইলে আকাশা'দির জ্ঞানও তদ্রপ হইয়া যাইবে । 
তাহাদের জ্ঞানের অন্য তাহাদের উৎপত্তি স্বীকার করিবার প্রদ্নোজ্ন 
কি? জীবাদি অন্ত নিত্য পদার্থের জ্ঞান যেরূপ ব্রঙ্গজ্জান হইলে 
হইয়া থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ হইবার কথ!। সুতরাং আকাশাদির 
ব্রহ্মজন্তত্ব ব্বীকার করিবার কোন আবশ্তকতা থাকে না। আর 
তাহ! যদি হইল, তবে সুজ্রকারের আকাশাদি অধিকরণ রচনা কি 
ব্যর্থ হইয়া গেল না? অধিক কি, যাবৎ উতৎপত্তিবোধক অধিকরণই 
মিরর্ঘক হইয়া যাইবে। 


৬৩০ উদ্বোধন | ২২ বর্ঘ --৬ষ্ঠ দসংখ্া!। 


আর যদ্দি দ্বিতীয় পক্ষ শ্বীকাঁর করিয়া বল যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা 
ধ সক্ল নিত্য পদার্থের জান হয় না বা তাহা শ্রুতির অতিপ্রেত 
নহে, তাহ! হইলেও আকাশাদির উৎপত্তি গ্রতিপাদন করা ব্যর্থ হয়। 
কারণ, যেরূপ সেই নিত্যপদার্থের জ্ঞান না হইলেও একবিজ্ঞানে 
সর্ববিজান্বূপ্‌ প্রতিজ্ঞার হানি হয় না, হদ্রপ আকাশাদিরও জ্ঞান 
যদি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা না হয়), তবে তাহাছেও এ প্রতিজ্ঞার কোন হানি 
হয় না ইহা বলিতে হইবে। সুতরাং উভয় পক্ষেই দেখ! গেল, এস্থলে 
আকাশাদির উৎপত্তি কথন স্ব্রকাবের নিস্রয়োজন কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে তিনি এস্বলে সেই আকাঁশাদির উতৎ্পত্তিই বর্ণন করিতেছেন 
আর অন্যবাদিগণও তাহাব এই অর্থই ম্বীকাব করিশাছেন। ইহার 
উদ্দেশ্ত একবিজ্ঞাণে সর্ববিজ্ঞান প্রতিগুশ রক্ষা তিন্ন আব কিছুই 
নহে। অতএব বলিতে হইবে যে, হুঞ্রকাতের মতে অতৈতবাদই 
অভিপ্রেত। অদ্বৈতবাদ অভিপ্রেত না হইলে এই ছুই প্রকরণ রচিত 
হইত না। 

তাহাপ পর আরও দেখা যায়- এস্থলে রামানুজাচাধ্যের ব্যাথ্যা 
তাহার নিজ মতেরই বিরুদ্ধ হইয়! উঠিতেছে। কারণ, তিনি উক্ত হজের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মেব উতৎপন্তি অন্ুপপন্ন এবং ব্রহ্গব্যতিরিক্ত 
কোন পদ্ার্থেরই অন্ুৎপত্তি সম্ভবপর নহে অথাঁত উৎপত্তি হয়, 
এবং এখানে এই হুত্রের এরূপ করিয়া ব্যাধ্যা করিলে তাহার 
নিজ মতেব সহিত বিরোধ ঘটে । কারণ, তাঁহার মতে বহু নিত্য 
পদ্দার্থই আছে, অথচ তাহাঁবা ব্রহ্গব্যতিরিক্ত পদার্থ। অতএব 
এভাবে এ হৃত্রের ব্যাখ্যা না করিয়া যদি এই মাত্র বলা যায় যে, ব্রঙ্গের 
উৎপত্তি হইতে পায়ে না, কারণ, অন্গপপত্তি হয় ইত্যাদি - ঠাহ। 
হইলে আব কোন দোব হয় নাঁ। বন্ততঃ তাহাই আচাধ্য শঙ্কর 
নিজ ভাষষধ্যে প্রকটিত করিয়াছেন। অতএব, তৃতীয় প্রকার 
অশ্ররজ-পরীক্ষার দ্বারা ইহাই দিদ্ধা হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদই 
সুক্রকারের বভিপ্রেত, অন্য কোন বাদ তাহার অভিপ্রেত 


নছে। 








আহা, ১৬২৭।]  ব্রক্ষমূত্রের তাতপর্যা কি? ৩৩১ 





এইকপ, দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাছে প্রাণাধিকরণে প্রাণান্দির যে 
উৎপত্তি বিচার করা হইয়াছে, সেই বিচারও পূর্বোক্ত প্রকারে 
নিরর্থক হইয়া থাকে । এইরূপ, যদি ব্রহ্গহত্র গ্রন্থের অন্ত প্রকরণ বা 
অন্ত হ্ত্রের প্রতি দৃষ্টি কবা যাষ, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে 
অইৈতধাদ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। বাহুল্য ভথ্বে তাহ! আর এস্কুলে 
বিশেষ করিয়া! প্রদ্দশিত হইল না। 

সুতরাং পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষার 
ঘর! যদি অদ্বৈতবাদই বঙ্গস্তত্রের তাৎপর্য হইল, তবে প্রত্যেক হত্রের 
এই মতবাদকেই অবলম্বন করিয়া বে ব্যাধ্য! করা উচিত, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? আর নিজ যতবিশেষ স্থাপন করিবার অন্য 
যদি কেহ হত্রের অন্যবপ ব্যাথ্য/ কবেন। তাহা হইলে প্রদশ্রিত 
কপ গুরুতব যে দোষ তাহাদেন মতে উপস্থিত হইবে, তাহা 
অনিবার্ধ্য | 

এইবাঁব এথম প্রকার অন্তরঙ্গ -পরীক্ষ। অবলম্বনে হ্ত্রার্থ বিচাধ্য । 
এতছদ্দেশো আমরা প্রথম অধিকরণ হইতে শেষ পর্যাস্ত অধিকরণগুলি 
এবং সেই সেই অধিকরণজ্ঞাপক স্ব্রগুলিব অর্থ একে একে বিচার 
করিব। 

(জমশঃ ) 


ব্রহ্ম সগ্ডণ না নিগ৭? 
( শ্ীবসন্তকুম।র চট্োপাধ্য,য়। এম, এ, বি, এল ) 


উপনিষদে ব্রক্ধকে কোথাও সগুপ ফোথাও নিগডৰ বঙ্গিয়। বলা 
হতয়াছে! নিগুণ, যথা 
“অস্থুলমনণু অত্রম্বমদীর্ঘম্‌ ।” 
“অশব্মস্পর্শমবপমব্যয়ং 
৩থাহরসং নিত্য মগন্ধবচ্চ যৎ 1” 
“নেতি নেতি”। 
আবার সগুপ; ঘথা__ 
“সর্বকর্মমা সর্বকামঃ সর্ববপন্ধঃ সর্ব রসঃ।” 
“নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুন্প্মং।” 
“এষ সর্কেশ্বর এষ ভূতাধিপ*ঃ1” 
আবার বেধাও একই শ্োকে তাহাকে সঞ্চণ ও নিগুণ উভয় 
ভাবে বর্ণন| করা হইয়াছে । যথা শ্বেতাশ্বতন্ন উপনিষধদে-_ 
“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঃ 
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায্মা ৷ 
কম্াধ্যক্ষ; সর্বভৃতীধিবাসঃ 
সাক্ষী চেতা কেবলো! নিগুণশ্চ ।” 
এই শ্লোকে প্রথমে তাহাকে সগুণভাবে বর্ণনা করিগনা অবশেবে 
তাহাকে নিগুপণ বলা হইয়াছে । এক্ষেত্রে ব্র্দের প্রকৃত স্ব্ূপ 
সগ্ডণ না নিও প তাহ! কিরপে নির্ণয় করা যায? 
শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ব্রঙ্গের ম্ববপ নিগুণ। তাহার মতে; 
শ্রুতি যেথানে ব্রঙ্গকে সণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে ব্রন্ষের 
স্বরূপকে লক্ষ্য কয়! হয় নাই-- মায়াৰপ উপাধির সাহায্যে তিনি 
যেভাবে প্রকাশ পান সেই ভাবকেই লঙ্গ্য করা হইয়াছে । শক্করাচার্ধা 


আষাঢ়, ১৩২৭। ব্রন্ম সগুণ না নিগুণ ? ৩৩৩ 


ইহা ধরিয়। লইয়াছেন যে ব্রদ্ষের স্বরূপ সগ্ডণ ও নিগুণ উভগ়ক্ূপই 
হইতে পারে না। ব্রহ্গ শ্বরূপতঃ যদি সগ্ডণ হন তাহা হইলে নিগুপ 
হইতে পারেন না, আর যদি স্বরূপতঃ নিগুণ হন, তাহা হইলে সপ্ত 
হইতে পারেন না। এই যুক্তির ফলে তিনি নির্ণস্ধ করিয়াছেন__ 
নিগুণই ব্রন্গের যথার্থ স্বরূপ । 

কিন্তু শক্ষপাচার্যোর এই মুল সিদ্ধান্তটি কি নিভু? ব্রহ্ম কি 
স্ব্ূপতঃ সগডণ ও নিগুণ উত্তয়বপই হইতে পারেন ন।? দ্ধের স্ববপ 
অচিস্তনীয়, জগতের অন্য কোন পদার্থেব স্ায় নহে। তাহার পৃক্ষে 
কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি কি বস্ত তাহা ত আমরা জানি না, 
এপর্যন্ত তাহার ত সাক্ষাৎ পাইলাম না। সুতরাং শ্রুতি তাহাকে যেরূপ 
লির্দেশ করিয়াছেন সেইবপই বুকিতে হইবে | শ্রুতি যখন কোথাও 
তাহাকে সগুণ, কোথাও নিগুণ বলিযাছেন তখন বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম 
সগুণ ও নিগুণ উতভয়বিধ। কতকগুলি শ্রুতিবাক্য গ্রহণ করিব 
আর কতকগুলি গ্রহণ করিব না ইহ! হইতে পারে না। বিশেষত্তঃ 
একই শ্রোকে যখন তাহাকে সগুণ নিগুণন উভয় ভাবে বণনা করা 
হইয়াছে, তখন এরূপ কল্পনা কর! কষ্টসাধা যে একই শ্লোকে প্রথমে 
তাহার স্বরূপ লক্ষ্য করা হয় নাই, ধ্রোকের শেষ শবে অকন্মাৎ তাহার 
স্বরূপ অবতীর্ণ করা হইয়াছে । 

আপতি হইতে পারে যে, উন্মাদের যত কথ। বলিলে চলিবে ন।) 
ফথার একটা সন্ত অর্থ হওয়া চাই। তুমি বলিতেছ ব্রন্ধ সগুপ ও 
নিগুণ উভয়ই_-ভাহা কি করিয্া হইবে? নিগুণ মানে, যাহার 
কোন গুণ নাই; তুমি যখন বলিতেছ তিনি সগুণ অর্থাৎ তাহার 
গুণ আছে, তাহার দ্বারাই বণ! হইল যে তিনি নিগুণ নছেন-_ 
আবার কি করিয়া বলিবে তিনি নিত গ7 এ আপত্তির উত্তর এইভাবে 
দেওয়া যাইতে পারে । আমাদের পরিচিত কোন পদার্থ সম্বন্ধে বলা 
যাক্স'না বটে যে উহা! নিন ও সগ্ডগ উভয় রকমের কারণ, জগতের 
পদার্থগুলিকে আয় করা বাঁয়। আয়তীভূত পদাথটির ঘটি কোন 
গুণের পরিচন্প পাওয়] যাক তাহা হইলেই বলা ধাইতে পারে যে পদাথটি 





টা্বাধন। [২২ বত সংখা! । 
টিটিিটিনিটি সির 
নি৭ হইতে পারে না, কারণ আমানের আদ্বত্তের বাহিত পদার্থ টি 
নাই) কিন্ত ব্রদ্ম পদার্থটিকে মায়ন্ত করা যায় না। এক্গ্র ক্ষেএবিশেষে 
ব্রদ্দের কোন গুণের যদি পপিচয় পাওর] যায়, তাহ! হইলে আমর! 
সিদ্ধান্ত করিব যেব্রঙ্ম স্খণ বটে, কিন্তু দেই সঙ্গে এট শিদ্ধান্ত করিতে 
পারিব না ষে ব্রহ্ম নিগুন নহেন। লারুপ, জম্পূর্ণতাবে ত বর্ষের 
পরিচয় পাওয়] যায় নাই, যেটুকু পরিচধ পাঁওযা গিয়াছে তাহার 
বাঁহিবেও অপীম ব্রক্গ অবস্থিত রহিয়াছেন--সেধানে তিনি নিগুপ্ন ভাবে 
অবস্থান করিতে পারেন। এইভাবে ব্রঙ্ধ দণ্ডণ ও নিগুপ উড্ভপ্নবপই 
হইতে পারেন। আর উন্মাদের কথা যা বলিতেছ, তা ভগবানকে 
পাইলে কতকট। উন্মাদদের মত হইতে হয় ইহা! স্বীকার করিতেছি । 
শ্রীচেতন্যের ও ব্রজগোপীদের প্রেযোন্মন্ততাব কথা কে না জানেন? 
পুনরা্ন মাপত্তি হইতে পারে ফে,ব্রদ্ধ নিরংশ পদার্থ, স্থতরাং তাহার 
কিম্নদংশ সণ্ডণ এবং অবশিষ্টাংশ শিগুণ এপ কল্পন! কন্প। যাঁয় না। 
তিনি যে নিরংশ তাহার প্রমাণ শ্রুতি বালয়াছেন,_ 
“নিক্ষলং নিক্ষয়ং শান্ত, নিরবগ্যং নিবগ্রনং | * 
নিগ্ধল অর্থাৎ নিরংশ উহা হ্বীকার কবিতেছি। কিন্তু বঙ্গ 
নিরংশ হইলেও তিনি বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করেন-_কেমন করিরয়। 
করেন তাহা! আমরা বলিতে পারি না। নীতায় শ্রীতগবান্‌ 
বলিয়াছেন-- 
“অবিতক্তমপি ভৃতেষু বিতক্তমিব 5 স্থিতং |” 
জন্যত্র-- 
“অথবা বছনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্ছুন ) 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্সমেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ ।” 
যে শ্রুতি বলিয়াছেন, “নিষ্ষশং নিক্রিয়ং শাস্ত-, সেই ক্রুতিই 
অন্যত্র বলিয়াছেন, “পাদন্তয বিশ্বাভৃতানি ভ্রিপাদস্যামৃতং দ্বিবিষ। 
একটু বিচীব করিলে দেখা যাইবে যে ব্র্ধে অংশ আরোপ সকলকেই 
করিঠে হয়। 
আমি যদি একটি মন্দির দেখাট্রা আপনাকে ধ্রিজ্ঞাগ! করি, 


৩৩শএ 
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ব্রহ্ম এ মন্দিরমধ্যে অবস্থান করেন কি না, আপনাকে বলিতে হইবে 
তিনি করেন, কারণ ব্রদ্ধ নিত্য, বিভু, সর্ধগত । ব্রহ্ম যখন নিরংশ 
পদ্দার্থ তখন এরূপ কল্পন। কর! যায় না যে, তাহার কিয়দংশ মন্দিরমধ্যে 
আছে, অবশিষ্টাংশ মান্দরের বাহিবে আছে, সুতরাং বলিতে হইবে 
ষে সমগ্র ব্রহ্মই মন্দিরমণধ্য অবস্থান করিতেছেন। সমগ্র ব্রহ্ষই 
যদি মন্দিরমুধ্য অবস্থান করেন তাহা হইলে মন্দিরের বাহিরে কি 
ব্রহ্ম নাই2ঃ অতএব ওদ্ধ স্ববূপতঃ নিরংশ হইলেও তাহার অংশ 
কল্পনা করিতে হয়-_-বলিতে হম মন্দিবমধ্ো তিনি অবস্থান করিতেছেন, 
কিন্ত তাহার সমত্তটি মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ হইসা লাই, মন্দিরের 
বাহিরেও তিনি অবস্থান করিতেছেন। ব্রঙ্গের অংশ কল্পনা করিষার 
আপত্তি এই যে, অংশ কল্পনা বিলে নুনাধিক্যও আনিয়া পড়ে। 
কিন্ত বর্গের মংশ এইভাবে কল্পনা করিতে হইবে যাহাতে এই 
নুুনাধিক্য না আসে। বদ্তে হইবে ব্রক্ধ যেরূপ অসীম, তাহার 
অংশও সেইক্প অসীম, এবং অসীম ব্রন্ধ হইতে সীম অংশ গ্রহণ 
করিলেও অসীম ব্র্গই অবশিষ্ট থাকেন। শ্রুতি একথা স্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করিয়াছেন । 
“ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে। 
পূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পৃর্ণমে বাবশিষ্যতে ॥” 

ধাহারা গণিতের তত্ব আলোচনা করিয়াছেন তাহারা জানেন যে এ 
কল্পনা অলীক নহে । 11)11)11% 10011005 111810105 ০8 09 
60091 (0 11021)115 

আমীরে বোধ হয়, পরিচিত পদার্থ সমূহ যে নিয়ষের অধীন 
ব্রহ্ষকে সেই নিয়মের অধীন করিতে গেলে ব্রদ্ধের মহ্যা খর্ব করা 
হয । তাহার স্ববপ সগুণ না নিগুণ উহ প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে 
হইবে-- তিনি সগুণ ও নিগুণ উতরহ। কেহ ফাদ আপাতত করেন, 
সগুণ ও নিগুণ উভ৭ই কাছা স্বরূপ হহতে পাপে না, কারণ) কোন 
পরিচিত বন্তর সণ ও নিগুন উতভয়রূপ দেখা যায় নাই, উত্তরে 
বলিঘ, অল্প বস্তরই সহিত তোমার পরিচয় হইয়াছে; বন্ধের সহিত 


৬৩৬ উদ্বোধন । [২২শ বর্ধ--৩ষ সখ্যা। 





ত পরিচয় হয় নাই, হইলে দেখিতে তিনি সগ্ুণ ও নিগুণ উভয়রূপই 
হইয়াছেন । 

বন্ধের স্বরূপ নিগুপ, মায়ার সাহাধ্যে তিনি সপ্তণভাবে প্রকাশ 
পান, এই উক্তির তাৎপর্যয একটু প্রণিধান কবিয়া দেখা উচিত। 
এই মায়া কি বসন্ত? মায়া ব্রঙ্গের শক্তি। শক্তি ও শফিমান্‌ 
ভিন্নবন্ত নহে। সুতরাং ব্রদ্ধই সগ্ুণ ভাবে অবস্থান ক্ুরেন এবং 
ব্রহ্ধ তাঁহার শক্তির সাহায্যে সগুণভাবে অবস্থান করেন এই ছুই 
বাক্যে মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ব্রর্ঘ সগুণতাবে অবস্থান 
কবেন বলিলেও বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম তাহার শক্তির সাহায্যে সগুণতাবে 
অবস্থান করেন, কারণ, সকলেই নিজশক্তির সাহায্যেই সকল বর্ন 
নিষ্পঘ্ন করে। অতএব ব্রহ্ম মাযাব সাহাযো সগ্ণতাবে অবস্থান 
করেন বলিলে ইহা! প্রতিপন্ন হইল না যে সগ্ণভাব তাহার শ্বরূপ-_ 
নিঅরূপ- নছে। 

যে সকল মহাপুরুষ ব্রহ্ম দর্শন কবিযাঁছিলেন তাহাদের বাক্য 
আলোচনা করিলেও এ কথ বুঝিতে পারা যাঁয়। রামকৃষ্ণ পবষ- 
হংস বলিয়াছেন, __ 

“কাঁলীই তরঙ্গ, ব্রঙ্গই কালী । একই বস্ত। যখন তিনি নিক্ষির-- 
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কান কর্ছেন না-এই কথা যখন তাবি 
তথন তাকে বর্ম বাল কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, 
তখন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ন্যক্তি নাষরূপ (তদ।” 

( শ্রীশ্রীরামধষ কথামৃত। ১ম তাগ। ৩৭ পৃঃ) 

“যে ব্যক্তি সদ] সর্ববদ। ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্তে পাবে তার 
সবরূপ কি। সে ব্যতিই জানে ষে তিনি নানারপে দেখা দেন, 
নানাভাবে দেখা দেন! তিনিই সঞগ্জণ আবার তিনিই নগুণ। 
ঘষে গাছতলায় থাকে সেই জানে বনৃকগীর নানা রঙ.-আবার কথন 
কথন কৌন বঙই থাকে না। অন্ত লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে 
কষ্ট পাঁয়।” ( এঁ, ১ম ভাগ, €৭ পৃঃ) 

“নিরাকারে বিশ্বাস-:তা ত ভালঈ। তবে এবুদ্ধি করে ন[যে 








আধা ১৬২৭। ) ব্রহ্মা স্টণ না নিগুণ ? ৩৩৭ 





এইটিই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা । এইটি জেনে ষে-_নিবাকারও 
সত্য আবার সাকারও সত্য ।” ( এ, ১ম ভাগ, ১৪ পৃঃ) 

তারাপীঠের দিদ্ধপুক্রষ বামাক্ষেণ! বলিয়াছেন, *তার! ব্রহ্থও বটে 
আধার দয়ামম়ী মাও বটে। জ্ঞানীর কাছে যন নিরাকার ভক্তের 
কাছে তিনি সাঁকার। * * * তিনি সগুণও বটে, নিগপও বটে। 
সাকার নিরাকার দুই-ই ।” 

শঙ্করাঁচারধ্য বলিয়াছেন, নাম ও কপ মিথ্যা । জগতের পদার্থ 
পযূহের নাম ও রূপ সন্বন্ধে সে কথ! যেন মানা গেল! কিন্তু ঈশ্বরের 
নাম ও কপ মিথ্য। ইহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব। আমরা জাঁনি 
শঙ্করাচার্ধ্য মিথ্যা শব্দের অর্থ এন্রপ মনে করেন নাষে, ইহারা 
আমাদের মনের কল্পনা বা ভ্রম মাত্র--ইহাদের বাহ অস্তিত্ব নাই। 
তাহার মতে যাহা বিনাশশীল ও পরিমিত ভাছাই মিথ্যা, 
“যদ্বিষয। বুদ্ধিং ব্যভিচন্তি তদ্নৎ* (গীতা ভাষ্য) । [শারীরকে 
“নাভাঁব উপলব্ধেঃ” এই হ্যত্রের ভা দেখুন ] কিন্তু সে অর্থেও ঈখবরেব 
নাম ও রূপ যিথা। বলিত পারি না। প্রশ্ন হইতে পারে যে ঈশ্বরের 
লাম ও রূপ যদি মিথ্য। ন| হইবে, যদি সর্বত্র সকল সময় তাহার লীলা 
অভিনয় হইতেছে, তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইতেছ না কেন? 
দেখিতে পাইতেছি না--আমার দৃষ্টি ক্ষুদ্র বলিয়া। দিনমানে আমি 
নক্ষত্র দেখিতে পাঁই ন।, বামুতে কত ক্ষুদ্র কীট ভাপিয়া যাইতেছে 
আমি দেখিতে পাই না। সে জন্য কি বলিতে হইবে -দিনষানে 
নক্ষত্র থাকে না, বা বায়ু ক্ষুদ্র কীটপুর্ণ নহে? দেইন্সপ আমি দেখিতে 
পাই লা বলিয় কি বলিব যে ঈশ্বরের লীলা এথানে এখন হইতেছে 
না? ৰস্ততঃ অহরহঃ সর্বত্র তাহার লীলা হইতেছে । আমি অন্ধ 
তাই দেখিতে পাইতেছি না। যদি ঈশ্বর দিন দেন সর্ব সর্বদা 
তাহার লীল! দেখিয়া ধন্য হইব। ভক্ত বলিয়াছেন,-- 

অগ্যাপি দৃশ্ঠতে কৃষণঃ।-- 
“অভ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়। 
কোন ফোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পা ॥” 


৩৩৮ উদ্বোধন । [২২শ ধ্ধ--৬্ঠ সংখা! । 


সে 


শ্রীচৈতন্দেব সেই লীল! দেখিতে পাইতেন। তাই তিনি সমুদ্র 
দেখিয়া বমুনাভ্রমে (ভ্রমে? কপ দিতেন, কদন্ব বৃক্ষ দেখিয়] 
তাহার রোমাঞ্চ হইত। বলিতে হইবে কি যে, তিনি যেত্রীরষ্ ও 
শরীরের লীলা দেখিয়াছিলেন তাহা ভুল, আমরা যে ফেন ও তরঙ্- 
ধালার আস্ফালন, শু্কপত্র ও নীরস বৃক্ষত্চ দেখি তাহাই যথার্থ 
দৃষ্টি? 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঈশ্বরের লীলা অনিতা নহে। জগতে যাহ 
কিছু হইতেছে সবই ত ঈশ্বরের লীলা। তাছা হইলে কি জগতের 
সকল ব্যাপারই নিত্য ? 

শ্রগতের ব্যাপাবু দুই ভাবে দেখ! যায় (৮৮০ 10511)15 01 516/) 
ঈশ্বরই এই সব হইয়া লীশা করিতেছেন_-এরপ দেখিলে তাহারা 
নিত্য । তাঠারা যে চিরকাল থাকে না বা সর্বত্র বিরাজিত 
থাকে না, তাহা সত্বেও তাহাদের আত্যন্তিক বিলোপ ঘটে না। 
কারণ, যাহা! অতীত হয় তাহা আযাদেরুই চক্ষুর অগোচর হয়; 
ঈশ্বরের চক্ষুর অগোঁচর নহে । ঈশ্বর অতীত ও ভবিষ্যৎ সর্বদা 
দেখিতে পাইতেছেন, 

“বেদাহং সযতীতানি চ বর্তমানানি চাজ্জভুন।” 
ভবিষ্যাণি চ ভূতাঁনি মান্ত বেদ ন কম্চন |” 

তাহার চক্ষে ভীত এবং ভবিষ্যৎ ছুই-ই বর্মান হইয়! রহিয়াছে* | 
কিন্তু আমর! জগতের বস্থ যেভাবে দেখি সেতাঁবে তাহারা আঅনিত্য। 
ঈশ্বরই ষে এই সব হইয়াছেন আমর! তাহা দেখিতে পাই না, আমরা 
দেখি, যেন সকল বস্তই শ্বতন্ত্রতাবে অবস্থান করিতেছে । আমাদের 
দৃষ্টিতে এ সকল অনিত্য। অবতারকপে ভগবান্‌ যে সকল লীল। 
করিয়াছেন, মৃহাপুকুবগণ তাহার মধ্যে ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করিয়া 
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আধা, ১৩২৭) ব্রহ্ম সগ্ডণ না নিগুণ ? ৩৩৯ 





ক্মামাদ্দের নিকট প্রচার কক্রিয়ান্েন, এ জন্ত সে সকল লীলা আমাদের 
নিকটও নিত্য। 

«তদন্চ্যতমারস্তণশব্দ1দিভ্যঃ” -( ব্রদ্ষৃত্র। ২১১১৪) 1 জগৎ 
ব্রহ্ম হইতে অনন্য । অথাৎ জশৎ ব্রঙ্গেই অবস্থিত- ব্রহ্গের বাহিরে 
নাই। শঙ্করাচার্যট ব্লিষাছেন। “অনগ্তত্বং* অর্থাৎ পব্যতিরেকেণ 
অভাবঃ"--ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত জগৎ নাই। শক্ষরাচাধ্য ইহার অর্থ 
করিয়াছেন, ব্রক্ম আছেন, জগৎ নাই। ইহা বথার্থ বলিয়। বোধ হয় 
ন'। অবশ্য আমরা জগৎকে যেভাবে কল্পনা করি- আমরা যে 
মনে করি জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন এক শ্বতশ্্ পদার্থ, সে তাবে জগৎ নাই। 
কিন্ত ব্রদ্দের মধ্যে ত জগৎ আছে_-ব্রঙ্ছই জগৎ হইয়াছেন। 'ব্রঙ্গের 
বাছিরে জগৎ নাই, আর 'জগৎ নাই' ছুই কি এক কথা? 

'আরস্তণশবাদিতাঃ' এখানে নিয়লিখিত শতিবাক্য লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে যথা সোম, একেন মুৎপিগেন সর্ব সৃন্ময়ংবিজ্ঞাতং 
স্াৎ বাচারস্তণং বিকারো নামধেন্ং মৃত্বিকেত্যেব সত্‌ ।” 

বিকারো নামধেয়ং মুত্তিকেতোব সতাম্‌্”_এ জন্য শঙ্ষরাচার্ধ 
বঞ্ষধিছেন বিকার (জগৎ্) সতা নহে, মুত্তিক (ব্রঙ্গ)ই সত্য। 
শ্রুতিণাক্যের অর্থ বোধহসস এইবপ যে, যেমন মৃত্তিকার বিকার ঘট 
প্রভৃতি নামেই শ্বততস্ত্র বস্ত-__বাস্তবিক পক্ষে উহারা মুৰ্তিকাই, জগৎ 
ও বর্ষের মধ্যে সন্বদ্ধও সেইরূপ । মুত্তিকা ও তাহার বিকারের 
্রাস্তে জগতের মিথ্যাত্ব উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হয না বলিয়!, শক্ষরাচার্য্য 
উক্ত সুজ্রের ভাব্যে তাহার অভিমত আরও ছুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন,--“ষপা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশানন্তত্বং। হথ! চ 
মৃগতৃঞ্িকোদকাদীনাম্‌ উবরাদিভ্যঃ অনন্যত্বং_-)” 
কিন্ত মৃগতুঞ্চিকার দৃষ্টান্ত শ্রুতির অতিপেত কিনা সন্দেহ। 

শ্রত্যদাহত দৃষ্টান্তে জগৎ ব্রদ্ধের বিকার বলিয়া প্রভীতি হয়। 
তাহা। পরিহার করিবার জন্ত শক্করাচার্যা বলিরাছেন, ব্রহ্ম বিকারশ্ীল। 
পরিণামী হইতে পারেন না, কারণ শ্রুতি অন্ত্র ব্রহ্মকে কৃটহ বপিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন | যথা -“ম বা এষ মহানল্প আত্মা! অঞরঃ 


৩৪৩ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সখ্য! । 





অমর$ অমুতঃ অভয়ঃ ব্রঙ্গ।” “স্‌ এষ লেতি নেতি "মাতম ।” 
“অস্কুলমনণু ৮ 

তাই শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন, “নহি একস্ ব্রঙ্গণঃ পরিণামধর্্ত্বং 
তদ্রহিতত্বং চ শক্যং প্রতিপত্ত,ং1৮* অবধ্য জগতে যেকপ পরিণাম 
ধ্দত দেখ যায় জন্গেবু সেকুপ্‌ পরবেণ্াদ্ধর্মাহ আবেপ্‌ কত হায় না 
কিন্তু ইহ! কল্পনা করা অসন্তব নহে যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন 
হইলেও ব্রঙ্গ পূর্বের হ্যায নির্বিকার অসীমভাবে অবস্থান করেন 
কারণ আমরা পুর্বে বলিয়াছি ব্র্ধের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, তিনি 
এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার । এজন্য শ্রীচৈতন্তদেব ব্রহ্ষকরূক জগৎ- 
সৃষ্টির যে দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন তাহ! অত্যান্ত উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। 

“মণি যেছে অবিকৃতে প্রসবে হেমতারু।” 

মণি সুবর্ণ বাশি প্রসব কবে, কিন্ত যপি যেমন তেমনি থাকে । সেই- 
বপ ব্রঙ্গ জগৎ প্রসব করেন, তাহাতে ব্রদ্ধেব স্বভাবের ফোন পরিবর্তন 
হয না, তাহার কোন অংশ বিকৃত হয় না। 

তাই ঠাকুর শ্রীবামকুষ্চ বলিয়াছেন,_“যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া 
ঘাঁয় ততক্ষণ 'নেতি, 'নেতি' কবে ত্যাগ কর্তে হয়। তাঁকে ফজর! 
পেষেছে তারা জানে যে তিনিই স্ব হগ্সেছেন-_-ঈশ্বব, মায়া, জীবজগণ্চ। 
তখন বোধ হয়--জীবজগতশুদ্ধ তিন। যদি একট বেলের খোলা, 
শ'স আর বীচি আলাদ। কর। যাঁয়। আর একজন যদ্দি বলে বেলট! 
কত ওজনে ছিল; তুমি কি খোলা আর বীচি ফেলে দ্বিয়ে শসট! 
শুধু ওজন করবে? * * খোলাট। ঘেন জগৎ, জীবগুলি ঘেন বীচি। 
বিচারেব সময জীব আর জগৎ অনাঁত্মা বলেছিলে, অবস্থ বলেছিলে । 
বিচাব কব্বার সময় শীসকেই সাব, খোলা আর বীচিকে অসার বলে 
বোধ হয। বিচাব হয়ে গেগে সমস্ত জড়িয়ে এক বলেবোধহয়। 





শপ শশা আপ আপা পাশা ১ 








স্পেশাল শি টান ০ 


*. এখানে পহ্বরাচার্যের পাঁরাই অন্তন্জ উদ্ধত বাক্য দিয় শঙ্করাচাধ্যকে উত্তর 
কর লাক্স, 
£অচিস্ত্যাঃ পলু ষে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজম়েৎ। 
প্রকৃতেন্ত পরং ষদ্ধি তদচিন্ত্াসা লক্ষণযূ ।” 
এখানেও 'প্রকৃতেঃ পরং বৎ সেইবস্রই কথা হইতেছে। 





আহা, ১৬১৭।] বক্ষ সগুণ না নিগুণন ? ৬৪১ 





তখন বোধ হয় যে সম্ভাতে শাঁস, সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা 
আর বীচি হয়েছে ।” * (শ্রশ্রীরামকষ্চ কথামত ১ম তাগ, ১১৬ পৃঃ) 


সী শ্পিলীিিস 


* আচার্য শঙ্করাদির মতবাদ থণ্ডন করিতে অগ্রসর হইয়। পাশ্চাতা শিক্ষাদীক্ষা- 
সম্পন্রেরা স্বাধীন যুক্তিতর্ককেই প্রধানতঃ অবলম্বন কবিয়া থাকেন। তদুপরি বদি তাহার! 
নিতান্ত প্রচলিত কয়েকটি উপনিষদ্চনের পুর্ববপবসন্বদ্ধবিরহিত ভাৰে উল্লেখ ও 
আলোচনা করিতে পাবেন তাহ। হইলে ত কথাই নাঈ-_ ভাবেন আচার্য্যাদিব বহ্বায়াস ও 
গবেষণাপূর্ণ যুক্তিমৌধ ডাইনামাইট প্রয়োগে চুর্ণবিদুর্ণ কর। যাইতে পারে। 


ভারতের ধরি ও আচাঁধ্যগণ 'কন্ত একৰাক্য বলিয়াছেন, হান্দ্রয়জজ্ঞান কখনই অতী- 
জ্রিয় তত্বগুকাশে সমর্থ হইবে না| তপস্য।, সংযম ও ত্যাপবৈরাগ্যাধি সহায়ে মকে যদ্দি 
বিষয়সমূহ হইতে পূর্ণপ্রত্াহৃত ও একাগ্র কবিতে পার বিষয়সঙ্গকলুযিত ভোগাসন্ত 
বুদ্ধিকে ষদি ঈশ্ববচিন্তাম পরিমার্জিত, পঃস্ধ, স্বচ্ছ করিতে পার, তবেই উহাতে অতীন্টিয় 
বিষয় সকলের নভাবতঃ প্রতিফলিত প্রতিবিষ্থ সমাধিস্থ হইয়! প্রতাক্ষপুর্বক 
অশীন্ত্ি় গানে অথবা ধধিত্ব পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে | শঙ্করপ্রমুখ আচাধ্য সকলে 
এজন্য ই আুবাঁক/ বেদের নধ্র্যাপ। নর্রদ। অক্ষুন লীখিরা তহশারিই বাক্য সকলকে অভ্রান্ত 
অপৌরুষেয় জানিয়া সত্যাপত। নিণযে উহাপিগকে দসর্দবশ্রেঠ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া 
লইয়াছেন। 


শ্তি প্রমাণ বকপে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়। গণ্য হইলে স্বার্থদোবছুষ্ট তার্কিকগণ নিজ 
পক্ষ লন্খনেক জন্য সয়তীন্র শীন্তরবচন বিশ্যাংসের ময় পাছে উহার বচন সকলের যথেচ্ছ! 
অর্থ কল্পন! করে, ৪চম্যাই দরদ? আচাঁম্যগণ পুর্বাপরসম্বদ্ধত।বে শ্রুতি সবলের বাখ্যাও 
লিপিবদ্ধ করিয়। গিকাছেল। এৰপে আপ।ভবিকুদ্ধ নাল উপনিবদ্চন সকলের মধ্যে 
একলক্ষ্যত। আচাধ্য শঙ্করই প্রথম দেণইয়া ভাবতের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান নূতন আলোকে 
উদ্ভাপিত করিয়া! গিষাছেন। পরবভ্ভীকালে যাহারাই লাধনবলে আপ্তপদবীত যথার্থ 
প্রতিহ্িত হইয়াছেন ঠাহারা প্রা সকলেই মাঁচর্ষে।র যতবাদকে চরম সত্যব্ূপে উপলান্ধ ও 
প্রচার করিয়াছেন। শ্রীর(সকৃফ্দেবও বঠমানযুগে এ তত উপল বিপূর্বক আম্মাদিগকে 
বারম্বার বলিয়াছেন--“অদ্বৈতজ্ঞান সব খেষেব কথা” (সেখানে) সব শযালের একই রা, 
(অর্থাৎ জীবজগৎ কিছুই হয় নাই, হইবেও না, বাহ আছে তাহাই আছে)” 'ব্রক্গজ্ঞান 
কখনও (কাহারও মুখ হইতে নিত হইয়। টে হয় নাই, (উহ' চিরকাল অবাঁঙ, মলদ- 
গোচর হইয়া! রহিয়াছে)।" 


প্রবন্ধকার পূর্বে ।ক্ত বিষয় সকলে লক্্য ন! রাখিয়া আচাধ্য শঙ্করেব মতখণ্ডনে অগ্রসর 

হইয়া হঠক!বিতাঙ্ পরিচয় প্রদান করলেও তস স্মামরা ভাহার প্রবন্ধ মুদ্রিত করিল!ম, 

তাহার কারণ পাশ্চ(হাশিক্ষাব সাধারণ ভ্রথসকল তাহাতে থাকিলেও, তিনি রাগছেষ- 

বিরহিত হইয়। যথার্থ সত্যের অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীরামকুঞ্জদেবোক্ত অগ্জাত 

গ্রভীপন-অরণ্য-প্রবি্ট দরিদ্র কুঠাবির চন্দনকাম, তাঁত, রৌপা ও ম্বর্ণথনিব ক্রমাবিষ।রের 

কধা স্মগণ করাইয়! আমরা উহাকে বলি-হে সত্য সাধক, নির্ভর হাদয়ে জতরদর হইল 
যাও। (উঃ: সং) 
৩ 


কর্মের ধারা । 
( গ্রশৈলেন্দ্রনাথ রায় ) 


জগৎ সুষুপ্তির কোলে নিশ্ল। অনন্ত আধার বিরাট মৃত্ঠি 
পরিগ্রহ করিয! তাহাব চতুর্দিক বিবাঙ্জিত। নাই কোন পাড়াশন্দ, 
_-যেন এক বিরাটু গতিহীন কঠিন জডক্কাধাকে কেহ এক স্থগনীর 
গহবরের পুত্রীভূত অন্ধকাধের ভিতব নিক্ষেপ কণিয়া মুখে পাথর চাপ! 
দিপা চলিবা গিয়াছে। 

এমন সমধ সেই সীমাশীন সুগভীর আধারেব ভিতর দিগন্ত উদ্ভাসিত 
করিয়া এক আলোক-বেখ| ফুটিষা উঠিল; আর অমনি জগতে রব 
উঠিল, “আপিযাছি,জাগিযাঁছি”। সেই সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-বদ-গন্ধ 
অনস্তকালের জন্য জগতে এক স্পন্দমনের স্যটটি করিল। সমীরণ 
বলিল, “আসিয়াছি”। আোতম্বতী সলজ্জ হাস্য করিয়া নাচিযা 
উঠিল, _বলিল, “জ্রাগিযাছি”। সেই চতুর্দিকে স্পন্দনের মাঝে, 
উধায নবীন আলোঁকেব মাঝে মানব জন্ম নিল। 

মানব চক্ষু মেলিয়! পুলকিত নেত্েে চতুর্দিক অবলোকন করিল। 
তাহার অন্তরে বাহিরে সেই স্পন্দন ,-_তাবিল, কোথান্ন ছিলাম, 
কোথায় আসিলাম ! . 

প্রতিদিনই সে দেখে, হুর্ধয উদ্দিত হইয়। কোথায় ঢচলিয়! যার, স্থির 
নয়! বায়ুসতত বহিয] যায, স্থির নয়! কুসুম ফুটিয়া বরিয়। যায়, 
স্থির নয়! বৃক্ষ বাঁযু সঞ্চালনে নাচিয়া উঠে, স্কিব নয়! কি এক 
কর্ম-চ্চস সুত্রে সকলই সতত পরিল্রাম্যঘাণ- সকলি চঞ্চল--- 
জপবনের মন্ত্রেকর্মের প্রেব্রণায় চঞ্চল! জীবনের স্পন্দনের মাঝে, 
বর্দ্ের প্রেরণার মাঝে মানব কি শুধু নিশল নির্থিকার ভাবে বসিঘাঁই 
থাকিবে? একে একে, ধীর ধীরে জীবনের প্রতোক মন্ত্রট, এই 
নব স্পন্দনের প্রত্যেক স্পন্দনটি তাহাকে জানিয়া লইতে হইবে 7-- 
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সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হইম্া সে এমন কিছু করিবে যাহা এই বিশ্ব- 
চঞ্চলতারই রূপান্তর মাত্র । 

এমনি ভাবে চিন্তা করিতে গিয়া মানব কর্মের ভাবে প্রণোপিত 
হইল। জগতের সমস্ত অপুপবমাণু কর্মেব প্রেরণা চঞ্চল--জীবনেব্র 
মন্ত্রে জীব । বিশ্বকর্থের তাবনাব সঙ্গে অঙ্ঞাতসারে কর্খ্-মন্দাকিনী- 
ধারায় ভাসমান মানব-হৃদযে স্বীব হদয়-চাঞ্চল্যের ভাবনাও উদ্দিত 
হইতেছিল এবং এই হইতেই তাহার স্বায় কর্মেব সুচনা । জগতের 
কর্মমোতে বন্ষ প্রদানোনুখ মানবদন্প্রদাঘ ভাবিল,--'*গতের ম্পন্দথনের 
মাঝে দীড়াইয়া তাহার কর্পচঞ্চল অণুপরমাণুব সহিত আমরাও 
কর্মলাগরে ঝাপাইয়। পড়িব-__আমরাণ্ড চঞ্চলতার যন্ত্রে দীক্ষিত 
হট্ব।' 

জগতের সমস্ত মানবেণ প্রাণ কর্দ-ম্পন্দনে আলোড়িত, সকলই 
কর্মম্োতে ভ।সমান_সকলি কম্পের অন্য আত্মহারা । |কন্ত 
যানবের কর্মে প্রন্বতত হইবার পুন্ব মুহুর্তে তাহার মনের [চস্তাত্বোত 
দুই বিতির ধারায প্রবাহিত হত্যা দুর হইতে স্ুদুরে ছুটিয়া চলিল। 
কাহারে মনে উদিত হইল, 'সে কর্ষ্ের প্রেরণায় অন্ুপ্রাণিত-কর্ম 
করিবে। কিন্তু সে ধর্ম করিনে কাহার ?, এই কথার মীমাংসা 
করিতে গিষা মানব ভাবনার সাগরে আপনহার] হইল। ভাবিল-. 
“তপন, পবন, বনউপবন যাহার কার্যে আত্মহারা আমিও 
তাহারই কার্ধ্য সম্পন্ন করিব, ইহাই আমার কর্্ম। কিন্তকে 
সে? যদি তাহাঁকেই না জ্ানিলাম হবে হাহার কাজ করিব 
কিরপে?' 

মানব ভাসিয়! চলিল চিন্তাশ্রোতে--কাহার কার্য করিবে তাহা 
গ্রানিবার নিমিত্ত । সবলেবই চিত্তনীঘ এক,_-'কে সে, জগতের 
সকলি যাহার কাধ্যে নিযোণ্জ5?, কিন্তু ষুগযুগান্তরব্যাপী চিন্তাতেও 
তাহ! তাহারা জালিতে বা বুঝিতে সমর্থ হইল না । তাহাব্রা মুঞ্জচিতে 
পবনকে জিজ্ঞাস' করে 'কে সে'। পবন মৃছমন্ধগতিতে দূর হইতে 
সুরে চলিয়া! যায়| জরুণকে প্রাপ্ত করে কে সে; সে গুধু তাহার 


৩৪৪ উহ্বোধন ! [ ২হশ বর্য--১ সংখ্যা! 





ঞ। 


উজ্জল মুখখানিকে আবও উজ্জ্বল করিয়া হাঁপিযাই নিরস্ত হয়। এমন 
করিয়া দিন যা৭,-তাহার্দেব চিশ্তাআোত সতত বহিযাই চণিয়াছে_ 
উদ্দেশ্তে আৰ উপনীত হয না। চাঁহারা চিত্ত করে সত্য, কিন্তু এই 
চিন্তাই তাহাদের কর্মের আরম্ত । তাহার কাহাব কশ্শ করিবে 
চিন্তার! তাহাই জানিয়! নিজেদের কর্মের প্রবৃজি বাড়াইয়া তুলিবে, 
-নিজেদের কন্মের পথ পরিষ্ষাত্র কববে। সেই কর্মের প্রবৃত্তি 
বাড়াইয়া তুলিতে, কন্মেব পথ পরিষ্কার করিতে চিন্তাহ যেতাহাদের 
একমাজ্ঞজ সহায। সুতবাং এই চিস্তাত তাহাঁদেব কর্মেন্স প্রথম শুর 
- এই চিন্ু। হইতেই তাহার! কর্মের উচ্চতর শুরে আরোহণ করিবে। 

দিন আপে, দন চলিষা যায় ঠরে। দূরে আতিদুবে, শেষে 
আপনাকৈ অতীতের অসীম সাশবে হ।বাইয়া ফেলে । এমনি একদিন 
শত স্র্যে্ প্রভাকেও ম্লান কাবযা এক ।ববা টু পুরুষের আবির্ভা” 
হইহল। তাহাব পদপ্রাস্তে শত কোটী ডপ্গৎ সতত ভ্রামমাণ--তাহারি 
ইঙ্গিতে কোটী কোটা জগত পরিচালিত। তাঠার স্ুরতভিনিশ্বাসে 
সাবা জগৎ রোমাঞ্িত । তাহাণে দেখিবা মানবের হদম়-সাগরে কি 
যেন এক স্ুগতীর ভাপেব উথান-পতন হইতে লাগিল-_তাহার 
শরীর রোমাঞ্চিত হহল। পলকবিহীন নেত্রে পুলকিত বলেখয়ে 
সেই “শত্যম শিম সুণরমূ? কপ শুধুই দেখে_ সাধ আর মেটে না। 
ক্রযশঃ সে যথন তাহার নিশ্চল হৃদয়ে অল্প অল্প আঘাত অন্ভুতব 
করিতে লাগি”, তখন পদগদ্কে বলিল._-'হে বিবাটু পুরুষ, অনাদি 
অনন্তকাপ্জেব প্রভু হে কোটী কে জ/্ব ঈশ্বব, হে অসীম, অনা দি- 
অনভ্তবপধারি, তোমারি কাধ্যে এ প্রাথ নিয়োজিত করিলাম ' 
এই বলিষ। তাহারা সেই অনন্ত জ্যোতিব আধার, বিশ্বঅষ্টা শ্রীতগবানের 
পাদপদ্ধে প্রণত হই ১--ত্কাহাব ইঙ্গিতে সব বুঝিয। নিল। তাহার 
সেই অনন্ত জ্যোতির কণামাত্র মানবের মনে বিক্ষিপ্ত হইল? সেই 
জ্যোতিতে সে দেখিতে পাইল, ক্ষুপ্র াট হইতে চন্ত্র-সথর্য) পর্য্যস্ত সকলি 
সেই জগৎপিতার কর্ম্ম-প্রেরণায় প্রণোদিত । 

কিন্ত জগৎ্পিতা যে নির্বিকার পুরুষ! কর্মের ফলাফাঝজটী ত 








আমা, ১৬২৭) কর্মের ধারা । ৩৪৫ 





তিনি মনন। কর্মের ফলাফলেব অতীত তিনি! তাহার কর্ম করলে 
তিনি ত তাহার ফল উপভোগ করিবেন না। তবে কে সেই কর্থের 
ফল উপতোগ করিবে ?-কাহার সুখ ম্ুবিধর জন্ত মানব কর্দ 
করিবে? চিস্তার কথাহ্‌ বটে। 

জগৎপিতার কার্ধে। নিরত এ যে বিহগ তাহার স্ষধুর স্বরণহুরীতে 
দিগন্ত মধুময় কাঝয়। তোলে, সে কি স্বীয় তুপ্তিসাধনের নিমিভ্তই 
কণঠবাণায় ঝঙ্কার দেয়? তাহার সুমধুর স্বরে জগতৎ্ই যে আমোদিত। 
পরের শ্রবণতৃতপ্তির নিমিগই পে স্ুমধুএ সঙ্গীতে সাবা জগণ্ষ মাতাইর। 
তোলে। এ যেকুসুম জগৎ্পিতার কাঁধ্যে ব্রতী হইয়া সৌরভ পরিপূর্ণ 
ভবস্থায় স্বর্গায় সৌন্দর্য্য লইয়া দাড়াইয়। আছে, সেই সৌরত-সৌন্দধয 
কি তাহার স্বীয় তৃপ্তির অন্য? সে তাহার সৌরত সৌনার্ঘ্যরূপ অর্থ্য 
লইয়া পরের জন্য দণ্ডায়মান । সমীরণ সেই জগৎ্পতির কার্যোের 
জন্যই বহিয়। চ্সিয়াছে--সঙ্গে শত কুন্ুমের সুণভিনিষ্বাস__পরের 
দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবার নিমিত । জগতে? সমস্তই জগৎ্পতির 
কাজ করিতে গিয়া পরেব স্ুখস্্রবিধার জন্য স্তত ব্যস্ত। সুতরাং 
যানবকেও যে পরের শ্ুবস্বাজ্ছন্দেযর নিমিত্তই কাজ করিতে হইবে। 
অগত্পিতা প্রদত্ত সেই ঞ্্যোতিঃকণায় মানব দোধাত পাইপ যেন 
তাহ্াণ বক্ষপঞ্জরে জ্বল অক্ষরে (লখিত ণহিয।ছে, _ 

“-ব্রহ্গ হ'তে কীটপবষাণু 
সর্বভূতে সেই প্রেমময় ।” 

তরাং পরের জন্ত পরের সুথসুবিধার নিমিশত কাজ করিলে 
যে ভগবানেরই কাঞ্জ করা হয়। তাই মানব বুঝিল, 'সে জগৎপিতার 
কান করিবে, পরের স্ুখন্বাচ্ছন্দ্যের নাম?) 

জগতেএ অথ মানবসম্প্রদায়ের মনে অন্ত চিত্ত ভদ্দত হইল। 
চিন্তাঙ্সোতে ভাদিতে তাসিতে মানব পধ্বেক্ষণ করির। 
দেখিল, বিহুগ সুব্ুসপ্তকে গ্রাহিয়) উঠে তাহ! শুনিয়া! পে 
(মানব) কতই না আমোদিত হয়! কুসুষ সৌয়ভঙ্গাত হুইগা 
ফুটিয়া রুহিয়াছে সেই শৌরত জআামাণে পে কতই না ক্মিতোর হয়] 
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সুধাকরের স্থৃধাক্ষবণে সে কতই না পুলকিত হয়! জগতের যে কোন 
বন্ততে দৃষ্টিপাত কবা যায় তাহাই যেন স্বীয় সমপ্ত রশ্্য্য সহত তর্ধ্য 
লইয়। মানবপুজার জন্য দগ্ডায়যান বৃহিয়াছে। ইহা হইতে মানব 
যুঝিল জগৎ সমন্ত সৌরভসম্ভার লইয়া মানবেব জন্-_মানবের তৃপ্তির 
নিমিত্ত বিদ্যমান । এইথানে মানব নিজেকে সর্বোচ্চ বেদাতে 
উপবেশন করাইয়া জগতের অন্থান্ট প্রাণীর কথা- এই সমস্ত বিশ্ব- 
সৌন্দধ্যের যে অন্ত কোন মহতর প্রয়োজন আছে তাহার কথ! 
ভাবয়াও দেখিণ না। শাষ স্বীয় স্বার্থান্বেষী যানব। 

জগৎ সম্গ্ত সৌন্দ্যা "ইয়া মানবের জন্য দণ্ডায়মান সুতরাং 
মীনবের ফাঁজ হইল এই ববিশ্বসৌন্মযোবরই তথাকথিত সত্বযবহারে 
নিজের শ্ুথ উৎপাদন করা-নিজেরহ এবং নিজেরই স্খস্্রবধার 
জন্ত কার্জ করা। ইহাই তাহার কর্ম। হায ইহসর্বশ্থ মানব! 
একবার ভাঁবিয়$ও দেখিলে না| ভগবানের কি মহাঁন্‌ ইজিত--কি মহান্‌ 
কর্মভার তোমাদের উপব ন্যস্ত! কি মহত্ব কম্মের আছ্বান 
তোমাদিগকে ডাকিতেছে। 

বিশ্বলৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়!, জগতের জীবনম্পন্দমনে স্পন্দিত 
হইয়া একই ভিস্তাশ্োতে ভাসমান মানব শেষে দুইটি চিন্তাধাবায় 
ধাবমান হইয়া ছুই গন্তব্যে উপনীত হইল । কিন্তু কম্ম চায় উভয়ই। 
কেহই নিশ্চলভাবে বশিয়া থাকিতে চাষ না, অথবা পারেও না। 
অীবনস্পন্দনের কি সুগভীর চাঞ্চল্যই না ভাহাদের ভিতন বিবাঞ্জ 
করিতেছে । উভয়ই কর্মে নিজেকে নিরোঙ্জিত করিল- কন বিতিন্র 
ভাবে । কর্ণের চঞ্চলতাব মাঝে- জীবনের স্পন্দনের মাঝে দাভাইয়। 
প্রথমোক্ত মানবেব মনে স্বতঠই উদিত হুইল।_'হে বিরাট পুকষ, 
জগতের সকলই যে তোমার 1 তাহারই যাঝে আমি প্রেরিত হইধাছি 
ভোমাবই কার্য কবিতে, তোমাব করুণা পকলের প্রাণে ঢালিরা 
দিতে; জগতের সকলই আমার সহায়তা করিবে। তোমারই কাঞ্জে 
এ প্রাণ নিয়োজিত কবিলাম ; এই আমার কর্্ম। শেষোক্ত 
ইহুসব্বত্ব মানব বলিল, হে ঠন্ট্রিকাপুলকিত, মলয়ানিলসেবিত, 
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কুম্থুমপস্তারশোভিত জগং, তুমি আমারি চিন্তবিনোদনে নিযুক্ত। 
অতএব তোমাদ্বারা আমার চিত্ততৃপ্ডি সম্পাদন করা, তোমাকে আরও 
সজ্জিত করিয়া আমাবি ব্যবহারের নিমিত্ত গড়িয! তোলা-তোযার 
উন্নতিকল্ে কার্ধয করাই আমার কন্ম।' 'গ্রথম সম্প্রদায় বছর জন্ত 
আন্মহার]; তাহার! প্রেমিক_শিজেকে পবেব জন্ত বলি দিতে সতত 
প্রস্তত। দ্বিতীম় সম্প্রদাঘ কান্স কবে নিজের জন্ভ, নিজের স্ুুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যতটুকু দবঙার তাহাব। ততটুকু করিতে প্রস্তত। 
প্রথম সম্প্রদাষ নিজেকে কান এক অসীম অনন্ত, আলগোকসাগরে 
হারাইয়া ফেলে; আর দ্বিতীয় সম্প্রদাষ নিজের ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণীর 
ভিতর ঘৃরিয়া মরে। প্রথম সম্প্রদায় বিশ্বের কাজে আত্মহারা । 
তাহারা নিঙ্গেদের সমস্ত সুখহুঃখ, আাশ! ভবন! পরের জন্য জলাপ্রলি 
দিয়! পরের কাজে এ প্রাণ ঢালিয়। দে, কর্শোর ফলাফলের দিকে 
ফিরিয়াও তাকায় না। বিশ্বেব কাঙ্গে আতত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়! 
ফলাফলে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া তাহা” জলদগস্তভীবম্বরে বলে,_- 
কর্্মণোবাধিকাবস্তে মা ফলেধু কদাচন ॥ 
আর দবিশীষ সম্প্রদায় কারোর সঙ্গে সঙ্গে সফলের পুর্বাভাস না 
পাইলে অবসন্ন হইয! পডে। তাহারা কার্ধযান্তে ফশলাভের জন্য সতত 
ব্যত্য। তাই আশাতঙ্গজনিত শোকে তাহারা সততই নর্খ!হত। 
এইবপে অধ্যাত্ম জণৎ ও জড়জ্ঞগঙ্ৎ গডিযা উঠিল। প্রথমোজ 
মাঁনবগণ অধ্যাম্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল; কত সুপ্ত হৃনয়তন্ত্রীতে 
আঘাত করিল, কত নবীন জগতের থবর আনিল তাহার ইয়ন্া নাই। 
তাহাবা হইল অধ্াত্মব।দী। শেষোক্ত মানবগণ জড়সম্প্রদায় সষ্টি 
করিদ্ন) কত ভাঙ্গিয় চুরিয়া আবার নুতন গড়িয়া] এ জগৎকে সঙ্বিত 
করিল, কত বাহ সম্পদে এ জগৎকে সম্পদৃশালী করিল,_শুধু 
তাহাদেবই চিগুবিনোদনের নিমিত্ত । তাহারা হইল জড়বাদী। 
অধ্যাত্মবাদী শিক্ষা দিল,-_'তুমি এই যে সৌন্দধ্যময ভগতে দণ্ডায়মান, 
এখানে তুমি ছিলে লা। এক অনন্ত, জ্যোতির্য় কিরণজালে 
সমুস্তাদিত, ফেনিল-জলধির জল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে নাচিয়া 


৩৪৮ উদ্বোধন [(২শ হর্-”৬% সংখা। 











যায়তরজের পর তরঙ্গ তাব পূর তবঙ্গ ছুটিয়াছে সতত্ত 'কল- 
কল্লোলে ;-_ তাহারি এক বিন্দু তুমি চ্যুত হইয়া! আসিয়াছ এপানে-- 
সেই জগংপিতাবই কার্ধ্যসাধনেব নিমিত্ত | জড়বাদী শিক্ষা দিল।-_ 
“কে জানে কোথায় ছিলে এবং কোথায় যাইবে, অথবা মববণের সঙ্গে 
সঙ্গে তোমার চিরাবপান হইবে» কেন তবে অতীত এবং ভাবষ্াতের 
তছ্পাবৃত গহ্ববে স্যর বৃথা অন্বেষণ করিতেছ ? বর্তমান যাহ1-_ 
এখন তোষাব জীবিতাবস্থায় যাহা কবিতে হয় কর) এখনিযত পার 
স্ুথ ভোগ কবিয়া লও। তোমাবি জন্য তোমাব শীবন--.োমার 
কর্্ম। জগতেই তোমার আদি ও অস্ত |” 

এইবপে জড়বাদী ও আধ্যাআ্ববাদী মিলিয়া এই জগ'তরু মানব 
সমষ্টি | দুইয়ে দুই বিভিন্ন ভাবে জগণ্কে, বাড়াইয়া হুলিতেছে। ছুইএর 
বিন্লি কর্দস।মণ্রস্যে বিশ্বকন্ম্েব প্রসাব । উভয়েব উদ্দেশ্রের পার্থক্য 
অনেক । জড়বাদী চায় নিজেকে পনর ভিতর বাড়াইয়া৷ তুলিতে; 
আর অধ্যাম্মবাদী চায় নিজেকে পরেব ভিতর ডুবাইয়া দিতে । এখন 
যদ আমর] কর্শের মাপঙ্গাঠি দ্দিষা উভয়েব পবিষাণ করি তনে দেখিব 
উন্তয়েরই এ জগতে তুল্যাংশে প্রয়োজন । জডবাদী এবং অধ্যাত্মবাদী 
দুই বিশ্ন্ন পথে সমান্তণাল ভাবে অগ্রসর হইতেছে । কে অগ্রে 
কে পশ্চাতে, কেডর্ধে কে নিযে, অথবা কে পথভ্রষ্ট কে সুপথেব 
যারী, এই কথা জানিবাব আমাদেন তত প্রয়োঞ্জন নাই, ষত না 
গয়োঞ্জন কর্মের দৃষ্টিল ভিতর দিয়] উভয়কে লক্ষ্য করা৷ যদি জড়বাদী 
প্রধান হম তবে শধ্যাত্ববাদী একেবারে ভ্রান্ত হইবে না। কারণ, 
তাহার কর্ম 'বনুজনহিতাঁসস বুছজনসুখাষ' , সেই বহর মধ্যে সেও এক- 
জন-_ব্যঠিতে ব্যটিতেই সমষ্টি । আর ষদি অধ্যাত্মবাদী শ্রেষ্ঠ হয় তবেও 
জড়বাদিগণ একেবাষে অনাবৃত হইবাব কোন কারণ নাই, তাহার! 
এ জগৎকে সজ্জিত কবি] ধন্সম্পদে গরীয়ান্‌ কলিখা তুলিতে তুলিতে 
জঙ্ঞানসারে সেই বিশ্বগুরুরই কার্ধ্য করে, এই জগতেব প্রাণিগণেরুই 
মঙ্গল করে। ব্রহ্ম হইতে কীটপরমাঁণু সকলেই ষখন সেই বিশ্বপিত| 
ধর্তমীন তখন জগত্বীসীর মঙ্গল করিলে তীহারি যে সেবা কর! হয়! 





আধাঁট, ১৩২৭] কর্ম্দের ধারা । ৩৪৯ 





অধ্যাত্সবাদীর ভাষায় যদি বলি তবে এই বলিতে হয় যে, এ জগতে 
যাহা সংঘঠিত হয় সকলি সেই বিশ্বঅষ্টার অভিপ্রায়ে ? স্থুতরাং 
কার্ধ্যকারপ ব্যতিরেকে এ জগতে কিছুই অনুষ্ঠিত বা সংঘটিত হয় ন!। 
ইহা হইতে ভগবানের এই ইঙ্গিত স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ষে জগৎস্থিতির 
জন্য জড় ও অধ্যাত্মবাদদীর তুল্যাংশে প্রয়োজন আছে ? যুল কথা কর্ম্ম। 
এই উভয়ের মিল না! হইলে একাকী এক সম্প্রদায় ষে পুণাবয়ব হয় না! 
এই উভয়ের মিলন হইবে যে দিন সে দিন মানব নবভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার উদ্দেশ্তে উপনীত হইবে । তখন 
সমস্ত বাঁধনের অতীত মানবের হৃদয়বীণা যেন ঝন্ধার দিয় 
বূলিয়৷ উঠিবে,-শাস্তিঃ! শান্তি |! প্রশান্তিঃ 11 আর তখনই 
মানব একেবারে গিষ। গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইবে আর পত্র 
হইবে ন1। 

অধ্যাত্মবাদী প্রাচা জগৎ । আব কেন? এইবার তোমাদের সকল 
এই্ব্য্যসহিত অড়বাদী পাশ্চাতা জগৎকে আলিঙ্গন কর। জভডবার্দিগণ। 
তোমরা অনেক অগ্রসর হইযাছ, এইবার চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
দেখ তোঁমরা গন্তব্যে উপনীত হইতে পারিবে নাঃ তোমাদের অর্ধাংশ 
ষে প্রাচ্য জগৎ অধিকার করিয়া বসিয়। আছে । হবে জাঁব কেন বৃথ। 
তর্কজাল বিন্যাস কৰিয়| ক্রমশঃ পথভ্রষ্ট হইতে থাকিবে? প্রাচ্য জগতের 
সঙ্গে মিলিয়া মিশির়। হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত বেগে একবার অগ্রসর হও 
দেখিবে আর পথচ্যুত হইতে হইবে নাঁ। প্রাচ্য জগৎ! চেয়ে দেখ 
পাশ্চাত্য জগত আজ তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান | তাহাব উপর তোমার 
বিশ্বজনীন প্রেমের ধাবা ঢালিখা দাও? তাহার কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে 
তোমার কর্মপদ্ধতির আদানপ্রদান করিয়া এক মহান্‌ শক্তির সৃষ্টি করিয়। 
তোল পাশ্চাত্য জগৎ আঞ্জ তোমাত্র কথা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত 
কত লালায়িত! দাও তাহাকে তোমার যতটুকু ধশ্বর্য আছে-_ 
কণিক মাত্র সঞ্চিত রাথিও না, সমস্ত দান কবিয়া ব্রিক্তহন্তে 
মুক্ত-হদয়ে উন্মুক্ত আক্কাশতলে দণ্ডায়মান হও। পাশ্চাত্যের 
সঙ্গে প্রাচ্যের প্রাণের ণবনিময়ের দিন আসিয়াছে । এ শোন 

|] 


৩1৩ উদ্বোধন | ২২* বর্ষ সংখ্যা। 
রা 

বাঙ্গালী কবি সমস্ত তর্কপ্রহ্ছতত বিন্রিভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া 
বলিতেছেন, 








“পশ্চিমে আজ খুলিয়াছে ঘার, 
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার, 
দিবে আর লিবে মিলাবে হিপ্সিনে।_ 
যাবে না ফিরে।” 

প্রাচ্য পাশ্চাতা জগৎ 'মলিয়। মিশিয়। হাতে হাতে ধরিয়া! একই মন্ত্ে 
দীক্ষিত, একই সুত্রে আবদ্ধ ও একইভানে অনুপ্রাণিত হইজ। একই 
লক্ষের দিকে ধাবিত হুইবে -কি সুন্দব, কি মহান, কি মধুর, কি 
শরগীয় দৃশ্ত ! 





পরের চাকর। 


শ্রীগানন্দ চন্দ্র শীল ) 
“ঘোর অমাবস্ত1 নিশা শ্রাবণে৭ ধারা 
শিবে ধরি কে ছুটছ পাগলেব পারা? 
হাজারও থাকে যদি নিজ প্রয়াজন) 
তবু এ ছুর্য্যোগে জ্ঞানী না ছাডে তবন, 
পশ্ডও শুইয়া আছে সুখের আবাসে 
কি দায়ে পড়িয়া তুমি ধ।ও কদ্ধস্বাসে +” 
নীর্ঘখবাস ছাড়ি পা করিল উত্তর - 
"পশুর অধম জমি পরের চাকর।” 


রারিরিবার ৫ ররর 


উদ্যমের ব্রত। 


প্রশংস। বলিল--“এগ উদ্ভম অতঙ্গ 
এতক্ষণ হ'তেছিল তোমারি, গ্রসঙ্গ । 
সকলেই মুক্তকণ্ঠে গায় তব যশ, 
শুনি প্রাণে উতলিয়। উঠে স্নেহরস।” 
বলিল উদ্ভম ধীরে নত করি শি্র- 
“যশঃ-_গায়কের গুণ নহে বশন্বীর ! 
নিন্দাষশে লক্ষ্যহীন আমি অনুক্ষণ, 
কর্মপদ্দে করিয়াছি জীবন অর্পপ |” 





গারজের আদর । 


ভাজ কুল বলে--“দেখ কি যোর আদর, 
আমার খুজিতে গৃহী ব্যস্ত গুরুতর ।” 
অভিজ্ঞতা বলে- “সেট! বুঝিয়াছি বেশ, 
ছাই ষত আছে আজ করিবে নিঃশেষ ।” 


শ্রানন চন্জ শীল। 


স্বগুহে শুর । 
( খবিসমাঁগম ) 
(শ্রীমতী-_) 

ফেরলবাজ শবয়ং শক্করের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছিলেন 
একথা অচিয়ে সমগ্র দেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। জনসাধারণের 
আর বিন্দয়েকঘ সীম) রহিল না! তাহার ফলে শঙ্করকে দেখিবার 
জন্ত অ।বাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে মহা কৌতুহলের সঞ্চার হইল। 
এখন পথে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্রই শঙ্করের আলোচনা । সকলেরই 
মুখে কালার্ড গ্রামের একটী আট বৎসরের বালকের কথা! কাহারও 
গৃহে বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীক্ শ্ব্জনের সমাগম হইলে পরস্পরের মধ্যে 
এই. কথাই হুইতে লাগিল। কেহ হয়ত বলিলেন, “ওহে শুনিয়াছ, 
কার্জীডি গ্রামে" একটী আট বছরের ছেলে সব্ধবিষ্তায্ন স্ুপগ্ডিত 
হইয়াছে, তাগ্থাকে বেদবেদাস্ত যাহ। জিজ্ঞাসা করিবে ধর তাহারই 
সছুগুর দ্রিবে।* অপরে বলিলেন “উহাত পুরাতন কথা, এক্ষণে 
নুন ফ্বাহা হইয়াছে তাহাই শুনুন, এঁ বালক নদীর গতি ফিরাইয়াষউছ।” 
আর একজন হয়ত বলিলেন--“মশায়, এ ছেলের প্রার্থনায় এক দরিদ্র 
ব্রা্গীর গৃছে প্রচুর সুবর্ণ আমলকী বৃষ্টি হইয়াছিল।” আধার 
একজন হয়ত বলিলেন; “এক্ষণে রাজা! বরাজশেখর সেই ছেলেটাকে 
নিজে এসে দ্বেথে গেছেন।” অন্ত একজন কহিলেন, “ত্তধু তাহাই 
নয় হে, রাজা ম্বালককে ছশহাজার লুবর্ণ মুদ্রা দিয়া প্রণাম 
কবিয্লাছিলেন, বালক ভাহ। গ্রহণ করে নাই-ফিরাইয়| ছিয়াছে।” 
কেই বলিলেন, “চলুন মহাশয় একদিন কালাডি গিয়। বালকটিে 
দেধিয্না আসা ঘাউক।” এইল্পপে পরম্পরের মধ্যে আলোচগ্গার 
ফলে শঙ্করের থ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। 
উচ্চ নীচ, ধনী ছরিজ্্র অনেকেই-কফেহ বা রোগ আরোগ্য কামনার, 
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কেহ বাপুত্র কামনায়, কেন বা ধনলাতান্র্থ কেহ্‌ 'ব৷ ইষ্ট সিদ্ধির 
নিমিত্ত-_শঙ্ষনের উদ্দেশে ছুটিল। কুনুষ্কের ম্দুগন্ধ যেরপ চতুর্দিক 
জামোদ্িত করিয়া ্রমরকূলকে আকুষ্ট করে, তদ্রপ শঙ্ষয়েরবশঃসৌরভ 
দলে দলে নূরনারীগণকে আকৃষ্ট কর্ধিতে লাগল। 

আতিথেয়তাঁয় বিশিষ্টাদেবীর চিরদিনই আনন্দ, সুতরা& হাঁহার 
আঙ্ অতিথিসৎকারের বিরাম নাই। কিন্ত তাহার এ আনন্দ 
আর অধিক দিন ধাকিল না। কারণ, এই অতিথিগণ ' বড়ই 
উৎপাত আরম্ভ করিল । হারা নানাঞ্জনে নানারূপ বাসনা লইয়। 
আসায় শ্ব হ্ব বালনা সিদ্ধির অন্ত বিশিষ্াদেবাকে' ঘড়ই ঘিব্রত করিয়া 
তুলিতে লাগিল । বিশিষ্টাদেবী কিন্তু পুতের অমঙলাশগ্কায় কাহা রগ. 
নিকট তাহার অল্লোকিক শক্তির কথা প্রকাশ করিতে চাহিতেন না 
বরং তাহাদিগকে বিপরীতই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু 
তাহারা স্তাহা বুঝা ত দৃবের কথা, তাহাকে আরও উত্যক্ত 
করিত । * পরিশেষে অনেকেই বিফলমনোরথ হইয়া অগত্যা শঙ্কর়ের 
আশীববাদেই বাঁসনা দাদ্ধ হইবে তাবিয়া, কেহ বা নিজ 
অদৃষ্টের উপর &্ৰাধারোপ কনিয়া ক্ষু্মনে গৃছে ধিরিয়া, যাইত। 
এইরুপ ঘটন। নিত্য থটিলেও শঙ্কর নির্বিকা৭ ভাবে শান্্চ্চার দ্বিন 
যাপম করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার চক্র ছ্ার্বজেন্ধ। এক দন 
দ্িপ্রহরে তাহার গৃহে অণপ্ত্য, ক্রিতল, পিপ্লল গোক্র সম্তৃত করেকজম 
খাবকল্প ত্রাণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশিষ্টাদেকী *এই 
দ্বেবতুল্য অতিথিগণের শুভাগমন দোঁৎয়া পুলকিত চিত্ে পাগ্ার্যাদি 
দ্বারা তাহাঁদিগের যথাবিধি সৎকার করিলেন। 

পথশ্রান্তি রিদুরিত হইলে তিনি খষদিগের প্র ভূষি্ঠ। হইয়। 
প্রব্বিপাতপূর্ধক করজোড়ে কছিহে লাগ্রিলেন--“ভগবন্‌। আজি 
আমর পর সৌভাগ্য যে গৃহে বসিয়া আপনাদিগের চরণ দর্শনে, 
সমর্থ হইলাষ। আপন্দিগের দর্শন অতি ছুল্গভ, ভগবানের কৃপায়, 
আমার তাছাও পিদ্ধ হইল, আম ধন্ত হইলাম। আপনার] কৃপা. 
করিস! আজ আমাদিগের সেবা গ্রহণ করুন।” 


৬৫৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৬ সংগ্যা। 


বিশিষ্টাদেবীর সুবিনীতগবাক্য শ্রবণ করিয়া খধিগণ অতীব তু 
হই্লিন এবং তাহাকে 'আশীর্বাদপূর্ববক কহিলেন, “জননি! আমর! 
আজি আপনার পুঞ্জ শঙ্করকে দেখিবাব্র জন্ভ আঁনিয়াছি।. তিনি 
কোথায়? তাহাকে দর্শন করিয়। আমবা বিশেষ গ্রপোক্তন বশতঃ 
এখনই স্থানান্তরে গমন করিব 1” ব্রাঙ্গণগণের বাক্যে বিশিষ্টাদেবী 
শঙ্করকে আহ্বান করিলেন। অধায়ননিরত বালক মাতার আহ্বানে 
অবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল তেজ:পু- 
কলেবর প্রাচীন খধিকরপ মহাত্সাগণকে দেখিযা নিরতিখয় বিস্মিত 
হইলেন। জননীর ইঙ্গিতের পৃর্ধেই তিনি তাহাদিগেব চবণে ভুমি 
হইয়। প্রণাম কবতঃ করজোড়ে দণ্ডাযমান হহলেন। 

ব্রাহ্মণগণ শঙ্কবের মন্তকে হন্তার্পণ কবিযা আশীর্বাদ পূর্বক 
তাহাকে নিকটে বসাইলেন এবং কিষতক্ষণ আনযেষনয়নে তাহার 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইতিপূর্বে অনেকেই তাহাকে দেখিতে 
আসিয়াছিলেন কিন্তু আজ এই ব্রাক্গণগণের দর্শন যেন একটু 
অন্তৰপ,--ইহা বুঝিতে বুদ্ধিমতী বিশিষ্টার্দেবার বিলম্ব হইল না। 
অতঃপর ব্রাঙ্গণগণ শঙ্করের সহিত শান্ত্রকথায় প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপ 
কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। বিশিষ্টাদেবী অবকাশ বুবিয়। 
গললগ্লীক্ষতবাসে খবিগণকে প্রণাম ক।রয! বলিলেন, 'ভগবন্‌, এই 
বালকে? প্রতি আপনাদেব যেবপ করুণ? দেখিতেছি তাহা?তে বোধ 
হয়" হার পূর্বজন্মের কোন বশেষ সুকৃতি ছিল। নচেৎ আপনারা 
স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া আগমন করিবেন কেন? আপনার! ত্রিকালজ্জ 
মহাপুকষ ; তাই নিবেদন করিতেছি যদি ক্ুপা করিয়া এই বালকের 
তবিষ্তৎ কিছু ধরণ! করেন তাহ] হইলে আম রুতার্থ হই ।” 

বিশিষ্টার্দেবীর আগ্রহে অগস্ত্য নামক ব্রাঙ্গণ কন্িলেন, “জননি | 
"তবে আপনি ইহার জন্মপত্রিকাখানি আনধন করুন ।” তিনি উহা 
আ[(নয়। দিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করিয়া এখাগ্রচিভে নিক্রীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাঁল 'বচার করিয়া বলিলেন, “জননি । 
তবে শুনুন। পূর্বে আপনি ও আপনার প্তি পুত্রার্থ শিবের আরাধনা 
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করিয়াছিলেন । শিব সন্ত হইয়া পুত্রবব প্রদান কবিতে ইচ্ছা করিয়া 
আপনার পতিকে বলেন, 'শিবগুরো ! তুমি শতায়ু মূর্থ বহু পুত্র প্রার্থনা 
কর, অথব৷ অক্সায়ু সর্বজ্ঞ একমান্ত্র পুত্র প্রার্থনা কর ? ইহাদের মধ্যে যে 
কোন একটী প্রার্থনা কর, আমার বরে তোমার তাহাই লাভ হইবে ।, 
ইহাতে আপনার পতি বল্যাছিলেন, ভগবন্! যদি দর্ধায়ু সর্বজ্ঞ 
পুত্র আমার ভাগ্যে নাও থাকে, তথ!পি আমার মূর্খ শত পুত্রে প্রযোজন 
নাই-_আমাকে সর্বজ্ঞ অল্লাঘু পুতই প্রদান করুন।” শাহাতে 
মহাদেব_-“তথাস্তঃ আমিই ভোমব পুত্রবপে জন্মগ্রহণ কৰিব, এই কথ! 
বলিযা অস্তহিত হইলেন । জননি! আপনান এই পুর সেই শঙ্কর । 
আপনি "্মরণ করুন ইহা সত্য কি না।” 

্রাঙ্মণবাঁক্যে বিশিষ্টাদেবীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি পুকত্রশ্নেহে অন্ধ 
হইয়া] এতদ্দিন বিষয়টা একেবারে বিস্বত হইয়াছিলেন। তিনি 
্রঙ্গণগণকে প্রণিপাত করিয়৷ বলিলেন, “মহাত্মন্। একথা সম্পূর্ণ 
সত্য। এপন আমাব পুর্বকথা সমস্ত মনে পড়িতেছে। এঞ্ণে 
আপনারা দূ] করিয়া বলুন আষাব শঙ্করের আয়ু কতদ্দিন--আমি ত 
বাছাকে রাখিয়। যাইতে পারিব ” 

ব্রাহ্মণগণ বিশিষ্টাব এই ব্যাকুলতাব যেন এক্টু বিব্রত হইগা 
পড়িলেন এবং পবম্পরের মুগাবলোকন করিতে লাগিলেন। বিশিষ্কা 
ব্রাহ্মণগণের এই ইতন্ততঃ ভাব দেখিয়া আরও ব্যাকুলভাবে পুত্রের 
পরমামুর,কথা ভ্রিজ্ঞগা কবিতে লাগিলেন। তথন সত্যের অস্থুরোধে 
অগন্ত্য খধি কহিলেন, “মা । আপনা? পুঝ্রের অষ্টমবর্ধে জীবন- 
সংশয় আছে। একালে যাদ জীবন রক্ষা হয় তবে ঘোড়শবর্ধ পধ্যস্ত 
আমু দেখা যায় ,কিন্ত দেবতা বা গু;্কপা হইলে আরও যোড়খবর্ষ 
কাল জীবিত থাকিঠে পারেন। এইঈপ্নূ্‌পে তাহার মাত্র ঘাক্রিংশৎ 
ব্মর আমু দেখতে পাইতেছি । 

এইকথা বলিয়া অগন্ত্য ভাবিলেন-_-জননীর সাক্ষাতে এরূপ অপ্রিয় 
আলোচন1 বড়ই শহি হইয়াছে, এবং পাছে আরও কিছু জিজ্ঞাস 
করেন এই ভাবিয়া ঠিনি আনন ত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন) “ম। | 








৩৫৬ উদ্বে'ধন | [ ২২শ বর্ষ__-৬ষ্ঠ সংখ্য।। 


এক্ষণে আমাদের বিদায় দিন । আঁযাদিগকে শীগ্ব স্থানান্তরে যাইতে 
হইবে।” 

বাঙ্গণগণ বিদায় লইলে বিশিষ্টাদেবী পুত্রের জন্য বড়ই|উদ্দিগ্ন 
হইয| উঠিলেন। তিনি কখন বা শরিরে করাঘাত করিয়া মর্্মভেদী 
বাক্যে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কখন বা বিমর্ষ ভাবে অবস্থান 
করিয়। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ্র করিতে লাগিলেন । শঙ্কর 
জননীন এই কাতরত! দর্শন কবিয়া তাহাকে নানাবাক্যে বুঝাইবাঁব 
চেষ্টা করিলেন । তিনি বলিলেন; “ম! আপনি নিষ্ঠাবতী ও বুদ্ধিমতী 
হইয়। কেন এরূপ শোক করিতেছেন। ভাবিয়া দেখুন এ সংসাবে 
কেহ কাহারও আপনার নহে। আপনি আজ আমার জন্য কাঁতব। 
হইতেছেন, কিন্তু গর্ব পূর্ব জন্মে আপনি কত সম্তানেব জননী 
ছিলেন, এক্ষণে তাহাদের অন্ত কি শোক করিতেছেন? আমরা 
সকলেই এ সংসারে পান্থশালায় পথিকেব ন্যায় সমবেত হইয়াছি মাত্র । 
আব এই ক্ষণভঙগুর বক্তমাংসেব দেহের জন্য শোক করিতেছেন 
কেন? আপনি জ জানেন আত্মা অঙ্গ, অবিনাশী। অব্যয, নিত্য. 
সনাতন--তাহার বিনাশ কোথা” মত্তএব কাহাব ভ্রস্ত কাতব। 
হঈতেছেন? আপনি এক্ষণে শোক পবিহারপূর্বক ভগবৎ্পাদপন্সে 
চিত্ত সমর্পণ করিয়া শাস্ত হউন ।” 

এইবপ নানা জানপূর্ণ বাক্যে শঙ্ষব জননীকে যত সাত্বন। দিবাব 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহার শোকাবেগ ততই উদ্বেলিত হইয়! 
উঠিতে লাগিল। বিশিষ্টার নে হইতেছে -আহ]1! এমন সর্ব গুণসম্পত্ 
পুরে যদ্দি দীর্ধাধু হইবে না তবে তগবান আমাকে €৯ন পুর 
দ্রিলেন। খন ভাবেন, নাজানি পূর্বজন্মে কি পাপের ফলে 
এইরূপ অল্লাযু পুত্র লাভ করিলাম । কখন ভাবিয়া আকুল হইনেছেন 
-তাইত আমি বাছাকে নাখিয! হাইতে পারিব কিনা একথার 
কোন উত্তর ত ব্রাঙ্মণগণ দিলেন না? «তবে কিআঙমার সাক্ষাতেই 
আমার শঙ্করেব অমঙ্গল হইবে? শিশিষ্টার্দেবী তখন বাকুলতানে 
শঙ্ষচরকে বলিলেন, “বাবা! এত শাস্ত্র শিখিয়াছ, স্ধ্যোতিষ শাস্ত্র 
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তুমি কি শিখ নাই? তুমি কি বলিতে পার না আমি তোমার 
পূর্বে যাইতে পান্িব কিনা ?” 

জননীর ব্যাকুলতার় শক্দঘর তীহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 
“মা! আপনার কোন তয় নাই, স্বামি বলিতেছি আপনি 
আমার পূর্বেই যাইবেন, আমার কথায় বিশ্বাস করুন।” কিন্তু পুত্রবৎসল 
বিশিষ্টাদেবীর সে কথা যেন বিশ্বাস হইল না। তিনি বার বার 
এঁ কথাই চিন্তা করিয়া শোক কবিতে লাগিলেন। 

এইরূপে কযেকদিন অতিবাহিত হইল কাল সকল হুঃখই 
হরণ করে, তাহার তুল্য শান্তদাতা আর ক আছে! শঙ্করের 
শত উপদেশ বাক্যে যাহা হয নাই, এক্ষণে কালমাহায্ম্যে তাহাই 
হইল, বিশিষ্াদেবী একটু শান্ত হইলেন । 

জননীকে কথঞ্চিৎ শান্ত দেখিয়। শঙ্করও সুস্থির হইলেন । 
কিন্ত ক্রমে তীহাবও চিত্তে চিন্ত মেঘের উদ্দর হইতে লাগিল 
খবিমুখে শ্বী্ন অল্লামুর কথা শুনিষ! অবধি শঙ্কন স্বীয় জীবনের উদ্দে্ 
এবং কর্তব্য চিন্তায় নিরত হইলেন। এই সমদ্দয় বিষয় যতই চিন্তা 
করেন তওই ত্রাহাব্র চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । বালকোচিত 
হান্ডপ্রকুল্লত সকলই যেন শস্তহিত হইল | সন্ধাবন্দনাদি নিত্য কর্ে 
আর যেন তাহার চিত্ত নিবিষ্ট হয না? শান্ত্রচ্চায়ও আর সেধপ আগ্র 
নাই , ফলতঃ সকল বিষরেই বিমর্ষ হা এবং ওঁদাসীন্য যেন তাহাকে 
আচ্ছন্ন করিয়।৷ ফেলিল। 

ষে চিন্তার উদয়ে অতি পাধণগডও ক্ষণিক আবেগতরে 
কুকর্ম হইতে বিবত হয়, সে চিস্তা যে আঙ্জ নিষলক্ক- 
চবিত্র, পবি্রহদয, অসাপারণসদৃগুণসম্পন্ন, বিদ্বান এবং জ্ঞানী 
শঙ্করকে সংপারবন্ধন হইতে মুক্তির পথে চালিত করিবে, অথবা সে 
চিন্তা যে আঙ্জ তাঁহাকে অজ্ঞানমুগ্ধ জনপাধারণের কল্যা চিন্তার 
ব্যাকুল” করিবে, তাহাতে আব আশ্চর্য কি? শঙ্কর আন কি 
করিবেন? অপার সংসারকদুর্র যেন আজ তাহা” সন্মুথে উত্তাল 
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কাল যেন বিকটদশন বিস্তার ফরিয়া জগৎকে গ্রান করিতে 
উদ্ভত হইঘ়াছে। আর কালভয়ে ভীত জীবকুপ যেন উদ্ধারের 
আশায় সতৃষ্ণনঘনে শঙ্ষরের প্রতি চাহিয়া আছে! ভগবান্‌ বুদ্ধ 
যেমন রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু “দিয়া জগতের হুঃখে নিচলিত 
হইয়া উহাকে জবামৃতার হস্ত হইতে উদ্ধারের চিন্তাক্ গৃহত্যাগ 
করিয়াছিলেন, শঙ্করাঁবতার শত্বরও আজ নিজ অল্লামুর কথ! শ্রবণ 
করিয়া জগতের কল্যাণচিন্তাঘ কাতর হুইয। পড়িলেন। নিজের 
মৃত্যুচিস্তা বা মৃত্যুভষ তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। শঙ্ধব অধ্যয়নে 
বসেন কিন্তু পাঠে মনঃমংযোগ হয় না, সম্মুখে উন্মুক্ত পুস্তক পড়িনা 
আছে বাতাসে উহার পাতা উডিয়! যাইতেছে, তাহার সেদিকে 
দৃষ্টি নাই। নিত্যকর্শানুষ্ঠানেও মন্ত্রবিস্বতি হইতেছে সে বিষয়েও 
যেন লক্ষ্য নাই। আবার কুলদেবতার চরণে প্রণিপাত করিতে 
গিয়া অসম্ভব বিলম্ব ঘটিয়! যায়--কথন বা জননী মন্দিরে গিয়। 
পুত্রকে ডাকিয়া লইয়া মাসেন। এইবগপে সকল বাহ্বিষয়ে শক্করের 
উদ্ভমহীনতা ও শৈথিলা পরি-ক্ষিত হইতে লাগিল। 

কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে শক্ষরেব এই বিচলিতভাঁব অধিক দিন স্থায়ী 
হইল না । তিনি শীঘ্রই নিজ কর্তব্য স্থির কবিয়া লইলেন-_ 'জগদ্ধিতায়” 
রূপ আদর্শে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া তৎসাপনের উপায়ম্বরূপ সন্নগাস 
গ্রহণই কর্তব্য বলিয়া স্থির কবিয়া লইলেন। এদিকে বিশিষ্টা- 
দেবী পুত্রেব উক্ত প্রকার বহির্বিমুখ ভাব দর্শনে অতিশয় চিন্তিতা 
৪ ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রকে প্রফুল্ল বাখিবার জন্য 
নিজের চিন্তা গোপন রাখিয়। তাহার সম্মুখে প্রফুল্ল থাকিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু শঙ্করের যেন দিন দিন ভাবাস্তর হইতে 
লাগিল। শঙ্কর ক্রমেই গম্ভীর হুইয়।! পড়িতে লাগিলেন । জননী 
শঙক্ষরের এই ভাবাস্তর লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন-_নিশ্চয়ই বাছা আমার 
নিজ অল্লামুর কথ শুনিয়া মৃত্যুচিন্তায় এরূপ উতসাহহীন হইয়া 
পড়িয়াছে। যদিও সে আমায় নানাবপ উপর্দেশ বাক্য সাস্বলা 
দিয়া থাকে, তথাপি বালক বই তনক্প! মৃত্যুচিন্তা বৃদ্ধকেও কাতর 
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করিয়া তুলে, এ ত আমার ছুধের ছেলে সুতরাং ইহার পক্ষে এরূপ হওয়! 
আশ্চর্য্য কি! এই ভাবিয়া তিনি একদিন শঙ্করকে নিকটে 
বসাইয়া সন্গেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 
“বাছ। শক্ষর! তুমি এত ভাব কি? তুমি ষে বাছ। শিবের 
প্রসাদে জন্বিয়াছ, তোমার জীবনের কোন ভয় লাই। ব্রাঙ্গণগণ 
নিশ্চয়ই গণনায় ভুল করিয়াছেন) তুমি শিবের সম্তান, তুমি 
অল্লাযু হইবে কেন? আমি বলিতেছি তোমার কোনও অমঙ্গল হইবে 
না, অধিকত্ত আমি সদ্ত্রাঙ্গপ দ্বারা শাত্তিস্বস্তযয়ন করাইবার সম্বনস 
করিয়াছি, তাহাতে তোমার সমস্ত বিপদ্দাপদ কাটিয়া ষাইবে। তুমি 
দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পূর্বের ন্যায় লেখাপড়ায় মন 
দাও!” 

জননীকে বিপরীত চিন্তা চিন্তিত দেখিয়া শঙ্কব একটু হাসিয়] 
কহিলেন, “মা! আপনি ভুল করিতেছেন, আমি মৃত্যুচিস্তায় চিন্তিত 
নহি। অন্তরূপ চিন্তায় আমার চিত্তবিক্কৃতি ঘটিয়াছে”। তখন যেন 
বিশিষ্টাদেবীষ চমক ভাঙ্গিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন--সত্যই ত, 
আমি ন্েছে অন্ধ হইয়া কাহাকে কি বলিতেছি, শঙ্কর আমার 
মহাজ্ঞানী, সেকি কখন মৃত্যুতয়ে ভীত অথব। সামান্ত চিন্তায় কাতর 
হইতে পারে? তাহার এরূপ তাবাস্তবের নিশ্চয়ই বিশেষ কোন 
কারণ ঘটিয়াছে। 

এই ভাবিয়া তিনি শঙ্করকে বলিলেন, “বাছা! তবে তুমি কিসের 
চিন্তাক় এরূপ গম্ভীর হইয়া থাক, তাহ আমাকে বল। আমি তোমার 
এই প্রকার ভাবদর্শনে মনে মনে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছি।” 

তখন শঙ্কর করজোড়ে কহিলেন ''ম1 ! তবে স্বীকার করুন, আমার 
যাহা নিবেদন করিবার আছে তাহ। শ্াপন গুনিবেন।” 

উত্তরে বিশিষ্টা বলিলেন; “বাবা! তোমার কোন্‌ কথা আষি 
শুনি নাই ? তোমার ঘাহা বলিবার শ্বচ্ছন্দে বল।” 

শঙ্ধর কহিলেন, “যা! আমার অল্লায়ুর কথা আপনিও সেদিন 
শুনিলেন। অতএব আমি এই অঙ্গাষু ভীবন লইয়া কি কৰিব? 
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আমি কি বৃথাই সংসারভোগে জীবন ক্ষয করিব, না মানবঙ্ীৰনের 
সর্থকতা সম্পাদনে ফত্বপব হইব? মা! আযাব মার কিছু ভাল 
লার্গিতেছে না। কধেক দিন হইতে এই চিন্তা আযাব মন বড় ব্যাকুল 
হইয়! উঠিযাছে।” 

বিশিষ্টাদেবী পুজ্রের কথ। শুনিয়া স্তস্তিত হইলেন | ভাহার আর 
বাক্যস্ফ,ত্তি হইল না। ক্ষণকাল চুপ করিরা থাকিব। অবশেষে বলিতে 
আরম্ত করিলেন, “বাব৷ ৷ তুমি “য অল্নাযুই হইবে এমন কিছু নিশ্চয়ত] 
নাই। আর যদিও তোমার কোনরূপ গ্রহবৈগুণ্য থাকে তবে শান্তি- 
স্বত্তায়নাদি দ্বারা আমি তাহা! নিবারণ করাইব।” 

শঙ্কর বলিলেন, “মা । শান্তিম্বস্তায়ন দ্বার! ক প্রারক ক্ষয় হয? 
জ্যোতির্ব্বছ্য। দ্বার! প্রারন্ধের কথা জানা যার়। উহা ভ্বারা মাত্র জানা 
যায়-- ষে এই এই ঘটনা ঘটিবে। অতএব আপাঁন যে শাস্তিকন্মন দ্বার! 
তাহার অন্তথা করিবেন তাহা অস্ম্তব। আর যদি ৰখন কাহারও 
শান্তিকন্্াদি দ্বাপা বিপহুদ্ধান খা মঙ্গল সাধিত শইষ। থাকে, তবে 
তাহাও সেই গ্রারন্ধ এবং সেই জ্যোঠ্ষ শাক্সহ নির্দেশ করিখা দেয় 
জানিবেন। সুতরাং শাস্তি স্বস্ত্যর়ন দ্বারা যে আমার আমু বৃদ্ধি হইবে, 
ইহা! ভাবিবেন না। আপনি এতদিন আমার জন্মপান্রকা দেখান 
মাই, তাই আমিও ইহা! জানিতে পারি নাই। এক্ষণে ব্রাঙ্গণগণের 
আগমনে তাহ। জানিয়াছি। তর্দবধ আমি ফি করিব বুবিতে 
পাবিতেছি না। আমি ভাবিতেছি অল্লা্ু হইঘ্) জগতে আসিলাম, 
অথচ এখনও জীবনের সার্থকতা সম্পাদনার্থে কিছুই করিতে পারিলাম 
ন।। যাহা করিলে আর "শ জগতে আসিতে হয়, আন না দুঃখের মুখ 
দেখিতে হয এমন কিছুই করিতে পারিলাম নাঁ। দেখুন মা, এ জগতে 
মানব কোনমতেই অবিমিশ্র সুখ লাত করিতে পারে না, অথচ এমন 
কিছুও সে করে না ভাঁবস্যতে তাহা আর ছুঃখ হইবে না। যাগ 
ঘজ্ঞ-ধর্ন্ম কণ্ম যাহা! কিছু সকলেরই ফল স্বর্গার্দ বা ইহলোকে এশরর্াদি 
লাঁভ। কিন্তু তাহাতেই বাকি হইবে? পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে 
পতন এবং ইহলোকেও এম্বর্ধয বিন হয়। সুতরাং মা|] এমন কিছু 
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কর লাবশ্তক যাহাতে আর না জন্ম হয়, আরু না সুখ্হঃথের মুখ 
দেখিতে হ্য। বর্তমানে ইহাই আমার একমাত্র তাবনা। দীর্ঘমু 
হউমা দীর্ঘকাল স্দ্ৃগুরুর উপদেশে সাধন ভজন করিতে পাঁরিলে যদি 
তগবতক্কপায় তত্বজ্ঞানের স্ফুরশ হয়, তবেই এ মায়ার জগৎ হইতে 
উদ্ধারের সম্ভাবন, , নচেং শুধু শান্্রপাঠ বা যাগষজ্ঞাদ্দির অনুষ্ঠান দ্বারা 
তাহ। সিদ্ধ হইবার নহে। কিন্তু মা! আমি অল্লায়, কি করিয়া আমার 
মনস্কামন| সিদ্ধ হইবে ?” 

বিশিষ্টা শক্করের বাক্য শ্রবণ কিয়া একটী দীধনিঃশ্বাস পরিত্যাগ 
করিলেন এবং কিছুশ্*ণ নীরব থাকিয়া! বলিলেন "৩ন বাবা! শাস্তি- 
স্বস্তারন দ্বারা কি মান্য অকালমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পারে না? তাই যদি ন৷ হইবে তবে শাস্ত্রে এ সকলের ব্যবস্থা 
কেন, আর লোকেই বা ইহাদের অনুষ্ঠান করে কেন? তবে নাবা' 
তুমি অনেক শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইযাছ ও অনেক জান। আমরা কিন্ত 
এইব্ূপই শুনিষা! আসিতেছি । মানুষের নিযফতি যখন তাহারই কৃত 
কনম্মের ফল তখন সে তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না কেন ?” 

শঙ্কর বলিলেন, “মা ' মানুষ কথন নিয়তির অন্তথা! করিতে পারে 
না। কারণ, যে কর্মের ধলতোগ আরম্ভ হইযা! গিক়্াছে তাহারই নাম 
প্রারন্ধ কর্ম বানিয়তি। প্রারন্ধ কম্পন আমাদের স্বরৃত কম্ম হইলেও 
হাতের টিল একবার ছুড়িযা ফলিলে যেমন আর তাহ ফিরাইয়া আন! 
যায় না--ইহাও তক্প। 

বিশিষ্টাদেবা 'ত শঙ্করেরহ জননী, তিনিও এত সহজে ছাড়বার 
পত্রী নহেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বাবা! মনে 
কর এক জনের সঙ্কটাপন্ন পীডা হইয়াছে । তুমি বর্বে_ সেই পীড়া 
তাহার প্রারন্ধ কর্মের ফল, কন্তু এই পময় যদি তাহার জন্ত উত্তম 
'চাকৎসার বন্দোবস্ত এবং শাস্তিস্বস্তাযনাদ্দি করা হয়, এবং তাহার পরে 
সে ষদি আরোগ্য পাত করে, তাহ! হৃহলে কি তুমি তাহা চিকিৎসা 
ও শান্তি কর্খ্বেরই ফল বলিবে না? বান্তবিক দেখা ধায় এন্সপ করিয়া 
নেকেই বাচিয্ন। উঠে । তবে নির্ঠির কেন শরন্তথ। করা যাইবে না ?” 
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শঙ্কর জননীর এঁবপ যুক্তি শ্রবণ করিয়! মৃছু হাসিয়া বলিলেন, “ম] ! 
তখন চিকিৎসা ও শান্তিকর্ম করাও তাহার নিয়তি। কেন না, 
সকলেই ত চিকিৎসা ও শাস্তিকর্্ম কবাইতে পারে না। গ্রারব- 
কর্মবশেই রোগ হইযাছিল এবং প্রারন্ধ কর্ম্মবশেহ তাহার চিকিৎসা 
ও শান্তিকর্পের অনুষ্ঠান হইযাছে , ফলে লৌকিক দৃষ্টিতে মাত্র সে 
চিকিৎস| ও শান্তিকর্া কবিয়া৷ আরোগ্য হইল ।” 

বিশিষ্ট বলিলেন, ''না বাবা, আমি তোমার একথ! বুঝিতে 
পারিতেছি না। তবে কি তুমি বলিতে চাও- আমরা যাহা করি- 
তেছি সবই আমাদের পুর্ববকর্মবশে করিতেছি-_-আমাঁদের কর্ম্মকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনও ক্ষমতা নাই ? আমবা আমাদের কর্মের 
কর্তীই নহি? তাহ] যদি হইবে, তবে কর্্মফলের তোগই বা আমাদের 
হইবে কেন? আমরা যদ্দ কর্দ্ের কর্তা না হই তবে আমর! কেন 
তাহার ফলভোগ করিব? আমরা সকলেই বুঝি যে ইচ্ছা করিলে 
আমি একটা কিছু করতে পারি আবার নাও করিতে পাবি। সুতরাং 
বাবা! তোমার এ কথা কিরূপে সত্য হইবে যে, বর্তমান জীবনে 
যাঁহা কিছু ঘটিতেছে সকলই প্রারবধ এণং এ প্রারন্ধের উপব আমাদের 
কোন হাত নাই? অনেক শান্তর পড়িরা তুমি হয়ত সব গোঁল 
করিয়া বসিয়াছ।' 

শঙ্কর বিনীত ভাবে বলিলেন, “মা ! আপনার কথাই সত্য হইত যার্দি 
আমাদের ইচ্ছারও কোন কারণ না থাকিত। দেখুন মা! শীতকালেই 
আমাদের গরমে থাকিবার ইচ্ছা! হয়, গ্রীষ্মকাঁলেই শীতল জঙগপানে 
প্রবৃতি হয় । সকল সময়ে ত অমাদেব সব রকম ইচ্ছা হয় না কাজেই 
ইচ্ছারও একটা নিয়ম আছে-_- একটা কারণ আছে । এজন্যই আমব! 
প্বাধীন নহি। আমাদের সকলই পুব্বনির্দিষ্ট। আমরা আমাদের 
পুর্বকর্্ম জানি না বলিষা এবং আমাদিগকে কর্থের কর্তা মনে করি 
বলিয়া আমরা ভাবি যে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট নহে-- আমরা ইচ্ছা 
করিলে উহাকে যে কোন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি, কিন্তু খাস্তুবিক 
তাহ' নহে । সর্বজ্ঞ ভগবানের নিকট সবই জ্ঞাত রহিগাছে। আমরা 
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মপ্ি যথার্থই স্বাধীন হইতাম, স্বাধীন ইচ্ছ। করিয়া নূতন কিছু করিতে 
পারিত।ম, তে ভগবানের নিকট তাহ] অজ্ঞাত থাকত--মআর তাহা 
হইলেই তাহার সর্বজ্ঞত্বের হানি ঘটে। আরও দেখুন, জ্যোতিষ শাস্ত্র 
আমাদের ভৃত-ভবিষ্যৎ কর্মের কথা বলিয়া দেয় স্ৃতরাং সব যদি 
পূর্ব নর্দিষ্ট না থাঁঞ্িবে তবে জ্যোতিষণান্ত্র তাহা! কিরূপে বলিয়া 
থাকে? আর এ প্রকার নির্দিষ্ট না থকিলে নল, বাম, যুধিষ্টিরাদিরই 
বা এত ছুঃখভোগ হইবে কেন ?” 

বিশিষ্টা পুত্রের এই সকল যুক্তিযুক্ত বাঁক্য শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ 
করিয়া রহিলেন, পরে একটু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, “বাবা! তবে 
কি তোমার এই নিক়্তি লজ্ঘনেব কোনও উপায় নাই? তোমার ফাড়া 
কাটাইবার প্ন্ঠ আমার মনে যধন শান্তিখবন্তায়নের প্রবৃত্তি হইতেছে 
তখন কি তাহার ফলে তোমার কল্যাণ হহবার কোন সম্ভাবন। নাই? 
আমার বিশ্বাস এপ করিলে তোমাব কোন অস্তত হইবে ন1।” 

শঙ্কর বলিলেন, “মা! আমি বুবিত পারিতেছি আমার এই 
নিষতি অন্ন প্রবল, উচ্থা খপ্ডিত হইবার নহে। তবে শুনিয়াছি 
ভতগবৎসাক্ষাৎকার অথবা যোগসিদ্ধির দ্বারা অনেক সময় অতি 
প্রবল প্রারন্ধও খগ্ডিত হয়, কিন্তু সেই ভগবতপাক্ষাৎকার ৭ যোগানু- 
ানের অনুকূল প্রারনৎ থাকা চাই। আমান জন্মপত্রিকাম সে 
স্থযোগের সম্ভাবন। আছে বটে, কিন্তু তাহা কিরপে সম্ভব হইবে 
তাহাই ভাবিতেছি। আর যদি দীথাযু হইতাম তাহ! হইলে দীর্ঘ- 
কাল যোগাভ্যাসের সম পাইতাম । কিন্তু মা! আমার যদি আট 
বৎসরে মৃত না হইএা যোপ বৎসনেই মৃত্যু হয়, তাহ। হইলেই ব। আমার 
কি লাভ হইল* এখনঈত আমার বয়স আট বৎপর হইন্নাছে, 
আর আট বৎসরে আমি কি করিব? আর যাদ দৈবরুপাবলে 
বন্রিশ বৎসর বাঁচি, তাহাতেই বাকি হইবে? মাহুষের আযুঃকাল 
একশত বংসর-- তন্মধ্যে পঁচিশ বৎসর ব্র্চচর্ব্) পঁচিশ বতপর 
গাহ্স্থ্য, পঁচিশ বংসর বাণপ্রস্থ এবং পঁচিশ বৎসর সন্রাস ধর্দ পালন 
করে। তাহাতে ভাগ্যবলে যে ব্যক্তি সদৃগডরু লাভ করে, তাগর 


৩৬৪ ্দ্বাধন। [২২ বধ সধ্যা। 





সিদ্ধিলাভ ঘটে, নচেৎ নহে । ব্মামি বত্রিশ বৎসর বচিলেও আর 
চব্বিশ বৎসনের বেশী ঈশ্বরারাধনার সময় পাইতে পারি না; আর 
যদি সংসারধর্ম্ে প্রবেশ করি তাহা হইলে তাহারও আশ! নাই 
স্থতরাঁং আহি কোনও উপায় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না 1” 
এইরূপ বলিতে বলিতে শঙ্করেব চক্ষু যেন ছলছল করিযা 
আগিল। ইহা দেখিয়া বিশিছাদেবী শক্ষরের জগ্গ মনে মনে চিন্তিত 
হইলেন । তিন শঙ্ষকরকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, “বাবা, 
সেই ব্রাঙ্গণগণ নিশ্চয়ই গণনায় ভুল কবিয়াছেন , তুমি শিনের প্রসাদে 
জন্মিয়াছ, তুমি কিরূপে ঙ্গায়ু হইতে পাব? আমি তোমান মা, 
আমি আশীর্ধাদ করিতেছি_তো'মাব অভীষ্টসিদ্ধ হইবে, তৃমি 
ভাবিও না.”_ এই বলিয়া বিশিষ্টা গৃহকর্্ম উপলক্ষ কনিযা উঠিঘ। 
গেলেন, শঙ্করও নিজ পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন । 
( ফ্রুমশঃ ) 


স্বামী প্রেমীনন্দের পত্র । 


রামকুষ্জ মঠ, 

বেলুড়, 

১৪৪১৭ 

স্নেহ ভাঞলেযু 

ধী- , তোমার চিঠি অনেক দিন পরে পাইয়। আনন্দিত হইলাম । 
তুমি ঠাকুরকে মনে মনে চিন্তা ও কাব উপর নির্ভর করে কাজ করে 
যাও। ফলাফলে ধেন কিছুমাত্র লক্ষ্য না থাকে-_-ইহাই হলো প্রভুর 
শিক্ষা । ইহাতে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হবে। আব প্রভু যারে 
কপা করে শেখাবেন সেই কেবল দেখে দেখে শিথবে। কেবল 
লজেক্চারে কি ধর্মকর্ম গ্রচার চলে? দেখাও কেবল আদর্শ । চিরকাল 


আঘাঢ়, ১৩২৭।] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ৩৬৫ 





জগতে দলাদলি নাছে ও থাকিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর দয়! ম! করণে কার 
সাধ্য তাহ! দূর করে। খুব উচ্চ আদর্ণ ধর! সাধারণের কর্ম নয়। 
বহু জন্মের তপস্যায ও দেবতাদের অনুগ্রহ হলে তবে মানব মহত, 
উদারতা ও সরলতা রাত করে। 
আমাদের টাঙ্গাইলের নিকট ঘাড়িগ! নামক স্থানে ১৫ই বৈশাখ 
যাইবার কথা হচ্ছে। যদি প্রভু দেহ সুস্থ রাখেন হয়ত যাইতে হইবে । 
এখন সবই ঠাকুরেব ইচ্ছাধ হচ্ছে মনে করি। ওদেশে গেলে হয়ত 
অনেক স্থানে ঠাকুব ঘুরাবেন | এ সীমান্ত যন্ত্টার কোন শকি নাই, 
এটা জড়-_-চৈতন্তময, আনন্দময় যেমন চালাচ্ছেন তেমনি যেন চলে, 
ইহাই প্রভৃপদে প্রার্থনা । 
তোমাদের খুব তক্চি হউক, ধিশ্বাস হউক, জ্ঞান হউক । আনন্দ 
সাগরে ডুবে বাঁও। অনন্ত স্থষ্টিব মধ্যে এও এক বকামর থেলা চনুক। 
ভালবেসে এ জগৎকে আপনার করে ফেল। কেউ আব পর না থাকে, 
বৈরী ন। থাকে । অভিধান থেকে শক্রু, বৈরী বিজ্ঞাতীয ভাবগুলো 
উঠিয়ে দাও। ্ঞালবেসে পার!ছুনিয়। একজ্াত হযে যা"ক। ভক্তি, 
প্রীতিই পার বস্ত জানিবে-আব সব অসার আনিত্য । ইতি - 
শুতাকাজ্ষী-- 
প্রেমানন্দ | 
বেলুড়। 
১৬৪১৭ 
ন্লেহভাঞ্জনেযু,- 
তোমাব পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরই 
তোমাদের সর্বদ। দেখিতেছেন, খুশ দৃঢ়রূপে এই বিশ্বাদ হৃদয়ে বাখিয়] 
চলিম্! যাও, দেখিবে এই থে।র ভবসাগর গোম্পদতুল্য হইয়া যাঁইবে। 
প্রভূই তোমান্ন অমন সুন্দর বাড়ীতে থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন 
জানিও। বড় বড় ঘরে থাকিলে আর সতসঙ্গ হইলে হৃদয় মনও প্রশস্ত 
হয়--উদার হয়। 
ছ'তিন দিন হলো! প্র- এখানে এসেছেন। তার মুখে ঢাকার 


৩৬৬ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ-_-১৮ সংখ্য।। 


এজি. 








ভক্তদেব কথ! শুনিলাম | শুদ্ধ, পবিত্র, নির্মল দেহেই তগবধ্শক্তির 
প্রকাশ। আর ঈশ্বরচিন্তায শবীরেব ময়লা কেটে যায়। তোমবা 
মা'ব ছেলে, জ্রিকালমুন্ত -এই মনে ব|খিয়! চপিতে থাক। জ্ঞান, ভক্তি 
প্রাতি এ সব আমাদেবই ঘরেব বস্তু জানিবে। মান, সম্ভ্রম, এরশ্বরর্য এ সব 
বাহ বস্ত। ও সকলে কোন কালে যেন আমাদের আসক্তি ন। হয়। 
এ সমধ যথন ঠাকুর এসেছিলেন জান্বে তার তাব নিতে গ্গৎ 
বাধ্য। না হলে শাস্তি কোথায় » যদ্দি দুর্বলতা অ|সে সেই মহাশকি- 
মান্‌ প্রভুকে ডাক্‌দে-তিনি মৃহাবল দিবেন ; আানন্দ পাবে, ধন্ত হবে। 
__ভায়া,--জী প্রভৃতি ভাল আছেন আমাদের টাঙ্গাইল যাবার 
কথা হইতেছে । আমাদেব “শ্হাশীর্বাদ জানিবে । ইতি-_ 
ত(কাঙ্ষী_. 
প্রেমানন্ম । 


জীবন্মুক্তি-বিবেক। 
বাসনাক্ষয প্রকবণ। 
( অনুবাদ ক--শ্রীছূর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 
( পূর্বান্ু্দি ) 


বাসনাক্ষম ও তর্বজ্ঞান এই ছুই পবম্পব পন্্পবেব কাঁষষণ তাহাই 
ব্যতিবেকমুখে দেখাইতেছেন ৪-- 
যাবন্ন বাসনানাশস্তাবভব্বাগমঃ কৃতঃ | 
যাবনন তত্বংপ্রাপ্তির্নতাবন্থা সনাক্ষয়ঃ | 
( উপশম গ্র, ৯২১৩) 
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যে পর্য্যন্ত না বাসনাক্ষয় হয়, সে পধ্যন্ত তথজ্ঞান কি প্রকারে 
হইতে পারে? যে পর্যযস্ত না তত্বাববোধ অম্মে সেই পর্যান্ত 
বাসনাক্ষষ কি প্রকারে হইতে পারে? 

ক্রোধাদ্িব সংস্কার বিনষ্ট ন। হইয়।, থাকিয়া যাঁইলে; শম (চিন্তনিগ্রহ), 
দম (ইন্জ্রিয়নিগ্রহ) প্রভৃতিব সাধন সম্ভবপর হয় না এবং সেইহেতু 
তত্জ্ঞানও জন্মে না। আর ব্রঙ্ষই একমাত্র বস্ত, তত্তিন্ন দ্বিতীয় বস্তু 
(পরমার্থতঃ) নাই, এই তত্ব অজ্ঞাত থাকিয়া গেলে ক্রোধাদি কারণকে 
সত্য বলিয়া যে ্রমজ্ঞান হয় তাহা বিনষ্ট হয না, এবং সেইহেতু 
বাসনা বা সংস্কার দূরীভূত হয় না। পৃব্বোক্ত তিনটি যুগলের 
প্রত্যেকটির এক একটি ষে অপরটিব কাঁবণ তাহ আমর] অন্বয়মুখে 
( অর্থাৎ একটি থাকিলে অপবটি থাকিবেই এইবপ নিয়ম দেখাইয়!) 
উদ্দাহরপ সহ বুঝাইতেছি। 

মন বিনষ্ট হলে ফে যে বাহাকারণ বশতঃ সংস্কার সমূহ উদ্ধুদ্ধ হয় 
সেই সেই বাহকারণের আর অন্ুতব হয় ন। এবং সেইহেতু সংস্কারও 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সংস্কার বিনষ্ট হইলে ক্রোধাদি বৃত্তিরও উদঘ 
হয় না, কেন না, (কফ্রোধাদি বৃন্তির ) কারণ যে সংস্কার তাহাই বিন 
হইয। গিষাছে, এবং ক্রোধাদ্ি বৃণ্তিব উদয় ন] হওয়াতে মনও বিনগ্ট হয়। 
ইহা পূর্বোক্ত মনোনাশ-বাসনাক্ষয় নামক যুগল । 

আতিতে (কঠ। ৩'১২) অ।ছে-দৃগ্ঠতে তবগ্রায়। বুদ্ধ, [ সক্ষপদার্থ-] 
গ্রহণ-সমর্থ! বুদ্ধির দ্বারাই এই আত্মার সাক্ষাৎকার লাত করা যাষ। ] 
এই এঞতবাক্য ৬ইতে বুঝা যাহতেছে থে, যেহেতু (বুদ্ধির) যে 
বৃদ্তিটি “সেই আত্মাই আমি '-_-ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য আত্মাভিমুখ 
হয়, ' সঠ বৃত্তিটিই আত্মসাক্ষাৎকাঁর লাভের উপায়, সেইহেতু অপর 
সমস্ত বৃত্তির বিনাশই তত্বজ্ঞান লাভর হেড এবং তবজ্ঞান লাভ 
হইলে, মিথ্যাতৃত জগত সম্বন্ধে আর বৃত্তির উদয় হয় না, যেমন 
মনুষ্যের শৃঙ্গ প্রভৃতি বন্জ একান্ত মিথ্যা বলিয়া সেই সকল অবস্ত 
পদ্বদ্ধে বৃত্তির উদয় হয় না সেইরূপ । আর আত্মার সাক্ষাৎকার 
লাওহইয়। গলে তথ্দিবয়ে বৃত্তির আর প্রয়োজনীক্গত। থাক না, 


৩৬৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ব_-ম সংখ্যা | 





সেইহেতু মন ইন্ধনহীন অগ্ির ভ্যায (আপনিই) বিনষ্ট হয়। 
ইহাই পূর্বোক্ত মনোনাশ-তত্বজ্ঞান নামক যুগল। তত্বজান যে 
ক্ষোধাদ্ির সংস্কারবিনাশের কারণ তাহা বান্তিককার (স্ুুরেশ্বরাচাধ্য ) 
নিয়লিখিত শ্লোকে দেখাইতেছেন-__ 
রিপৌ বন্ধ স্বদেহে চ সমৈকাত্মযং প্রপশ্ঠতঃ | 
বিবেকিনঃ কুতঃ কোপ: শ্বদেহাবয়বেঘিব ॥ ইতি । 
( নৈষ্ষন্ম্যসিক্কি ২৯৮ ) 
নিজদেহের অবযবের প্রতি যেমন কৌন ব্যক্তির কোপ করা 
সম্ভবে ন। (নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসাঁবে লিজ নখরাঘাতে শ্বখরীরকে ক্ষত 
করিলেও যেবপ নিদ্রাভঙ্গে ক্ষতকাবী হন্তকে প্রহার করিতে প্রবৃত্তি 
হয় না) সেইৰপ যে বিচাঁরশীল ব্যক্তি শক্র, মির এবং নিজদ্দেহে এক- 
মাত্র আত্মভাঁব তুল্যরূপে উপলব্ধি করিতেছেন তাহার কোপ করা 
কি প্রকারে সম্ভবে ? (১) 
ক্রোধা্দির সংস্কার বিলোপের নামান্তর শম, দম ইত্যাদি) এবং 
শমাদি যে জ্ঞানেব কাবণ তাহ! সর্বজনবিদিত। বসিষ্ঠও বলিয়াছেন-_ 
ওণাঃ শমাদয়ো জ্ানাচ্ছমা দিভ্যন্তথাজ্ঞতা 
পরম্পরং বিবর্ধেতে ছে পদ্মসরসী ইব ॥ (২) 
( মুয়ুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ২*।৬) 


(১) তত্বজ্ঞান দ্বার। বাসনাক্ষমু সম্পাদন পক্ষেই গে'কটি বেশ সংলগ্ন হয়, 
কিন্তু স্রেশ্বরাচীর্ধ্য উক্ত শ্রোকের এইরূপ অবতরণিকা কবিয়াছেন :__বুদ্ধি প্রভৃতি 
হইতে আর্ত করিয়া! দেহপখ্যস্ত বস্তুতে যে 'আমি 'আমার এইপুপ বাধকপ্রত্যশূন্য 
( নিশ্চয়) বুদ্ধি, তাহাই 'অহংত্রম্নাশ্মি _জানিই ব্রহ্ম--এই মহাবাক্যের অর্থোপলন্ধি না 
হওয়ার কারণ। সেই বুদ্ধি বিদৃূরিতা হইলে, সাঁধককে আর কোনও কারণে 
বিডক্ত ( লক্ষত্রষ্ট )হইতে হয় না, তিনি সমগ্তাবে প্রত্যগাষ্সায় অবস্থান করিতে 
পারেন। এইহেতু বলিতেছেন “'বিপৌ ১“বন্ধৌ” ইত্যাদি_ অর্থাৎ বাসনাক্ষয় দ্বারাই 
তত্থজ্ঞান সম্পাদন পক্ষে প্রয়োগ করিয়াছেন। 

(২) মুলের পাঠ--“পরস্পরং বিবদ্ধন্তে তে অন্ডপরসী ইব।” ্বাষারণ টীকাকার 
ব্াখা। করিয়।ছেন পদ্ম থাকিলে শৈত্য, (সীগন্ধ, শোভ। প্রভৃতি গুণ দ্বারা সরোধরের 
উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়, ইহা বুষীনই অভিপ্রেত | 
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শমদমাদি গুণ জ্ঞান হইতে এবং জ্ঞান শমাদি গুণ হইতে 
পরস্পর উৎকর্ষ লাত করে ঠযেমন পদ্ম ও সরোবর, ইহারা উভয়েই 
পরস্পরের উৎকর্ষ সম্পাদন করে সেইরূপ । এই ইটিই পূর্বোক্ত তত্ব- 
জ্ঞান ও বাঁসনাক্ষয় নামক যুগল। 

তত্বজ্ঞান প্রভৃতি পুর্বোক্ত তিনটি, যে যে উপায়ে সম্পাদন করিতে 
হইবে তাহা বলিতেছেন-__ 

তন্মাদ্রাঘব ষত্বেন পৌরুষেণ বিবেকিনা 

তোগেচ্ছাং দুরতস্ত্যক্জ | ভ্রেমমে তৎসম শ্রয়েৎ। ইতি 

( উপশম প্র, ৯২১৫) 
সেইহেতু, হে বাম, লোকে তোগবাসন! দুর হুইতে পরিত্যাগ 

করিধা, বিচারযুক্ত ও পোঁক্ুষপ্রযত্বসহকারে এই তিনটিব আশ্রয় 
গ্রহণ করিবেন । পৌকপ্রত্ব-_“বে কোন উপায়ে আমি অবশ্তই 
সম্পাদন করিব” এই প্রকার উতৎ্সাহরপ নির্বন্ধা (জিদ )। 
বিবেক শব্দের অর্থ বিভাগ পূর্বক নিশ্চয, [ অর্থাৎ (গণদোষাছি 
বিচারপুর্বক ) হেয় হইতে উপাদেয় বস্ত পথক করিয়া নিশ্চয় 
করা। ] 
তত্বজ্ঞান সাধনের উপায়-এবণাদি? ( শ্রবণ, মলন ও নিদিধ্যাসন )। 
মনোনাশের উপান্ব--যোগ | বাপনাক্ষয়ের উপায়-_ প্রতিকূল বাসমান্ 
বা সংস্কারের উতৎপাদন। পুর্বোক্ত শ্লোকে “দূরতঃ” “দূর হইতে? কেন 
বলা হইল? (তদছৃত্তরে বলিতেছেন) ভোগেচ্ছধা অতি অল্প মাক্রা়ও 
ক্বীকাব করিলে অর্থাৎ প্রশ্রয় দিয়া রাঁখিলে। 

“হবিষ| কষ্ণচবত্মে ব ভূয় এবাতিবদ্ধতে” মেস্ুনংহিতা, ২1৯৪) 
্বৃতসংযোগে “অস্সির স্তায় অধিকতর বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়”--এই নিয়মানু- 
সারে, তাহার অত্যধিক বৃদ্ধি অনিবার্য হইয়া পড়ে। 

(এ স্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে)_-আচ্ছ।, পুর্বে বিবিদ্িষা- 
সন্্যাসের ফল তত্বজ্ঞান। এবং বিদ্বংসন্ন্যাসের ফল জীবনুক্তি এইরূপ 
ধ্যবস্থ। করিয়া বাযথ্যা করা হইয়াছে । তাহ] হইলে এই বুঝা 
যাইতেছে খে, অগ্রে তত্জ্ঞীন সম্পাদন করিয়া পরে বিদ্বৎসক্ন্যাস 





৬৭০ উদ্বোধন | [২২শ বর্--৬ঠ সাখ্যা। 





অবলম্বনপূর্বক, জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার বন্ধনস্থবরূপ বাসন। 
ও মনোবৃত্তি এতদুভয়ের বিনাশ সম্পাদন কবিতে হইবে । এই স্থলে 
কিন্তু তত্বজ্ঞান প্রভৃতি তিনটিরই একসঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে-- 
এইরূপ নিয়ম করা হইতেছে । এই হেতু পুর্কের সহিত পরবর্তী কথার 
বিরোধ উপস্থিত হইতেছে । এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ইহা 
দোঁষ নহে, মুখ্য ও গৌণ ভাব ধরিলে উহাদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা 
সঙ্গত হইতে পারে । বিবিদিষা-সন্প্যাসীর পক্ষে তত্বজ্ঞানই মুখ্য (কর্তব্য) 
এবং মনোনাশ ও বাসনাক্ষষ গৌণ (কর্তব্য) ; কিন্ত বিহ্বৎসন্গ্যাসীর 
পক্ষে ইহার বিপরীত । এই হেতু উভয স্থলেই উক্ত িনটিব সমকালে 
অভ্যাস বিষয়ে কোনও বিরোধ নাই। এস্লে বদি কেহ এরূপ আশক্ষ। 
করেন যে তত্বজ্ঞানের উৎ্পতি হইলেই যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তথন 
আবার পরবর্তীকালে অভ্যাসের জন্য যত্ব করিবার প্রয়েজন কি? 
(তদুত্তরে বলি) সেইরূপ আশঙ্ক। কর ঢলে না, কেন না, আমরা পরে 
জীবনুক্তির প্রস্জোজন নিকপণ করিয়া (এবং সেইহেতু জীবনুক্তির জন্য 
পরবর্তী কালে উক্তবপ প্রযত্রের প্রয়োজন দেখাইয়া) সেই আশঙ্কার 
পরিহার করিব। 

ঘদি কেহ একপ আশঙ্কা করেন যে) খিদ্বৎসন্নযাসীব (অর্থাৎ যিনি 
তন্তজ্গান লাভ কবিযাঁছেন তাহাব) পক্ষে তন্বজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদির 
অনুষ্ঠান নিল এবং তক্জ্ঞান বস্বটি স্বভাবতঃ এই একার যে, 
(কর্ম্রকাণ্ডবিহিত কম্ম যেমন) বশ্তাবু ইচ্ছানুসরে কর) (না করা 
বা অন্য প্রকারে করা চলে, (১) উহা সেইকপ নছে। সুতরাং 
তত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান করা চলে না, অতএব পরবর্ভাক'লে 
( বিদ্বৎসম্ন্যাসাবস্থাধ ) গোণতাবেও এই তত্বজ্ঞানের অভ্যাস কিরূপ 
হইবে? 


(১) অর্থ ৎ তন্তজ্ঞান একবার জন্মিষ্ট। খেলে তাহা ল।ভেব জন্তু অন্ঠ কিছু করিবার 
আবশ্যকতা নাই, এবং সেই ততজ্ঞাঁনের পরিহার নাই বা অস্ত গ্রবারে তন্বজ্ঞান লা" 
হইবার পম্তাবন। নাই । 


আযাঢ়, ১৩২৭ |] জীবনুক্তি-বিবেক | ৩৭১ 


অজানা 


এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে, যেকোন উপায়ে তত্বের পুনঃ 
পুনঃ অনুম্মরণই ( গৌণতাবে তবজ্জানের উত্তরকালীন অভ্যান), 
এবং সেই প্রকার অভ্যাস (বাসি রামার়ণে ) লীলার উপাখ্যানে 
প্রদর্শিত হইঘাছে £- 
তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্তো।ন্তং তত্প্রবোধনম্‌ ! 
এতদেকপরত্ব্চ জন [হ্যানং (১) বিছ্ু বুধাঃ ॥ 
(উৎপত্তি প্র, ২২২৪?) 





সেই (তন্্বিষষে) চিন্ত। করা, সেই তন্ববিষষ্ধে কথোপকথন করা 
পরস্পরকে সেই তত্ব বুঝান এবং সেই তত্ববিষরে ধকাস্তিক নিষ্ঠাকেই 
পগ্ডতগণ জ্ঞানাত্যাস বলিয়। থাকেন । 


সর্দাদাবেব নোত্পত্নং দৃশ্ঠং পান্ত্যেব ততৎ্সদ!। 
সং জগদহক্ষেতি বোঁধাত্যাসং বিছুঃ পরম্‌ (২) ॥ 
(উৎপত্তি ২২২৮) 


এই গরিদ্গ্ঠমান জগৎ শাম্ববণিত স্থষ্টির মাদিতে টত্পন্নই হয 
নাই, এব” তাহা ,কানকালেই নাই, এবং আমিও উৎপন্ন হই নাই, 
এবং কোনও কালে নাই _এইবকপ অবধাবণ করাকেই পঞ্ডিতগণ উত্তম 
বোধাত্যাস বলিয়। জানেন ।(৩) 


০ দি ১ পাশা -শশি স্পা শা পপি শাশিশিশসপি শশী 


(১) মূলের পাঁঠ 'তদভ্যানং --রামায়ণের টীকাকাব এইরূপ বাখ্য| করিয়াছেন :-- 
তত্বচিস্তন্দের প্রয্নোজন--অদন্দি ভাবে নিজের বুদ্ধতে তশ্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কর! , তন্ব- 
কথনেন প্রয়োঞন--অনা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ববুদ্ধির সহিত ।নজের গ্ৃত্ববুদ্ধির 
মিলন করা, পবম্পবকে তন্ব বঝ।ইবব প্রাক়্জন _পরস্পরেব নিকট হইতে অদ্ঞ।তাংশ 
ল্বিষা লওয়া_এই ভিন্ন উপায় দ্বারা অআসস্ত। "না নিবুত্তি হষ এবং তঙেকপরত। বা 
হস্থঞ্জাননিষ্ট। ছ্বার। বিপরীতভাবন। নিবৃত্তি হয়। 

(২) যুলের পাঠ “ৰোধাভ্যাস উদহাতঃ 1” 

(৬) ত্রৈকালিক দৃশ্ের পুনঃপুন: বাধদর্শনকেও তানাভ্যাপ বলে, ইহাই ক্লোকের 


গাবার্থ। (রামায়ণ চীক1) 


৩৭২ উদ্বোধন। [ ২২শ বর্ষ--৬ঠ নংখ্য।। 





যনোনাশ এবং বাসনাক্ষর এতহ্ভয়ের অভ্যাসও সেই স্থানে প্রদর্শিত 
হইয়াছে, যথা__ 
অত্যস্তাভাবসম্পর্ত জ্ঞাতুজেবস্য বস্তনঃ | 
যুক্ত্য। শান্ত্ৈর্যতত্তে যে তে তত্রাভ্যাসিনঃ (১) স্থিতাঃ ॥ 
( উৎপত্তি প্র, ২২২৭) 
ধাঁহারা যোগাভ্যাসদ্বারা ও (অধ্যাত্স ) শাস্ত্রের সাহায্যে জাত! 
এবং জ্েয় বস্ত একেবারেই নাই, এই তত্ব হদয়ঙ্গম করিতে যত 
করেন, তাঁহার! তদ্বিষয়ে ( মনোনাশে) অভ্যাসী বলিষা নিকপিত হইয়া 
থাকেন। 
শ্লোকোঁক্ত 'অভা বসম্পভ্ি'র অর্থ এই যে, জ্ঞাঁতা এবং জেয় বস্তর 
মিথ্যাত্ব নিশ্চয়, এবং অত্যন্তীতাবসম্পত্তি শব্দের অর্থ এই যে, 
জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তর নিজ নির্জ রূপে আদৌ প্রতীতি বা উপলব্ধি 
না হওয়া । যুক্তি শব্দেব অর্থ যোশ, ইহাঁরই নাম মনোনাশের 
অভাস। 
দৃশ্তাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষার্িতানবে। 
বৃতিন'বোদিত। যাঁসৌ ব্রহ্মাভ্যালঃ স উচযতে ॥ (২) 
( উৎপত্তি প্র, ২২২৯) 
দৃগ্ত বলিয়। বন্ত থাকাই অসম্ভব, এইরূপ উপলব্ধি হইলে রাগ ও 
ঘ্বেষ ক্ষীণ হুইয় ষাঁয়, এবং তখন যে এক অভিনব রতি বা আনন্দ 
উদ্দিত হয়, তাহাকেই সেই ব্রহ্ষাভ্যাস বলে। ইহাই নাম বাসনা- 
ক্ষযাঁঙ্যাপ। এস্থলে এই আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, পুর্ববোক্ত এই 
তিনটি অভ্যাস যখন তুল্যরূপে প্রয়োজনীয় বলিয়া! প্রতীত হইতেছে, 


২ শি পোপ 


(১) মূলের পাঠ ব্রহ্ষাভ্যানিন: ৷ টাকাঁকাঁর "যুক্তি *কের ব্যাথায় লিখিক্নাছেল-_ 
প্রমাণ ও প্রমেয়ের স্বঙ্গগীবধানের অনুকূল যে সফল যুক্তি তদ্দীরা। শ্রবণাদি নিষ্ঠাও 
ব্রঙ্ধাত্যাসের লক্ষণ | 

(২) মূলের পাঠ “রতিবলোদিতাযাসৌ ত্রদ্ষাত্যাস উদাহৃতঃ 1” টীকাকার এই 
হল/শফোর জর্থ করিয়াছেন_-মনন হইতে যে আত্মর্ঞীনসংদ্কারের দৃঢ়তা জন্মে ভাঁহা। 
রতিশবের জর্থ জাত্বরতি। 


আধাঢ়, ১৩২৭1] জীবন্ুুক্তি-বিবেক। ৩৭৩ 





তখন এই তিনটির মধ্যে কোন্টি মুখ্য এবং কোন্টি গৌণ তাহার 
বিচার কি প্রঙ্গারে করা যাইভে পানে? তহছুত্তরে বলি-_এ প্রকার 
আশঙ্ক! হইতে পাবে না । কেন না, প্রযোজন বুঝিয়া মুখ্যগৌণের 
বিচার করা যাইতে পাঁরে | যে পুরুষ ষোক্ষ চাহেন তাহ!র জীবদুত্তি' 
ও বিদ্েহমুক্তিৰপ দুইটি প্রযোগন আছে। এই কারণেই কঠ 
শর্তিতে আছ-_ 

“বিযুক্তণ্চ বিমুচাতে |” (কঠ উ--৫1১) 

“প্রথমে জীবনুক্ধ ব্যক্তিই পশ্যাৎ্ৎ বিদে্হমুক্ত হয়েন।” তন্মধ্যে 
দেহধাবী পুরুষের দৈবীসম্পদজ্জনের ছাবাই মোক্ষলাত হুইয্লা থাকে, 
এৰং আনুরসম্পদ্‌ হেতুই তাহার বন্ধন । ভগবান শ্রীরুঞ্ণ গীতাক্র 
যোড়শাধ্যায়ে এই কথাই বলিযাঁছেন-- 

“দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধাযসুরী মতা ।* (গীতী---১৬1৫) 

_পগ্ডিতগপ মনে কবেন যে. দৈবীসম্পদ্‌ মোক্ষের কারণ এবং 
আনুরী সম্পদ্‌ বন্ধের কাবণ। 

সেই স্থলেই সেই ছুই প্রকাব সম্পদ্‌ বর্ণিত হইয়াছে, যথা,-- 

“অভয়ং সন্বসংশুদ্ধজ্নযোগব্যবস্থিতিঃ | 

দ্ানং দমশ্চ যজ্ঞম্চ স্বাধ্যায়স্তপ আল্ভবম্‌ ॥ 

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনমূ। 

দয়া ভূতেঘলোলুপ্ত ং মার্দবং ভীরচাপলম্‌ ॥ 

তেঞজরঃ ক্ষমা গুতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিত|। 

ভবস্তি "স্প্ং দেবীমতিজ্রা তস্য ভারুত ॥* (গীতা1---১৬।১-৩) ্ 

হে অজ্জন, যিনি দেবতাধিগেব সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য হইয়া 

অর্থাৎ অনস্ত সখের অধিকাঁবী হইযা জন্সগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
এই সান্বিক গুণগুলি থাকে (১)।- -। অতয--আঁমার উচ্ছেদ হইবে 
এইরূপ আশঙ্কার অভাব, (২) সন্বপংশুদ্ধ -চিত্তেব নির্মলতা, (৩) জ্ঞান- 
যোগণ্যবস্থিতি- শ্রবণ মননাদিজনিত জ্ঞান এবং জ্ঞাত বিষয়ে চিত্ত- 
গ্রাণিধানরূপ যোগ, এতদুতযের নিষ্ঠা । এই তিনটিই মুখ্য রি | 


স্পা 


০) নীলককৃত টাকানুসারে ব্যাখ্যা দেওয়। হইগ্লাছে। 
৭ 





৩৭৪ উানাধণ। [ ২২শ বর্ধ--৬ঠ সংখ্য। 





(৪) দান_যথাশক্ি অন্রাদিতর বিভাগ, (৫) দম-বাহোন্দ্রিয় নিগ্রহ, 
(৬) যজ্ঞ বেদ ও স্বতিশাক্্রোক্ত যজ্ঞ, (৭) স্বাধ্যায়__বেদাধ্যয়ন ) তপ 
_শারীব, মানস ও বাজ্বাব তপ ' গীতান্র »৭শ অধ্যাক্সোক্ত )) (৮) 
আত্ঘব-সব্বঘ সময়ে সবদ্তা, (৯) অহিংস প্রাণিপীড়াবর্জন ; 
সত্য--অপ্রিয় ও অসত্য পরিহারপূর্ধক যথাভূতার্থভাষণ। অক্রোধ 
-_ পরককৃত আক্রোশ ব। অভিঘাত হইতে যে ক্রোধ জন্মে সেই 
সেই ক্রোধের উপশম করা। ত্যাগ--সর্ববকর্মসন্ন্যান$ দান শব্দ পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়। ত্যাগ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিতে হুইবে। 
শান্তি--অন্তঃকবূণেব উপরূতি , অপৈশুন-_-পরদোষ প্রকটন না করা। 
দয়া_-ছুঃখিত জীবের প্রতি কৃপা । অলোনুপ্ত _বিষয়ের নিকটবস্তী 
হইলেও ইক্দিষ সমূহব বিকার উৎপন্ন হইতে না দওয়া । মার্দিব__ 
মুদুতা। ত্রী-লঙ্জা। অচাপল-_গ্রযোক্জন না! থাকিলে বাকৃপাণি- 
পাদাদির সঞ্চালন না করা। তেজঃ-_-প্রগল্ভত। (এক প্রকার নিভীকতা।) 
যাহা! উগ্রতা নহে । ক্ষমা কেহ ক্রুদ্ধ ব্চন নিলে ব! তাঁড়ন। করিলে 
অন্তকরণে ধিকাঁব উৎপন্ন হইতে না দেওষা। (উৎপন্ন ক্রোধের প্রশমনের 
নাম আক্রোধ পুর্বে বলা হইন্বাছে, এইবপ প্রভেদ )। ধৃতি_-দেহ 
ও ইন্জ্রিয় অবসন্ন হইযা পড়িঙপে দেই অবস।দেব প্রতীকাবক একপকার 
অস্তঃক রণ-নুত্তি_ যন্দীবা উত্তপ্তিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি অবসন্ন হইয়া 
পড়ে না। শৌচ--ছু£ গ্রকা: মৃতিক। জপ গরভৃতির দ্বারা বাহ শৌচ, 
এবং মন ও বুদ্ধির (নর্্মলত। অর্থাৎ কপট 1, আসক্তি প্রভৃতি কলুষতার 
অভাব) আত্যন্তর শৌচ। অদ্রোহ_-অপবের বিনাশ ব। ক্ষতি করিতে 
অনিচ্ছা । নাতিমানি *।--ম ন্যন্তমানবাহত্য। 
দত্তে[দর্পে|হভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্মেব চ। 
অজ্ঞানং চাঁ-জাতন্য পার্থ সম্পদমাস্ুরাম্‌ ॥ (গীত --:১৬1৪) 

ষিনি অসুরদিগেণ সম্পদ লাভ করিবাব অধিকারী হইয়। জন্মগ্রহণ 
কৰিষ্কাছেন, তাহাতে বজস্তমোময় এই গুণগুল দেখিতে পাওয়। যাস। 

দস্ত--ধন্দ্ধবনীব ভা”, (অর্থাৎ বাহাতঃ ধন্মানুষ্ঠানের ভাব প্রকটন) 
দর্প_-ধনকৌলীন্ঞাদি নিমিত্ত গর্ব; অভিমান--শাপনাকে লোকের 


আহাচ, ১৬২৭।]| ভঘ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন। ৩৭৫ 





পৃজ্য বলিয়া! মনে করা) প্ারুয্--নিষ্টুব ভাষণ; এবং অজ্ঞান--অবি- 
বেক জনিত মিথ্য। জ্ঞান। 

তাহার পর আরও; যোডশাধ্যায়েন পরিসমাপ্তি পধ্যস্ত আসুর 
সম্পৎ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে । পেই স্থলে (ইহাই স্চিত হইয়াছে 
যে) অশান্ত্রীঘ স্বভাঁবসুলভ আস্মুরসম্পদের মন্দসংস্কারকে, শাস্ত্রীয় ও 
পুরুষ-প্রযত্ব-সাধ্য দৈবীসম্পর্দের উত্তম সংস্কাণ উত্পাদন করিয়া, 
দুরীভূত করিতে পাবিলে জীবনুক্তি লাত হয। 





৬দ্বারকাধাম $& কয়েকটি তীর্ঘদর্শন। 


( শ্রীঅতুলরুষণ দাস) 
( পৃব্বানুবৃক্তি ) 


পরদিন 'প্লাতে পুনরাঁঘ এপিফ্যাণ্টাগুহা! দেখিবার মানসে ডকে 
উপস্থিত হইল।ম এব. সমঘমত টিকট ক্রধ করিষা শ্রীমা'র উঠিলাম । 
'এলিফ্যাণ্টাঃ বোম্বাই হইতে প্রায় ৬ মাইল দুবে অবস্থিত। ই্রীমাঁকে" 
করিয়া যাইতে প্রায় একঘণ্ট। সময় লাগে । নৌকাতেও যাওয়া যায়, 
কিন্তু তাহাতে সষয় ও ভাড| ছুইই বেশী লাগ। আমাদের ই্রামার 
যথাসময়ে ছাড়িল এবং পথে আব একটি দ্বাপে খামিযা এলিফ্যান্ট! 
স্বীপে আসিয। পৌছিল। আমবা প্রায় ১২/১৬ জন দর্ণ* ষ্টামার হইতে 
অবতরণ কৰিলাম। এলিফ্যান্ট! দ্বীণটি নিতান্ত ছোট নহে--লন্বার ৩1৪ 
ষাউল হইবে। ইহার দেশীয় না ধারাপুবী বা গুহানগর | ছুর্ীট 
অনুন্নত পর্ধত কতকট: সমান্তরাল তাবে দ্বীপটিকে বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে । আমরা মার হইতে অবতণণ কবিষ! উহাদের একটিতে 
আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রা ১৫ মিনিট চড়াইএর পর 
গুহাপুলির সম্মুথে অসিয়া উপস্থিত হইলাঘ। 





৬৪৬ উদ্বোধন । [২শ বব--১ষ্ সংখা 


গুহার নিকটে একটি চালাঘরে সবকাবী আফিদ আছে তথান্ 
একজন বর্ধচারী প্রত্যেক দর্শকেব নিকট হইতে কোম্পানির আইনমত 
স্থছ1! দেখিবার দর্শনীস্বরূপ চারি আানা। আদায কবিমা থাকেন। 
জাছার নিকটে একখানি আবাষ কেদাবায জনৈক শ্বেতাঙ্গ বমিয়। 
ভিঞ্জেল; তিনি উক্ত দ্বীপের শধ্যক্ষ। ইনি বেশ তদ্র__আমাদের সহিত 
অনেক ক্থাবার্া বলিলেন। শুনিলাম এই স্থানটিতে না 
য্যালেরিয়াব অত্যন্ত প্াছুর্ভাবঃ এবং উহ! ভযানক সর্পাদি হিং্কবহুল। 
আমরা তাহার সহিত কিষৎক্ষণ আলাপ কবিষা গুহা দেখিতে 
গেলাম । 

গুহাটি প্রধানত চািটি প্রকোষ্ঠে বিভভ্ত। একটিব মধ্যে এক 
বৃহদাকার ত্রিযুত্তি্রহ্ষা, বিধুর ও মহখর-গ্কাপিত আছে। উক্ত যুক্তিটি 
১৭ ফুট ১০ ইঞ্চি লন্থা। আর একটিতে ১&ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চ অদ্ধনা বীঙ্বর 
মহাদেব যুত্তিও অপব একট হরপার্কতী মুর্ডি। কলতঃ অধিকাংশ 
মৃ্িই প্রীমহাদেবের মহিমা'গাতক | এত সব দেখিষ) স্পষ্ট বোধ হয় 
যে এই শুহা শৈব হিন্দগণের দ্বাবা ক্ষোদিত। তবে ইহা কোন্‌ সময়ে 
মে নির্মিত হইয়াছিল তাহ! ঠিক কবিবার কান উপায় নাই। গুহার 
তত্বাবধাপক সাহেবটি বলিয়াছিলেন যে উহ! পাণ্বগণ দ্বাব! নিশ্মিত। 
সক্তিওলির অধিকাঃশই ভগ্রাবস্থা প্রাপ্ত ; এবং শুনা যাৰ আবও অনেক- 
গুলি এখান হইতে অপসারিন হইগ্রাছে। গুহাঘুখে দুইটি হস্তী মুক্তি 
ছিল; বোধ হয় এই জন্যই এই ছীপটির বর্তমান নীমকবণ হইয়ছে। 
পর্ত,সিজগগ এ মুন্ডি দুইটি ভাঙ্গিঘা ফেলিযা দিযাগ্গে। এই গুহাতে পূর্বে 
আরও অনেক প্রকোষ্ঠ ছি- , এখন সম্ভবতঃ সেগুলি ম।টি চাপা পড়িসা! 
রহিয়াছে । কারণ দেখিলাম ছুট প্রকোষ্ঠ মাটি খুডিঘ1! বাহির কর! 
হইতেছে । এখানে অনেক ভগ্ন ভ্ত,প বর্তমান, সে সব দেখিয়া অন্থমান- 
হয়, এক সমযে এখানে অনেক লোকেব বাস ছিল। দ্বীপ মঙ্্যে 
কয়েকটি গহ্বরে বৃষ্টির জল বক্ষিত পহিয়াছে ; উহা! বেশ সুস্বাঘু ও 
স্তল। অব্রত্য অধিবাসী ও দর্শকগণ এই জল পান করিয়া থাকেন । 
স্বীপটিব ধারে ধাবে সমুদ্র মধো এক প্রকার ঝিনুক জন্মার, সে গুলি 
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দেখিতে বড় সুন্দর | এই সব দেখিয| বাসায় ফিরিতে প্রাঘ ঘিপ্রহথর 
হুইয়। গিয়াছিল। 

এ দ্দিবস বৈকালে বোশ্বাই সহবে৭ উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ কন্বাণা 
পর্ফাতের শিখযদেশে অবস্থিত মহাঁলক্ষীব খন্দির দর্শন করিতে 
গিষাছিলাঘ । এই পথে বয়েকটি বস্ত্র ও সুতাব কল আছে। 
বোম্বাইবাসিগণের ব্যবসা বাঁণিজ্যেব প্রতি কিবপ অন্ুরাশ তাহা 
জ্বমেকেই শুনিষা থাঁকিবেন। এমন বানিজ্যপ্রধান স্থান ভারতে 
জার দ্বিতীয় নাই। সমগ্র ভাবতবষে ২৬৫টি সুতার ও কাপড়ের 
কল আছে, তন্মধ্যে শুধু বোম্বাই সহবেই ৭১টি । এইজন্যই এখানকার 
লোকের দিন দিন এত শ্রীবদ্ধি হইতেছে । বড়ই ছুঃখের বিষয়, 
আমাদের দেশের বড়লোকেবা কেবল কোম্পানিব কাগজ করা ঘা 
ব্যান্তে টাকা জমাইযা বাখাই বুঝেন_একটু পবিশ্রম করিলে যে 
অর্থ চতুগ্ুঞ বান্ধত হইন্ত পাবে, তাহা তীহাঁরা কখন ভাবিয়াও 
স্বেখেন না। কতদিনে অ।মাদের এই শ্রমবিমুখত। দূর হইবে কে জানে! 

সন্ধ্যা সমাগতগ্রায। এমন সমঘ গাঁমবা মহাঁলম্ত্ীর মব্দিক়ে 
উপস্থিত হুইলাম। মন্দিবে যাইতে বাস্তায় আর্-দরিদ্র-অনাথগণেষ্ধ 
ভিড় দেখিয! ম্কস্তিত হইলাম। এত কাঙ্গা ভাঁবতির অন্য কোর 
দ্বেব দেবীর স্থানে দেখি নাই | অনুন্য সহজ ব্যক্তি বাসার ছুই ধায়ে 
শ্রেণীবন্ধভাঁবে ব্সযা রহিয়াছে। মন্দিরের অবস্থানটি অতি চমৎকার". 
একবারে সমুদ্রের উপরে। জোয়ারের সময সমুদ্রের তরজমা? 
মন্থিরসংলগ্ণ প্রাচীরগাত্রে আঘাত কবিয় এক সুন্দর দৃষ্ের স্থটি 
করে। কিয়ৎ্ক্ষণ এই প্রাচীরের উপব পবেশন করিলে প্রাণে 
অপুর্ব ভাবের উদ্দন্ন হয় । একদিকে 'দিগন্তবিস্ভত বশাল বারিখির 
উত্ভজ ভর্মিমাল! চক্ষের সম্পখে গরল্যেব বিভীষিকা মন্্ী মুত্তি অন্ষিত 
করিতেছে, অপবর্দকে বরাভ্যক] “দবী মহালক্ীর শান্ত যুষ্ঠি 
হয়ে গ্মাশ! ও আনন্দের পারা প্রবাহিত কশিতেছে ; এই কোষল ও 
কঠোর তাবধপের অপূর্ব সমাবেশে হৃদ মন শ্তন্তিত ও বিমুগ্ধ হইব 
এক আনর্বচনীয ভাঁবর।দ্যে বিরণ করিতে থাকে । বহির্গতের 
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কোন হুসই থাকে না। বাস্তবিক একবার এখানে বাসলে আর 
উঠি! যাইতে ইচ্ছী কণে না। দেবায়তনটি একটি নাতিবৃহৎ মগ্ডপের 
ম্যায় । দেখিতে বেশ স্থন্দর, তাহার উপর আবার বৈহ্যতিক আলোকে 
আলোকিত থাকায় উহার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে । দেবী- 
মূর্তি বছ বত্বালঙ্কারে সুশোভিত। এখানে ভক্তের অন্ভাব নাই, কারণ 
মা লক্ষ্মীর ক্ৃপাভিক্ষা ববেন না একপ লোক অতিবিরল! ইহার 
নিকটে অবস্থিত ডাকোঁজির মন্দির । এই সব দেখিয! বাপায় ফিরিয়া 
আসিলাম। আজ আমাদে? বোম্বাই দেখা সাঙ্গ হইল, কাবণ 
পরদিবসই এ স্থান ছাডিয়া ৬দ্বারকাধামে যাত্রা! কত্সিতে হুইবে। 
বোম্বাইয়ের নিকটে আবও কয়েকটি দর্শনীষ স্থান থাকিলেও সময়াভাবে 
আমরা তাহ! দেখিয়। উঠিতে পারি নাই। 

বোস্বাই হইতে ১৪ মাইল দূর স্যাল্সিট দ্বীপে কেনেরী গুহা, 
বিহার হদ্দ ও তুলসী হদ অবস্তিত। তথাষ যাইতে হুইলে বি, বি, 
সি, আই রেলের বন্ভিলি ষ্টেশন হইস়্া যাওয়াই সুবিধা । কেনেরী 
গুহ1 এলিফ্যাণ্ট1 অপেক্ষা বড । গুহাগুলি সংখ্যায় শতাধিক। ইহাদের 
যধ্যে ২টি বেশ বড়- একটি ৮৮ ফিট লম্বা, ৩৮ ফিট চওড়া ও ৪০ ফিট 
উচ্চ, অপরটি ৯৬ ফিট লম্বা, ৪২ ফিট চওড়া ও ৯ ফিট মাত্র উচ্চ। 
পূর্বকাঁলে বৌদ্ধতিক্ষুগণ এখানে তপন্তা করিতেন | ইহান্বারা অনুমান 
হয় যে এইগুলি বৌদ্ধরাজগণ দ্বার] ক্ষোরদ্দিত। হৃদ দুইটির একটি 
পাহাড়ী নদদীব মুখে বাঁধ দিধা কৃধ্ধিম উপারে প্রস্তত কব! হইয়াছে 
বিহার হ্দটিব আয়তন প্রা সাড়ে চারি হাজার বিঘ1; তুলসী হদ 
উহা! অপেক্ষা! ক্ষুদ্রতর ! বোম্বাই সহরের কলের জল এই হদ্বব হইঠে 
সরবরাহ হুইযা থাকে । বোম্বাই হইতে অন্যদিকে কিছু দূরে আর 
একটি বিখ্যাত ওহাঁ আছে) ভারতের যাবভীম় গুহার মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতা হিসাবে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পুনা যাইবার 
পথে কারল! &্েশনের তিন মাইল পূর্বে ইহা অবস্থিত। রেলে যাইতে 
প্রায় ৫ ঘণ্টা লাগে। এই গুহাঁগুলি বৌদ্ধ ভাস্কর্যের খুব উন্নতির সমর 
নির্শিত বলিয়া অন্থুমিত হব । গুহা গলি ২1৩টি স্তরে নির্শিতি। লিয়ের 


আহাড়, ১৩২৭।] ৬দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন । ৩৭৯ 





গুহ।ুলি বৌদ্ধবতিগণেব দানস্থান এবং সকলের উপরুকাব গুহাটি 
সভাষগুপ ১ শেষোক্ত গুহাটি আয়তনে অঠি বৃহতৎ্। এবং উহার 
গন্ুন্ধাকৃতি ছাদ নানা কারুকার্ধ্যাবিশিষ্ট স্তস্তশ্রেণীর উপর স্থাপিত। 
বৃষ্টির জল ধরিয়া রা'খবার জন্য কয়েকটি সুগতীর চৌবাচ্চা পর্ব তগাত্রে 
ক্ষোদদিত আছে। কারলা ছ্েশনেব অপরদিকে (অর্থাৎ পশ্চিমর্দিকে) 
সারি পর্বত মধে) সুন্দর খোদাইকাধ্যবিশি্ই ভোজগুহ! | এ পর্বতের 
শিধবদেশে ছত্রপণ শিবার্জির 'লৌহগড” ও 'বিজ্জাপুর” নামক দুইটি 
প্র্পদ্ধ ছুর্গ বিছ্যমান। এইগুলি ণত ছুরাবোহ যে আমরা অনেক 
চেষ্টা করিষাও তাহাঁতে উঠিতে পারি নাই! এমন কি, আমাদের 
পথপ্রদর্শক স্থানীয় অধবাসী হইলেও উঠিবার মত কোন স্থগম্য পথ 
দেথাইর়। দিতে পা বল না। পাহাডেব চাবিদ্দিকই ভয়ানক খাড়াই 
এবং ভীষণ জঙ্গলে পবিপুর্ণ। ইহার সানুদেশে স্ুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর 
কবিবশ্মার চিত্রালব। 

পরদিন সকান- ১০ টাব সময় ৬ঘ।বক।ব জাহাজ হাড়িবে। পাছে 
অসুবিধা ঘটে ইহ তয়ে পুর্ব দিনেই আমব! টিকিট কিনিক্কা 
রাখিয়াছিলাম। অ'এব জাহাঞঙ্জে তাল স্থান অধিকাব করিবার মানসে 
অতি 'প্রভ্যুষেই আহাপাদি সম্পন্ন করিযা আলেকজান্ত্। ডকে (যেখান 
হইতে জাহাজ ছাডিকে) উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া যাহ1 দেখিলাম 
তাহাতে মনে হইল, আঙ্গ আব কিছুতেই যাওয়া হইবে না! ৫৭ শত, 
যাত্রী--ভীড় করিয়! জাহাজে উঠিবাব জন্য দাড়াহয়া আছে। সে 
জনতা ঠেলিয়] যায় কাহার সাধ্য। কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমৃড় 
হুইয়1 দীড়াইয়]! রহিলাম । অবশেষে স'হসে ভর করিয়া কোন প্রকারে 
ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রপর হইতে চেষ্টা করিলাম । তবে আমাদের 
পোবাক পরিচ্ছদ অনেকট! ভাল খ'কায় অনেক যাত্রী ও প্রহরী 
অবাধে আমাদের পথ ছাড়ির়! দিল। অতঃপর একটি কুলির সাহায্যে 
জাহাজে উঠিয়া কতকটা সুবিধামত এবটি স্থান অধিকার 
কন্বিলাম। 

জাহাজ ছাড়িলে সমুদ্রের দহ দেখিবার জন্য আমি উপরের তলায় 


৩৮০ উাদ্বাপন। |২ৎশ বর্ষ--৩ষ সংখ্য1। 





উঠিয়া একপার্থে একটি ছোট লৌহন্তস্তের উপব উপবেশন করিলাম। 
জাহাজ দীবে ধীরে বোম্বাই প্রদক্ষিণ কবিধ। (ব্যাক ঝে? পার হষ্ঘা আরব 
সাগবে আসিয়া পড়িল । এইবার জাহাঙ্জে গতি দদ্ধি হইল এবং 
অল্পক্ষণের মধ্যে অত্যুস্চ সৌধাপলীপমন্তি * সুরৃম্ত বোম্বাই নগরী 
দিগন্তের দুব চক্রবালে শিলাইযা গেল। এখন কোন দিকেই আর 
বিন্দুমাত্র স্থল দৃষ্টিগোচব হইত্যেছে না যেদিকে তাকাই কেবল অনন্ত 
স্থনীল বাবিরাশি। উপরে মধ্যাহ্ুতপনসমুজ্জল অনন্ত সুনীল আকাশ, 
নিষ্মে বাত্যাহ'ত বিশাল বারিধির উদ্দাম তাগুব নৃত্য! একপ বিচিত্র 
দৃশ্তপট ইতিপূর্ব্ব কখনও নয়নগোচর হয় নাঁই। প্রাণ বিমুগ্ধ হুটয়া 
নীলাম্বব ও নীলাম্বধিব এই হৃদযোম্মাদনকাধী অপুর্ব্ব লীল্! অবলোকন 
করিতে লাগিল। বাবিকণাসংযুক্ত শীতল বায়স্পর্শে মনে অপূর্ব ভাবের 
উদয় হইতে লাগিল । বাস্তবক বোধ হইতে লাগিল যেন সান্তের রাজ্য 
ছাঁড়িয়। এক নূতন অনস্তেব রাজ্যে আসিয়া পর়িয়াছি। 

আমাদেব জাহজধাণি যেন স্বীয গৌববে আত্মহারা হইয়া আপন 
চষুদ্রত্ব ভুলিয়। সদর্পে অবিশ্রীন্ত গতিতে তাহাব গন্তব্য পথে ছুটিক্া 
চপগিয়াছে ! মকভূমে একটি বালুকাকণার যত গুকত্ব সমুদ্র মধো 
জাহ।জ্বথানির গুকহও তদ্রপ। দিগন্তবিকম্পী অট্রহান্তময় উত্তাল 
তরঙ্গ তুলিয়া সি" গ্রতিযৃহুর্তে উহাকে গ্রাস কবিবার জন্ঠ উদ্যত; 
আর এ সকল ভীতিব্যপ্তক আডন্বব একান্ত উপেক্ষা করিয়। কু 
জাহাজখানি আত্মপ্রত্যবদৃপ্ত গর্ধস্মীতবক্ষে আপন লক্ষ্যে ধাবমান ! 

আম বিয়া বসিষা চারদিকে নানা অদ্ভুত দু দেখিতে লাগিলাষ । 
কত্ত আকানেন ও কৃত বর্ণে মত্শ্ত যে জাহাজেব কাছে মাপিয়! নির্ভয়ে 
খেলা কবিতে লা'গল তাহ।র হয়ত করা যায় না । উহাদের মধ্যে 
ছুচাছিটি চতুরঅ মতস্যও দেখা গেল। মাঝে মাঝে এক একটি উড্ভীরষান 
মতস্ত একস্থান হইতে অন্ত স্থানে উডিষ। গিধ। দর্শকগণের মনে বিস্বমষ ও 
কৌতুহল উতপার্দন করিতেছিল। আবব সাগর কি মৎগ্তবহল। এক- 
স্থানে দেখিলাম ১০১২ €স্র ওজনের সহ সহজ মতস্য একসঙ্গে খেগ! 
করিতেছে । তাহারা জগ হইতে এত উচ্চে উঠতেছিল যে আমরা 


আয়া, ১৩২৭] ৬দ্বারকাঁধাম ও কয়েকটি তীর্ঘ দর্শন । ৩৮১ 





প্রায় ১ মাইল দূর হইতেও তাঁহাদের খেলা দেখিতে পাইতেছিলাম। 
মধ্যে মণ্যে আবার অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের গুণুকও দেখা 
যাইতেছিল। 

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল এবং দেই বিশাল জলরাশি 
ক্রমশঃ গাঁ কুষ্ণবর্ণ হইঘ1 এক গম্ভীর ভাব ধাবণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মনও গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং ধার মঙ্গলহত্তের ঈর্ষৎ 
অঙ্লিহেলনে এই অভাবনীয পরিবর্তন সংসাধিত হইল, অজ্ঞাতসারে 
তাহার চিন্তায় ডবিন্া গেল। পরে রারি অধিং হইলে আহারাদি 
সমাপ্ত কবিয়। নিদ্রিত হইয়। পড়িলাম । 

প্রাকৃতিক নিয়মাগ্ুসারে রাত্রি প্রভাত হইয। উধার রক্তিম আভাগ 
দিগণ্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মনে হইস কে যেন আমাদের সম্মুখ 
হইতে তমসার যবনিক। সরাইয়। লইল এবং সহস! অরুণদেব রুক্তোজ্দপ 
দেহখাঁনি লইয়া জলধিগর্ভ হহতে সমুর্খিত হইলেন । তবঙ্গাদিত সাগর- 
বক্ষে সেই রক্তচ্ছট! প্রতিফলিত হইয়! গলিত সুবর্ণের স্তায় মনে হইতে 
লাগিল। সে কি অপূর্ধ দৃগ্য ! 

এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইযা আমাদেব ক্ষুদ্র জাহাজগানি.হেলিয়া ছুলিয়! 
অগ্রসর হইতে লাগল । শুনিলাষ বেল! ৮টাঁব সময় আমরা পোর বন্দর 
বা সুদাম।পুবীতে উপস্থিত হইব। আমর তীর দেখিবার জন্য 
উদগণীব হইয়। জাহাজেব কিনারায় সতৃষ্ণনয়নে দীড়াইয়। রহিলাম। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষীণ ধুপ্রবর্ণের রেখার ন্যায় বেলাভূমি 
দৃষ্টিগোচর হইল। আমাদের জাহাঞ্জ যই উহার নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল ততই সমুদন্ন বস্ত স্প্তররূপে দেধা যাইতে লাঁগিল। সমুদ্র 
হইতে সুদামাপুরীর দৃগ্ত বড়ই সুন্দব। ইহাই পোরবন্দর রাছ্যেকর 
রাজধানী ও বন্দর । এই নগরের যাবতীয় ঘর বাড়ী প্রস্তরনির্মিত। 
সমুদ্রতীরে একটি ৯০ ফিট উচ্চ আলোকস্তস্ত আছে? ইহার আলোক 
১৫ মাইল দুর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানকার সুদামাজীর মন্দিরই 
তীর্ঘযাব্রিগণের প্রধান ভ্রষ্টব্য। আমর] এখানে অবতরণ মা করার 
আমাদের ভাগ্যে হুদামাজীর দর্শন ঘটিল লা । জাহাজ গু এক ঘটা 
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কাল এথানে ধরিয়া রহিল ; পরে এখান হইতে ছাড়ি! প্রায় ২ ঘণ্টার 
মধ্যে ৬ত(রকাধাঁমের নিকটবর্তী হইল । বছদুর হইতেই ৬দ্বারকাধীশের 
মন্দিরের উচ্চ চূড়া দৃষ্ট হইতেছিল। এখানে সমুদ্র নিতান্ত অগভীর 
বলিয়া জাহাজ তীরের নিকট তিভিতে পারিল না-_প্রায় ২ মাইল দুরে 
দাড়াইল। যাত্রী লইবার জন্য তীব হইতে পালভরে ১০।১২ থানি নৌকা 
আসিয়া জাহাজের গাত্রে এক এক করিয়া সংলগ্ন হইতে লাগিল । 

আমব] যথাসময়ে সকল জিনিষপত্র গুছাইয়! লইয়া একখানি নৌকাতে 
মামিয়! বপিলাম, নৌকাখানি তবঙ্গে ছুলিতে ছুলিতে তীরের দিকে 
চলিতে লাগিল । প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে তীরের নিকটস্থ হইলাম, কিন্তু 
উহা! অতিশয় চটাল বলি্না নৌকাও তীর হইতে প্রায় ২০২৫ হাত দুরে 
দড়াইল। এখান হইতে হাটি] পার হওয়া! বড় কষ্টকর, কারণ প্রায়ই 
ঢেউয়ের জলে সমস্ত কাপড় চোপড় তিজিয়া যায়। সেই জন্ঠ পার 
করিবার বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ছুই দুই জন কুলী একখানি 
চৌকি কাধে লইয়া এক এক জনকে পাব করে এবং তজ্জন্ত চারি পানা 
করিয়া! পয়সা আদায় করে । আমরাও এই উপায়ে তীরে নামিলাম। 
জাহাজ পঁহুছিবামাত্র যাত্রী লইয়। যাইবার জন্ত কয়েকখানি গরুর 
গাড়ী তীক্রে প্রস্তুত থাকে । আমরা হুইথানি গাড়ী কবিয়া ধর্শালার 
উদ্দেশে চলিলাঁম। এখানে প্রায় ২৯টি ধর্মশালা আছে, তন্মধ্যে 
ভদ্রকালী ধর্মশালা, বেওয়াগঞ্জি বাবাব ধর্মশালা, পাওাওয়ালী 
হাধেলী, মাওজী প্রেমজী ধর্ম্মশালা, ধর্মবাড়ী ও বিকানীরের যহারাজার 
ধর্মশাল এই কয়টিই ভাল। ইহাদের সকলগুলিই প্রা সমুদ্রতীর 
হইতে অর্ধ মাইলের ভিতর । আমরা মাওজী প্রেমজীবর ধশবশালায় 
আশ্রয় লইপাম। ধর্মশালার ব্রক্ষক আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা ভাল ঘরটি 
ছিলেন। ঘ্র্টির দক্ষিণদিফে একটি বারাণ্ডা ছিল, এ বারাগায় 
ধীড়াইলে সুখে আরব সাগরের বিশাল তৃহঠ দেখিতে পাঁওয়1 ষাক্ন। 
এই খরটি পাইগ! জ্গামর। বড় খুলী হইলাম । 

শাস্ত্রে ৬হারকা বা দ্বারাবতী ভারতে মোক্ষদায়িক৷ সপ্ত নগরীর 

অন্ততম বলির কীন্তিত। ঘথা-- 
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“অযোধ্যা মুর! মায়! কাশী কাঞ্চি অবস্থিকা। 
পুরী ছবারাবতী চৈব সপ্ততে মোক্ষদায়িকা |” 
ভাগবতে লিখিত আছে--দ্বাপরযুগে শ্রীরুষ্চ মাঁতুল কংসকে বিনাশ 
করিয়া! মথুরার বাজ! হইলে, কংসের শ্বশুর মগধরাজ মহাপরাক্রান্ত 
জরাদন্ধ যাদবকুল নাশ করিবার জন্ত মহতী সৈম্তদল লইয়! উপধুণ্ণপরি 
সগ্ডদশবাঁর মথুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হুইয়! 
পলায়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরে কালযবন অপরিষেয় শ্রেচ্ছ সৈন্ত 
সমতিব্যাহারে মথুরা আক্রমণ কারল। অধিকন্ত জরাসন্ধ পুনর্ধার মধুত্া 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে জানিয়! শ্রীকষ্খ ভাবিলেন_-সামি কাল- 
যবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলে জরাসন্ধ অল্প সময়ের মধ্যে এখানে 
উপস্থিত হইয়। আমাদের আত্বীয়স্বজনকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। এই 
মনে করিয়া! তিনি এখান হইতে রাঁজাপাট উঠাইয়া লইয়া অন্ধ্র রাঁজা- 
স্থাপন কর! স্থির করিলেন। তথন নিজ বাহন গরুড়ের পরামর্শে এইস্থ।(নে 
আগমন করিয়া সমুদ্রের নিকট হইতে দ্বাদশ যোজন পরিমিত স্থান লইয়া 
বিশ্বকর্মার সাহাযো অপূর্ব পুরী নির্মাণ করাইলেন এবং দৈবী উপায়ে 
যাঁদবগণকে কালযবনের অরৃগ্ততাবে এইথানে আনয়ন করেন। তং- 
পরে ভগবান্‌ মথুরায় যাই! কৌশলক্রমে কালযবনকে বিনাশ করিলেন; 
কিন্তু জরাসন্ধ তখনও বরপ্রভাবে অবধ্য জানিয়া তাহু।র নিকট হইতে 
অলক্ষ্যে পলায়ন করিয়া এখানে আসিলেন। তবে »ঘারকার স্থান- 
নির্দেশ সবন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায় £ কেহ বলেন এই স্থানই 
বথার্থ দ্বারকাঁ, কেহ বলেন বেট-ছ্বারকাই মূল দ্বারক1; কেহ বলেন 
বেটের দক্ষিণে সমুদ্র পাবে বামড়া সহকই মূল দ্বারক1; কেহ বলেন 
পোরবন্দর ও মিপ্নাকি বন্দরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে ইহা! অবস্থিত 
ছিল, আবার কেহ বলেন প্রভাস হইতে ১* ক্রোশ পূর্বে ও রৈহতক 
হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিপ-পুর্ব্বে ইহার স্থান। ইহার মধ্যে কোন্টি ষে 
ঠিক তাহ! নির্ধীরণ কর] অতি দুষ্বর। তবে যখন শিবাবতাঁর জ্রশক্ষর 
এই স্থানকে চতুধরণমের অন্যতম স্থির করিয়া এখানে সারদামঠ শ্বাপন 
করিয়া গিয়াছেন তখন ইহাই মূল দ্বারক] সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়! উচিত। 
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কারণ দেখা যায় মহাপুরুষগণ দিব্যতৃতিগ্রতাবে স্থানমাহাত্যু জানিতে 
পারেন। যাহ! হউক ভাগবতে এই পুবীর যেরূপ বর্ণনা আছে এখন 
তাহার কিছুই নাই বলিলে অতুযুক্তি হর না| 

এখানে আঁসিবামাত্রই আমাদেব পাও স্থির হইয়! গিয়াছিল। 
পাগ্া। গর্ষন্ধে এখানকার বাবস্থা এক রকম মন্দ নহে, কারণ এখানে 
জাতি হিসাবে পাঁণু।। যাত্রীর জাতি কি জানিতে পাশেই পা 
স্থির হইল। এই কারণ, অন্যান্ত তীর্ঘস্থানের স্তাঘ এখানে যাল্রী উপস্থিত 
হইলেই ২৫৯০০ জন পাও! মিলিয়। তীহাকে ছি'ড়িঝা খাইবার উপক্রম 
করে না। এই পাগাগণ কে!ন প্রকার অভদ্রাচরণ করে না, তাহারা 
বেশ শাস্তশিষ্ট । সন্ধ্যা সমাগমে আমরা পাগ্ডার সহিত দেবদর্শনে 
গমন করিলাম। মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার আমাদেন বাসার খুব 
নিকট। বাহিরে দক্ষিণ দিকে নৃপিংহজী ও সাক্ষাগোপালের মন্দির 
এবং বামদ্িকে প্রসিদ্ধ সারদা! মঠ। আমার ধাবণা ছিল সারদা মঠ 
কত সাধু সন্গাসী দেখিতে পাইব, কত জ্ঞানালোচন! হইতেছে শুনিব, 
কিন্তু কিছুই দেখিলাম না। পূর্বে শুন! ছিল যে, সাপদামঠের প্রভূত 
শব্ধ । ম্ঠবাটী প্রস্তরনির্ট্িত বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ও ভগ্রাবস্থায পতিত। 
বজদেশখুর় জনৈক সন্ন্যাসী মাসখানেক হইল এখানে আপিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন এবং ইহ! পুনখাপ্ন জনশৃন্ঠ হইবে। 
মঠের মোহান্তজী এখানে থাকেন না) তিনি মন্দিরমণ্যে একটি বাঁটীতে 
থাঞ্ষেন। এই সকল দেখিয়! শুনিয়া আমব! মন্দিরে প্রবেশ কবিলাঁষ। 
মন্দির প্রাঙ্গণ খুব প্রশপ্ত এবং ইহার চতুর্দিকে দেবকী, বলরাম, প্রচ্যায়, 
রাঁধীকৃঞ্চ, কেশবভগবান্, পুরুষোভম, গুরু দততাত্রের, অন্বিকাদেবী, 
বিশ্বনাথ মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীব মন্দির বিদ্যমান । প্রাঙ্গণ হইতে 
কয়েকটি ধাপ উচ্চে উঠিয়া মূল মন্দিরের নাটমন্দিরে উপনীত হইলাম । 
ইহার মেজে মর্শরপ্রস্তবে ম্ডিত। মন্দিরটির উচ্চতা প্রা ১৭০ ্ষিট। 
১৪, ফিট পর্য্স্ত উঠিবাব সিডি আছে ও প্রতি তলে বপিবার স্থান 
আছে। এইরূপ ভারতের কোন মন্দিরে নাই। উপর হইতে 
চতুর্দিকের দৃষ্ঠ 'অতি চমৎকাঁব। সকল যাতরীই মন্দিবেব উপর উঠিতে 
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পায়। মন্দিরের উচ্চতা হেতু বহুদূর হইতে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
কথিত আছে ইহাই নাকি বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে দর্ধাপেক্ষা উচ্চ 
মন্দির। মন্দিরগাত্রের কারুকার্য বিশেষ প্রশংসনীয় বুলিয়। মনে 
হইল না। কিন্তু ইহার নাম ভ্রিলোকনুন্দর ঝা ্গৎখুট। চারিদিক 
দেখিয় শুনিয়। শ্রীমূর্তি দেখি আসিলাম । ঠাকুরের সম্ুখে নাট- 
মন্দিরে পিয়া অনেকগুলি হিন্দৃস্থানী স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া ভর্জন গাহিতে- 
ছিলেন। ঠাকুরের রাজবেশ-নান1 পবিচ্ছদ ও বহুযূল্য অলঙ্কার মুক্তি 
ভূষিত। ঠাকুরকে এখানে 'রণছোঁড় জী” বলিষ। ভাকে। তাহার 
কারণ এই যে তিনি মথুবা হইতে অরাসন্ধের সহিত যুন্ধ ত্যাগ করিয়া 
এখানে পলাইয়৷ আসেন। ছুইশত বৎসর পুর্বে এই মুস্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে) পূর্বেকার মুন্তি মুপলমাঁনগণেব অত্যাচারের ভয়ে নিকটবস্তা 
বেটদ্বীপে লুকাইযা রাখা হর, এবং তদরবধি সেই মূর্তি সেখানেই আছে। 
ছুই মূর্তিই ঠিক একই প্রকাঁরেব। মূর্তির বামে রাধা ঝা রুক্সিণী কেহই 
নাই; তবে এক এক পার্থে ২টি করিয়৷ খুব ছোট ছোট ৪টি মূর্তি 
আছে। তাহার] ব্রহ্মার মানসপুদ্র £সনক। সনন্দ, সনৎকুমার, 
ও সনাতন। মান্দগ প্রাঙ্গণে আর একটি মহল আছে, তাহাকে 
রাণীমহল বলে। তথা রাধাবাণী, সত্যভামা, জ্ষানম্ববতী, লক্ষ্মী, 
গোপাল, কৃষ্ণ, বাধা, কন্থ, মহাদেব ও মারুতি, প্রভৃতি দেবদেবীর 
মন্দিব আছে। এতত্তিন্ন ইহার মধ্যে আচাধ্যপ্রবর শঙ্করের গদি 
আছে। এই সকলেব একাংশে সাবদ! মঠের মোহান্ত বাস কবেন। 
এই সকল দেখিতে দেখিতে রাত্ি। অধিক হুইয়| যাওয়ার আমর! বাসার 
ফিরিয়া আসিলাম। 


সংবাদ ও মস্তব্য। 


ঞরামকৃঞ্মিশন দাতব্য চিকিওলালয়, বেলুড় । 


বেলুড় মঠস্থ শ্রীরাষক্ষঞ্জমিশন দাতব্য চিকিৎসাঁলয়েন ১৯১৯ 
খৃষ্টানদের কার্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হুইয়াছি। চিকিৎসালয়ের 
কাধ্য সুচারুরূপে চলিতেছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। 
পীড়িত ব্যক্তিগণকে চিকিংসালয় হইতে ওষধ পথ্যার্দি বিতরণ কর! 
ব্যতীত নেবকগণ প্রয়োজনানুদারে অনেক সময়ে নিকটস্থ ক্োগী- 
দিগের গৃছে যাইয়! সেবাশুঞ্রষাঁদিও করিয়া থকেন। ম্যালেরিয়ার 
সময়ে প্রত্যহ প্রায় ৮০৯০ জন রোগী চিকিৎসার্থ এথানে সমবেত 
হইয়। থাকে । আলোচ্য বর্ষে মোট ১৪১৫১৫ জন রোগীকে ওষধ 
পথ্যা্দি ছারা সেবা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে নৃতন রোগীর সংখ্যা 
৪১৫১৪ ও পুরাতন রোগীর সংখ্য। ১১,০৮১ । 

উক্ত চিকিৎসালয়ের কার্ষেযর প্রসার, প্রয়োজনীয়তা ও সস্তোষ- 
জনক ফল লক্ষ্য করিয়া বালি মিউনিমিপ্যালিটীর সদাশয় কর্তৃপক্ষগণ 
উক্ত আশ্রমে ১৯১৭ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাস হইতে বাধিক ১২০২ 
টাকা সাহাষ্য করিয়া আসিতেছেন এবং মেসাস” বট পাল এগ 
কোং প্রতি বৎসর উক্ত চিকিতসালয়ে ব্যবহৃত অধিকাংশ ওধষধ পথ্যাদি 
বিনাযূল্যে দান করিয়া থাকেন। জ্জন্য মিশন কর্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। এতথ্যতীত, বেঙ্গল কেমিক্যাল 
এও ফান্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌, ইঞ্ডিযান কেমিক্যাল এও ফার্মাসিউ 
টিক্যাল ওয়ার্কস্, মেসাসডি, গুপ্ত এও কোং, ডাঃ কে, পি? বসু এবং 
কলিকান্তা বালি ও বেলুড়ের যে সকল সহৃদ্ূধ চিকিৎসক উক্ত 
কার্য্যে সহাযতা করিয়াছেন ও করিতেছেন মিশনের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহাঁদ্দিগকেও আন্তরিক ধন্ঠবাঁদ জ্ঞাপন করিতেছেন । 

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসালয়ের মোট আয় ৪৫১৪০/১* টাঁকা 'এবং 
মোট ব্যয ১১৯৮/০ টাকা । তহবিল মজুদ ৩৩২১০ টাকা । 


আধা ১৬২৭। ] সংবার্দ ও মন্তব্য । ৬৮৪ 





প্রাপ্তিশ্বীকার । 

মেসান' বটকৃঞ্চ পাল এও কোং কিনি অনুমান ২**০২ মূল্যের উষধাদি। 
বেঙ্গল কেমিক্যাল, এ ৮৮. ১২৪৭ 5 2 
ইঙিয়ান কেমিক্যাল, এ ও ০ ভিডি 4. 
ডাঃ প্রমধনাথ বনু, এষ, বি, এ ৮ ৭. ৩০২ 59 
ডাঃ কে, সি, বন্ধ, এ ৮০, ৮২২ ্ 
ডি, গুপ্ত এণ্ড কোং ১, িগুপ্ত ১২ বোতল | 

আর, গেভিন এও কোং এ “৭ লারযলীন ৫* শিশি। 


ডাঃ জে, এন, মতুমদারঃ  কলিকাত একবাক হোমিওপ্যাথিক ও । 
ডাঃ জে, এন, কাঞ্জিলাল। এম-বি, এ কিছু হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ওবধ। 
কলিকাতা কবপোরেশন ইন্ফ এক্জা মোবলেট। 
কবিরাজ দুর্শা প্রসাদ সেন ও 
নিশিকান্তসেন কবিরত্ব এ বিধমহ্বরারি্ট ১২ বোতল 
» কালীতৃঘণ সেন কবির এ ৪ শিশি কবিরাজী উষধ। 


,, ধস্বস্তরি ভৈবজ্যালয়। এ ৪ বাজ কবিরাজী উধধ। 

ডাঃ জে, এফঃ ডি, মেলো!, রেঙুন কলের! কিউর ১ শিশি ও অন্যান্য ওধধ। 
মিঃ মিন, বৌদ্ধমঠ, সারনাথ কতকগুলি উষধ ও যস্্দি। 
শ্রীধুত কুগ্ভবিহারী সেনগুপ্ত, ব্রাঙ্গণবেডিয়। ওুধধ ২ বাক্স। 

)) আর, এল, চন্ত্র; কলিকাতা ওধধ ৩ বোতল । 

১১ সতীশচন্ত চন্দ্র, এ ওবধ ১ বোতল। 

১, পঞ্চানন ঘোঁঘ, শালকিয়। মহারাজ তৈল ১ শিশি। 

+ শৈলেঙ্ানাধ সুর, বেলুড় কতকগুলি ্রেসশারি জ্বায। 

১ স্ুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য লিখিবার কাঁলী। 





মাঘাঁবতী অৈতাশ্রম পুস্তক বিভাগ | 


হিমালয়স্থ মাগ্রাবতী অধবৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর সংখ্যা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় সহর হইতে উক্ত স্থানের দুরত্ব নিবন্ধন তথা 
হইতে কার্ধা পরিচালনের মানারপ অসুবিধা বশতঃ উক্ত আশ্রমের 
কত্তৃপক্ষগণ সম্প্রতি কলিকাতায় উহার একটি শাখাকেন্ত্র স্থাপন করিয়া- 
ছেন। অতঃপর গ্রাহকবর্গ সহজেই এখান হইতে উক্ত আশ্রদের এবং 
জামক্কষ্জ সঙ্ঘেষ ভারত ও ভারত-বছিতূতি অপক্পাপর বিভিন্ন কেন 
হইতে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রস্থাবলী লইতে পারিবেন। 

ঠিকান।--অক্বৈতাশ্রম পুস্তক বিভাগ, ২৮নং কলেজ স্্রট মার্কেট, 
ফলিকাত!। 


৬৮৮ উদ্বোধন | [২২শ বর্ধ-৬ষ সংখ্যা। 





মহাপ্রস্থান ৷ 


আমর! দুঃখের দহিত জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীরামরুষ্জদেবের পরম 
ভক্ত, বাগবাদ্রার নিবাসী ঠবলবাঁম বসু মহাশয়ের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র 
পরম বৈষ্ণব রামক্কষজ বন্থু জমিদার মহাশয় বিগত ১৫ই মে, 
১৯২০ খৃঃ শুভ বৈশাখী সংক্রান্তি, একাদশী তিথি, শুক্রবার, বেল! ৩টা 
৪৫ মিঃ সময় “পেরিটোনাইটিস্ঃ রোগে তাহার বাগবাজারস্থ ভবনে 
শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ করিতে করিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
গিয়াছেন। প্রচুর বিষন্ব-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি যেরূপ 
বিনয়ী, অমাগ্সিক, মিষ্টভাষী, নিরহক্কাব ও দেবদ্ধিজে ভক্জিপবায়ণ 
ছিলেন, সংসারে কদাচিৎ ৫েবপ দুষ্ট হয়। যিনি একবার ইহার 
সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই চিরকাল তাহাকে শ্রদ্ধ! ভক্তি করিতেন। 
তাহার মুখ হইতে কেহ কখন কটু কথা শুনিযাছে কি না সন্দেহ। 
শ্রীরামকৃষ্চদেবের গৃহস্থ তজমগ্ডলীর মধ্যে বলরাম বাবুর স্থান 
যেখানে বামবাবুর স্থানও তাহার পার্থেই। পিতাপুক্সের অদ্ভুত 
জীবন গৃংস্থমাত্রের অনুকরণীয়। বামবাবু তাহার দ্বাদশবর্ষবয়স্ক একমাত্র 
গুণবান পুত্রের মৃত্যুতে যেবপ ভক্রোচিত ধৈর্য্য, অনাসক্তি ও 
নির্ভরত৷ দেখাইয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয় । তাহার 
হৃদয়বত্তা ও দানশীলতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অকপট নিষ্ঠবান্‌ 
দানশীল রামবাবু যেন যীশুখুষ্টের-€তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা! 
করিবে বাম হস্তকে তাহা জানিতে দিওনা,_-এই উপদেশবাণী জীবণে 
পরিণত করিয়াছিলেন বন্রিয়া মনে হয়। তিনি রামকষ্ণপজ্ঘের 
একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহাব বাগবাঞ্জারস্থ 
ভবন 'খলরাম মন্দিরে'র দ্বা্ন সাধু-ভক্তমগ্ডলীর নিকট অবারিত 
ছিল এবং অনেক সময় উহা! সাধুভক্রসমাগমে ও সতপ্রসঙ্গ, ভজন, 
পাঠ ইত]াদিতে মুখরিত থাঁকিত। এই ভক্ত পরিবারের আর একটা 
বিশেষত্ব যাহা দেখিয়া অনেকেই নিষ্ঠা তক্তির অনুকরন্ীয় দৃষ্টান্ত 
লাত করিতে পারেন--মতি শিশু €ছলেমেয়ের| পর্য্যন্ত ত্রিসন্ধ্যা 
দিদি সংখ্যা জপ মা করিয্ব। জলগ্রহণ করিবে না। ধ্রহত্যাগকালে 
সার বর়ল মাত্র ৪৫ বদর হুইযাছিল। রক্ঠাকুর তাহার 
শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের মনে শাস্তিবিধান করুন, ইহাই আমাদের 
আন্তরিক প্রার্থনা । 


উ্ীত্রীননাতিঙ্গে লীক্ স্রশ্ীক্ে প্রস্বাপি। 


আমবা অতিশয় শোকসন্তপ্ত চিত্তে জানাইতেছি যে, 
আমাদেব পবমাবাধ্য শ্রী শ্রীমাতৃদেবী জগতেৰ অশেষ কল্যাণ- 
সাধন কবিযা বিগত মঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবাব, বাত্রি দেড ঘটিকাব 
সময় সাতটি বংসব বযসে ভক্তমণ্ডলীকে শোকসাগবে 
ভাসাইযা মহাসমাধিযোগে স্বধামে প্রযাণ কবিযাছেন। 

পবদিন বেল! সাডে এগাবটাব সময ভক্তগণ গন্ধপুষ্প- 
মাল্যাদিতে সজ্জিত তাহা পবিত্র দেহ স্বন্গে কবিযা বামনাম 
কীর্তন কবিতে কবিতে ববাহনগবে লইঈযা যান ও তথায 
নৌকাযোগে গঙ্গা পাব হইযা বেলুড মণে উপস্থিত হন। 
তথা গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি দ্বাবা তাহার অর্চনা কব! হইলে, 
স্বীভক্তগণ ভাহাকে গঙ্গা লইযা গিয! আ্রীন করাইয়া নববন্ত্ে 
সজ্জিত কবেন। অতঃপব জামিজীন মন্দিবেব উত্তব পার্শে 
গঙ্গাতীবে চন্দন কাষ্টেব চিতা সজ্জিত কবিষা তাহাব পুণ্য 
দেহে অগ্রিস"ঙ্গাব কবা হষ। 

দেখিতে দেখিতে পবিত্র দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয। গেল-- 
চক্ষুব সম্মুখ হইতে স্তথুল জগছ্েেন শেষ চিহ্ুটুকুও অপসাবিত 
হইল! ভক্তগণ তাহার প্রণা স্মতিমাত্র লইয়া চক্ষ মুছিতে 
মুছ্িতে বিদাষ গ্রহণ কবিলেন। 


শ্রাবণ ২২শ বর্ষ। 


তন্তে সদৃগুরুবিচার ও কুলগুরুপ্রথা । 


( শ্রীনগেন্্রনাথ রায়, বি, এ ) 


“আমার পিতা তোমাব পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং তুমিও 
আমাকে গুরুত্ব বরণ কবিতে বাধ্য*-এই যে অন্তায় দাবী, অসঙ্গত 
আব্বার, অশাস্স্ীয় অধিকার ইহা আমাদের এ বঙ্গভুমি বাতীত 
ভারতের আর কুত্রাপি এমন প্রবল নহে । অন্তান্ত অঞ্চলে সাধুসঙ্গ্যাসীরই 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি । সমাজ অবনহমস্তকে তাহাদ্দিগকেই গুরু বলিয়া 
স্বীকার করে-_কাহারওু প্রাণে ধন্মপিপাস! উপস্থিত হইলে তাহাদের 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াই সে কৃতার্থ হন । কিন্তু তন্ত্রশাসিত এ অঞ্চলে 
তাহ! হওয়ার জো নাই | কাবণ, তন্ত্রশাস্ত্ান্থসারে গৃহন্ডের পক্ষে গৃহস্ত- 
গুরুগ্রহণই বিধেয়, নতুবা! প্রতৃত অকল্যাণের সম্ভাবনা । যদিও সাধন- 
কাণ্ডে তন্ত্রশান্ত্রের উপাযাগিতা বিষয়ে আমবা বিন্দুমাত্রও সন্দিচভান নহি, 
তথাপি এই বিশেষ বিধিটির প্রামাণিকতা এবং যৌক্কিকতা সম্বন্ধে 
আমরা বিষম সংশযান্বিত। উপাথানে আছে যে-কোন চিত্রকরের 
অঙ্কিত চিত্রে মানুষের হাতে সিংহের পরাজয় চিত্রিত দেখিয়া কোন 
সিংহ কোন মানুষকে বলিয়াছিল--“সিংভ যদি ইনার চিজ্রকর হইত, 
বে চিজ অন্ত আকার ধারণ করিত।” এ কথাটি কি এখানেও 
গ্রযোজা নে ?--গৃহস্গুরুকুল যে স্বীয় আশ্রমের প্রাধান্য ঘোষণার্থ 
বা আপনাদের স্বার্থ অক্ষুপ্ন রাখিবার নিমিত্ত এ বিধিটি পার্বতী-মহার্দেব- 
সংবাদের মধো ভুড়িয়া না দিয়াছেন তাহারই বা প্রমাণ কি? 


৩৯০ উদ্বোধন । [২২শ বর্ধ-_৭ম সংখ্যা। 


ইংরাজীতে একটা কথা আছে--শ০7702 1116 16717)97.* অর্থাৎ 
মুচির মতে চাম্ড়ার মত জিনিষ আর জগতে নাই। আমাদের ভাষায়ও 
আছে--”গোয়ালা আপনার দুধ কখনই খাটো করে না।” যেব্যক্তি 
যে আশ্রমে আছে তাহার দৃষ্টি তো উহার ভাবে অল্লবিস্তর অনুরঞ্রিত 
হইবেই-_তাহার পক্ষে স্বীয় আশ্রমের গৌরবখ্যাপনেচ্ছ। তে৷ ম্বাভাবিকই 
বটে। অথচ সন্যাসীও যদি সমাজে দীক্ষাদীন করিতে থাকে তবে 
গৃহস্থগুরুগণের ও তীহাদিগের সম্তানসস্ততির বৃত্তি উচ্ছেদেরও যথেষ্ট 
আশঙ্কা। সুতরাং, যাহাতে সন্গ্যাসী আসিয়া তাহাদের পাওনাগপ্তায় 
ভাগ না বসায় এই উদ্দেশ্ঠপ্রণোদিত হইয়াই বোধ হত্ন এ সব বচন 
শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করিতেও তাহারা বিরত হন নাই । অথবা, আরও 
একটি কারণ থাকিতে পারে ।-_তম্রশাস্ত্রে পণ্ড, বীর ও দিব্য এই তিন 
ভাবের উল্লেখ থাকিলেও কার্ধযতঃ বীরভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। 
বীরভাবে আবার নারীই প্রধান সাধন। নারীপ্রতীক অবলগ্বনেই 
বীরসাধক উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইয়। থাকেন । 
কিন্তু এ পপিছ্লঘাটে* অনেক মহাবীরেরই পদস্থলন হইয়া থাকে। 
সুতরাং, অধিকাংশ সাধকই দিব্যভাবের সোপানে পৌছিতি না পারিয়া 
বীরভাবেই কালাতিপাত করিতে বাধা হন। কচিৎ যে দ্ুুএকজন 
দিব্যতাবে উপনীত হইতে সক্ষম হন, ত্রাঙ্ারাই অত্যাশ্রমী হইয়া থাকেন। 
নতুবা, অপর সাধকমাত্রকেই স্ত্রীগ্রহণ কবিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে জীবনপাত 
করিতে হয়। ইন্জরিয়সর্ধবস্থ ভোগলুন্ধ মানবকে ভোগের ভিতর দিয়াই 
ধীরে ধীরে ত্যাগের দিকে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্ত 
যে তন্ত্রশান্ত্রে এই ব্যবস্থা--তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই | কিন্তু যথেচ্ছ ভোগের 
পথে ভয়ও আছে-_বিচারখজা সর্বদ| সঙ্গে না রাখিলে আপাতরমশীয় 
ভোগাবস্ততে বন্ধ হইয়া পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা_-এক মুহূর্তের জন্তও 
সদসদ্বিচার হারাইলে সবই গেল। সুতরাং “বিকারহেতৌ সতি 
বিক্রিয়স্তে চেতাংসি ন যেষাং ত এব ধীরাঃ* এ কবিবাক্য সত্য হইলেও, 
প্রবর্তকের পক্ষে আপনা হইতে গিয়া আগুনে ঝাপ দেওয়া নির্বোধের 
কম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীরামকৃষ। পরমহংসঙ্গেবের মহান্‌ 


মে 


শ্রাবণ, ১৩২৭ 1. তস্কে সহ্‌গরুবিচার ও করতেন | ৩৯১ 


পপ তো লাসিদপাসি পালি লা সণ শর পাস্িপ সা সপিসিপাসসি ত সপ 


উপদেশের সুরে সুর । মিলাইয়। তাহারই সিরা ভাষায় আমরাও 
বলি-_“চারাগাছে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, তা না হ'লে ছাগল গরুতে 
খেয়ে অনিষ্ট কর্তে পারে। কিন্ত গাছ বড হ'লে আর বেড়ার দরকার 
নেই_-তথন দশটা! হাতী বেঁধে রাখলেও গাছের কিছুই হবে না” 
_ঠিক কথাই তাই। আগে শক্তিসঞ্চয় করিতে হুইবে--পরে 
তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার সম্ভবপর। নতুবা সাধনার নামে অনাচার 
ব্যভিচারের যথেষ্ট সম্ভাবন!। এই জন্যই সাধনপথে প্রবৃত্ত সকলেরই 
প্রতি শ্রীরামকুষ্ণের এক সাধারণ উপদেশ-_পকামিনীকাঞ্চনত্যাগ* । এই 
মহান্‌ আদর্শে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াই সাধকমাত্রকে অগ্রসর হইতে হইবে। 
“নান্তঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় |” আমরা-যাছারা সমাজে আছি-- 
ভোগের মধ্য দিয়াই তাহার্দিগের অগ্রসর হইতে হইবে নিশ্চিত । কিন্ত 
তাই বলিয়া ভোগই আমাদের জীবনেব আদর্শ নহে--ত্যাগই আমাদের 
ধোয় ও প্রাপণীয়। আমরা হীন ছূর্বল অধিকারী বলিয়। ভোগের 
ভিতর দিয়াই আংশিক ত্যাগ করিতে করিতে চরম সর্বত্যাগের 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি। যদি সেই চরম লক্ষ্য ভুলিয়৷ ভোগের 
সহিত আপোষ করিয়া ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্রশ্ত করিতে যাই, তবে 
এ ইন্জ্রিয়ের রাজোই বদ্ধ ভইয়! থাকিতে হইবে _অতীন্দ্রির জগতে আর 
পৌছিতে হইবে না-অদ্পথে নঙ্গর করিয়া বলিয়া থাকিয়া লক্ষো 
উপনীত হইয়াছি বলিয়া আত্মপ্রতারণামাত্র সার ভইবে। এই 
আশঙ্ক। আছে জানিয়া শ্রুতি জলদনির্ধোষে ত্যাগের মহিমা ঘোষণা 
করিতেছেন-__-পন ক্মুণা ন প্রজ্তয়! ধনেন ত্যাগেনৈকে অমুতত্বমানশুঃ 1” 
এই জন্য রাম, কৃঙ্ণ হইতে শ্রীরামকুষ পধ্যস্ত বেদের সাকারবিগ্রহস্ব্ূপ 
সকল মহাপুরুষই ত্যাগের পতাকা উর্ধে তুলিয়। ধরিয়াছেন। এই 
জন্ত্ স্ত্রীমাত্রে মাতৃভাব অবলম্বনে অগ্রসর হইবার নিষিত্ত সাধকমান্রের 
প্রতি ধুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ। শানে আছে, “শ্রুতিস্থৃতি- 
বিরোধে তু শ্রতিরেব প্রশস্ততে |” শ্রুতি ও স্থৃতির মধ্যে যে স্থানে 
বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থানে শ্রতিবাক্যই গ্রাহ্থ। শ্রুতিতে বখন 
সর্ধঞ্জই আমরা! ত্যাগের উপদেশ দেখিতে পাই, তখন শ্রতিবাকা 


৩৯২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-৭ম সংখ্যা । 


ছাড়িয়] এ ক্ষেত্রে তন্ত্রের অগুদরণ করিব কেন? তন্ত্রের এ ভোগত্যাগ- 
সমন্থয় নিজ্াধিকারীর হস্তে পতিত হুইয়! যে পরিশেষে সঙ্গ্যাসিবিদ্বেষে 
পরিণত হইয়াছে তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন বর্তমান । কারণ, অনেক 
স্থলে এমনও উল্লেখ দেখা ঘান্স যে-_সম্্যাসীকে স্পর্শ করিলে গৃহস্থ 
সবন্ত্র অবগাহন করিয়া শ্িদ্ধ হইবে! ইহাতে গৃহস্থের ত্যাগভীতিই 
নুচিত হইতেছে। ত্যাগের বাতাসে গ্ৃহীর় “সাজান বাগান” নাকি 
“শুকিয়ে যায়”--এই ভ্াবটি এ প্রথার মুলে বিশেষনূপে জাজ্জল্যমান। 
ঠিক এই কারণেই বোধ হয় ত্যাগীস্বর মহাদেবের বিগ্রহে স্পষ্ট নৈবেদ্য 
অভক্ষ্য বলিয়! পরিগণিত হইয়াছে । য হউক, দে সব অবান্তর প্রসল 
ছাড়িয়! দিয়! আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ের অন্ুলরণ করি । 

তন্্শান্্ট কুলগুক্প্রথার প্রচারক ও পরিপোষক বলিয়া একট! 
জনাত্মক সংস্কার বছদিন যাবৎ সমাজে চলিয়া আলিতেছে। শাস্ত্রা্ি 
সম্বপ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ অঙ্ঞতাই এ ধারণার নিদান। আমরা অনেকেই 
আজকাল শান্ত্রচর্চা ছাড়িয়া! দিয়া “পরের মুখে ঝাল খাইতে” শিখিয়াছি 
বলিয়াই আমাদের নানাদিকেই ছুর্দঘশা। নিজেরা যে নিজেদের শাস্ত্র 
আলোচন। করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব সে প্রবৃত্তি আদৌ নাই-_ 
নৃতরাং চালন। অভাবে দে শক্তিও অন্তহ্থিত প্রায় । এই অজ্ঞতার বশে 
আমাদের মধ্যে আনকে কুলগুরুগ্রখাদি অদ্ভুত ও অশান্রীয় দেশাচারের 
জন্য তণ্বশাজ্সের উপব অযথ পোষানোপ করিয়া থাকেন। আমরা 
তন্তশান্ত্রের বিন্দুবিসর্গও জানি না বলিয়াই এদপ অভিযোগ উপস্থিত 
করিতে অগ্রসর হই । নতুবা, তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় এ বিশ্বাসের 
অলীকতা গতিপদে প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, এ লকল বিষয়ে তদ্ুও 
শ্রুতির চ্ভায়ঈ উদ্দার। আমরা প্রকৃত শাস্ত্রের চর্চা ছাভিয়! দা কেবল 
কতকগুলি দেশাচার, লোকাচারু ও স্রী-আচারের বন্ধনে আবদ্ধ হইব 
জড়েব মত পড়িয়া আছচি। যর্দিকেহ প্রশ্ন কৃধন, “এ সকল প্রথার 
ভিত্তি কি?” অমনি একটুও ইতস্ততঃ না করিয়| আমর বট্পট্‌ 
উত্তর দেই “এ সকল শাস্ত্রে আছে।” প্রকৃত পক্ষে হয়ত শাস্ত্রের একটা 
পৃ্ঠাও কোন দিন উণ্টাইয়। দেখি নাই। এই তে! আমাদের অবস্থা । 


শ্রাধণ, ১৩২৭1] তস্ত্ে স্ৃগুরুধিচার ও কুলগুর প্রথা । ৩৯৩ 


চে 


আমরা কেবল শিহ্াহাবলায়ী গুরুকুলের নিকট হইত্তে শোনা ধথায় 
বিশ্বাস করিয়া “ষেনাম্ত পিতরো যাত্তাঃ ফষেন ফাতাঃ পিতামহাঃ তেন 
যায়াৎ” শীতিরই জড়বৎ অন্তুরণ করিতেছি । নিজের মাথা ঘামাইয়! যে 
কর্তধ্যাকর্তব্য নির্ণয় করিব সে চেষ্টা মোটেই নাই। প্রাণস্থীম য্্রের 
মত শুধু কতগুলি দ্েেশাচার জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত অন্ধভাবে প্রতিপালন 
করিয়া যাইতেছি। “কেন যে ঁ সকল আচাল্প পালন করিতেছি” এ প্রশ্নও 
সুহ্র্তেক্স তরে মনে উদ্দিত হয় না। যদ্দিই বাঁ কখনও হয়, তখনই 
“শান্ত্রবাক্যে সন্দেহ তো মহাপাপ” এই অপূর্ব যুক্তি প্রয়োগে সব কৌতুহল 
চাপা দিয়! মনকে বেশ ঠাণ্ডা! করিয়া রাখি। কিন্তু একবারও তাবি 
না ষে শাস্ত্র শ্বয়ংই বলিয়াছেন-_যুক্তির আলোকে শান্জবাকোর তাৎপর্য 
নির্ণ করিবে_-নতুবা, “ঘুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মভানিং প্রাজায়তে।” 
এই মহাতমোগুণ দুর করিবার প্রধান উপায়--সাধারণ্যে শাস্ত্রের 
অবাধপ্রচার__যাহাতে প্রত্যেকেই নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকূত মন্দ হদয়ঙম 
পুরঃসর হিতা্িত বিচার করিয়1 কার্ধা করিতে সমর্থ হয়। সর্বসাধারণের 
মধ্য যতই প্ররুত শাস্ত্রের প্রচার ভয়- দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে 
ততই মঞ্জল। দেশে ধত অধিক পরিমাণে শাস্ত্রের চর্চা হইতে থাকিবে, 
ততই আমাদের নান! কুসংস্কার তিরোছিত হইবে | যাক সে সব কথা । 
যে তস্ত্রের দোহাই দিয়া কুলগুরুগ্রথা আজ বঙ্গে অগ্রতিহত প্রভুত্থ 
করিতেছে, আমরা সেই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রয্নোগেই বর্তমান প্রবন্ধে 
প্রতিপন্থ করিতে প্রয়াস পাইব যে, কুলগুরুপ্রথা অবৈধ, অশ্দাত্রীয়, 
অযৌক্তিক লোকাচারমাত্র এবং তন্ন উহার সমর্থক তো? নকেনই বরং 
ঘোরবিরোধী । কিন্ত তাহা করিতে প্রবৃত্ত হষ্টবার পূর্ব্বে তন্্োন্ত সদৃগুরু- 
বিচারের অন্ততঃ যৎসামান্ত পরিচয় গ্রহণ আবশ্তক। নতুব!, তন্ত্র এ 
বিষয়ে কত উদ্দার ও যুক্তিলহ তাহা পনিস্ফুষ্ট হইবে না । 

সদ্গুরুর আশ্ররগ্রহণের নিমিত্--ত্রহ্মবিৎ মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইবার 
জন্ত-_স্সামরা শ্রুতিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেখিতে পাই। তস্্ও এ 
বিষয়ে প্রতি অপেক্ষা কোন অংশে পশ্চাদ্বত্তী নহেন। শ্রুতি ঘেখন 
বলিজেছেম-- 


৩৯৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা | 


স্পা পাস ০৯ লা 


“অবিদ্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পঞ্ডিতশ্মন্ভমানাঃ | 
দক্দ্রম্যমানাঃ পরিয়স্তি মুঢ়। অদ্ধেনৈৰ নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৮ 
তন্ত্রও বলিতেছেন_-“অভিজশ্চোদ্বরেশ্মর্থং ন মৃর্থো মুখমুদ্ধরেৎ। 
শিলাং সন্তারয়েন্দোহি ন শিল! তারয়েচ্ছিলাম্‌ ॥”_-যেমন নৌকাই শ্বীয়গর্ভে 
প্রস্তবথগু ধারণ করিয়া জলমজ্জন হইতে উহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম, 
কিন্ত এক প্রস্তর থণ্ডের সাহায্যে অন্ত প্রস্তরথণ্ড জলের উপর কিছুতেই 
ভাসিতে পারে ন!, সেইবূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই মুর্খকে উদ্ধার করিতে 
সক্ষম_ এক মুর্খ অপর মুর্খকে উদ্ধার করিতে কখনই সমর্থ হয় না। 
তস্ত্রে যেরূপ সুন্দব গুরুব্চার আছে, কেবল শ্রীভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য প্রণীত 
*বিবেকছুড়ামণি” ব্যতীত অন্ত কোন গ্রন্থে সেরূপ দেখা যায় না। 
আমরা তন্ত্র হইতে কতিপয়: প্লোক উদ্ধত করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ 
সম্বন্ধে তন্ত্রের অভিমত পাঠককে প্রদর্শন করিতেছি । 
কামাখাতস্ত্রে জ্ঞানের মহিমা বর্ণন করিয়া শ্রীমহাদেব বলিতেছেন £_- 
“অতো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমস্তং ত্যজেদ্‌গুরুং | 
অন্নাকাজ্ক্ষী নিরনঞ্চ যথ| সন্তাজতি প্রিয় ॥ 
জ্ঞানত্রয়ং যত্রাভাতি স গুক্কুঃ শিব এব হি। 
অজ্ঞানিনং বর্জয়িত্বা শরণং জ্তানিনো ব্রজেৎ ॥৮ 
অর্থাৎ, যে অন্নাকাজ্ী-্যাহাব উদব ক্ষুধার জ্বালায় জবলিয়া যাইতেছে, 
সে যেমন অন্নবান্‌ গৃহস্তের গৃহেই অন্নপ্রার্থী হয়__যাহার নিজেরই অঙ্গ 
জোটে না এমন নিরল্ন গৃহস্থের বাটা ত্যাগ করিয়! চলিয়া যায়, সেইরূপ 
যাহার প্রাণ জ্ঞানপিপাসায় আকুল হইয়াছে, তিনিও জ্ঞানদানে অক্ষম 
গুরুকে দৃব পরিহার করিবেন । ধাহাতে আত্মতত্ব, বিদ্যাতত্ব ও শিবতত্ব-_ 
এই জ্রিতত্তের জ্ঞান বিরাজমান তিনি শিবস্বদপ সন্দেহ নাই । জ্ঞানাপপাস্থ 
শিষা অজ্ঞানী গুরুকে বঞ্জন করিয়া এতাদৃশ জ্ঞানী মহাপুরুষেরই 
শরণাপন্ন হইবেন। 
এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে--তবে কি এক গুরুর কাছে দীক্ষা লইয়া 
তাহাকে ত্যাগ কর৷ তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত ? না, তা নয়। ইহার নামই 
গুরুতাগ । শাস্ত্র এন্ধপ গুরুত্যাগের যে কখনই প্রশ্রয় দেন না তাহা 


সস 


শ্রাবণ, ১৩২৭ | | তন্ত্রে স্দগুরুবিঢার ও কুলগুরুপ্রথ। | ৩৯৫ 


আমর! পরে দেখিতে পাইব। তবে এখানে ইহাও বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
না যে, গ্ররূপ আচরণ তন্ত্রের সম্পূর্ণ অনন্থমোদিত হইলে, উপগুরুগ্রহণের 
বিধান নিরথক হুয়া পড়িত। ধাহার! দুর্ভাগ্যক্রমে নিম্নাধিকারী গুরুর 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়! ফেলিয়াছেন, তাহাদিগকে পূর্ববগুরু ত্যাগ করিতে 
হইবে না। কারণ ওরূপ করিলে ভাব নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্ক! | 
গুরু এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। তস্বতঃ দেখিতে গেলে আমাদের 
সকলেরই প্রকৃত গুরু-_একমাত্র শ্রীভগবান্‌ ম্বয়ং। প্রীশীশক্তিই মানব- 
দেহাশ্রয়ে গুরুশক্িরূপে প্রকাশিত । এই জন্টই শাস্ত্র আমার্দিগকে উপদেশ 
দিতেছেন--গুরুতে কখনই মন্ুষ্যবুদ্ধি করিবে ন।_ সর্ব] ভাবিবে, 
“মন্লাথঃ শুরজগন্পাথো মদ্‌ গুরুঃ শজগদৃগুরুঃ৮ | গুক্ু এক নারায়ণ-_মান্ুষ- 
গুরুর গুরুত্ব সেই চিন্ময়গুরুর শক্তিতে । সকলেরই গুরুশক্কির কেন্তর 
সেই অন্তর্ধামী শ্রীনারায়ণেই নমাহিত-_কারণ, গুরুপরম্পরার শৃঙ্খল 
ধরিয়া! উদ্ধে উঠিতে উঠিতে আমর সেই একমাত্র উৎপত্তিক্ষেত্রেই উপনীক্ষ 
হইব। এই জন্যই শ্রারানকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, প্মানষগুরু মন্ত্র দেয় 
কাণে। জগদ্গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে”। মানুষগুরু উপলক্ষমাত্র- সকল গুরুর 
ভিতর (দিয়াই তিনিই কার্যা করেন। নতুবা ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধা 
জীবের তববন্ধন মোচন করে? তাই, সবৃগুরূগ 'াশ্রয়লাভের সৌভাগ্য 
বঞ্চিত নরুনারীকে উদ্দেশ করিয়া শ্ররামরুষঃও বলিতেন-_“যদ্যপি আমাত 
শুরু শুঁড়িবাড়ী যায়। তথাপি আমার গুক নিত্যাননদ রায়।” অর্থাৎ 
গুরুতে প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধি না করিযা সর্ধদ। সববাবস্থায় ব্রন্মবুদ্ধি আরোপ 
করিবে । বপ্ততঃ, লতী। স্ত্রীলোক যেমন একবার যাহার সহিত উদ্ধাহশুত্রে 
আবদ্ধ হয় তাহাকে আর কিছুছেই পরিভ্যাগ করে না--পতি অন্ধ, 
আতুর, গলৎকুষ্ঠী হইলেও তাহাকেই প্রাণের একমাত্র আরাধ্যদেবতা- 
জ্ঞানে পুজ। করিয়া থাকে--শিষ্যেরও তা করিতে হয়। কুলবধূ যেরূপ 
স্বামিগৃহে শ্বশুর শাঞ্ডড়ী দেবর ভাম্ুর প্রভৃতিরও যথোচিত সেবা শুশ্রাষ! 
করিয়! থাকে, কিন্তু স্বামীর সহিতহ্থ তাহার বিশেষ সম্বন্ধ---সে ভাব আর 
অন্তে আরোপণীয় নহে, সেইরূপ গুরুতেই শিষ্যের একনিষ্ঠা থাকা আবস্তুক। 
কুলবধূু যেমন স্বামীর গুরুজনের ও পরিবার পরিজনের সেবা করিয়া 


৩৯৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


এসসি সি 


গার্হস্থ্যাশ্রমের উদ্দেশ্ট উভয়ের চিত্তশুদ্ধি-_নুসিদ্ধ করিয়! থাকে, শিষ্োের ও 
কর্তব্য সেইরূপ গুরম্পী জগদ্‌গুরুর সংসাবের অপরাপর গুরুজনেরও 
যথাযথ সেবা দ্বারা দীক্ষার মূল উদ্দেস্তী সাধন। সুতরাং ব্রঙ্গাজ্ঞ উপগুরুর 
সাহায্যে স্বীয় অপূর্ণতা ও অভাব দৃয় করিয়া লইতে বাধা তে! নাইই, বরং 
উহ্হাই অবশ্ঠ কর্তব্য। নতুবা, দীক্ষাগ্রহণের কোন সার্থকতা জীবনে 
উপলদ্ধি হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের মনোহারিণী ভাষায় কলিতে গেলে 
বলিতে হয়__ণঢোডা সাপে ব্যাউ, ধল্লে যেমন সাপেরও যন্ত্রণা, ব্যাঙেরও 
য্তাণা, তেয়ি অসদগুরুর পাল্লার পড়ে শিষ্যেরও দ্ুর্গতি গুরুরও 
দুর্গীতি।% 

সঙ্গৃগুরদ্র আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনীরতা তন্ব ফেমন স্ন্দর ভাধেই 
ন! প্রকাশ করিয়াছেন? প শুনুন, তন্ত্র কি বলিতেছেন__ 

“মধুলুব্ধো যথা ভূঙগঃ পুষ্পাৎ পুষ্পাস্তরং ব্রজেৎ | 
জঞানলুন্ধস্তথ। শিষাঃ গুরোগুর্বন্থরং ব্রাজৎ |” 

ত্রঙ্নব যেমন পুম্পে পুষ্প মধুর আন্বষণে উডাউডি করিয়া পরিশোষ 
যে পুষ্পে মধু আছে তাহাতে বসিয়াই নীববে মধুপান করে, সেইরূপ 
জ্ঞানার্থ শিষ্যও প্রথমতঃ নান] আচার্ষোর নিকট ফাতাযাত করিয়া! অবশেষে 
ধার নিকট তাশ্াাৰ কাম্য জ্ঞানধন লাভের সম্ভাবনা ত্রাহাবই চরণে 
আত্মনিবেদরন করিবে” তন্ধ্ে এফ্চেন উপদেশ থাকিতেও কোন্‌ মূর্খ 
বলিতে সাহসী হইবে যে-তম্্ব 'অবিচারিতভাবে যাকে তাকে গুরুত্তে 
বরণ করিবার ভন্ত উপদেশ দেন? ঠিক যেন অধুনাতন সমাজের অবস্থ' 
পর্যালোচনা করিয়া শ্রীমহাদেব বলিতেছেন £ 

“গুরবো বহবঃ সম্থি শিষাবিত্বাপন্াররকাঠ । 
চল্লভঃ সদগুরুরেবি শিষ্য্ৃত্তীপন্ভারক£ 1৮ 

“ভে দেবি! শিষ্োর বিস্তাপহারী গুক অনেকই আছে। কিন্ত 
শিষ্যের ব্রিতাপ জ্বালার প্রশমনকারী সদ্ঘগুরু দুললভি ।” 

দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই ত্রিসন্ধযায় গুরু গ্রণামের মন্ত্র ছুটি উচ্চারণ করিয়া 
থাকেন । কিন্তু উহ্থাদের মধো যে ক্ষি গভীর অর্থ নিডিত তানহা কয়জনের 
হাদয়লম হয়? ্রত্তষুন প্রীমভাদেব শিক্ষা দিতেছেন £-- 





লে 


আবণ, ১৩২৭। ) তস্ত্রে সদগুরুবিচার ও কুলগুরুপ্রথ। | ৩৯৭ 


“অজ্ঞানতিহিরান্ধত্য জ্ঞানাঞজনশলাকয়া । 

টক্ষুবস্্ীলিতং যেন তশ্বৈ ভ্রীগুরবে নম? ॥ 

ইতি মতা সাধকেন্দ্র!! গুরুতাং কল্পয়েৎ সদ1। 

জ্রানিন্ঠেব শিষাতক্ত্যা কেববং নিশ্চিতং শিবে ॥* 

“্জানরূপ অঞ্জনদিদ্ধশলাকা! হ্বারা ( অগ্রন লেপনে ) অজ্ঞানতিমিরাদ্ধ 
ব্যক্কিব চক্ষুঃ অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি ষিনি উন্মীলিত করিয়াছেন সেই মহামছিমসয় 
শ্রীগুরুকে প্রণাম । এই গুরু প্রণামেৰ মন্ত্রটার তাৎপর্যা জদয়ে ধারণ 
করিয়া অর্থাৎ গরুর এতদুর দায়িত্ব ও অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি ইছা বেশ 
বুঝিয়া লইন্রা জ্ঞানী পুরুষেই সাধক গুক্লুতা কল্পনা করিবে অর্থাৎ জ্ঞানী 
পুরুষকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবে । তৎপর শিষোর ভক্কি দ্বারাই আয় 
বাকা যাহ। হবার তাহ হইবে 1” 
তিমিরবোগাক্রাস্থ হইয়া কোন বাক্কি যদি দৃষ্টিশক্তিরকিত তয়, আর 

কোন স্চিকিৎসকের অগ্রন প্রয়োগে যদ্দি তাহার হতৃষ্টি পুনঃ প্রাপ্ত 
হয়, ভাবে সেই চক্ষদাতার নিকট সে কতই না কুতজ্ঞ তয়। সাধারণ মানব 
'অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছনতৃষ্টি--তিমিবগ্রস্থ রোগীর চক্ষঃ টি যেমন বাছাতঃ 
বেশ উজ্জল দেখায় কিন্তু তাহা দ্বাবা দর্শন কার্য চলে না, আমাদেরও 
দেই অবস্ত। | জগতের লোকে হয়ত সঙ্গত বুঝিতে পার না যে আমর 
দৃষ্টিহীন। কিন্ত আমরা নাক প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝিতে পারি | সদ্- 
ওকুই জ্ঞানদান করিয়া আঁমাদিগলক যথার্থনূপে চক্ষুষ্মান করিয়া থাকেন। 
সুতরাং এহন উপকাবীর জন্য আমরা কিনা করিতে পারি? এরূপ 
'গুকর আর বাধিক আদায়ের জন্ত শিষ্যের বাড়ীতে যাইয়! ধবন! দিয়া পভিয়া 
পাঁকিতে হয় না। শিষ্য তাহার যথাসর্ধস্থ তাভার চরণে উৎসর্গ করিয়াও 
যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। “জীবন যৌবন ধন সকলি তোগ্সায়, তুমি 
প্রভে। নাথ মোর রাখ রাঙ্গা পায়।” বলিয়া কাতার শ্্রীপদে 'আত্মসমর্পণ করে। 
কিন্তু আমাদের অনেকের ভাগান্দাষে অসদগুরুর পাল্লায় পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি 
লাভ ততো দূরে থাক্‌ঃ চক্ষুর দফা! পর্যাস্ত বরফ হয়া যায় । কোথায় ভবে 
চক্ষুঃ “উন্মীলিত,” তার পরিবর্তে কিনা হয় উদ্লুলিত। টচাপেক্ষা অধিকতর 
বিডস্বনা আর কি হইতে পারে? অনৃষ্টের উপচাস আর কাহাকে বলে। 


৩৯৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-__-৭ম সংখা! । 


চড়া » পাপা সপ সি পাটি পি সস পি পি | শি শি 


গুরু প্রণামের মন্ত্রে নকলেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন £-- 
“অধথণগ্ুমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরুং। 
তৎপদং দশিতং যেন ত্যমৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥৮ 
“অথণ্ডমণ্ডলাকার এই চরাচর জগৎ ব্যাপিয়! অবস্থিত সেই পরব্রহ্ষের 
পরম পদ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম |” এখন প্রশ্ন 
এই--তুমি কি সেই অথওমগুলাকার চরাচরব্যাপ্ত ব্রহ্মকে করতলামলকবৎ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছ ? গুরু স্বপায় কি তুমি সত্য সত্যই ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী 
হুইয়াছ? সত্য সত্যই কি তোমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে? 
জ্ঞানাঞ্জনশলাকা প্রয়োগ করিয়া গুরু কি যখাথই তোমার চক্ষু উন্মীলিত 
করিয়। দিয়াছেন? যদি তাহা হইয়া থাকে তবে তো তুমি ধন্ত--তোমার 
“কুলং পবিভ্রং জননী রুতার্থা”। আর যদি তাহ! না হইয়া থাকে তবে তো 
কেখল তোতাপাখীর মত কতকগুলি শব্ধ উচ্চারণ মাত্রই তোমার সার 
হইয়াছে । তুমি রহিয়াছ সেই অন্ধ পূর্ববে ছিলে যা। অথচ কথায় 
বলিতেছ তুমি দিব্যচক্ষু লা করিয়াছ, ব্রদ্গন্বর্ূপ দর্শন করিয়াছ। এরূপে 
আপনাকে আপনি প্রতারিত করিতেছ ও তাহার ফলে দিন দিন ধ্বংসের 
মুখে অগ্রসর হইতেছ-_জড়ত্বের চরম সীমায় উপনীত হইতেছ। তাই 
বলি ভাই, আর আত্মপ্রতারণ। করিও না। এখনও সময় আছে, এখনও 
প্রতিকারের উপায় আছে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কব এবং সুধু কথায 
পণ্ডিত না হইয়া কাংজ পঞ্ডিত হইবার চেষ্টা কর | 
শিষ্যব্যবসায়ী গুরুকুল শাস্ত্রের ষে কয়েকটী বচনের উপর আপনাদের 
দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা আমরা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিয়া, শ্রী সংক্রান্ত 
অন্ঠান্ত বাক্যের সহিত সমন্থয় পুরঃসর উহাদের যথাষথ মীমাংসা] লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । সুধী পাঠক সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করিবেন ।__ 
প্রথমতঃ যোগনীতস্ত্রে নিয়লিখিশ বচনটি দৃষ্ট হয । যথা £-- 
“পশুমন্ত্র প্রদানে তু মর্ধাদ| দশপৌরুষী। 
বীরমন্ত্রপ্র্দানে তু পঞ্চবিংশতি পৌরুষা ॥ 
মহাবিদ্যাস্থ সর্ববান্্র পঞ্চাশৎ পৌক্ুধী মতা । 
ত্রন্মযোগগ্রদ্দানে তু মর্যাদা শতপৌরুষী ॥” 


শ্রাবণ, ১৩২৭1] তম্ত্রে সদৃগুরুবিচার ও কুলগুকপ্রথ! । ৩৯৯ 


অর্থাৎ “গুরুকুলের মর্ধ্যাদ! বা সন্মান--পশ্ুমন্ত্রীক্ষারর বেলায় ১* পুরুষ, 
বীরমস্ত্রে ২৫ পঁচিশ পুরুষ, মহাবিদ্যামন্ত্রে ৫* পঞ্চাশ পুরুষ ও ব্রহ্গজ্রানদানে 
১৯* শততম পুরুষ পধ্যস্ত |” ইহাতে এমন কোন কথা নাই যে গুরু- 
করণের যোগ্য পাত্র ন! থাকিলেও তাহাদের বংশ হইছে শিষ্যকুলের মন্ত্র 
গ্রহণ করিতে হইবে। মর্ধ্যাদ্দার অর্থ সম্মান । সুতরাং ইহার তাৎপর্ধ্য 
এই যে,_-তাহাদের পুকষপর্পরাকে গুরুত্বে বরণ না করিলেও পূর্বব- 
পুরুষের গুরু বলিয়া যথোচিত সন্মান করিবে। যাহার নিকট হইতে 
দীক্ষা গ্রহণ করা যায় তাহাব সঙ্থন্ষে সম্বন্ধ সকলের প্রতিই শিষোর শ্রন্ধা 
হওয়া স্বাভাবিক । ইহাতে শাস্থ কোন নূতন কথা বলেন নাই। 
গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ধত উচ্চতর হবে, শিধোর কতজ্ঞতার 
মাত্রাও ততই বাড়িয়া উঠিবে--এই কথাটিই শাস্ত্র এখানে বুঝাইতে গ্যাস 
পাইয়াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, পিচ্ছিলাতস্ত্রের একটি বচন এই £-_ 
“পৈত্রং গুরুকুলং যন্ত্র তযজেছৈ পাপমোহিতঃ। 
সযাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্্রার্কতারকম্‌ ॥৮ 
অর্থাৎ, “পাপমোহিত হইয়া! যেব্যান্ত পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করে, 
সে যতকাল চন্ত্রনুর্ধাতারা বর্ধমান পাকিবে তডকাল ঘোর নরকযস্ত্রণ। 
ভোগ করিবে।” এ বচনটার এমন অর্থ নয় যে, পৈতৃক গুরুবংশে ঘোগ্য 
পান্জ না থাকিলেও যাকে তাকে গুরু করিতেই হইবে । এরূপ অর্থ 
করিলে সদ্গুরুবিচার বিষয়ক অন্তান্ত শাস্মবাকোর সতিত বিরোধ উপস্থিত 
হয়। তাহা আমরা নিয়ে যথান্তান প্রদর্শন করিব। এখানে শুধু 
এই কথ! বলিয়! কাধি যে, পৈতৃক গুরুকুলে যোগ্যপাত্র থাকিতেও 
য্দি কেহ অন্য গুরু গ্রহণ করে শভবেই তাহার প্রতি শাস্ত্রের এই 
ভীতি প্রদর্শন | 
তৃতীয়তঃ, বৃহদ্বন্পুরাণে আর একটি ধচন আছে £-_ 
“তশ্পাদ গুরোর্বংশজা তং বয়োহয্মপি পণ্ডিতং | 
গুরুং কৃর্ধযাত্ব, দীক্ষায়ামবিচার্য্য গুরোঠ কুলম্‌ |” 
“অতএব গুরুবংশজাত বাক্কতি যদ বয়ঃকনিষ্ঠ হন, কিন্তু তাহার পাণ্ডিত্য 


৪৬৩ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


পাকে তবে নির্বিচারে ভাহার নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিবে 1” সুতরাং 
দেখা যাইতেছে ষে, গুরমবংশীয় ব্যক্তির পাঙ্জিতা থাকিলেই গুরুকুল 
নির্বিচারে আশ্রয়নীয়, নতুষ! নকে। কেবল, গুরুবংশের খাতিরে যাকে 
তাকে গুরু করিতে শাস্ত্র কথনই বলেন না। তার পর, পাণ্ডিত্ের 
কথা । গুরুবংশে পণ্ডিত থাকিলেই যদি কাহাকে গুরু করিতে হয়, 
তবে আরকি? দেশে এত এত তর্কচুডামণি, তর্কালঙ্কার, তর্কপঞ্চানন, 
স্থৃতিভূষণ, শ্বৃতিতীর্থ প্রভৃতি হরেক রকমের উপাধিধারী পণ্ডিত থাকিতে 
আর ভাবনা কি? পণ্ডিত মানে কি তাই? না না, তা লয়। এ 
শুনুন সাধককবি তুলসীদাপ বলিতেছেন £-- 

“পুথি পড়কে তুতি ভয়ো পণ্ডিত না ভয়ে। কোই । 

এক অক্ষর প্রেম্সে পড়ে ওই পণ্ডিত ভোই ॥” 

অর্থাৎ, পুথি পড়িয়া লোক তোতা ভয়__ছুচারট। বাধা গদের বোলচাল 
মাত্র ঝাড়িতে শিখে কিন্তু পত্তিত হইতে পারে না। ভগবতপ্রেমের 
পাঠে এক আধটু বর্ণপারচয় যার হয় তেই পপ্তিত হয়। আবার শুনুন, 
শ্রীভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য কি বলেন? 

“বাখ্ৈথরী শবঝরী শাস্ত্রব্যাখানকৌশলং । 
বৈহ্্যং বিছুষ'ং তত্বঘুক্কয়ে ন তুমুকয়ে॥” 

--“কেবল বাক্যাড়ম্বর ও শব্দচ্ছটাময় শান্ত্রব্যাখ্যাননৈপুণা পণ্ডিতের 
পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইয়া ভোগেব উপকরণ লাভের সহায়ক হইতে 
পাবে--কিস্তু উহা মুক্তির কারণ নভে 1” শান্তর হহতে এক্সুপ বচন 
অজশ্র পরিমাণে বাহির করিয়। দেখান যায় যে--শান্্রকারদের যতে 
পাণ্ডিতা মানে কথার তুবডী ছুটান নয়--উহা জীবনের অস্তস্তলের 
ব্যাপার, সাধন রাজোব কথ!__ প্রতাক্ষ উপলব্ধির বিষয় । প্ষস্ত কক্রগাবান্‌ 
পুরুষঃ স বিদ্বান্”_-এই ভাবই সর্ধশান্ত্রে প্রচারিত । তাহ! না হইলে 
কি বেদ স্বয়ংই বেদাদিশাঙ্কের জ্ঞানকে অপরাবিদা বা নিম্নতর জ্ঞানের 
পর্যায়ভুক্ত করিয়া তারস্বরে ঘোষণ! করিতেন__ 

“দ্বে বিদো বেদিতবো ইতি হু ম্ম যদ ব্রঙ্ষববিদো বদত্তি। পরা 
চৈবাপর! 81 তঙ্ঞাপরা খ্থেদো যভুর্ধেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা 


শাধপ, ১৩২৭1] তস্ত্রে সদগুরুবিচার ও ফুলগুরু প্রথা । ৪৬১ 


কল্লো ব্যাকরণং নিরন্জং ছন্দে! জ্যোতিষঙ্গিতি। অথ পনর হয়া তদক্ষর- 
মধিগমাতে ।*--“ছিবিধ বিষ্যা জ্ঞাতবা বলিয়া ব্রক্মবিদ্গণের মত। তাহা 
পরা ও অপরা। তন্মধো চত্ুর্লেদ ও ফড়রেদাঙ্ছ অপরা বা নিক 
শ্রেণীভুক্ষ | আর, ঘাছ। স্বার। সেই অক্ষর ত্রন্ধকে জান যায় তাহাই 
পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা । স্থতরাং, দেখা যাইতেছে যে--একজন সংস্কৃতে 
পণ্ডিত হইলেই তিনি গুকপদ্জের যোগা নহেন। কেউ বা ইংরাজীতে 
পণ্ডিত হয়, তিনি না হয় সংস্কৃতে পণ্ডিত হুইলেন-_-এই পধ্যস্ত। কিন্তু 
এই পাগ্ডিত্য মান্থষেব মনের উপরে উপরে ভাসে-_-ভিত্তবে গিয়া তাহার 
মনুষ্যত্বের আমুল পরিবর্তন আনিয়। দেয় ন1_তাহ্াকে দেবত্বের গৌরবে 
মণ্ডিত করে না। তাই না অতি বলিয়াছেন-_ 

*লামাত্বা প্রধচনেন লত্তযে ন মেধয়া ন বন্ধনা শ্রুতেন।” 
মেধাশক্তিতে সাঙ্গবেদ কণ্ঠন্থ করিয়া কিংবা নান! শাস্ত্রবাক্যের বিভিন্নরূপ 
ব্যাখ্যায় বাভাছরি দেখাইয়া! এই আত্মাকে লাভ ফরিবে বলিয়। যদি 
বুঝিয় থাক, তবে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সমাজের এই ভ্রান্ত ধারণ! দুর 
করিবার নিমিত্ত বালক শ্রীরামরুষ্জ বলিয়াছিলেন--“আমি অমন 
চালকল! বাধার বিদ্য। শিখবো না” হে বিস্যাভিমানি পণ্ডিতকুল! 
এখনও কি সেই দিব্য বালকেব দিব্য ক্জাৰের কথা আপনাদিগের 
শ্রাতিকুহরে ধ্বনিত হয় নাই ?--মপব1, কাঞ্চনের প্রতি অযথা আসক্তির 
বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছা ক্রমেই আপনারা বধিরের হ্টায় আচরণ করিতেছেন? 
“গ্রন্থ নগ্ঘ গ্রস্থি- গাট”, “যেমন চিল শকুণি অনেক উচুতে উড়ে কিন্ত 
ডাদের দৃষ্টি থাকে গোভাগাডে, তেমনি কামকাঞ্চনে মন রেখে কেবল 
অনেক শান্ত্রপাঠ কলে কফি হবে ?”- প্রভৃতি মহথাবাণী ম্মরণ মনন করিয়া 
পাণ্ডত্যওর অভিমান বিসর্জন দিন-সরুল প্রাণে অন্তর্যামীর শরণাপন্ন 
হউন-_দেখিবেন, আপনাদের ভিতর দিয়াই আবার জগতের কল্যাণার্থ 
গ্ররুত গুরুশন্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া 
একটু ভাবুন দেখি, গুরু হওয়া কি বিষম দায়িত্বের কাজ--কত ঝুঁকি 
নিজের মাথায় লইতে হয়। নতুবা, ফেবল ফেন তেন প্রকারেণ শিষ্োর 
কাণে একট! মন্র ফুকিয়! বৎনরান্তে “বিদায়” আঘায় করাই যদি প্রাকৃত 


৪৯২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৭ম সংখ্য। | 


শাস্িলা পপাস্সপিলাসপিস্পিশ তামিল | তা পাসটিজ 


গুরুত্বের নিদর্শন হইত, তবে আর কোন গোল ছিল না। এই ভাবের 
মোকহেই তো আজ সমাজ “কাগফু'ক1” গুরুকুলের অত্যাচার উৎপীড়নে 
জর্জরিত ও উৎসাদিতপ্রায় । 

চতুর্থতঃ, কুলার্ণবতস্ত্রের নিয়োদ্ধত বচনটির উপরও কুলগুরুর দল 
খু. জোর পিয়। থাকেন। যথা 

“মন্ত্রত্যাগান্তবেন্মতুযুণ্রুত্যাগাদ্‌ দরিজ্রত। 
গুরুমন্ত্রোভয়ত্যাগাদ্‌ বৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥* 

_ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করিলে মুত হয়, গুরু ত্যাগ করিঞে দারিজ্র্য ঘটে, 
এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে রৌরবনরকে গতি হুইয়। থাকে। 
কিন্ত এখানে কথ! এই- যাহার গ্রহণ হইয়াছে তাহারই ভাগ সম্ভবপর । 
নতুবা! আমি আদৌ মন্ত্রই গ্রহণ করিলাম ন!, এ অবস্থায় আমার পক্ষে তো 
মন্ত্রের ত্যাগ হইতে পারে না। যর্ি বলেন, তোমার পিতা যে মন্ত্র 
লইয়াছেন সেই মন্ত্র যদি তুমি ন! লও তবেই তোমার পক্ষে মন্ত্র ত্যাগের 
অপরাধ হইাব। তছুত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্থম৩ঃ ইষ্টমন্ত্র পিতা পুত্রের এক 
প্রকার নাও হইতে পারে । কারণ 'উষ্ট* মানে অভিলধিত'-_জন্মাস্তরীণ 
সংস্কার প্রভাবে কিংবা বর্তমান জীবনের আবাল্য চিস্তার ধারায় ধাহার 
দিকে আমি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হই তিনিই আমার ইষ্টদেবতা | বৈচিন্ত্যই 
মানবমনের বিশেষত্ব-_ মানুষের চিন্তার ধারা নূতন নুতন দিকেই প্রবাহিত 
হয় 1 এই বৈচিজ্রা হারাইালই মানুষের মনুষাত্ব চলিয়। যায়--পশুত্ 
তাহার স্থান অধিকার করে। মানবমনেব এই বৈচিত্র্যের রক্ষণ ও 
প্রিপোষণের নিমিত্তই শান্ত ইষ্ট-নির্ববাচনে সকলকে শ্বীধীনত1 দিয়াছেন। 
সুতরাং, বংশগত সংস্কারের কথঞ্চিৎ প্রভাব থাকিলেও ব্াক্তিগত সংস্কারের 
শক্তি আমর! কোন্‌ ক্রমেই অগ্রাহথ করিতে পারি না। যাহার। দীক্ষার 
পূর্বর্দিন পর্যান্ত কোন বিশেষ মুত্তির ধ্যানধারণ! করিবার চেষ্টামাক্ও 
করে নাই--কোন বিশেষ ধর্মভাবের প্রেরণা জীবনে কখনও অনুভব করে 
নাই-_যাহার! কেবল তথাকথিত দেহশুদ্ধির বাসনায় মন্ত্র গ্রহথণেচ্ছ--তাহাদের 
বেলায় কুলদেবতার মন্ত্রে দক্ষ! অন্থমোদন যোগা হইতে পারে। কিন্তু ভাই 
বলিয়া! এ নিয়ম সর্বত্র নির্বিচারে প্রযোজ্য নহে । কারণ, এমনও তে! 


শ্রাবণ, ১৩২৭। ] তত্র সদৃগুরুবিচার ও কুলগুরু প্রথা ৪*৩ 


৬ এ পো শে শনি এ পিএ শা পি শীষ এলিত লস পা তা ৬৬০ পিছ 


অনেক ব্যক্তি আছেন বাহার! বাল্যাবধি স্বাভাবিক সংস্কারের প্রেরণায় 
কোন বিশেষ ভাঁবে--বিশেষ মুদ্তিতে ভগবানকে ডাকিয়া আসিয়াছেন। 
স্তাভাদের দীক্ষাগ্রহণের পূর্বকালীন এই সাধনা কি পণুশ্রমমাত্রে 
পর্যবসিত হইবে ?--না, তা কখনই নয়। যথার্থ গুরু স্বীয় অস্তদৃষ্টির 
বলে শিষ্যের অস্তুনিহিত সংস্কাররাজির পরিচয় লইয়াই তাহাকে যে পথে 
চালিত করিতে হয় তাহা করেন, সাধাবণ কুলগুক্র দলের মত 'কুলদেবতার' 
দোহাই দিয়! ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নাশের প্রয়াস পান না। অতএব আমর! 
দেখিতে পাইতেছি--পিতাপুত্র 'য একই ইষ্টেরর-একই আদর্শের 
ভাবুক হইবেন এমন কোন কথা নাই । দ্বিতীয়তঃ, কুলার্ণব তত্র 
উল্লিখিত শ্লোকের “ত্যাগ” শব নিয়াই বিরোধ। পিত। মন্ত্র গ্রহণ 
করিলেও আমার পক্ষে উহ? সার্থক নহে । আবাব, গগ্রহণ' ও ত্যাগ, 
এই ছুটি শব্দ পরস্পরসাপেক্ষ । যে বস্তর “গ্রহণ, হইয়াছে তাহার 
ত্যাগ হইতে পার। ম্বামি নিজে আগে গ্রহণ কব! চাই, তবেই আমার 
পক্ষে উহার ত্যাগ সম্ভবপর । স্থৃতরাং, এই এমন্ত্রত্যাগ” মানে একবার 
যে মন্ত্র গ্রহণ করা হষ্টয়াছে তাহার ত্যাগ। যে এখনও অদীক্ষিত, 
তার আবার মন্তত্যাগ কি? সে তো মন্ত্র গ্রচণই করে নাই । গুরুর 
বেলায়ও ঠিক এই কথাই প্রযোজা। কেটবদি কাহারও নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া পরে অস্ত কোন নূন গুরুর হিডিকে পড়িয়া পূর্ববঞ্রু 
ত্যাগ করে তবেই তাতার এই পাপের ভাগী হইতে হইবে। কিন্ত 
তাই বলিয়৷ গুরু গ্রহণের পূর্বে গুর্বিচার নিষিদ্ধ নহে। পরস্ধ, 
শাস্ত্রের মতে দীক্ষার পুর্ব সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য । এবং ধর্ূপে নানাজনের 
নানাভাব দেখিয়া তন তন্ন করিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেক আচরণের 
খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়! ধাহাকে আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়। ধারণা 
হয় স্তাহারঈ শ্রীচরণে আপনা বিকায়া দিতে হয় ও তদেকশরণ হইয়াই 
গস্তবা পথে অগ্রসবু হইতে হয়। তবেই একদিন না একদিন সিছিলাভের 
আশা আছে--নতুব! উহ! নিতান্ত স্মদূরপরাহুত। 

আমর] এ পধ্যন্ত যাহ যাহা আলোচন। করিলাম তাহাতে দেখা 
বাইতেছে ষে “পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করিবে না" ইহার অর্থ_-পৈতৃক 


৪৩৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্থ-ঞঞ্থ সংখা! । 


সি শি পাপা পিপি  শাসি ৯০ ০৮ পিপি পিতা এসসি পিপি পে পীস জত৮0 ০০৯৯৮ ৬ 


গুরুকুলে গুরুপদ্দের যোগ্য পাত্র থাকিতে অন্যত্র দীক্ষা প্রহণ অৰিধেয়। 
আমরা কেন এরূপ মত গ্রকাশ করিতেছি তাহ শান্ত্রোন্ত সদ্খকর 
পরিচায়ক লক্ষণ সমূহ 'আলোচন! করিলেই সহজে ধোধগম্য হুইবে। 
যঙ্দি গুরুকুল নিব্বিচারেই আশ্রম্ণীয় হয় তবে শান্তজে এত গুরুবিচারের 
ছড়াছড়ি কেন? বংশপরম্পবাক্রমেই যদ্দি গুক্ষর পদ চিরকাক চলে তবে 
আল গুরুশিঘ্যের এত পুঙ্খান্ুপুঙ্খ লক্ষণ শান্তর লিপিবদ্ধ করিবার কি 
আবশ্টীকত1 ছিল? বলিলেই তো হইত যে, যেঘে বংশের শিষ্য আছে, 
তাহাই আশ্রয় করিয়া থাক | বস্‌, এককথায় সব গোল চুকিয়া বাইত । কিন্তু 
তাহা তো শান্সরকারেব অভিপ্রায় নয়। তাহ হইলে, গুরুপদেপ অধোগ্য 
ব্যক্তির উল্লেখ করিতে শাস্ত্র সর্বক্রই “বর্ষে” বলিয়া ভণিতা আস্ত 
করিতেন ন৷। তাদৃশ গুরুর শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সামান্য 
খু'তটুকুও শাস্ত্রকারের সতর্ক চক্ষু এড়াইতে পারে নাই । ধীরে ধীবে 
একটি একটি করিয়! সব দোষেরই লম্বাচওড! তালিকা করা আছে । সে 
সব পাঠ কবিলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেশ শিক্ষালাভ হুয়। কিন্তু 
প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইয়। ধাইতেছে বলিয়! এখান আমর! শ্রী সকল 
উদ্ধত করিতে বিরত রছিলাম | কৌতৃগলাক্রাস্ত পাঠক সাধকবব পঞ্ডিত 
৬শিবচন্জ্র বিস্যার্ণব মহাশয় প্রণীত “তন্ত্রতত্ব” (যাতা ইদ্বানীং “আর্থর 
আভেলন”» এই ছন্সনামধারী--কগিকাতা ভাইকোর্টের স্থপ্রসিন্ধ বিচারপতি 
মাননীর উড়ফ মহোদয় কর্তুক ইংরাজীতে অনুদিত হইয' পাশ্চাত্য 
শিক্ষাভিমানীদিগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ তইয়াছে ) পাঠ কবিলে 
অল্লায়াসে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিবেন । 

এক্ষণে আমরা অস্দৃগুকর দোষ কার্তন ছাড়িয়া! তন্্োস্ত সদগুরু- 
বিচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় লইব। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অসদ্গুরুর 
পরিচায়ক লক্ষণগুলি 9 মোটামুটি ধরিতে পাবিব। কামাধ্যা তন্্রে সন্বগুকর 
লক্ষণাদি সম্বন্ধে বু উক্তি পবিদৃ্ট ভয়। তন্মাধো 'প্রধান প্রধান লক্ষণগ্ুলি 
মাত্র আমর! নিয়ে উদ্ধত করিতেছি | 

*শাস্তে। দাস্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধাস্তঃকরণ সদা | 
পঞ্চতত্াচ্চকে। যন্ত্র সদ্‌গুরুঃ স প্রকীন্তিতঃ ॥ 


আাবণ, ১৩২৭।] তত্ত্রে সৃগ্ডকবিচার ও কুলগুক প্রথা! । ৪০৫ 


সিন্ধোইদার্বতি চে খাতঃ বহুতিঃ শিষাপালকঃ। 

চমৎফারী দৈবশক্ত্যা সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ পরিয়ে ॥ 

অশ্রুতং সন্মতং বাক্যং বক্কি লাধু মনোহরং। 

তত্্রং মন্ত্রং সমং বন্কি য এব গদ্‌শুরশ্চ সঃ ॥ 

সদ! যঃ শিষ্যবোধেন হিভায চ সমাকুলঃ | 

নিগহামুগ্রতে শক্তঃ সদগুকগাঁষতে বুধৈঃ ॥ 

পবমার্থে সদ দৃষ্টিঃ পরমার্থঃ প্রকীন্তিতঃ । 

গুকপাদানুজে ভক্ির্ীন্তোব সদ্গুরুঃ স্বৃতঃ ॥ 

ইত্যাদিগুণসম্পত্তিং দুটা দেবি। গুরুং ব্রজেৎ। 

ত্যক্তাক্ষমং গুরুং শিষ্যে! নাত্র কালবিচাবণ। ॥৮ 

অর্থাৎ, যিনি শান্ত ও দান্ত | ধাহাপ বাহা ও অগ্তবিক্দ্িয় উভয় 
সংযত ), কুলীন ( আচার বিনয় বিদ্যা! প্রভৃতি নবধ। কুললক্ষণ যাহাতে 
বিরাজমান অথবা কোৌলবম্ম অথাৎ তান্ত্বক পন্মে যিনি পারদশী ), 
বিশুদ্ধাচতা ও পঞ্চতত্বেব উপাসক (পঞ্চতত্বের ব্যাখ্যা বন্গুমতীকার্ধ্যালয় 
ভঙ্তে প্রকাশিত মভানর্ধাণতন্্েখ মুখবন্ধে ভ্রষ্টব্য ), তিনিই সদৃুরু 
বলিয়া 'গ্রকীহিন | “ইনি সিদ্ধ মভাপুরুষ” বলিয়। বহালাকের নিকট 
যিনি খাত, যিনি শিষ্যদিগর আধাজ্ক কল্যাণসাধন করিয়! তাহাদিগকে 
পবিপাগন করিঘা গানকন, ধাভার ভিতরে অদ্ভুত দৈবশক্কি নিরগুয় জীড়! 
করিয়া! সকলেব বিস্ময় উৎপাদন করে, তিনিই সন্দগুরু বলিয়া কথিত। 
ধাহার বাণী সমাজের দৃশজানব কাছ অশ্রুতপুব্ধ নবভাবের প্রচারক 
হইলেও শান্তর ৭ পুর্বগ মহাপুরুষগণের উপদেশের সহিত অবিরোধী 
অথচ সকলেরই মনোমুগ্ধকর বটে, তন্ত্রমন্্রে ধাহার সমান পারদর্শিতা 
তিনিই সদৃগুরু | যিনি সর্বদ! শিষার জ্ঞানোন্মেষ ও হিতসাধন করিতে 
আকুল, ঘিনি নিগ্রন্কানুগ্রতে সক্ষম (“শিবে রুষ্টে গুকক্্াতা গুরৌ রষ্টে 
ন কম্চন” ) এমন শক্কিধর মহাপুরুধকেই সদৃগুরু বলিয়া পঙ্ডিতগণ 
বর্ণন। কবেন । পরমাথেই ধানার দৃষ্টি সদা নিবন্ধ-- পয়মার্থট ধান্াদ্ার! 
সর্বদ1 প্রচারিত, গুরুপাদপস্মে ধাহার ভক্তি বর্তমান, তিনিই সদৃতরু 
বলির! কথিত । কেদেবি! একটুও কালবিলম্ব না করির়। অক্ষম গুরুকে 
২ 


৪০৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


পি শিস ৭৯ ৯ স্পা শসিশালি সিল এল 


পরিত্যাগপূর্ববক উল্লিখিত তাবৎ গুণসম্পন্তি দেখিয়া গুরু নির্বাচন করিবে । 
এখন বলুন্‌ দেখি পাঠক, গুককুল যদি নির্বিচারেই আশ্রয়ণীয় হয় 

ভবে এই সব শান্ত্রবাকোর সার্থকতা কি? তার পব আরও দেখুন, 
গুকনামধারী গ্রবঞ্চকদিগেব অত্যাচার উৎপীভনের কথ! প্রাণে প্রাণে 
বুঝিয়াই ষেন শ্রীমহাদেব বলিতেছেন £--- 

পকেবলং শিষ্যসম্পত্তিগ্রাহকো বন্মারকঃ | 

বাঙগিতশ্চ সমক্ষে যো লোকৈনিন্দ্যো গুরুমতিঃ ॥ 

কাস্েন মনসা বাচ। শিষ্যং ভক্তিযুতং যদি । 

ৃষ্টান্মোদনং নাস্ডি তস্য তদ্বস্কামতঃ ॥ 

কর্ধণ। গহিতেনৈব তস্তি শিষ্যুধনাদিকং। 

শিষ্যাহিতৈবিণং লোভাৎ বর্জয়েৎ তং নরাধমম্‌ ॥৮ 
“যে কেবল শিষ্যসম্পত্তি "আত্মসাৎ করিতে রত, দীক্ষাচ্ছলে দস্্যবৃত্ 
ষাহার উপজীব্য, সাক্ষাৎসন্বন্ধে লোকে যাহাকে নিন্দা করে, তাদৃশ গুরু 
নিন্দনীয় । শিষ্যকে কায়মনোবাকো ভক্কিযুক্ত দেখিক়াও শিষ্োর কোন 
বস্ততে কামনাহেতু যে গুক শিষ্যের প্রতি প্রীত না হয, পরস্ত লোভবশত্ঃ 
গ্রহিত কর্মদারা শিষ্যের ধনাদিগ্রহণ করে, তাদৃশ শিষ্যাহিটতষী নরাধমকে 
বর্জন করিবে । 

এইটুকু বলিয়াই শান্ত্রকার ক্ষান্ত থাকেন নাই । আরও বলিতেছেন 2 

অসন্মতস্ত লোকৈরন্ুত্র রুষ্ট সদাশিবঃ | 

রাজস্বং দীয়তে রাজ্ছে গ্রজাভিমুলাদিভিঃ ॥ 

যথা তথৈব তশ্রৈ তু শিষাদানসমর্পণং । 

অভ্রিব গ্রাহক। 'হিংক্াঃ মণ্ডলাছ্য।ঃ স্ৃতাঃ য্দি ॥ 

অন্ঠদ্বারেণ দাতব্যং তাংস্তান্‌ সম্তজ্য সর্ববদ! ॥ 

( কামাখাতদ্ু ) 
অর্থাৎ যে সাধারণের অনভিমত পাত্র তাঙার প্রতি সদাশিব কুষ্ট। 
প্রজাগণ যেমন মণ্লাদির মারফতে রাজস্ব দিয়া থাকে, শিষাগণও তজ্জপ 
গুরুর মারফতেই ইষ্টোপাসন। অর্পণ করে। কিন্তু সেই মণ্ডলাদি গ্রাহক 
বা হিংম্রক হইলে যেমন তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্ত বিশ্বস্ত পান্রের 
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মারফত রাজকর দিতে হয, শিষ্যও তদ্রপ করিবেন। অর্থাৎ বিশ্বাস- 
ঘাতক ধর্মকঞ্চুকী গুকর দলকে দূরে বর্জন করিয়। প্রকৃত গুরুর শরণাপন্ন 
হইবেন। 

এখনও স্কি কেউ বলিতে চান যে কুল্গুরু প্রথ শাস্ত্রান্থমোদিত ? 
এখনও কি কাহারও সন্দেহে আছে যে কুলগুরুতে গুকত্বের কিছু ন৷ 
থাকিলে তাহাকে বর্জনপুরঃসর সদৃগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণে প্রত্যবায়ের 
ভাগী হইতে হয়? 'মামরা পুর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, 
আমাদের ক্ষুত্রবুদ্ধিতে শান্ত্রবাক্য যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে 
হয় গুরুনির্ব্বাচন বিষয়ে শাস্ত্র উদাবঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু 
শিষ্যব্যবসায়ী গুরুকুলের স্বার্থ প্রণোদিত কদর্ধ্য ব্যাথায় তন্ত্র আজ সঙ্কীণতার 
অপবাদে কলঙ্কিত। নতুবা দেখ যাইবে যে, শ্রুতি হুত্রাকারে যাহা 
বলিয়াছেন “ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ: লুবিজ্ঞেয়ে। বহুধা চিন্তামানঃ,5 
তন্ত্র তাহারই ভাষ্য টাকা করিফ়্াছন মাত্র। শ্রুতিতে যাহা অক্কুরিত, 
তন্ত্রে তাহা ফলপুষ্পশোভিত মহান্‌ মহীরুহরূপে পরিণত । 

হে শিষাব্যবসায়ী নামমাত্রধারী কুলগুরুগণ ! সাবধান! তোমাদের 
মন্ত্রতন্ত্রের বাহ হুকৃতাক আর বেশী দিন টিকিবে না-টিকিবারও নয়। পঞ্মার 
পাড়ের মত সব মে চোখের সামনে ধসিদ্! পড়িতেছে তাহা কি এখনও 
দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না? তোমরা এঙদিন নিজেও 
বুঝিয়াছিলে, পরকেও বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলে ষে, কয়েকটি হিজি- 
বিজি চক্র আকিয়াই তোমরা মানুষের মনোরাজ্যের সব খবর আয়ত্ব 
করিতে সক্ষম । নামের আগ্ধক্ষরাদি সহায়ে গণিয়া বাছিয়া আন্দাজে টিল 
ছুডিয়াই তোমরা! শিষ্যের সুপ্ত সংস্কাররাজির সন্ধান লইবার ও তাহার 
ইষ্টনির্বাচন করিয়া দিবার শক্তি দাবী করিয়াছ। এ নবধুগের উত্ভিন্ব- 
প্রকাশে তোমাদের ভগ্ডামি সব ধর! পড়িয়াছে--আর রক্ষা নাই । সময় 
থাকিতে এখনও সতর্ক হও, অন্বতা-.পর অশ্রতে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়। মনমুখ এক করতঃ গুরুশক্তির আধার গুরুপরম্প্রার আদিম্বরূপ 
শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হও । তবেই যদি কোনব্ধপে ভগবংকোপ 
হইতে পরিভ্রাণ পাবার 'গাশা থাকে । 


বেদ ও শীকষ্ণ। 


( শ্রীবেচারাম নন্দী ) 


সনাতন ধন্ধের ভিত্তি বেদ। খেদ শাবাব অর্থ ধর্ম ও ব্রক্ষপাদক 
'অপৌরুষেয় বাক্য | ইহা খক্‌, সাম, যন্জুঃ ও অথবৰ এইট চাবিভাগে খিভক্ত | 
প্রতোক বোদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ৭ শ্ত্র আছে । 


(ক) সংহিত। 


সংহিতা অদিতি, সবিতা, অগ্নি, ইন্, মরুৎ, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি 
দেবগণকে স্তব করিবার মন্ত্র মাছে। “অচেতনানাং বস্ত,নাং চেতনবৎ 
সন্বোধনং মন্ত্মঃ__বাধু সষ্য প্রস্তৃতি জড় পদার্থকে চেশনবৎ সম্বোধন কবাই 
মন্ত্র। খধিগণ বাধু প্রভৃতি জভ পদার্থে প্রশিক শক্তি আছে মনে করিয এ 
সকল জড পদার্থকে মগ্র খারা স্তব করিতেন । ষ্টাারা অচেতন পদার্থের 
স্ভব করিতেন না। ত্রীভারা জড পদার্থে নিঠিত ত্রহ্ষের উপাসন! 
করিতেন। সামবেদে লিখিত মআছে-_ণ্তে অগ্নি, আমাদিগকে 
পাপ হইতে রক্ষা কর।” জড় পদার্থ কখন মানবকে পাপ হইতে 
রক্ষ! কবিতে পারে না। সংহিতায় “একং? হইতে জগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে এই বিবরণ পাওয়া যায়, এবং স্বিতা স্বে লিখিত আছে-_- 
সবিতার আদেশ ইন্দ্র, মিক্স, বরুণ, মরুৎ সকলেই প্রতিপালন করেন » এই 
সবিতাও একং সর্বশক্তিমান পরমেশ | অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ গ্রভৃতি নামে 
তাহার। ত্রন্ষেরঈট উপাসনা করিতেন । ঈশ্বর এক, উপাধি বশতঃ তাহার 
তিন্ধ ভিন্ন নাম। এ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন £-- 
উপাধো যথ! ভেদতা৷ সন্মণীনাং 
তথা ভেদ বুদ্ধিভেদেধু তেষু, 
বথা চন্ত্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং 
তথ। চঞ্চলত্বং ভবাপীহ বিষে | 
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তিনি এক, উপাধি ভেদে ভিন্ন । জলে তরঙ্গ উঠিলে চন্ত্রবিস্ব অনেক 
দেখায়, কিন্তু চন্দ্র এক। সেইবপ মানবের বুদ্ধিভোদ ঈশ্বরের নানা নাম। 

কোন কোন সংভিতায় অদিতি মাত, অদিতি পিতা_ইহা বর্ণিত 
আছে। অদিতি সম্বন্ধে মোক্ষমূলাব বলেন, 

+/801101, ঠো) 21701671100 0 80900955, 15 1] 7০91115 
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--'অদ্দিতি অনন্ত আকাশের দেব বা দেবী। বিচার শক্তির দ্বাবা যে 
অনস্থেব 'ন্থুভব করা যায় সে অনন্তের নাম উতা নয়। উহ! দৃষ্ঠমান্‌ 
অনন্ত আকাশের দেব বা দেবী। এই অসীম আকাশ হইতে আমরা 
অনন্ত ঈশ্বরের অন্তি্থ ও ক্ষমতা অনুভব করি) তক্জন্ত পুরাণে অন্দিতিকে 
দেবমাতা! বল! হয়। 

সংনিভাব স্থানে স্কানে রূপক বর্ণনা আছে । এই সকল বপক বর্ণনা 
হইতে বহু পৌবাণিক উপাখ্যানের উত্পত্তি ভইয়াছে ৷ ইন্দ্র বুষ্টিদাতা। 
মেঘ বাম্প হইতে গঠিত হয় এবং বাম্প সকল কথন কন নৃত্য করিতে 
থাকে । অরুণদেব অস্তাচলে উদ্দিত হইলে উধাদেবী পলায়ন করেন । 
অরুণ রথে আবোভণ করিয়! অশ্ (হরি) চালনা করেন। এই সকল 
নৈসগিক ঘটনা 'অবলম্বন কবিয়া অপ্সরা ও উর্বশীর উপাথ্যানের উৎপত্তি 
হইয়াছে | সংহিতাব সঠিত পারসিকদদিগের অবেস্তা নামক ধর্বপুস্থকের 
তুলনা করিলে মনেক নুতন তত্ব পাওয়া ঘায়। পারসিকদিগের 
উপান্ত দেবতার সাধারণ নাম মঅন্থুর। অভ্র শন্দ সংস্কৃত অসুর শবের 
রুপাস্তপ্, কারণ পারশ্য ভাষায় সংক্ু্গ “সঃ “হব ন্যাষ উচ্চারিত হয়, যথা 
সংস্কৃত সহম্ম ও সপ্তাহ এবং পারদসিক হাজার ও হগ্রাত | সংহ্িতায় 
ইন্দ্রের এক নাম বত্রহন, পুরাণে বুত্র অনুর, কিন্তু সংহিতায় বুত্র মেঘ। 
অবস্তায় মিত্রদেবের এক অনুচরের নাম বেরেখদ্র। বেরেখন ও বুজ্্রহন্‌ 
একই শব । খখেদ ও সামবেদ সংহ্িতায় আগ্লিকে “যবিষ্ত অগ্রি” বলিয়া 


খল 


চ উদ্বোধন! | ২২শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা। 


সঙ্গোধন করা হইয়াছে । এই যবিষ্ঠ শব্ধ ও গ্রীকদিগের হেফি্টস 
([721)1)365695) নামক অগ্নিদেব একই শব । 


(খ) ব্রাহ্মণ 


খণ্েদান্তর্গত এীতরেয়, ও যজুবেদাস্তর্গত শতপথ প্রভৃতি কতক- 
গুলি ব্রান্ষণ আছে। 'প্রতোক ব্রাহ্মণ ন্তিনভাগে বিশুক্ত যথা--বিধি, 
অর্থবাদ ও বেদান্ত ব| উপনিধদূ। বিধি দ্বিবিধ-(১) ঘজ্ঞাদি কর্মকা 
স্বস্বীয় ব্যবস্থা ও (২) ব্রহ্ষকাগুগত অজ্ঞাতজ্ঞাপকা অর্থাৎ অজ্ঞেয় 
ব্রন্দের আলোচনা | অর্থবাদে বিধির প্রশংসা ও নিষেধের নিন্দা বর্ণন। কব 
হইয়াছে । ব্রাহ্মণের প্রথমাংশে জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি 
যজ্ঞের বর্ণনা! আছে | বাজপেষ যন্ত্র করিলে কতমাণ সম্রাট হন এবং 
অশ্বমেধ যজ্ঞ পাপ থণ্তন করে ইহা বর্ণিত আছ | বাঙক্ষণেব স্থানে স্তানে 
কথিত আছে যে, সবিতা ও সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবীর উপাসন! 
করিলে কার্য পিদ্ধ হয় । কোন কোন দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা 
হইয়াছে, তুমিই স্গামী, তুমি সর্ধভুবনবক্ষক । এই সকল বর্ণনা হইতে 
স্পষ্টই গ্রাতীয়মান ভঘ যে খধিবা বকণ, মিত্র, সবিতা নাগে সর্ববঙ্ঞ 
ঈশ্ববের উপাসনা কবিতেন । 

(গ) উপনিষদ 

পুর্বে বলা তইয়াছে বেদের একাংশের নাম উপানযদ্‌। উপনিষদ 
শব উপ+নি+সদ্‌ বা ষদ্‌ ধাতুর উত্তর ক্লিপ প্রতায় যোগ করিব নিষ্পন্ 
করা হয়। ধাহার। সদ্‌ ধাতুব অর্থ উপাবশন করা মনে করেন ঠাহাদের 
মতে শষাগণ শুক বা আচার্মোব নিকট উপবেশন কবিয়া যে উপদেশ 
প্রাপ্ত হ্টতৈন তাহাই উপনিষদূ। ধাহাবা সদ্‌ ধাতুব অর্থ লইয়া যাওয়। 
মনে করেন, তাহাদের মতে যে বিস্য। ব্রহ্ষেব নিকট মানবচিন্তকে লইঘ। 
যায়, তাহাই উপনিযন্দ। ধীাহাবা! উপনিষদ শব যণ্‌ দাতু ভইতে উৎপন্ন 
হইযাছে মনে করেন, তাহাদের মতে, যে ধিদ্য1 অজ্ঞান নাশ করে তাহাই 
উপনিষদ । 

প্তন্তৈ তপো দমঃ কন্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদ সব্বাঙ্গানি সভামায়তনম্‌ 1” 


শ্রাবণ, ১৩২৭1] বেদ ও শ্রীকৃষ্ণ । ৪১১ 


-শরীর-মন-ইন্দিয়-নিগ্রহরূপ তপশ্চরণ, নিত্য ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি 
উপনিষদের অঙ্গ ও সত্নিষ্ঠ। উহ্বাব 'আশ্রয়স্থান । উপনিষদ অনেক, যথা, 
ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওুকা, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, 
কৈবল্য, গোপালতাপনী ইত্যাদি। কোন কোন উপনিষর্দে আদ্ণ্যক 
নামক এক অতিবিক্ত অংশ মাছে, তাহাতেও অনেক উপদেশ গাদন 
কব হইয়াছে । এক উপনিষদের প্রাবস্তে লিখিত আছে-_ 
“ঈশাবাশ্ত মিদ্ং পর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ 
(তন তাক্কেন ভুঞ্লীথা মা পপ কম্তাস্থিদ্ধনম্‌ |” 
_ পৃথিবীতে মে সকল বস্থু দৃষ্টিগোচর হব, নকলই আত্মারূপী পবামশ্বর 
র/ "মাববণ কবিবে, অর্থাৎ পকমেশ্বব সতা, জগৎ মিথা। ভাবিবে। 
জগত কল্পিত, এই মনে কবিষা হা অলীক ৭ ছায়াবং বিবেচনা করিবে। 
ফাল, সন্পাস দাবা আত্মবক্ষা করাব। অপাবের ধন গ্রহণ করিবার ঈচ্ছা 
করিব না। 


শআকুফ 


রুষ্ঞোপনিষাদ বর্ণিত আছে 2 
“দেবকা ব্রহ্গপুত্রা সা ম' দেটখরুপগার়তে । 
'নগমা বহদেবণো যো ল্দোথ্ঃ কমঞ্ঃধাগয়োঃ 08 
দেবকী ব্রহ্মবিদা। এবং বন্দ শবাব্রদদ বেদপুকষ । বেদপুরুস 
বন্তদেবের সাভাধ্যে ব্রঙ্গাবদ্যা হই75 পরমাত্মার তত্বজ্ছান লাভ করা যায়, 
জ্জন্) শ॥কৃষাক বন্ধদেব ও দেবার সম্তান বল! হইয়াভে । 
গোপালভাপনী নামক উপনিষাদ বর্ণিত আছে 'ঘ দনকাদি খধষিগণ 
ব্রহ্মলোকে যায়! ব্রন্ধাক চিজ্ঞানা কবেন ১-- 
“কঃ কষ; | গোবিন্দশ্চ কোহস।বিচি । গোপীজনবল্লাভশ্চ কঃ । কা 
স্থাভতি |” 
মর্থাৎ সনকাদি খাধিশণ ব্রহ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--কৃষ্ত কোন্‌ 
দেবতা, গোবিন্দ কাভার নাম এবং গোপীজনবল্পাভ কে ও স্বাতা 
কাভাকে বলে ?” ব্রহ্মা সেই খধিগণকে এই উত্তর প্রদান করেন--ঘিনি 


৪১২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৭ম সংখা! । 


পাপ কর্ষণ করেন বা যিনি স্ৃষ্টিপ্রবাহ "আকর্ষণ করিগা ধহিয়াছেন 
তিনি শ্রীক্কষ্ণচ। গবা বেদো! যঃ স গোবিন্দঃ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার' ধাঙ্াকে 
জান! যায় তিনি গোবিন্দ, 'এবং যিনি অবিদ্া, কলা ও পালন শক্তির 
অধীর্বর তিনি গোপীজ্নবল্লভ, ও মায়াকেই স্বাহ। বলে। গোবিন্দ ও 
গোপীজন শান্দর অর্থ হৃদয়গম করিতে ভইলে জ্ঞান ও গোপী শকেব 
অর্থ জানা আবগ্তক । ভগবান্‌ গীতায় বলিযাঞেন £ 
“অমানিত্মদন্তিত্বমহিংস! ক্ষান্তিরার্জবম্‌। 
াচার্য্যোপাসনং শৌচং স্বৈর্যামান্সবিনি গ্রচঃ | 





ইন্দিষার্থেষু বৈবাগামনভঙ্কার এব চ 

জন্মমৃত্যুজবাবাধিদঃখদোষান্টুদর্শনম্‌ | 

অসক্তিরনচিঘঙ্গঃ পুত্রদারগুভা দিষু 

নিন্যঞ্চ সমচিন্তত্বমিট্টানিোপপত্তিষু । 

অপ্াজ্বক্ঞাননিতাত্বং তক্বজ্ঞানত্্থদর্শনম | 

এতজজ্জানমিতি প্রোক্তমজ্জানং গদা ভাচন্তথ 1৮ 

অমানিত্ব, অদান্তত্ব, অচিংদপা, ক্ষান্থি, সবল, শ্যাচার্যানসবা, শৌচ, 

স্থৈর্য, চিত্তসং্যম, ইন্দ্রিখেব বিষণ সম্মত বৈবাগা, অনভঙ্কাব, জন্ম-মুত্া- 
জবা-ব্যাধি সন্বন্ধীঘ ছঃখকবপ দোমব পুনঃ পুনঃ আলোচনা, পুত্র, দাবা, 
ও গৃহ গ্রভৃতিতে অনাসক্ত্ি, ও ভজ্জনিত শ্রপদ্ুঃখাদিতে অনভি- 
নিবেশ এবং ইষ্টানিঈ প্রাপ্তিতে সর্বদা ভর্ষবিমাদশূনত, অধ্াম্স জ্ঞান 
নিতা অবস্থিতি, তত্বজ্ছানার্থর দর্শন__এই সকলজ্ঞান, আব এতত্তিন্ন ষে 
কিছু তাহাই অজ্ঞান বঝলিযা টক্ত হয়। নমতএব সবলতা, সতাপবায়ণতা, 
নিরহুঙ্কাব, অহিংসাঁদি ভাব মন প্রবল হঈলে সেই মভাপুকাষব অস্ষিত্‌ 
সর্বত্র অন্থভব করা যাইাত পাব। (সেই সর্বশক্তিমান ও সব্বজ্র্ত পুকষই 
গোবিন্দ । তিনিই গোপীজনবল্পভ, কারণ, তিনি নাম ও বুপ দ্বাব। 
জগৎকে বক্ষা করিতেছেন। ঘেো নামবপান্যাং উদ্দং জগৎ গোপয়তি স 
গোপী (দৈবশক্তিঃ) | গোপীজনানাং যো বল্লচঃ (অধীশ্বরঃ) স গোপীজন- 
বল্পভঃ। ব্রক্ষা গোবিন্দ প্রভৃতি শব্েব অর্থ বুঝায়! দিয়া বলিলেন-__ 
“যো ধ্যাফতি ভক্তি সোহমূতো ভবতি”_-যে বাকি শ্টীভার বপ হিস্ত। 


শ্রাবধ, ১৩২৭1] বেদ ও শ্রীকষ্ণচ। ৪১৩ 


করেন এবং জিহ্বা দ্বারা নাম উচ্চারণ কবেন তিনি অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ 
লাভ করেন। 
“তে হোচঃ | কিং তদ্রপং কিং বলন* কিমাহো তন্তুজনং 
তৎ সর্বং বিবিদিষতামাধ্যাহীতি ।৮ 
সনকাদি খধিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- তাহার রূপ, রদ কিরূপ, ত্বাঞারু 
তজনাই বা কিৰপ, এই সকল অবগত হইতে 'অভিলাষ কবি, উহ বর্ণনা 
ককন । 
“তদ্ধু ভোবাচ ভৈবাণাা গোপাবস্নদ্রাভং কল্দ্রমাশ্রিভম্‌ ।” 
বক্ষ! প্রথমে ক্টাহার কি রুপ তাহার উত্তব প্রঙ্গান করিলেন। ন্িনি 
বলিলন-_-শীকৃষ্ণ ঠৈকাণ্যা (জ্তানময ) গোপবেষণ / ব্রঙ্গা ও পালন কর্তা) 
অশ্রাভ* ( সাগববৎ গভীব) এবং কল্পভ্রমাশিতং (বেদ দ্বারা প্রিপা্গা )। 
অর্থাৎ তিলি জ্ঞানমব, ব্রজ্ঞাগ-পালনকর্তী, সাগরদং গভীর এবং বেদ 
দ্বাবা প্রতিপাদা। ক্রাঠাকে যেকাপ ধান করিতে হয় ভৎদন্বন্ধ কাঁতপন় 
ষ্বোক পলিলেন | দেই সকল শোকর মাপা আগবা দুষ্টটী শ্লোক উদ্ধত 
করবা দিতেছি-_- 
(১) “সতপুগ্ুবকনননং মেঘাভং বৈদ্রাতাস্বরুম্‌ | 
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢাং বন্মালিনমীশ্ববম্‌ ॥৮ 
(২ “কালিন্দীকফলকল্লোলসন্িমাকতসেখিতম্‌। 
চিন্তয়ঞ্চেতস। কুষ্তং মুক্তা ভবতি সংক্তরিতি ॥৮ 
প্রথম শ্রোকটাব অর্থ_ষ্ঠাহার নরনযুগল নিম্মল পুগুবীকর ভার, 
ষ্টাহার বণ মেঘসদৃশ, তিনি বিভাৎসমুঙ্জল আকাশ স্বব্ধপ, দ্বিভূজ, ভ্ঞান- 
মু্রাপাবী ও জীশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দকপী, তজ্জন্ত কার বর্ণ মেঘের 
সাধ বল] হইয়া | বিদ্যাৎ-সমুজ্ছজল আকাশ স্বকপ পলিধার তাত্পর্যা 
এই যে তিনি পিল্রাতের চিত্ম্বপে স্বণং প্রবাশিত। কারণরুদ্ধ ও কান্যব্রহ্গ 
তাহার ছুটী বাহু, তজ্জন্ত টাহাকে দ্বিভূজ বলা ভইয়াছ। আ্ঞান- 
মুদ্রাধারী বলার তাত্পর্গয এই ঘে, চিন্রব্রত্তিত তিনি অথাৎ সচ্চিপানন্দ 
অধিষ্টিত। তীহাক বনমালী ধলা হইয়াছে, কারণ ভিনি বনে ( নিজ্জনে ) 
ভক্তের নিকউ প্রকটিত হন। 


৪১৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


দ্বিতীয় শ্লোকটীর অর্থ__ 
কালিন্দী ( নিশ্মল! উপাপন ), তম্তাঃ জলকল্লোলাঃ ( মহাতরঙ্গাঃ ) 
তৎ্সঙ্গী মাকুতঃ ( নিশ্চলঃ প্রাণবায়ুঃ ) তৎসেবিতং রুষ্কং চেতস। 
চিন্তয়ন্‌ নরঃ সংশ্যাতঃ (সংসাবাৎ) মুক্কো ভবতি। যে বাক্তি নিন্মল 
উপাসনা দ্বারা একাগ্রমনে শ্রীরুষ্কে স্মরণ করেন তিনি মুক্তিলাত্ত করেন । 
গীতার কৃষ্ণও বৈদিক কৃষ্চ। হগবান অঙ্জুনাক কর্তব্য 
কার্ধ্য কবা (বিধেয় 'এই কথ। বলিয়া আপনাব সম্বন্ধে ছুই এক কথা! 
বলিয়াছেন, যথা £-_ 
“মত্তঃ পবতবং নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনর্জীঘ | 
মথি সব্বমিদং প্রোতং স্থতে মণিগণা ঈব |” 
আমি ভিন্ন সংসাবর স্বতন্থ কাবণ নাই । মলি সকল যেমন স্থান 
প্রোথিত গাকে তদ্ূপ এই বিশ'ল সংসাব আনাতে রহিযাছে | শ্রীকৃষ্ঞ, 
শিব, জাভে, জ্ুপিটাব সব এক । এই কথা শ্রীরু্ণ নিঘ্লিখিত শ্লোকে 
ম্প্টকপে গ্রাকাঁশ করিয়াছেন £__ 
“যেহপ্যঞ্গদেবতাভক্রা মজন্ছে শ্রন্ধয়ান্বিতাঃ। 
ভেশপি মামেব কৌস্তেব যগস্থ্যবিধিপৃব্বকম্‌ ॥৮ 
অগ্ঠ দেবতাণ ভক্ত ঘে সকল লোক শ্রন্ধাধুক্ত ভঠয়া চাঠাদিগণক 
পুজ! কবে, তাহারাও্ড আদাকেত অস্ঠন। কবিঘা গাকেন। আঅন্গ এক 





স্থলে তিনি অজ্জুনাক বলিয়ান্ভন £ 
“যো যো মাং বাং ন্তন্থং ভক্তঃ শন্ধয়ার্চিতুমিচ্ছণত | 
তশ্ত তশ্তাচলাং শ্রদ্ধাং ভামেব বিদধামাহম্‌ ॥” 
যে যে শক্ত "মামার যে যে মুর্িক শ্রদ্ধাসহকারে অঙ্চনা করিতে 
ইচ্ছা কার, মামি তাঙ্াাদব সম্বন্ধে মহ সেই মুত মম্প্গীনা অচলা শ্রদ্ধা 
বিধান কবিয়। থাকি । কাঠাপনিষদে কণিত আছে_- 
“এষ সর্ধেষু ভাতষু গুঢাত্মা ন প্রকাশতে । 
দৃহতে ত্রগ্রয়। বুদ্ধা। সক্ষয়া স্ুক্মদশিভি: ॥” 
শ্রীকৃষ্ণ সব্বভূতে বর্তমান। সাধাবণ লোকে ত্া্ভাকে দেখিতে পায় 
না। কিন্তু সুঙ্দশী জ্ঞানী জ্ঞানচাক্ষ ভাহাক একাগ্রভাগুাণে দেখাত 


শাবণ, ১৩২৭ ] শ্বগৃহে শঙ্কর । ৪১৫ 


পান। এই একাগ্রতাগুণে গ্রুব, প্রহলাদ ও নারদ, দেবল প্রভৃতি মহষিগণ 
তাহার দর্শন পাইয়াছিলেন | চ্চিনি বনে, উপবনে, সমুদ্রে, আকাশে সর্বত্র 
বিরাজ করিতেছেন । 


স্বগৃহে শঙ্কর | 
( ধধি-সমাগম ) 


(২) 
( শ্রীমভা-) 


মাতা ও পুত্র এইকপে বিষণ্ন মান কাল কাটাইউতেছেন । শর্ষর আর 
জনণীকে কিছু বঝলন না, বিশিগ্গাদেবী ও সে কথা আর তুলেন না, মানে 
কবেন বালক শঙ্কর যদি বিষষটা হলিণা যাঁয়। 

একদিন দ্বিপ্রহরে বিশি্াদেবা শঙ্করের পাঠাগাবে বেশ করিয়া 
দেখিলেন শঙ্কব নিজ আমান গাল হাত [দনা বসিয়া মুদিতনঘনে কি যেন 
চিন্তা করিতেছেন, উন্নান্ত পুস্থণকর পত্রাথলি চাবিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে । 
কিছুক্ষণ দগ্ডারমান থাকিয়া 'তান শঙ্কবকে একভাবেই অবস্থান করিতে 
দেখিষা আর নীবব ন1 গাকিয়| ভাভাঁকে ডাকিলেন, কিন্তু শঙ্করের কোনবপ 
সাডা না পাইয়া শ্াহার কাছে গিনা গারে হাত দিয়া আবার ডাকিলেন। 
শঙ্কর তখন যেন চমকিত ভাবে চাভিলেন। বিশিষ্টাদেবী দেখিালন, 
অশ্রপ্লাবনে শঙ্করেব চক্ষু আরক্কিম হইণ! উঠিয়াছে ) ব্যাকুলতা ও ঢশ্চিন্তায় 
তিনি যেন মন্মপীভিত। 

পুত্রের এই ভাব দেখিয়া তিনি তখন আর কিছু ন! বলিয়া বিষষ্চিত্তে 
নিজকাক্ষ ফিরিঝা আসিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে শকঙ্করকে নিকটে 
আহ্বান করিলেন । শঙ্কর জননার নিকটে আনিয়া! বসিলেন। 


৪১৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা! 


বিশিষ্টা কথায় কথার বলিলেন, “বাবা ! তোমার কি হুইপ্রাছে? তুমি 
সর্বদা বিমর্ষ হইয়া! থাক কেন? আমি দেখিতে পাই তুমি যেন চিস্তাকুল। 
পূর্বের স্ায় তোমার আর সে স্ফুত্তি নাই, উদ্যম উৎসাহ নাই, পাঠে 
আসক্তি নাই; তুমি কি ভার আমাকে বল। তোমার এই ভাব দেখিয়া 
আমি বড় কষ্ট পাই।” 

জননীর কথায় শঙ্কবের হৃদয়নিরুদ্ধ বন্তাস্রোত যেন প্রকাশের পথ 
পাইল। তান মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “মা ! আমার 
মন সেইদিন হইতে দিন দিন ব্যাকুল হইতেছে । আমি আমার কর্ধব্য 
বুঝিতে পারিয়াও সাধনের কোন সুযোগ দেখিতেছি নাঁ। তাই ভাবিয়া 
আমার মন এরূপ হয়! পড়িতেছে 1” 

বিশিষ্টা বলিলেন, "বাবা ! তুমি কি করিন্ে ইচ্ছা কব তাহাই আমাকে 
বল, আমি তোমার সমুদয় সুবিধা করিযা দিব। কিন্তু এরূপ ভাবে থাকিয়া 
শেষে কি একট। বিষম রোগ কবিমা বসিবে।” 

জননীর কথায় শঙ্কর ভাবিলেন উহ্থাই উত্তম সুযোগ । 

এই ভাবিয়া! তিনি বলিলেন, প্মা 1 শানে বলে মানব সন্ন্যাস ব্যতীন্ত 
মোক্ষলাভে অধিকারী হয় না এবং যোগ অপেক্ষা উত্তম সাধনাও নাই। 
অতএব মা! আপনি যদি মন্ুমত্ি করেন ত আমি সন্াস লইয়া যোগ 
সাধন কবি।” 

বিশিষ্টা শিহরিষ1 উঠিলেন--বলিলেন, “সন্ত্যাস। কেন বাবা । কিসের 
£খে তুমি সন্ন্যাস লইবে? সন্ধ্যাস না লইলে মোক্ষ হয় না, একথা 
তোমায় কে বলিল? এই যে এত যোগী খধষি ছিলেন, ইগাদের কি 
মোক্ষ হয় নাই, উহার কি সন্গ্যাস লঙ্টয়াছিলেন ? আর কলিকালে ত 
সন্ন্যাস লইতে শান্সেরই নিষেধ আছে । তুমি শাস্ত্র ও বুদ্ধিমান হট! 
এক্ূপ ইচ্ছা করিতেছ কেন? ধন্ম কর্ম কর, পিতৃপিতামহগণ যে পথে 
গিয়াছেন সেই পথে চল-_-পরিণামে মোক্ষ পাইবে |” 

শঙ্কর বজিলেন, পম! সন্যাস কাহাকে বলে তাহ বোধ হয় আপনি 
জানেন না, তাই এবপ কথা ৰলিতেছেন। সন্গ্যাস বলিতে ত্যাগ বুঝায় । 
দেখুন মা, ভগবান্কে ভুলিয়া সংসারকে অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই 


আবণ, ১১২৭।] স্বগৃহে শহ্কর। ৪১৭ 


চর পি 


আমাঙ্গের এই বন্ধন, আর সংসারকে ভুলিয়া ভগবানকে অবলম্বন করিতে 
পাঞিলে আমাদের মুক্তি হয়--ইহাই সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । সংসারকে 
ভুলা অর্থাৎ সংসার ত্যাগ বা সন্গাস) এই জন্ শাস্ত্রে আছে সন্যাস 
ব্যতীত মোক্ষ হয় না। মা। ধর্ম কর্ম করিলে সাক্ষাৎভাবে 
মোক্ষ হয় ন।। উহাতে পুণ্য হষ, দেই পুণ্যবলে ন্বর্গাদদিতে ও ব্রন্গলোকে 
যায়, সেথানে জ্ঞান অভ্যাস কক্রিয়। ব্র্মার সহিত বহুকাল পরে মোক্ষ 
লাভ করে। অথবা দেই পুণা ফলে ইহলোকেই খ'ষকুলে জন্ম হয়। 
তথায় জ্ঞান লাভ করিমা পন্গাাস ত্বার মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু মা! 
স্বর্গাদি ব্রহ্গলোক পর্যন্ত স্থান হইতে পতানর সম্ভাবনা আছে। সন্ন্যাস 
বার! জ্ঞান অভ্যাস না করিয়। যে বাক্তি কেবল পুণা কর্ম করে, 
ভাহার পুণ্য ক্ষয় হইলে আবার সংসারে আসিতে ভয় । কিন্তু সম্নযাস- 
পূর্বক জ্ঞান অভ্যাস করিলে ইহলোকেই সদা সদা মুক্তি হয়। যে 
সব কন্মে পুণ্য হয় তাহারা সন্যাসের বিগোধা, স্ৃতরাং পুণ্য কর্ম ও 
সন্গ্যাস এক ব্যক্তির পক্ষে এককালে ঘটে না1। লন্গ্যান ন| লইয়া জ্ঞান 
অভ্যাস বা পুণ্য ক্খা করিতে গিয়া জ্ঞান অভ্যাম ভালবূপ হয় নাঁ। 
এজন্ত মা! মোক্ষের জনতা যত্ববান্‌ হইলে বা ভগব্ৎ সাক্ষাৎকারের জঙ্চ 
চেষ্টা করিলে সন্যাসই অবলম্বন করিতে হয় 1* 

বিশিষ্ট! বলিলেন, “ত। বাবা! আমি আগে মরি, তাহার পর তুমি 
সক্যাপ লইও । আমি থাকিতে আর ওরূপ করিও ন1।” 

শঙ্কর বলিলেন, “মা 1! সন্ন্যাস যদি লইতে হয়, তবে আমার এই 
আট বৎসর বয়সেই লওয়। উচিত। কারণ, মানুষের আমু একশত বৎসর 
ধরিয়া, শাস্ত্রে তাহার ঢারিভাগের এক এক ভাগে ব্রঙ্মচধ/, গার্স্থা, বানপ্রস্থ 
ও সন্ন্যামের বিধি দেখা যায়। আমি যদি বত্রিশ বতলর বাচি তাহা হইলে 
আট বৎসরে ব্রহ্মচর্ধা, যোগ বসবে গাহ্‌ন্থা, চবিবশ বলয়ে বানগ্রস্থ করিয়া 
সন্গ্যাস লইতে হয় । তন্মধ্যে আমার ভাগ্যক্রমে আট বৎসরেই ব্রহ্মচর্ধয 
শেষ হইয়াছে । কিন্তু মা! দোল বৎসরে কিরূপে গার্হস্থ্য শেষ হইবে? ই] 
যে অপস্তব। স্ুতত্রাং আমার এইবার সন্গ্যাম লওয়াই উচিত। শাস্ত্রে 
আছে, অ্রহ্মচধ্যের পল্স বৈরাগা হইলে একেবারে সঙ্গ্যাস লঙওয়া যাইতে 


৪১৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ---৭ম সংখ্যা । 


পারে। অতএব মা! আপনি আমার অনুমতি দিন, আযম সন্ন্যাস গ্রহণ 
করি। সন্্যাসী হইয়া যোগ সাধন করিতে পারিলে যদি অল্লামুষোগ 
খণ্ডিত হয়, তাহারও চেষ্টা কর! হইবে। 

শঙ্করের কথা শুনিয়া বিশিষ্টাদেবীর অন্তরে কত কি চিন্তার উদয় হইতে 
লাগিল। তিনি একবার ভাবিলেন-__একি হইল-_এই ছুধের ছেলে সন্যাসী 
হইতে চায়! নিশ্চয়ই অধিক অধ্যয়নের পরিশ্রমে তাহার বুদ্ধি বিকলিত 
হইয়াছে । আঁট বছরের ছেলে সন্যাদ লইবে! একি ছেলেখেলা ! 
কোথায় যাইবে, কাহার নিকট থাকিবে, কোথায় গুরু পাইবে, কি 
থাইবে, কি করিবে সন্্যাসীর কিছুই স্থিরতা থাকে না । সুতরাং যে 
এখনও নিজের শরীরের তু নিজে করিতে জানে না, ক্ষুধা পাইলে চাহিয়া 
খাইতে জানে না, ছুধটুকু মুখে তুলিয়া দিলে তবে ভাল করিয়া থায়, সে 
কিনা সন্ন্যাসী হইতে চায় । হাজার হোক ছেলে মানুষ, এই এক থেম়াল 
হইয়াছে । 

তিনি ক্ষণমধ্যে মনে মনে এই সব আলোচন। করিয়া শঙ্করকে বলিলেন, 
“আচ্ছা বাবা ! বল দেখি তুমি সন্ন্যাসী হইয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে, 
কাহাকেই বা গুরু করিবে, ঠিক করিয়াছ ?” 

শঙ্কর তখন ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, “মা 1 শুনিয়াছি নর্শদাতীয়ে 
গোবিন্দপাদ নামে এক মহাযোগী আজ সহম্্র বংসর যোগপমাধিতে ধাঁপিয়া 
আছেন । ভিন সিদ্ধ পুরুষ-_ যেমন পণ্ডিত, তেমনি যোগী, তেমনি জ্ঞানী । 
তাহার মত দ্বিতীগ ব্যক্তি আর এক্স নাই। মা! আপনার অনুমতি 
পাইলে আমি তাহার নিকট যোগ শিক্ষা করিব 1” 

পুত্রের কথায় বিশিষ্টাদেবীর বিস্ময়ের আর সীম! রুহিল ন।। তিনি 
ভাবিলেন আমর! ত বুড়। হইয়। মরিতে চলিলাম, কিন্ত কোথায় নর্খাদাতীরে 
কে গোবিন্দ যোগী আছেন কাহারও মুখে কথন শুনিলাম না, আর এই 
বালক এসব সন্ধান কিরূপে পাইল । 

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বিশিষ্ট বলিলেন, “বাবা ! তা যেন হুইল, 
কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান, লেখাপড়া শিখিয়াছ, বল দেখি তোমার মত বয়সে কি 
কেহ সন্ন্যান লইয়। থাকে? সন্গ্যাসের যে কত কঠোরতা তাহা কি তুমি 


শ্রাবণ, ১৩২৭ । ] স্বগৃহে শঙ্কর। ৪১৯ 


শুন নাই, তোমার মত বালক কি তাহ! সহা করিতে পারে? বৌদ্র তাপ 
নানাদেশের জল, ভিক্ষান্ন ভোজন, কখন বা অনশন, বুক্ষতলে শয়ন ইত্যাদি 
কি বালক-শরীরে সহ হয়? বড় হও পরে যাহ। হয় করিও ।” 

শঙ্কর বলিলেন, মা! আপনি আমার শরীরের কষ্টের বিষয় চিন্তা 
করিয়া আমায় নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু ম। যাহারা পরের অনিষ্ট ন৷ 
করিক্না আপন মঙ্গলের চেষ্টা করে ভগবান্‌ তাহাদের সহায্র হন। আপনি 
আমায় অন্মতি দিন, দ্রেখিবেন আমার কোন বিপদাপদূ হষ্টবে না। 
আর যদি বিপদ হইবার হয়, গৃহে বসিয়া থাকিলেও কেহ তাহা! নিবারণ 
করিতে পারিবে, না। স্তুতরাং বিপদের আশঙ্কায় সংকর্মে বিরত হওয়া 
কর্তব্য নহে ।” 

বিশিষ্ট বুঝিলেন পুত্রকে বুঝান আর তাহার সাধ্যায়ভ্ত নহে। 

এই ভাবিয়া তিনি নীববে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং গোপান 
শঙ্করের অধ্যাপকের নিকট সমুদঘয নিবেদন করিয়া পত্র পাঠাইলেন। 
জননীর সহিত শঙহ্করের এই কথোপকথনের বিষষ তাহাদের পরিচারিকার 
কুপায় পল্লীর অনেকেই জানিতে পাবিলেন। আট বৎসরের ছেলে সন্গ্যাপী 
হুঈতে চায়, 'গকগ| শুনিয়। সকলে হাসিয়া উডাইয়া দ্িলেন। কেহ কেহ 
ব1 কথাট! সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন বিশিষ্টার গৃহে উপস্থিত হইলেন । 
বিশ্ষ্টীদেবীর মুখে সকল শুনিয়া তাহারা অবাক ভইয়। গেলেন এবং 
ঁঙ্কাকে লানাজনে নানাবপ পরামশ দিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, 
“ও শঙ্বরের ম1 ভুমি কিছু ভেবোনাঃ ছেলেমানুষ একটা আবদার নিয়েছে, 
দুক্দিন বাদে ভুলে বাবে ।” আবার কেহ বল্লেন, “হয়ত কোনও সাধু সন্ন্যাসী 
দেখে সাধু সাজতে সাধ হয়েছে তুমি দুদিন ঘরে সন্ন্যাসী সাজাইয়া দিও 
তাহলেই সাধ মিটবে ।” অপরে বল্লেন, “দিদি! এক কাজ কর না কেন, 
অমুক গায়ে একজন খুব গুণী আছে, সে অনেক রকম মাছুলী ওঁষধ পত্র 
দেয়, তার কাছ থেকে মাছুলী এনে পরা ও, “ছলে বশ হবে ।” আর একজন 
বলিলেন “তার চেয়ে দিদি । ভুমি একটা টুকৃটুকে মেয়ে দেখে শঙ্করের 
বিষে দাও, তাহলেই সব সেরে যাবে ।” কেন বলিলেন, “আহা, ৮৯ বছরের 
ছেলে বৌয়ের কি বুঝে, যে বউ এনে দিলে ঘরে থাকবে?” তছুত্তরে 


৪২৬ উদ্বোধন। [২২শ বর্ষ--৭ম সংখা] । 


পূর্বোক্ত রমণী বলিলেন, “তা কেন, ছেলেমানুষ, শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা 
আদর যত্বু করিবে, সর্বদা লইয়। যাইবে, কতকি জিনিষ পত্র দিবে, 
তাঙাতেই ওসব আব্দার ভূলে যাবে 1” 

এক প্রবীণ রমণী বিশিষ্টার নদীক্নানের সঙ্গিনী ছিলেন । তিনি সকলের 
সফল রকম মন্তব্য শুনিয়! একটু হাঁসিয়। কচিলেন, “ওরে বাছার', তোরা সব 
কি বাজে কথ! বলছিস্? শঙ্কর কি তোব আমার ছেলেব মত সাধারণ 
ছেলে। ও ছেলের যে সকলই অসাধারণ, সকলই অন্তুত। যে ছেলে 
দশহাঁজার সুবর্ণ মুদ্রা হেলা করে পায়ে ঠেলেছে, "্চাকে কসের লোভ 
দেখিয়ে তোরা বশ কর্বি?” এই বলিয়৷ তান বিশিষ্টাকে সাম্বাধন করিয়া 
বলালন, “তুমি বরং এক কাজ কর, গ্রামর বড বড পণ্গিতদেব 'আনিয়ে 
তাদের কাছে শঙ্করাক বদসিষে সব কথা বল। তাহলে চাই কি শঙ্কর 
তাদের কথায় সংসারী হবে।” 

বিশিষ্টাদেবা৷ এতক্ষণ এ$ বমণীদিগেব বাক্যত্োতে থেন হাবুড়বু খাইতডে- 
ছিলেন । এক্ষণে তিনি ষেন অকুলে কূল পাইলেন এবং উক্ত রমনী যে 
তাহার শঙ্করের অসাধারণ চবিজ্রেব বিষয় বুঝিয়াছন তাহা জানিয়। জাভাব 
আহলাদের সীমা রহিল না । 

'অনস্তর তিনি গ্রামস্ত পণ্ডিতগণকে সমাদরপূর্বক গৃহে আনয়ন 
করিলেন। তাহারা শক্করকে যথেষ্ট উপদেশ দান করিষা অনেক বুঝাইলেন। 
কিন্তু শঙ্কব সন্্যাস বিষায দৃঢপগ্রতিজ্ঞ তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না, 
তথাপি পণ্ডিতগণের কোনরূপ অমর্ধ্যাদা করিলেন না। বিনীতন্ভাবে নত- 
মন্তকে দকলেরই বক্তব্য শ্রবণ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

কয়েকদিন এইব্ূপে গত হইল । বিশিষ্টাদেবী শহ্কবের অধ্যাপকের 
নিকট হইতে পাত্রোত্তর পাইলেন । অধ্যাপক শঙ্কারর মনোভিলাধ অবণ 
করিয়। স্তাহার যথেষ্ট এুশংস1 করিয়া লিখিয়াছেন, "মা ! আপনি শঙ্কারর 
জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না| । আপনি রত্বগ্রসবিনী, সাক্ষাৎ শঙ্কর-জননী 
এ কথা বিশ্বৃত হইবেন না। শঙ্কর হইতে আপনার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার 
প্রাপ্ত হইবে। শক্ষরকে সাধারণ পুত ভাবিয়া তাহার বিরুহুচিন্তার কাতর 
হইবেন না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, সেজন্ত বৃথা চিস্তায় ব্যাকুল 
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চর ০৯ 


কেন? মা! শঙ্কর আপনার একার নহে, শঙ্কর যে জগতের । 
সময় হইলে সকলই দেখিতে বুঝিাতি পাবিবেন | এক্ষণে ভগবৎপাদপদ্সে 
আত্মসমর্পণ করিয়। নির্ভয়ে কার্য কবিযা ফাউন। শঙ্কব হাত আপনার 
ভয় বা চিস্তাব কোনও কারণ নাই । আপনি মন শান্ত করুন ।” 

বিশিষ্টাদেবী 'অধ্যাপকের পত্র পাইয়। অবাক ও আত্মহারা হইয়! 
পডিলেন। তিনি অতঃপর কথঞ্চিৎ সুস্থ ভইঈলেন বটে, কিন্তু একদিন 
কথায় কথায় শঙ্করকে বলিলন, “দেখ বাবা! আমি মুতাকালে তোমায় 
সন্্যাসগ্রহণে অনুমতি দিয়া ঘাইন। এখন "মমি যতদিন বেঁচে আছি, 
ততদিন আর ও কথা তুলিও না। আমার বয়স হইয়াছ, আর 
কতদিনই বা ৰাচিব? তাবপব তুমিযাহা! ইচ্ছা করিও। এখন তুমি 
পূর্বের গ্টায় লেখাপড়া লইয়াই থাক বিবাহ করিয়! গাহশ্াধন্মে আর 
তোমা প্রয়োজন নাই । সন্্যাল লইঘা যাহ! করিতে এক্ষণে গৃ্ধে 
বসিয়াও হাভাই কর। তাহাতি /ভামার কোনও ক্ষতি হবে না। 
তোমাকে তাগ করিয়া আমি স্স্ত শরারে জীবিত থাকিতে পারিব না। 
লুতরাং একান্ত অন্তারাধ সন্বাসেব কথা তুলিয়া 'আমাক আব পাগল 
করিও না ।” 

এহ্কুব বুঝিলেন গননী?ক মার বুঝাহয়া কোন ফল ফলিবে না, 'এখন 
ভগবান্‌ ঘদি দয় করেন তবেই পথ পাইব, নচেৎ নিরুপায় । 

(ক্রমশঃ ) 


৬দ্বারকাধায ও কয়েকটি তীথ দর্শন । 
( শ্রীঅতুলকৃষ্জ দাস ) 
( পুর্ববানুবৃস্তি ) 


প্রাতে উঠিয়া! সর লমণে বাহির হইলাম । দ্বাবকা একটি ছোটখাট 
সর। বাড়িগুলি সব পাথরের । দোকানপাট, পোষ্টআফিদ, স্কুল 
প্রভৃতি আছে। এখানে অনেক দ্রব্য পাওয়া যায় । সহরের নিকটবস্তা 
স্থানগুলি সমস্তঈ উধর ভূমি-কিছুঈ জন্মে না। শাক সবজি সমস্ত 
দুর হইতে আমদানী করা ভয়। এখানে একটিমাত্র বাজাপ) তাহ]ও 
বেল! ৮টার মধ্যে উঠিমা যায়। স্থানায লোকেরা মৎস্তাশী নে বলিয়! 
মাছের বাজার নাই। এখানে পানীয় জলের বড় কষ্ট, কাবণ যন কুপ 
আছে তাহাদের সকলেরই জল অল্লবিজ্তর লবণাক্ত । এই কারণে যাত্রি- 
গণের বড়ই অস্ুবিধ! হইয্স। থাকে । কয়েকটি মহান্ুভব ব্যক্তি এই অভাব 
নিবাবণার্থ দুর হইতে যতট! সম্ভব কম লোণ। জল আনাই সত্র খুলিয়! 
দিষাছেন। স্থানীয় অবস্থাপন্ন অধিবাসিগণ উহার কোন জলই পান করেন 
না। সাহারা বর্ষাকালে বুষ্টির জল ধরিয়া রাখেন এবং সনন্ত বর্ষ ধরিয়। সেই 
জল পান করেন। এই জল বেশ স্ুন্বাঠ। এখানকাগ পথ ঘাট ভাল এবং 
স্থানটিঞ্চ স্বাস্থ্যকর | সহরের মধ্যে অনেক ধশ্সম্প্রদায়ের মঠ ও মনিরাদি 
আছে। এখানকার লোকগুণল শান্তশিষ্ট ও সঞ্চয়শীল। পোষাক-পরিচ্ছদে 
ইহাদের এশ্বর্ধ্য বুঝ! যায় না, কারণ ইহারা অতি সাদ্দাসিধ! পোষাক ব্যবহার 
করে। জ্ত্রীলোকগণ অধিকাংশই সুশ্রী এবং সর্বদ| পরিফার পরিচ্ছন্ন 
ভাবে থাকে । গুনিলাম এখানে কন্তার বিবাহে ভাঙার পিতাক অলঙ্কার ও 
পরিচ্ছদ্দে অন্ততঃ ৩০০৯২ টাকা পণ দিতে হয়। ইহার কমে বিবাহ 
হয় না। বিবাহ ব্যাপাবই ইহাদের প্রশ্বর্সোব পবিচয দেয় । 

সাজ আমকা বণছোড়জীব পুজা কারব | ত্ববাধস্সান সারিয়া মন্দিরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম । সকল যাত্রীই জাতিবর্ণনির্ববিশেষে দেবমুর্তি স্পর্শ 
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ও পৃজ1 করিতে পাইয্লা থাকে । অবশ্ত ইন্কার জন্ত কিছু প্রণামী দিতে হয়। 
মন্দিরের একপার্থ্বে কেকজন কর্মচারী খাতাপত্র লইয়া বসিয়া! আছেন । 
ত্রাহারা নূতন পুজার্থী ষাত্রিগণের নিকট হইতে পুজার প্রণামীর টাকা 
জমা করিতেছেন। পাদম্পর্শ ও পুজার জন্ত ॥১০ আন! দিতে হয়? স্নান ও 
আরতি করিতে হইলে আরও ১1* টাকা দিতে হয়। এই টাকা অগ্রে জম। 
ন! দিলে পৃজার্থীকে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না; কিস্থ যাত্রী 
বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা 
পূজার জন্য তুলসী পত্র ও পুষ্প চে মন্দিরের ছ্বারদেশে উপস্থিত হইলে 
কম্মচারিগণ মামাদের নিকট প্রণামীর টাক! চাহিল, তখন পৃজারীগণের 
মধ্যে একজন বলিল, “ই্াদের নাম লিখিয়াই ছাড়ি দেওয়া হউক 
পরে টাকা লইলেই চলিবে 15 এই হেতু আমরা প্রণামী দিবার অগ্রেই 
পৃক্ত1] কবিতে পাইলাম । 

গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বণছোড়ঙীর সমস্ত বেশ উন্মোচিত 
হইয়াছে, মৃত্তি সম্পূর্ণ নগ্র। কৃষ্ণ-প্রস্থবের অণ্ত মনোমোহন চতুতৃণ্জ মুর্তি 
মল্পবেশ__হন্ডে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, গলে বৈজয়ন্তী মালা ও কৌন্তভ 
মণি। সমন্তই অতি সুন্দররূপে ক্ষোদিত | মুত্তি উচ্চতায় ২২ বা ৩ ফিট এবং 
আন্দাজ ৪ ফুট উচ্চ ব্দৌর উপর স্তাপিত। রণছোড়জীর কোমরের উপর 
একটি তল্পু চিহ্ন আছে?) ইহাব বুত্বাস্ত পরে বলিৰ। আমর] সহস্তে 
রণছোড়জীকে সুগন্ধী তৈল মাখাইন্না দধিছুদ্ধাদির ছারা উত্তমরুপ স্নান 
কষ্কজাইয়া দিলাম | তৎপরে পুজাবী মহাশয় আমর! ঠাকুরের জন্ত যে সব 
বস্ত্র লইমা গিয়াছিলাম, সেগুলি শ্রীমৃত্তির অঙ্গে উত্তমরূপে পরায়! 
দিলেন। অহঃপব আমবা যথারীতি পুষস্পাি লইয়! পুজা করিলাম । 

পুজাদি সাঙ্গ করিয়া আামবা রাণীমহাল গেলাম । তগায় যে করটি মুনি 
মাছে তাহাদের সকলকে স্বচস্থে পুজা করিতে হইলে সাড়ে চারি 
আনা মাত্র 'প্রণামী দতে তয়। এখানকার কার্য সমাধা করিয় বাসায় 
ফিরিলাম। যাত। হউক এই প্রদেশের বিশিটতা এই যে বান্রিগণ 
স্বহস্তে ইচ্ছা, “দবভার পুজা করিতে পায়। ইহাতে ঘাত্রীর মন 
প্রীত থাকে। ঠাকুরের ভোগরাগ ছুই প্রকার হইয়া থাকে। এক 


৪২৪ উদ্বোধন । | ২২শ বর্ষ__৭ম সংখ্যা । 


প্রকার--পুরী, লাড্ড,, বরফি, পেড়া, মিছরা ইতাদি। ইহা পুজারীগণের 
তরফ হইতে ভয়। আর এক প্রকার ভোগ অন্ন, ব্যঞ্জন ও মিষ্টানাদি | 
ইহা সারদা মঠেব তরফ হতে ভইয়। থাক । যাত্রিগণ যেকপ ইচ্ছা ভোগ 
দিতে পারেন। মন্দিবের উপর সারদামঠির সম্পৃণ প্রভৃত্ব বর্তমান, 
কিন্তু পুরজারীগণ বল্লভাচারা সম্প্রদায়ভূক্ত বৈষ্ণব। সাবদা মঠেব 
মোহান্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্যজীর বয়ন অধিক নতে, প্রোটে পদার্পণ করিয়াছেন 
মাত্র। ত্রাভাংক সুপণ্ডিত এবং দয়াবান্‌ বলিয়া বোধ হইল । বাঙ্গালী- 
গণকে তিনি বড় যত্বু করেন "দখিলাম। আ'মাদিগাক শ্াভাব ভালবাসাব 
একাংশ দান কবি! মুগ্ধ করিয়াছিলেন । তিনি প্রতা* আমাদের সভিত 
অনেক কথাবার্ডী কহিতেন ও উপদেশ দিাতন, এবং বরোদ1 মহারাজের 
লক্ষমীবিলাস প্রাসাদ দেখাইবাব জন্য মহারাজেব এডিকংকে একখানি 
স্থপারিস-পত্র দিম্াছিলন । কাহার কোন শিষ্যাদি দেখিলাম না । 

বৈকালে আমবা রুঝ্সিণী দেবীব মন্দিব দশন করিতে গেলাম । দ্বারকা- 
নাথের মন্দির হইতে রুক্মিণী দেখীব মান্দব প্রায় ১॥ মাইল উত্তরে এক 
প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত । এ মন্দিরের প্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজঞু "আছ 
বলিযা বোধ তয় না। পুজাব (কান ঘট। গাই, যাত্রীও ধেথা আসিতে দেখা 
গেল না। যাহাই হউক, রুক্মিণী দেখীর মন্দিব দ্বাবকানাথের মন্দিখ প্রাণ মধ্যে 
না হইয়া কেন যে এত দূবে হইল তাহার কোন কাবণ অনুসন্ধান কবিয়! 
পাইলাম না! এ মন্দিরে কিছু দুাব ববোদ! মহারাজের সৈম্গণের 
ছাউন্নি। পাঠকগণ মনে বাঁখবেন দ্বাবক ও নিকটবর্তী স্তান সমূহ ব্পাদ 
রাজ্যের অন্তভূর্ক। সন্ধা হইতোছ দেখিয়া আমবা ফিরিলাম এবং 
রণছোডজীর আরতি দেখিয়া বাসা আসলাম । আরতির সময় 
ঠাকুরের প্রতিদিন বিভিন্ন রকম বেশভূষা দে'খতাম | 

এখানে আদিল দেবদর্শনাদি পাতীত চক্রতীর্থে শ্নান ও শ্রাদ্ধ করিতে 
হয়। পরদিন '্রাতে আমরা এই কাধা সম্পন্ন রি । মন্ৰিরের অদৃবে 
গোমতী নামক একটী ছোট নদী সাগবে আনিয়া মিলিত! হঈয়াছে। 
সঙ্গমের নিকট খানিকট। স্থান হইধাখে বাধান। এহ অংশকে চক্রতার্থ 
কছে। স্থানীয় লোকে থলে যে, শীষের হস্ত হইতে সুরর্শনচক্র এন*স্থানে 
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জল মাধা অন্তহিত হয়) কিন্তু মহাভারতের সহিত এই প্রবাদের 
মিল নাই। 

চক্রতীর্থে সচরের দিকে ৩৪টি ঘাট আছে; তম্মধ্যে একটি ঘাট 
টাদনীযুক্ত । এইখানেই লোকে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। . মুখ্ডিত- 
মস্তক হইয়া চক্রতীর্থে ম্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয় । চক্রতীর্থে ন্নান 
অমনি হয় না; লোকপ্রতি এক টাকা কর লাগে। কিছুকাল পূর্বে ছুই 
টাকা কর ছিল, এবং আরও পূর্বে কর ততোধিক ছিল। এট কর 
বরোদ্দারাজের প্রাপ্য । বুঝিলাম ন| হিন্দু বাছা হইয়া কিরূপে বরোদারাজ 
এই কব হিন্দু তীর্থধাত্রীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন । কোথায় তিনি ধর্মের 
সহায়ক হইবেন না তাহার প্রতিবন্ধক ! অনেক দরিদ্র ধাত্রী করের ভয়ে 
এখানে ন্নান কবিতে আমে না। গোমতী ঘাটের উপর সঙ্গমনারায়ণ, 
গোমতী, গোবদ্ধনধারী প্রভৃতির মন্দির আছে । গোমতী নদী বন্ুপ্রকার 
মতস্তে পূর্ণ; ভাহারা নির্ভযে স্ষটিক-স্বচ্ছ জলে খেল! করিতেছে। 
মানুষকে বিশেষ তন্ন করে না, কারণ, এখানকার লোকে মাছ ধবে ন। 
শ্মধিকন্ত তাহারা আহারও বযণেই্ট পায়, কারণ যাক্রিগণের শ্রান্ধাবশিষ্ট 
পিগাদি সমুদায় এই জলেই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 

এখানে আসিলে যাত্রিগণ প্রায়ই বেটত্বীপ বা বেঢদ্বারক!, গোপীতলাও 
ও নাগেশ দর্শন করিয়া যান। এই কয়েকটিই দ্বারকার উত্তরে ২০ 
মাইলের মধ্যেমবগ্থিত। ১১১ মাল দূরে নাগেশ মহাদেবের মন্দির__ 
ইসি দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্ততম । “নাগেশম্‌ দারুকবনে 1” এই মন্দিরটি 
প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত, নিকটে কোন গ্রামাদি নাই, এইজন্য ইহার 
কোন জশাকজমক লাই । মন্দিরের বাহিরে একটি পাথরের ধুষ এবং 
তাচার পার্খে প্রস্তরে বাধান একটি কৃণ্ড। কথিত আছে, প্রাচীন কালে 
দাকক লামে এক ছুর্দীস্ত রাক্ষস এছ বনে বাস করিত )সে স্থপ্রিয় নামক 
এক শিবভক্তকে এখানে ধরিয়া আনিয়া! বন্দী করিয়া রাথে। তাহাকে 
রক্ষা করিবার জন্তঠ মহাদেব সেই রাক্ষলকে বিনাশ করিয়া এই স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখান হতে ৪ মাইল দূরে গোপীতলাও নামক 
পুষ্করিণী । পুকুরটির ধারে কয়েকটি মন্দির আছে, তন্মধ্যে গোপীনাথজীর 
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মন্দিরই প্রধান । এখানে ছু একটি মঠ ও ধর্মশালা আছে। 'গ্রবাদ 
আছে যে, বন্দাবনের গোপীগণ শ্ররুষ্ের লীলাবসানে এখানে আদিয়। 
দ্েহত্যাগ করেন। এই পুঞ্রিণীর মুত্তিক! সাধারণ মৃত্তিকার স্টায় কালো! 
নছে, হল্দে। ইহাকে গোপীচন্দন বলিয়া থাকে, এবং উত্ভ। তিলকের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। ম্বাত্রীমাত্রেই এই মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়' লয়! 
যায়। এখান হইতে মাইলথানেক উত্তবে যাইলে সমুদ্রের একটি 
থাড়ীর নিকট আসা যায়। তথ| ভইতে নৌকাযোগে বেটদ্বীপ ৫ মাইল। 
এষ্ট কয়টি এক যাত্রায় দেখিতে হইলে গরুর গাড়িতে যাওয়া 
আবশ্তক। অবশ ইহাতে সময় কিছু বেশীলাগে, ই দিনের কমে আর 
কিছুতেই হয় না। শুধু বেট যাইবার জন্ত আজকাল মোটর গাড়ী 
হইয়াছে । ইহাতে একদিনেই যাতায়াত হয । যাওরা-আসায় "আন্দাজ 
৩ ঘণ্টা লাগে; ভাডা তিন টাকা মাত্র । আমরা মোটরেই গিয়া ছিলাম । 
বেট দ্বারকার প্রাচীন নাম শঙ্খঘ্বার। শ্রীরুষ্চ শঙ্খান্থরকে বধ 
করিবার পর তাহাকে এইখানে নিক্ষেপ করেন । তাহাব মেদাস্টি 
হইতে এই দ্বীপ স্থষ্ট হয়। পূর্বকালে এখানে বোহ্ধেটে জলদন্ুগণের 
বাস ছিল। বোশ্বেটের দ্বীপ ঝলয়াই বোধ হয় ইহ্থাৰ বর্তমান নাম এইরূপ 
ভইয়াছে। উংরাজেরা উহ্হাকে 7179165  [৯1৭170 বলে। সহরের 
পশ্চিম প্রান্তে প্রাটীন বোম্বেটেদিগের কুল্লোরকোট নামে এক ভীষণ 
দুর্গ আছে। এই দ্বীপে গ্তবেশ করিতে বা বাহির হইতে হইলে প্রত্যেক 
বাক্তিকে ছুই পয়সা করিয়া মুন্িপালের কর দিতে হয়। র্‌ 
আমবা বেলা ১০টার সময় এখানে পৌছাই এবং সমুদ্রের খাভীতে 
স্নান সারিঘা মন্দিব দর্শন করিতে যাই। মন্দিরের 'প্রবেশদ্বারের সম্মুখে 
বঝোদ। মহারাজার দপ্তুরধানা , দ্র একটি কন্মচারী ফটকের সম্মুখে বমিয়! 
আছেন । ইহার] গৃহস্থ বা সক্ষম সন্ন্যাসী যাত্রগণেব 'নকট হইতে মন্দির 
প্রবেশের দর্শনীন্বদপ এক ট্াক। করিয়া কর 'আদায করেন, এবং কেহ 
এই কর দিতে মস্বীকার করিলে বা অক্ষম হইলে তীষ্কাকে প্রবেশ করিতে 
দেন না । দেশীয় অপর কোন রাজো এই অদ্ভুত জুলুম দেখি নাই। দেবদর্শন 
করিতে এত অধিক পরিমাণ কর ভারতে আর কুন্রাপি নাই । বরোদা ঝাজ্যের 


শ্রাবণ, ১৩২৭1 ] ৬দ্বারকাধাম ও করেকটি তীর্থ দর্শন । ৪২৭ 


সস সি সস পা সিটি পাস পাস এ রা ৭৮ ৯৬ 


'আম্ব কম নকে, তবে এরূপ জবরদস্তী কেনঃ বান্তবিক মহারাজের 
এই আচার বড়ই নিন্দনীয়। পূর্বে নাকি এই কর আরও বেশী ছিল। 
ফটকের বিপরীত দিকে এক গাছতলায় দ্বারকার ছাপ দিবার বন্দোবস্ত 
দেখিলাম। সেকি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারা লোহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও 
পল্পু বেশ ভাল করিয়া পোডাইয়া দাগ ল্তে ইচ্ছুক যাত্রীর বানমূলে 
চাপিয়া ধরা হয়। এস্তানে তখনই ফোস্কা হুইধ| পড়ে এবং উহা সাবিতে 
আনেক সময় লাগে । আমি দেখিয়াছি, কাহাবও কাঙ্ভারও এক মাস 
পর্য্যন্ত লাগিয়াছে। এই ছাপ লতি আবার দুষ্ট চারি মন। পয়সাও লাগে। 

মমবা উক্ত দর্শনী জম! দিয়! মন্দিরে গ্রথবশ করিলাম। সাধারণ 
ঘন্দিবেব ম্ভাষ এই মন্দিবেব কোন প্রকার চুডাদি নাঈ, এইজন্য দুর হইতে 
কোথায মন্দির তাত! বুঝিতে পাব যায় না। মন্দিবটি বেশ বড় এবং 
কয়েকটি মতলে বিতক্ত, ইহার মেঝে শন্দর মার্ষেল পারবে বাধান। 
কোন মহলে রণছোডজী, কোন মলে কল্সিণীদেবী, কোন মহলে সতাভামা, 
কোথাও রাধারাণী, কোপা ও লঙ্ষমীদেণা বিরাজ করিতোছন । প্রবাদ-__ 
এখানকার বণ/ছাডজীব মুপ্তি্ শাল মু্টি। ইনি পূর্বে দ্বারকায ছিলেন, 
পরবে কোন সময়ে মুসলমানগণের অত্যাচারভায ইচাকে এখানে আনিয় 
লুকাউষা রাখা হয়। তদবধি ইনি এখানেই আছেন । এখানে 
বণছোড়জীকে স্বভন্সে পুদী। করিতে হাল ॥* আনা কর দিতে ভয়। মামব| 
সকলে এই কর জম দিয়া ভগবানির পুঁজ! করিলাম । ঠাকুরঘরের 
ভিতর দিয়া উপ উঠিবাব সিডি আছে। সিড়ি দিয়া উঠিলে ঠাকুরের 
শধন ঘর দর্শন ভঘ। এথান হ্ৃইতে বাহির হইয়া অন্তান্ত মহলে অপরাপর 
দেবদেবী দর্শন করিলাম । দ্বাৰকা আপক্ষা এখানকার সকল দেবদেবীরই 
অলঙ্কার ও মাসবাব অধিক। এখানকার পুর্জারীগণের ও বেশভৃষাও খুব 
জমকাল। ইহাবা সকলেই বেশ ভদ্র ও বিনয়ী । পুজ। ও দেবদর্শনারিতে 
প্রান্থ দেড় ঘণ্ট। কাটিয়া গেল। পরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আহারের 
চেষ্টা দেখিত লাগিলাম । শনিলাম এখানে ছুএকটি ঠাকুরবাটী আছে 
যেখানে কিছু দিলে প্রসাদ মেলে । আমাদের পক্ষে ইছাই সুবিধা । এই 
জন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া *গোৌসাই হাবেলী” নামক এক ঠাকুর বাটীতে 


৪২৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ_ দম সংখ্যা । 


উপস্থিত হুঈলাম। কিন্তু শুনিলাম, বেলা অধিক হওয়ায় প্রসাদ প্রায় 
নিঃশেষ হইয়াছে ; যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা যৎসামান্ত । আমরা ভাভাই 
লইলাম এবং দৈবক্রমে উশ্তাতেই আমাদের যথে্ট হইল। অতি উত্তম 
প্রসা্দ-_লুচি, পাপর ও পায়েস নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি; জিনিষের পক্ষে 
মূল্য অতি সামান্ত | যাহা হউক এইরূপ ঠাকুরবাড়ী যে যাত্রিগণের পক্ষে 
কতদুর উপকারী তাহা বল! বাহুল্য। এক দিকে পয়সা কম লাগে, 
অপরদিকে আহার্ধদ্রবয গুলি গুব ভাল, কোন মস্থথ করে না। আহাবাদি 
সম্পন্ন করিনা আমরা সমুদ্রভীরে বেড়াইতে লাগিলাম, এবং সন্ধ্যার 
সময়ে মোটর-গাড়িতে পূর্বোক্ত উপায়ে দ্বারকাষ ফিরিয৷ আসিলাম। 
পরদিন আমরা দ্বারকা ন্যাগ করিয়া প্রভাস যাত্রা করি। বাইবার 
ছুইটি পথ আছে, 'একটি জলপপে এবং দ্বিতীয়টি স্থলপথে। জলপথে জাহাজে 
করিয়া আসিতে প্রায় ১৫1১৬ ঘণ্টা লাগে । স্থলপথে পোববন্দর রাজ্য 
পর্য্যন্ত গোধানে আসিয়া তথা হইতে বেলে প্রভাসে উপস্থিত ভইতে হয় । 
বারক! হইতে পোরবন্দর স্থলপথে প্রা ৩০ মাইল) গরুর গাডিতি 
আসিতে প্রায় ৩ দিন লাগে, ইহাতে যাতায়াতে প্রায় ৩০।৪০ টাকা লাগে। 
পুনশ্চ উক্ত পথে উপদ্রবের ভয় ৪ যাথষ্ট আছে! এই পথটুকুতে বেল 
হইবার কথ। অনেকদিন হইতে চলিতেছে । কিন্তু নান! কাবণে উহা হইয়া 
উঠিতেছে ন'। রেলপথ প্রস্তুতের গোলমাল দেখিয়া এক গুজরাটি ধনী এই 
পথটুকুতে মোটব চলাচল করিবার আয়োজন করিতেছিলেন শুনিয়া 
আসিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, গত মার্চ মাসে তানি উভাতে কুতকার্ষ্য 
হইয়াছেন । মোটর গাড়িতে এই ৬০ মাইল অতিক্রম করিতে প্রায় ৪ থণ্টা 
লাগে, ভাড! ৩॥ টাক! মাত্র। অতএব আগে দ্বারক] যাইবার যে কষ্ট ছিল 
এখন আর তাহা। রহিল না । যাহারা ক্ষলপথে যাইবার ভয়ে দ্বারাবতী পুত্রী 
যাইতেন না, এখন তাঠার! নির্ভয়ে অল্প খরচে তথায় ধাইতে পারিবেন। 
আমরা জলপথে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এবার আর মেল ষ্টামারে আসা তয় 
নাউ , কারণ উহা প্রভাস বা ভেরাভ্যাল বন্দরে থামে না। অগত্া। 
আমাদিগকে বোম্বাই কোম্পানির ই্টীমাবে মাসিতে হইল । আমরা অপরাহ্তে 
দ্বারক ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের 


শ্রাবণ, ১৩২৭1] ভগ্বাবকাধাম ও কয়েকটি তার্থ দর্শন। ৪২৯ 


সাম্মহিত হইলাম। এই জাহাজে উঠা নামা একটু কষ্টকর এবং মেল 
জাহাজ অপেক্ষা আকারে ছোট বলিয়া তরঙ্গের উপর উহার প্রভৃত্বও 
কিছু কম। উহা! সর্বদাই একটু ছুলিতে থাকে; ফলে সকশেই একটু 
অশ্বচ্ছন্দতা বোধ করেন। যাহ! হউক জাহাজেব বান্দাবন্ত মন্দ নহে । 
আমর! জাহাজে উঠিয়াই শয্যা প্রস্তত করিয়া! শমন করিলাম । 

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, এমন সময়ে জাহাজ পোরবন্থরের নিকট উপস্থিত 
হুইল । ইহা পোরবন্ধর বাঞ্যের বন্দর ও রাজধানী । এই সহরের সমুদায় 
বাটীই প্রস্তরনিন্ধিত | সমুদ্রতীগর ৯* ফিট উচ্চ একটি 11111701156 
আছে। ইচ্গার আলোক প্রায় ১৫ মাইল দুর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে । যাত্রী ও মাল পত্রে উঠান নামানর জন্য প্রায় ১ ঘণ্টা কাল 
এখানে অপেক্ষা করিয়া জাহাজথানি নিজেব গন্তবা পণে অগ্রনর হইল । 
আমরাও পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 

এই জান্াজ পথে ছোট বড় যতগুলি বন্দর 'আছে সব স্তানেই থামে। 
কারণ উন্া প্রধানতঃ মাল বহন কবিয়! থাকে । প্রভাসের পাথ মঙ্গরোল 
নামক আব একটি ছোট বন্দর আছে ; এখানে উপস্থিত হইতে প্রায় 
বেলা ৭॥*ট! হইল । বন্দর ঠইতে অনেক ফলওয়ালা নৌকা করিয়া 
জাহাজে ফল বেচিতে আসিল । অতঃপর প্রায় ১১ টাব সময় আমর! 
ভেরাভ্যাল বন্দরে উপস্থিত হইলাম । 

সমুদ্রতীর ব1 ভেরাভ্যাল বন্দর ভইতে প্রভাস সর প্রায় ছুই মাইল। 
বন্দরের খুব নিকটেই জুনাগড--পোরবন্দর রেলের ভেরাভ্যাল স্টেশন; 
নিকটেই একটি বেশ বড পশ্মশাল। আছে, কিন্তু তীর্থঘাত্রিগণের মধ্যে 
খুব অল্প লোকেই এখানে থাকে, কারণ তীর্থস্থানগুলি একটু দ্বরে 
পড়ে । সহ্করে যাইবার জন্ত ট্রাম মাছে, ভাডা জনপ্রতি /* আনা । টোঙ্গা 
এবং গরুর গাডীও 'আছে। টোশ্রার ভাড। ১২টাকার কম নন্ে, 
গরুর গাডীবু ভাড়। অনেক সম্য। । মালপত্র লয়! টোঙ্গায় যাওয়াই 
স্থবিধা। আমর' টোঙ্গান মালপত্রাদি পাঠাইয়! দিম্লা ট্রামে করিয়। 
সহরে গেলাম । প্রভাস ষে প্রাচীনকালে খুব সমৃদ্ধশালী নগর ছিল, তা! 
এখনও উহ্থার বিশাল প্রাচীবর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। 


৪৩০ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা। 


সপ 


সরে যাইয়া সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত সুবিখ্যাত ভাটিয়া ধর্ম 
শালায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি। সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত হইলেও 
ইহার মধ্স্থ কৃপটি অতি ম্ট জলে পূর্ণ। এইজন্ত বু লোকেই এই 
ধর্দুশালাটি পছন্দ করে। আমাদের এখানে পৌছিতে বেলা প্রা 
ুইট! হুহয়৷ গেল । সন্ধ্যার সময় সোমনাথের নুতন মন্দির দর্শন করিতে 
গেলাম । এই মন্দির ইন্দোরের রাণী প্রাতংম্মরণীয়। অহল্যাবাই নশ্বাণ 
করাইয়া দিয়াছেন। মন্দিরটি বেশ বড়। প্রশস্ত প্রাঙ্গাণর সম্মুখে দিল 
মন্দির মাটির নীচে একতল, উপার একতল। উপ”ব্ব তলে একট শিব- 
লিঙ্গ আছে, তাহার পুজা পাঠ অতি সামান্তভাবেই হইয়া থাকে। নাচের 
তলে সোমনাথ প্রতিষ্ঠিত। লিঙ্গটি বেশ বড এবং ধুমধামের সহিত 
পূজিত হইয়া থাকে । লিঙগমুণ্ডিটি অকৃচন্দনাদি দ্বারা 'অতি স্বন্দরভাব 
শোভিত হইয়া পাকে । কেবণ মাত্র পুষ্পাদ দ্বারা এরূপ সুন্দৰ সাজান 
আমরা আর কুত্রাপি দেখে নাই । অনেকক্ষণ পধ্যন্ত ইহা দশন কাযা 
আমর! বাসায় ফিরিয়া আদিলাম । 

পরাতে উতঠিম্বা তীগ্থ-কার্ধ্যাদি সমাধা করিবার কন্ঠ পাগডার সনিত 
সবস্বতী-সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম । প্ররুতপক্ষে ১1 কেবল মাত্র 
সরস্বতী-সগব-সঙ্গম নতে। সরম্বতী অপব ৪টি অ্রোতস্বিনীর (ক পলা, 
ব্রজনী, লক্কাবতী এব" ভিখণা ) জল বক্ষে লইয়া সাগবে আসিয়া 
আত্মবিপর্জন কাবয়াছ্েন। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হহাতিই 
বিথাত | দেবরাজ ভন্ত্র বুত্রণধ ব্রহ্গহতা। পাপে লিগু তন। সেই 
পাপ হইতে মুস্ হইবার জগ্গ (পতামহের আদেশে এই স্থানে আসিঘা 
অশ্বমেধ যজ্ত করেন ও যজ্ঞান্তে সরশ্গঘতীতে মান করেন। এষই্স্তানের 
সম্মুখবন্তী সমুদ্রে দ্বাপরধুগে পঞ্চজন নামক দৈত্য “গুমিূপ ধারণ 
করিয়া শ্রীরুষ্েব গুরুদেব সান্দীপণি মুনির পুত্রাক ভক্ষণ কবে) 
এবং ভগবান্‌ গুকদক্ষিণান্বৰপ হ্াহার পুত্রকে ঈদ্ধীৰ কবিয়া দিবার 
কন্ঠ এখানকাখ জলমধ্য হইতে পঞ্চজনকে বিনাশ করেন। কিন্ত 
তাহাকে বিনাশ করিয়া একটি শঙ্খমাত্র (যাভা পাঞ্চজন্ত নামে বিখ্যাত হইয7- 
ছিল) প্রাপ্ত হইলেন, গুরুপুজরকে পাওয়া গেল না। অৰশেষে ধমবাজ্যে 
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গমন ককিয়। তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করতঃ গুরুপুত্রকে উদ্ধার 
করেন। 
এই স্থানেই বিথ্যাতত প্রভাস যন্ত্র সম্পাদিত হয় এবং যাদবগণ 
পরস্পর যুদ্ধ করিয়া সমূলে বিনষ্ট হন। একদা নারদ, কথ, বিশ্বামিত্র 
প্রভৃতি খধিগণ দ্বারকামম আগমন করেন । উদ্ধত যাঁদবগণ তাহাদিগকে 
বিদ্রপ করিবাব মানসে শ্রীকৃষ্ণপুতর শান্বকে গর্ভবতী স্ত্রীবেশে সাজাইয়! 
ভটাহাদিগকে প্রশ্ন করেন--“এই স্ত্রারত্ব কি সন্তান প্রসব কবিবে ?” 
ধ্যানপ্রভাবে তীহারা সমুদায় জানিতে পাখিয়া অতিশয় কোপান্থিত হইলেন 
এবং “এই ই্কুষ্জতনয় যদ্থকুপনাশন এক লৌহমুষল প্রসব করিবে” 
এই অভিশাপ প্রদান কাঁবয়া প্রস্তান করিলেন । তখন যাদ্বগণ নিতান্ত 
ভীত হইয়! মুষলটিকে এইস্থানেব সমুদ্রোপকুলে প্রস্তবময় স্থান 
সকলের উপব ঘর্ষণ করিয়া! প্রায় মমস্তটিকে ক্ষয়িত করিল। যাহা একটু 
অবশিষ্ট ছিল তাহা সমুদ্র মধ্যে বুদ নিক্ষেপ করিয়! দ্বারকায় ফিরিয়! 
গেল। কালে যে যেস্থানে এ মুষল ঘার্ধত হইয়াছিল, সে সেই স্কানে শব 
গাছের স্টায় এক প্রকার গাছ উৎপন্ন হইল । সমুদ্রক্ষিপ্ত অংশটুকু এক মত্ত 
গ্রাম করিযাছিল ১ কালক্রমে এই মত্ম্ত এত হইলে তাহার উদরমধাস্থ লৌভ- 
থণড দ্বারা এক শর নিন্মিত $ইল। এদিক দ্বাপকার ঘোব ছুর্নিমপ্ত সকল 
ঘটিতে দেখিয়া শ্রীরূনঃ ষদ্বকুল ধধাসর সময় সন্নিকট বুঝিলেন এবং যাদখ- 
গণকে প্রভাপতীর্থে যাইবার জন্য আান্া করিলেন। ষ্টাহার। এখানে 
আসিয়া একদিন কুক্ক্ষেত্র বুদ্ধ ও অগ্ঠা্ত নান। প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক বিতক 
করিতে লাগিলেন । মধুপানে মন্ত থাকায় শী তর্ক ঘোগ বিতগ্তায় পরিণত 
হল; তথন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন | তাহাদের অস্ত্র শত ফুরাহয়া 
আসিলে প্র শর গাই তুলিয়। কাহার! পবস্পবকে প্রভাব করিতে লাগিলেন 
এবং খষিশাপে তাহাতে সকলে নিহত হহলেন । তখন মধুহুদদন বলরামকে 
অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে তিনি নির্জন স্বানে এক ব্ুক্ষতলে মহা" 
সমাধিতে আসীন এবং তাহার মুখ হইতে অনস্তনাগ নির্গত হইয়! সমুদ্রাভি- 
মুখে ধাবমান । ইহাতে তিনি পরম নিব্বদ প্রাপ্ত ভইয়] ভ্রমণ করিতে করিতে 
এক মশ্বখ বুক্ষোপরি উপবেশন করিলেন । জনৈক ব্যাধ দূর হইতে 
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মুগভ্রমে তাহাকে সেই মুধলাংশনিশ্মিত শরদ্বারা বিদ্ধ করিল, এবং তিনি 
যোগাবলগ্বনে দেহতাগ করিলেন । 

এইরূপ নানা কারণে প্রভাস তীর্থ সর্বশ্রে্ঠ বলিয়া! পুরাণে কখিত 
হইয়াছে । এই জন্ত প্রতাহ ম্লানকালে প্রভাপকে ম্মরণ করিবার ব্যবস্থা 
আছে, যথা-__“করুক্ষেত্র-গয়-গঙ্গা-প্রভাস-পুক্করাণি চ। তীর্থাণ্যোতানি 
পুণ্যানি ন্নানকালে ভবন্তীহ ॥* 


জীব্মুক্তি-বিবেক। 
প্রথমাধ্যায়ের সারসংগ্রহ | 
( অনুবাদ ক-_শ্রীদ্র্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়) 


মঙঈ্গলাচরুণ | 


(১) তীব্র বৈরাগ্য জন্মিলেষ্ট সন্ন্যাসে অধিকার হয়-_ 

বৈরাগ্য- মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর ভেদে তিন গ্রকার। 

১। পুজ জী প্রভৃতির বিনাশে সংসারে সাময়িক বিতৃষ্ণ। মন্দ 
বৈরাগা। 

২। ইহজন্ে স্ত্রীপুক্রাদিতে একান্ত বিতৃষ্ণার নাম তীব্র বৈরাগ্য | 

৩) যে লোকে * গমন করিলে আবার ইহলোকে ফিরিষা 
আসিতে হয়, সেই লোকে যেন আমার গমন না হয়, এইরূপ দৃঢ় 
ইচ্ছার নাম তীব্রতর বৈরাগ্য । 

১। মন্দ বৈরাগ্যে কোনও প্রকার সন্ন্যাস নাই | 

২। তীত্র বৈরাগ্যে ছু প্রকার সন্নযাসের ব্যবস্থা, 
(ক) ভ্রমণসামর্থ্য ন! থাকিলে কুটাচক সন্াস, 


* গ্রেসন্যাসের বিধানে লোকবিভাগ জষ্টুব্য । 





৮ পণ শশা  িকিপাপ 


শ্রাবণ, ১৩২৭। ] জীবন্ুুক্কি-বিবেক । ৪৩৩ 


মি ্ 


(থ) তাহা থাকিলে বহ্দক সন্যাস। 
( উভয় প্রকার সম্গযাসাই ক্রিদগধারী |) 

৩। তীব্তর বৈরাগ্যে ছুট গ্রাকাৰ সন্গাল 

(ক) হংস সন্যাস--তাহার ফল, ব্রহ্মালাক প্রাপ্তি, তথায় তত্ধু-জ্ঞান- 
লাভ, পরে মুক্তি । 

(খ) পরমহংস সন্্য'স,__-তাহার ফল, ইহলোকেই তত্বজ্ঞান লাভ ও মুক্তি। 

পবমহংস ছুই প্রকারের_-(১। ববিদিষু ( জিজ্ঞাঙ্গ ), (২) বিদ্ধান্‌ 
( তত্বজ্ঞানবান্‌ )। 

( ভংস, বিবিদিষু ও গৌণ বদ্বৎ-পরমহংস একদগধাবা) 

এই গ্রন্থে কেবলমাত পখম্৬ংণ সম্ম্যাস্র বিটাঙ করা হহতেছে, এবং 

সেই সন্ন্যাসের উক্ত ছই বিভাগ প্রাতপাদনই এহ গ্রন্থের বিশেষত্ব । 
(২) সন্গ্যাসেব শীঙ্গীয় বিধান । 

(ক) শ্রোতবিধান_বুতদাবণাক শ্রুতি, 81৫1১২ প্রভৃতি । তাহার মর্ম 
উহলোক ও পরলোক সমুহ প্রধান5ঃ দুই ভাগে বিভক্ত _মনাত্মলোক, 
৪ 'আন্মলোক । মনাত্মলাকেরাতন বিভাগ-- 

(১) মন্রধালোক- পুত্র ঘ্াবা লভা, 
(২) পিতৃলোক-কন্ম ছারা জলা, 
(৩) দেখলোক-উপামনা দ্বারা লভ্য ; এই তি ক্ষায়ষু। 
জাজ্পলোক অক্ষয়, এবং সন্্যামই আজ্মলো কলাভেন উপীয্প । 
(৭) ন্মার্কবিধান-_এত্রহ্গবিজ্ঞানলাভায়্” ইত্যাদি বচন । 
(৩) বিবিদিষ! সন্গ্যাস। 

ইইজন্মে খা জন্মান্তরে যথারীতি বেদাধ্যয়নাদি কশ্মান্থষ্ঠান দ্বার! 
আত্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মিলে তদ্বেতু যে সন্্যাস সম্পাদিত হয়, তাহার নাম 
বিবিদিষ। সন্ধ্যাস। 

সল্য'স হু প্রকারে সম্পাদিত হইতে পাবে-- 
(ক) জন্মাস্তুবলাডের কারণড়ত কাম্যকল্মাদি ত্যাগ মাত । 
এঠক্ুপ সন্ত্যাসে স্পী7লাকেরও অধিকার মাছে। 
প্রমাণ_-ম্থলভ।, বাচকুবা, মেত্রেয়ী ঈত্যাদি। 
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(খ) 'প্রৈযোচ্চারণ পূর্বক দগুধারণার্দিরূপ আশ্রঙ্গগ্রহণ । 


বিশেষ কারণ বশতঃ এই ছিতীয় প্রকাবের সন্গ্যাস গ্রহণে অসমর্থ 
হইলে, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ৪ বানপ্রস্তের পক্ষে কর্মার্দির মানসিক ত্যাগরূপ 
সন্ন্যাসে বাধা নাই । 

প্রমাপ_-নারদ, বসিষ্ট, জনক, তুলাধার, বিছুর ইত্যাদি । 
(8) বিদ্বৎ সন্ন্যাস। 

আত্মজ্ঞান লাভ করিবাব পর যে সন্গ্যাস অগুষ্ঠিত হয তাহাই 
বিদ্বৎসন্নাস। বিছ্বৎসম্নাসের প্রমাণ £- 

(ক) বুভদাবপ্যকে মৈত্রেমী ব্রাহ্মণ, ৪1৫1২ এবং ৪1৫1১৫-_যাজ্জবন্ধোর 
তত্তজ্ঞান লাভ করিবার পর সন্্যাসগ্রহণ । 

(খ) বৃঙ্্দারণাকে কহোল ত্রাঙ্গণ, ৩.৫,১--আত্মজ্ঞান লাভের পব 
ভিক্ষাচর্য্যের বাবস্থা । উক্তবাক্য কোন ক্রুষেই বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদ্দক 
হইতে পারে না । 

(গ) বুহদারণ্যকে শারীর বাহ্ষণ, 3181২২-_আত্মজ্ঞান লাভের পর 
মুনিত্ব ও প্রব্রজ্যা। উক্তবাকাও বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদক হইতে 
পাবে না। 

(শঙ্কা )-উক্ত ছুই প্রকার সন্্যাস স্বীকার করিলে, ভিক্ষুর সংখ্যা 
স্বতুক্ত ৪ না হয়া ৫ হুটরা পড়ে । 

(সমাধান )--উক্ত ছুই প্রকার সন্াসকে পরমহংসের প্রকারভেদ 
ধরিলেই ৪ সংখ্যাই সিদ্ধ হয়। বস্ত্রতঃ, জাবালোপনিষদে (৪, ৫ ও ৬ 
কগ্ডিকাঁঘ ) উভয়ই পবমহংস বলিয়! পরিগণিত হইয়াছে 

( শঙ্কা )-_-তবে উভয়ের মধ ভেদস্বীকার কর! হয় কেন? 

(সমাধান)--কফেননা উভয়েই পরম্পব বিরুদ্ধধন্নক । প্রমাণ-_ 
আরুথ্াপনিষত ও পরমহংসোপনিব । 

(ক) আকুণ্যুপনিষৎ / ১1২), তত্বজ্ঞানলাভেব কারণ স্থূপ কয়েকটি 
কম্ম বিবিদিষা সন্যাপীর 'আাশ্রমধন্্নৰপে বিধান কবিতেছেন । 

(গ) পরমহধাসাপনিষৎ্ বিদ্বৎসনম্নাসীব লিঙ্গরাহিতা, লোকব্যবহাক'- 
তীতত্ব, ও ব্রহ্মান্ুভবমাত্রে পর্যবমান প্রতিপাদন করিতেছেন। 


শ্রাবণ, ১৩২৭ |] জীবনুক্তি-বিবেক । ৪৩৫ 


স্বতিশাস্ত্রেও উক্ত ভেদ সমর্থিত হইয়াছে-_যথা “সংসারমেব নিঃসারম্‌” 
ইত্যার্দি বচন বিবিদিষ! সন্ন্যাস প্রতিপাদক ও “যদাড়ু বিদিতং তত্বম্‌” 
ইত্যাদি বচন বিদ্বৎ সম্যাস গ্রতিপাদক। 

( শঙ্ক। )_-আচ্ছা, সাধারণ ভব বিবিদিষা যখন সকলেরই হইতে 
পারে, তখন কি প্রকার বিবিধিষায় সন্নাস কর্তবা। 

( সমাধান )--ক্ষুধার্তব ভোজনেই কুচি ও অন্ঠত্র অরুচির স্ঠায় 
বিবিদিধুর শ্রবণাদিতেই কুচি ও জন্মোৎপাদক কর্মে অকুচি হইলে, সেই 
বিবিদিষাই সন্যাসের কারণ । 

(শঙ্কা )-_কি প্রকাব তত্বজ্ঞান বিদ্বৎ সন্ন্যাসের কারণ £ 

( সমাধান )--দেঙে ও বুদ্ধিত আত্মবুদ্ধির অভাব ও সর্ধপ্রকার 
সংশয়ের তিরোতভাব, কর্মক্ষম এবং 'অভঙ্কারাভাব এইগুলিই তত্বজ্ঞানের 
লক্ষণ। উপদেশ সাভত্রী, মুগ্ডকশ্র্ত ও গীতা বচন । 

( শঙ্কা )-__ আচ্ছা, বিবিদিষা সন্নাসের ফলবপ তত্বচ্তান দ্বারাই যখন 
আগামী জন্ম নিবৃত্ত হয় এবং যখন ভোগ বিনা বর্তমান জরম্মের অবশিষ্টাংশ 
অপরিহার্য, তথন বিদ্বৎ সন্ন্যাসের প্রয়োজন কি ? 

( সমাধান )--বিবিপিষা সন্্যাস যেমন তত্বজ্ঞান লাভে হেতু, বিদ্থৎ 
সন্ন্যাস সেইরূপ জীবশুক্তি লাভের হেতু । 

৫। জীবনুক্তি। 
(ক) জীবনুক্তি কাহাকে বলে? (স্বরূপ) 
(থ) জীবন্ুক্ি কোন্‌ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে? ( প্রমাণ ) 
(গ) জীবন্বক্ি কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? (সাধন) 
(ঘ) জীবন্ধুক্তি সিদ্ধির প্রায়াক্গন কি? (প্রয়োজন ) 
৫ (ক) কর্তৃত্ব ভোতৃত্ব, সখ ঢঃখ প্রস্ততি চিত্বদশ্ম ক্লেশস্ববপ | সেই নত 
তাহারাই বন্ধ বলিয়৷ অভিষ্িত তয়। সই বান্ধব নিবারণের নাম জীবনুক্তি । 

(শঙ্কা )_-বন্ধ নিবারত হইবে কোথ। হইতে? চিত্তধন্মর সাক্ষী তই 
অথবা চিত্ত হইতে? 

( সমাধান )--সা্গীর স্বন্বপ জ'শিলেই যখন বন্ধের নিবুত্তি হয় খন, 
বন্ধ সাক্ষীতে নাই, চিত্তেই আছে, চিন্ত হহতেই বন্ধের নিবৃত্তি হইবে। 


এ 


৪৩৬ উদ্বোধন । ২২শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


(শঙ্কা )-_বন্ধ মদি চিত্তের স্বভাবগত ধম হয়, তাৰ তাহা আত্যন্থিক 
নিবারণ অসম্ভব । 

( সমাধান )--আত্ান্তিক নিবাবণ অসম্ভব হইলেও, যোগান্াস দ্বারা 
তাহাব্র অভিভব সম্ভবপব ' 

( শঙ্কা )--সেই অভিভবই বা কি প্রকাব সম্ভবপখ হইত পারি? 
কেননা, প্রারন্ধ কন্ম শ্ুথদ্ুঃখাদি ভোগ দিতে ত ছাডিবে না স্থতবাং 
চিত্তের বৃত্তি গাক। ও দে£চন্দিয়াদিব পবিচালন অপরিভার্ণা। এইবপে 
প্রাবন্ধই শত্বজ্ঞানকে জন্মিতে না দিয়া খন্ধকে বঙ্গায় রাখিবে | স্থতরাং 
জীবনুক্তি ও ঘটিবে না] 

( সমাধান )-_জ্রাপন্াক্ত যখন স্খেরই পরাকান্ঠী, তখন ১51 প্রাব্ক 
ফল মধ্যে গণা। 

(শঙ্কা )- তব তজ্জন্ত চেষ্টার প্রয়োজন কি? 

(স) কৃষি নানিজ্যেৰ ফলও ৩ প্রারনাপান, তবে তাহার জন্ঠ চে 
করা হয় কেন? 

( উত্তব )-- পাব কণ্ম নিজে অদৃ্, তাহ! দুঈসাধন বাতিবেকে ফল 
দিতে পারে শা। সেহ জন্ত 'চষ্টার প্রায্াজন। 

( প্রত্থাত্তর )--7ব জীখনু'ক্ছ্ জন্য ৪ দৃষ্টসাদনেব বা চেষ্টাব অপেক্ষা 
আছে ইত। স্বাকার করিতে বাধা কি? 

( প্রশ্ন )--আচ্ছ, কৃষিকার্যে যেমন প্রাবন্ধ প্রতিকূল হইল চেষ্টা 
সত্ত্বেও সফপত লাভ ঘটে না জীবমুনক্ত বিষষেও সেইবপ প্রার্ধ 
প্রতিকূল হই/ল চেষ্টা সবে ৭ সফলতা লাভ ঘটিবে না 

(উত্তব)-__-কুষিকাধ্্যে প্রতিকূল পপ্রারধ অনাবুষ্টি প্রভৃতি দুষ্ট প্রৃতিবন্ধধ 
বপে দেখা দেয়, এবং সেহ প্রতিবন্ধক যেমন কারীরী যাগ প্রভৃতি 
গ্রবলতব কম্ম দ্বারা অপনীত ভয়, সেইরূপ প্রতিকূল প্রারন্ধ তত্বজ্ঞান- 
লাভেব প্রতিবন্ধক ঘটালে, যোগাভাসবপ প্রবলতব কম্ম দ্বাবা সেই 
প্রাতবন্ধক 'মপনীত হহাতে পাগে। 

(প্রশ্ন )-যোগাভ্যাস দ্বারা প্রারন্ধজানত প্রতিবন্ধক নিবুত্তির দুম 
কোথায়? 


শ্রাবণ, ১৩২৭] জীবনুক্কি-বিবেক | ৪৩৭ 


( উত্তর )-_-বাসিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণে বণিভ উদ্দালক, বীতহব্য 
প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত । তাহারা প্রবলতর যোগাভ্যাস দ্বারা প্রারন্ধরক্ষিত 
দেহও পরিত্যাগ করিাতি পারিয়াছিলন। 

( প্রশ্ন )--আক্তকালকার স্বল্লাধু জীবের মধ্যে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? 

( উত্তর )-_আমরা কলির জীব বলিয়া কি আমাদের কামাদিকপ চিত্ত- 
নৃস্তিনিরোধের চেষ্টা কবিবার ও সামর্থা নাই বলিতে চাও? আর যদি 
প্রারন্ধকেই সর্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে 
চিকিৎসাদি মোক্ষ শাস্ত্র পর্যান্ত যাবতীয় প্রতীকারবিধায়ক শান্ত্রই ত নিচ্ষল 
হইয়া পড়ে। সন্য বটে কখন কথন শাস্ত্রীয় প্রযত্র অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ 
হয় না। তা বলিয়াই কি তাহা নিচ্ষল বলিতে চার? শাস্ত্রীয় প্রযত্ত 
বে প্রবল তাহা বসিষ্ঠ রাম-সংবাদে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। 

বসিষ্ঠ বঁললেন-_( মুমুক্ষুব্যবাব প্রকরণ ) 

পুরুষ-প্রমত্ব দার সঞ্চল সমযে সকল প্রকার সিদ্ধিলাত করিতে পারা যায় । 
পুরুষপ্রযত্ব দ্ুই প্রকার-_শাস্্বিগহিত ও শান্বিভিচ। আবাল্য অভ্াস, 
সংশাস্ত্রচর্চা ও সাধুসঙ্গের সভিত মিলিত হইলে শান্ত্রবিছিত প্রত "ভফল 
প্রদান কার। 

যখন প্রাবন্ধ ছুর্দম বাপনাবপে আবিভূতি ভয়, তখন দেখিবে সেই 
বাসনা শুভ অথব! অণ্ডভ। শুভ হইলে প্রশ্রয়, অশুত হু্টলে দমন বিধেয় | 

এই দমন মুদ্ধযোগ দ্বার। কর্তীবা-_-হঠপুর্বক নহে, তাহা হলেই শীগ্ 
শুঁভবাসনার উদয় হইবে ।& গুভবাদনার অভ্যাসে আধিক্য হইলে দোষ 
ঘটিতে পারে, এইক্ধপ সন্দেহ 'অকর্তব্য। পরে তত্বজ্ঞান জন্মিলে এবং 
আসক্কি প্রভৃতি কষায় শিথিল হইলে শ্ভবাসনাও পরিত্যাগ করিয়া 
চিত্তনিরোপ অভ্যাস করিবে । 

৫ (খ)। শ্ুচি ও স্মৃতি, উভয়ত্রঈ আীবনুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

শ্রোত প্রমাণ_কঠোপনিষৎ, ৫।১--বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে 1৮ 
বৃহদাবণ্যক, 8181৭ ও কঠ, ৬।১৫-_প্যঙ্গ| সর্ব প্রমুচ্যস্তে” ইত্যাদি । 


 - 


সপ 


০০ শি পিসী পাশাপাশি শশা সী শপে 








রর শুভাশুভফলারুস্তে সন্দিদ্ষেপি শুভং চরেৎ। 
যদি নশ্ঠাৎ তদ। কিং স্যাৎ যদি শ্যান্নান্তিকে। হতঃ ॥ 


চে 


৪৩৮ উদ্বোপন | [ ২২শ বর্ষ ৭ম সংখ্য!। 


অন্ত এক শ্রতিবচন--“সচক্ষুরচক্ষুরিং সকর্ণোইকর্ণ ই সমনা 
অমনা ইব।” 
স্ার্ত গ্রমাণ__জীবনুক্র নান! স্বৃতিতে নানা নামে বর্ণিত হইয়াছে, 
'যথা-_জীবনুক্ত, স্থিতগ্রজ্ঞ, ভগবন্তক্ত, গুণাতীত, ব্রাহ্মণ, অতিবর্ণাআম 
ইত্যাদি । 
জীবনুক্ত ভগবদগীতায় “স্থিতপ্রজ্ঞষ নামে দ্বিতীয়াধ্যাধে ৫৪ শ্লোক 
হইতে শেষ পর্যন্ত-_-ভগবস্তুক্ত” নামে দ্বাদশাধ্যায়ে ১৩ শ্লোক হইাত ১৯ 
পর্য্যস্ত--গুণাতীত” নামে চতুদ্দশাধাায়ে ২১ শ্লোক ভইতে ২৬ পর্যান্য। 
. মহাভাবতে--্রাঙ্গণ নামে শান্তিপব্বান্তর্গত মোক্ষধন্মে ২৪৪ অধ্যায়ে এবং 
স্থতসংহিতায় 'অভিবর্ণাশ্রমী” নামে মুক্তিথণ্ে ৫ম অধ্যাথে বর্ণিত ভইবাছে | 
কিন্তু বাসিষ্ঠ রামায়ণেই উৎপত্তি প্রকবণে ৯ম অদ্যামে 'জীবনুক্ত” নামে বর্ণিত 
হঈয়াছে) তথায় বিদেহমুনক্তর সহিত ইহার প্রভদও প্রদর্শিত ভইয়াছে। 
বসিষ্টপ্রদর্শিত জীবনুক্ত লক্ষণ_-(৯) চিত্তে বুত্তি না থাকাতে জীবনুক্তের 
নিকট বাহা জগতের লোপ. (২) স্খ-দ্বঃখে সমতা , যথা প্রাপ্তে দেহযাত্রা- 
নির্বাহ, (৩) জাগ্রৎ্থ থাকিনাও স্তুপ্তধৎ ১ বুদ্ধতে অভিযান ভোগাদিজনিত 
বাসনা ব1 সংস্কারের অভাব, (8) প্রাগ দ্বেষাদিণ মন্ুকপ বাধার থাকিলেও 
অন্থাব স্বচ্ছতা, (৫) অহন্কার না গাকাতে বুদ্ধিতে কম্মলেপাভাব, (৬) ভষ- 
ক্রোধভয়শূন্ঠ তা, স্বগং অনুদ্ধিগ্ন থা,কণা অপরেবও মনু দ্রগকর তা, (৭) মানাব- 
মানাদি বিবিধ বিকল্পবাহিভা, খাঁবধ বিগ্তাব 'আধার হইবাও তাহার 
অভিমান ও ব্যবহার বর্জন, চিত্তবান্‌ হইয়াও নিংশ্চন্ততা, (৮) সর্বপ্রকার 
ব্ব্চাব নিবধত হইলেও স্তরে পরিপুর্ণস্ববপান্থুন্ধানজনিত শীতলতা। 
৫ (গ)!। ছিতীয় ও তৃতীযাদ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । 
৫ (ঘ)। চতুর্থাধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদশ্ড ৬ইয়াছে। 


বেদান্ত প্রচার । 
( সমালোচন! ) 
( ম্বামী শুদ্ধানন্ন ) 


হিন্দুর সন্বাপেক্ষা প্রামাণাগ্রন্থ বেদ। এই বেদ মন্ত্র ও ব্রাঙ্মণাত্মবক। 
মন্ত্রভাগ সংহিতা নামে পরিচিত এবং দেখগণের স্তৃতিতে পবিপুর্ণ। 
ব্রাঙ্মণভাগ মন্বভাগেরই ব্যাধ্যাস্বৰপ। উহাতে যজ্ঞাদদি জীবানর 
যাত্তীয় কার্যে মন্ত্রভাগেব বিভিন্ন বিনিয়োগ কথিত এব* তছুপলক্ষে নানা 
আখ্যায়কাদি বণিত হইয়াছে । উহ্াবঈ একাংশ আরণাক নামে পরিচিত 
_ উহাতে বানপগ্রস্থিগণের মরণো মন্তাষ্ঠয় ক্রিয়াকলাপাদির বর্ণনা আছে। 
উ আরণ্যাকব শেষাংশে মাবাব ব্রহ্মতব্ববময়ক কিছু কিছু বাক্য সন্নিবেশিত 
আছে। উভাই উপনিষদ্‌ ব। বেদান্ত নামে পরিচিত। 

পবমধষি ঈদৈমিনি বোদর কম্মকাণ্ডেব মীমাংসাব জন্য স্ুত্রাত্মক 
পুণ্নমীমাংসা শাস্ রচনা কারন এবং ভগগন্‌ বেদব্যাস জ্ঞানকাণ্ডের 
সাযাসাব ভভ উত্তরসীমাংপা ব$চনা করেন । এই উন্তবমীমাংসাই 
প্রহ্মহুজ, বেদান্তস্ত্র, শাবীবকস্থপ্র প্রতি নামে পরিচিত । এমন কি, 
বেদান্তের মুখ্য ভাৎপর্শা উপনিষদ চতলেও এই ব্রঙ্গস্থত্রত এক্ষণে বেদাস্থু 
ন!যে পরিচিত। এই ব্রদ্মহত্রে কাশকুত্র, আশ্মরথা, বারি, গুঁডুলোমি 
প্রভৃতি আচার্ধ্যগণের মণ উদ্ধত কর্সিনা আলোচনা করা হইয়াছে দেখিগ! 
অনুমান হয়, ইতাতদের রচিত জ্ঞানকাণ্ডেব মীমাংসাত্মক এও হয়ত কোন 
না কোন মাকাকে পৃঃ প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সকল গ্রন্থ এখন আর 
দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পাসের সুত্র এক্ষণে উপনিষদ 
্রহ্মতত্ত মীমাংসার একমাত্র অবলম্বন । 

আমি কে, জগৎট। কি, জগৎকারণ কিছু আছে কি না, মানবের 
সকল ভঃখের উচ্ছেদ সম্ভব কি ন!_-মানবেব এই সকল স্বাভাবিক জিচ্ঞাস! 
অবলম্বনে প্রাচীনকাল হেই মনীষা খধিগণ বহু গব্ষণ। করিয়। গিয়াছেন 


৪৪০ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৭ণম সংখ্য!। 


এবং ততৎফলে তায়, বৈশেষিক, সাংখ্যাদি বছ দর্শনশান্ত্র রচিত হইয়াছে। 
ইহারা সকলেই অল্লবিস্তর শ্রুতি বা উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন বটে, 
কিন্তু নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্কাপন করিতে প্রধানতঃ স্বাধীন ধুক্তির উপরই 
নির্ভর করিয়াছেন । বৌদ্ধ জৈনাদি দার্শনিকগণ আবার বেদের প্রামাণ্য 
একেবারে অস্বীকার করিয়া যুক্তিবলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ, স্তাদ্ধাদ প্রভৃতি 
বিভিন্ন মতবাদের স্থষ্টি করিয়াছেন । ভগবান্‌ বেদব্যাসও দার্শনিক 
তাহারও উদ্দেস্ত জগৎসমস্তার সমাধান। কিন্তু তিনি ইহাদের সকলের 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পণে গমন করিয়াছেন । ইনিও যুক্তি বিগেরের 
সাহাযা লয়াছেন বটে, কিন্তু উ্াষ্ট স্তাহার মুখ্য অবলঘ্বন নতে। শ্রুতি- 
বাকাই ইহার মুখ্য অবলম্বন। এই শ্রুতি ব্যার্া করিতে যেটুকু যুক্তির 
প্রয়োজন ভয় সেইটুকু মাত্র যুক্তি ভিনি অবলম্বন করিয়াছেন। তথ্যতীত 
অন্তান্ঠ দার্শনিকগণের সভিত ব্চারকালেও শ্রুতির অনুকূল তর্কের 
সাহাষা গ্রাহণ করিয়াছেন । 

কিন্তু ভগবান বেদব্যণসের যগার্থ অভিপ্রায় কি, সুত্র অতি সংক্ষপ্তভাবে 
রচিত হওয়ায় তদ্বিষয়ে পরবস্তী আচাধ্যগণের মতবিরোধ উপস্থিত 
হইয়াছে । ক্রক্ষস্ত্রের শাঙ্করভাষা রচনার পুর্ব অন্য কোন ভাষ্য বা 
বৃত্তি প্রচলিত ছিল কি না, তাহা এক্ষণে নিশ্চিতরূপে জানা যায় ন1। 
এ বিষয়ে অনুমান দ্বারা কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, বৃত্তিকীরের মত 
বলিয়া একটী মন্ত প্রর্লিড ছিল, কিন্ত এই নুত্তিকার কে, তাচা জান! 
যায় না বা কাহার কোন গ্রন্থও পাওয়া যায়না । কেহ কেন বালন, 
বোধায়ন এই ধুত্তিকার, কেহ কেহ বা বলেন, পাণিনির শুরু উপবর্ধই 
এতদাথ্যায় পদ্রিচিত। শ্ুতরাং বর্ধমানে আমাদের নিকট ত্রহ্গন্তত্রের 
শা্করতাষাই সর্ধপ্রাচীন ভাষা । এই ভাষো অবলম্বিত অদ্বৈতবাদ 
শঙ্করাচার্ধ্যের সম্পূর্ণ নিজন্ব নহ্কে ; কারণ, মাও্‌ক্যোপনিষদের গৌডপাদীয় 
কারিকাঁয ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, এবং এই গৌডপাদ 
শঙ্করাচার্য্ের গুকর শুরু বলিয়া প্রসিজ | শঙ্করাচার্য্যের পয়ে অনেক আচার্ধ্য 
বিভিন্ন প্রকার দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিষ! সুব্্রভাষ্য রুচন করিয়া ক্মক্বৈতবাদ- 
থণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও অন্ৈতকেশরী পূর্বের 


আবণ, ১৩২৭ |] বেদান্ত প্রজার । 8৪১ 


পি ৯ পা সা স্পা পাস শি? ৮৭০৮৭ সি শিস পি উপ সসিতিসিপরী আপিিস্পটি পি তি লী ৮ পি পাশা তি পাস ৫ 


স্টায়ই সিংহনাঙ্গ করিয়া মনীবিরন্দের শ্রন্ধাসহরূত সম্ত্রম উৎপাদন 
করিতেছে । 

এই ব্রহ্মসত্রের চারিটী অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে চাঁ!র্টী করিয়। পাদ 
আছে, প্রত্যেক পার্দে মাবাৰ কতকগুলি করিয়া সুত্র। কয়েকটী করিয়। 
সুত্র লইয়া এক একটী অধিকরণ অর্থাৎ বিচার্ধা বিষয় । ইহাতে জগতের 
কারণন্বরূপে চেতন ব্রন্দের প্রতিপাদন, সাংখ্যাদি অন্ঠান্ত দার্শনিকের 
সম্মত অচেতন প্রধান, পরমাণু প্রভৃতির খণ্ডন, জীবের সহিত ব্রন্গের 
সম্বন্ধ বিচার, মুত্যুর পব মানবের বিভিন্ন গতি, বিভিন্ন প্রকার উপালনার 
ফল, তত্বঞ্রানের মুখা ও গৌণ সাধন প্রভৃতি জিজ্ঞাজুর যাবতীয় জিজ্জান্ত 
বিষয় স্বন্দররূপে বিচারিত হইয়াছে । স্বামী বিবকানন্। হিন্দুধর্থের 
প্রকৃত কেন্্র নির্দেশ করিতে গিয়া মান্্রাবাসিগণের অভিনন্দনের উত্তরে 
একস্থানে যে বলিয়াছিলেন,-- 

গ্যর্দ কেহ জিজ্জাসা করেন, প্রাচীন ও বর্মান সমুদয় ভারতীয় 
চি্থা প্রণালীব কেন্দ্র কোথায, যদি কেন নানাবিধ শাখা প্রশাথা বিশিষ্ট 
হিন্দুধর্শোর প্রকৃত মেকদণ্ড কি জানিতে চান, তবে অনশ্ঠ ব্যাসহৃজই 
এই কেন্দ্র, এই মেক্দণ্ড বলয় প্রদর্শিত হইবে 1” 

--ভহা অতি সতা কথা । 

উক্ত উত্তরেরই মার 'এক স্থলে সামীজি শারীবক ভাষ্যকে অর্থাৎ শঙ্করা- 
চাঁধ্যক্কত ভাম্যকে শতির “নত প্রণালীবন্ধ বিবুতি+ বলিয়] বর্ণনা করিয়াছেন। 

যাহ] হউক, এই শাস্কবভাষ্যকে উপ্তমবূপে বুঝাইবার জন্ত পরবর্তী কালে 
আবার নান! টীক্ষ' টিপ্ননী বিরচিত হইয়াছে । তন্মধো শঙ্করাচার্যোর 
সাক্ষাৎ শিধ্য সনন্দন বা পল্মপাদদের টীকা পঞ্চপার্দিকা নামে পরিচিত । 
পল্পপাদ কথন সমগ্র ভাষোর টীকা রচন! করিয়াছিলেন কি না, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। পঞ্চপাদিক নামে বোধ হয় যে, ষোলটা পাদের 
ভিতর তিনি পীচটী পাদের মাত্র টাকা ্চনা করিয়াছিলেন, কিন্ত তন্মধো 
মাত্র চডুঃস্থত্রীর টীকা পর্যন্ত এখন পাওয়! ধা । বিবরণাঁচার্ধা প্রস্তুতি 
ধাহারা এই পঞ্চপার্দিকার টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের ও এ চভুঃস্ত্রীর 
অধিক টীকা পাওয়া যায় না। রত্বপ্রভা, আনন্দগিরি, তঙ্ষবিষ্তাভরণ, 


8৪৪২ উদ্বোধন। [২২শ বর্ষ--৭ম সংখা! ।- 


তিন ৯ রস লী লীন পল পে সি 


শঙ্করপাদভূষণ প্রভৃতি অনেক ভাষ্যটাকা আছে বটে, কিন্তু বাচম্পতি মিশ্র 
প্রণীত ভামতী নায়ী টাকাই প্ডিতসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিাভ করিয়াছে । 
কিন্বদস্তী এই যে, সুরেশ্বরাচার্ধা, ধিনি পুর্বে মগডনমিশ্র নামে পরিচিত 
ও কন্মকাগ্ডিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, এবং বাদে শঙ্করাচার্ধ্য কর্তৃক পরাস্ত 
হুইসা তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার কবিষ1 সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই 
শঙ্করাচার্যের বরপ্রভাবে বাচম্পতি মিশ্ররূপে জন্মগ্রহণ কিয়া ষড় দর্শনের 
টীকা ব্রচনা করেন। বাস্তবিক ভামতীর হ্থক্ম বিচারপদ্ধতি ও গভীর- 
ভাবে ভাষ্যকারের প্রকৃত অভিপ্রাষ উরবাটনের চেগ! দেখিলে এ কিম্বদ্তীব 
মূল অনায়াসে বৃঝা যাইতে পারে। এই ভামতা টীকাটী বেদাস্ততত্বের এতদু্ 
প্রয়োজনীয় ও কঠিন গ্রন্থ যে, ইহাকে বুঝাইতে আবার অমলানন্দ 
সরশ্বতীকে কল্পভরু টীকা প্রণৰন কবিতি হইবাছে এবৎ 'প্রয়দীক্ষিত 
আবার এ কল্পভরুর পরিমল এবং লক্্ানৃসিং মাভোগ নামক টাকা 
প্রণয়ন করিয়াছেন । ভামতী হাল করিষ! বুঝতে গেলে এই সকল টীকাব 
সাহাযা গ্রহণ আব্শ্যক ভইয়! পাড় । বিব্বণসন্মত বাথা। এবং ভামতা 
বাখ্যার মধ্যে কিছু কিছু মত/ভদ আছে এখং এই মতভেদ অবলম্বন করিয়া 
অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় ভিতব দুইটী প্রধান মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। 
কিজ্ব পন্মপাদেব টাকা সম্পূর্ণ পাওযা যায় না বলিয়া এবং ভামতীকারের 
সক্ষম বিচাঁরশক্তির জন্ত পপ্তিতসমাজে ভামতীকাবেব মতই বিশেষ সমাদৃত 
হইয়াছে, এবং উহ্থাই বন্থলভাবে অপীত ও অধ্যাপিত ভষঈয়। থাকে । 

বহ্ষক্থজের এই সকল ভাষা, টীকা ও টাকার টীকা! বাতীত অদ্বৈতব'দ 
ব্যাথা! করিয়া স্বাধীনভাবে অনেক গ্রন্থ বিরচিত ভইক়াছে, যথ! বিদ্যাবণ্য- 
কৃত পঞ্চদশী, শ্রেশ্বরাচার্সাকৃত নৈষ্বন্খ্যসিদ্ধি প্রভৃতি, করতরুকার 
অমলানন সরস্বতীকুত শাঙ্্রদর্পণ, বিদ্যাবণা মুনীশ্বরক্কত ব্যাসাধিকরণমাশা, 
মধুঙ্ছদন সরস্থতীকৃত অদ্বৈতপিদ্ধি ইত্যাদি বহু উৎকষ্ট গ্রস্থ। এইগুলি 
বেদাস্তের গ্রকরণগ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

বঙগদেশে বোধ হয় ত্রান্মধন্মন গ্রতিষ্ঠাত। মহাত্। রামমোহন বায়ই প্রথম 
পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠার্থ ব্রঙ্গহ্ত্র শাঙ্কর 
ভাষোর অনুবাদ আংশিক ভাবে প্রচাব করেন। কিন্ বোধ হয় উহা 
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সাধারণ পাঠকবর্গের ভিতর তত প্রচারিত হয় নাই। প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বে 
৬ কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয ব্রহ্মহত্রের যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, 
তাহাতে শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী টীকা! একত্রে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় এবং 
উহাদের সহিত হুত্রের সরলার্থ এবং শাঙ্করভাষ্োব সরল অন্ুবাদও সংযোজিত 
হয়। উহ্াই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীষফ পাঠকগণকে বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যের 
সভিত পরিচিত হইবাব বিশেষ সাহায্য করে। ইঙ্কার পব ত্রহ্মসথত্র-শাঙ্কর- 
ভাষোব বঙ্গানুবাদের আর দুই 'একটা চেঙ্গা হইয়াছে বাট, কিস্তু বেদাস্ত- 
বাগীশ মভাশযেব সংস্কবণেহ হাঁয বরঙ্গন্থাতরব সম্পূর্ন ও উতর সংস্করণ 
বাঙ্গালা ভাষায় 'মাব একথানিও প্রকাশিত ভয নাউ । এ সংস্করণ এক্ষণে 
'আব পাওয! ফায় না এবং উহ। পুনমুদ্রিত হয় নাই | 

মাতা হউক ও সংস্করণে ভামতী টীকা বঙ্গাঙ্গবে মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত তাতাঁব অনুবাদ দুর থাক, বার্থ পর্পান্ত দিবার বাশিষ চেগা হয় 
নাই | ম্তবাং উত। কঠিন গ্রন্থ পঁিয়। আতিশয অধ্াবসায়শীল সংশ্কভ- 
ভাষাভিজ্ঞ বিধল কেহ কেহ হয়ত অদ্বৈতখাদের মন্মর বুঝিতি, উহার সাহাযা 
লইতে চে! কবিযা গ|ণকবেন, কিছু সাধাবণ বঙ্গীম পাঠক উনার মম্মার্থ 
গ্রহণে এতকাল বঞ্ষিহ ছিলিন | 

সম্প্রতি আান্তরশত উপনিষাদব উগ্ঘমশীল প্রকাশক লোট'স্‌ 
লাঈব্রেবিব সত্বাপিকাবী শ্রীমূক্ত 'অনিলচন্ত্র দন্ত মহাশায়ব 'বপুল স্টগ্যমের 
ফলম্বপ দশখ' বেদান্ত আমবা সমালাচনার্থ পাইয়া বিশেষ সুখী 
হঈরাছি | মভামাভাপাপ্যাষ আ্সৃক্ত প্রমথনাথ শর্ককষণ মহাশয় যাহাব 
অনুবাদক, খঙ্গাদাশ বেদান্টে হদ্ধিতীম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চঙ্মাণ শান্তা 
দ্রবিড মঙ্তাশয় নে গ্রান্থের পরিদর্শক এবং বেদান্ত প্রচারে দৃঢ় 'অধ্যবসাধণাল 
শ্রীবুক্ত বাজেন্ত্রনাগ ঘোষ মহাশয় যাতার সম্পাদক, সে গ্রন্থ যে "মতি 
উত্কৃঈই হইয়াছে, তাহা বলাহ রাভলা। আমরা স্ততরাং ইহার সংক্ষিপ্ত 
পরিচষ দিষ! লং গ্রশ্থসম্পাদন সম্বন্ধ আমাদব ঢু একটী সামান্য মন্যবা 
প্রকাশ কবিয়াই পণ্ঠকগণকে স্বযং এই গ্রন্থ দেখিবাব ভুনা আহবান 
কবিব। 

রয়াল সাইজের ১২৮ পৃষ্ঠা করিষ! দশখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়াছে | 
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রঙ্গস্থত্রের চতুংস্থত্রী সমাপ্ত হইতে বোধ হয় এইন্ূপ আরও হই খণ্ড 
লাগিবে। ইহাতে প্রথমতঃ হ্ত্র, সুত্রের সরলার্থ, শাস্করভাষ্য, উহার 
বঙ্গানুবাদ ও সরলার্থ, ভামতী দিক।, উহ্থার বঙ্গানুবাদ, ভামতার তাৎপর্ষ্য 
ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ সরস্বতী কৃত রত্বপ্রভানায়ী টীকা দেওয়া হষঈয়াছে। 
শান্করভাষ্য ও ভামতীর অন্তর্গত কঠিন কঠিন শের অর্থও দেওয়া 
হইয়াছে, এবং “ভাম্ভামতী প্রভৃতির তাৎপর্য নাম দিয় ভামতীগ টাঁকা 
কল্পতরু এবং কল্পতরুর টাক। পারমল হইতে বেদান্ত সম্বন্ধে যাবতীয় 
প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়! বাঞ্গ'লায় লেখ! হইয়াছে । আবশ্বকমতে 
উচ্ভার ভিতর রতু প্রভাব টাকার অনুবাদ ও দেওয়া গষ্য়াছে, কোথাও কাথা ও 
বা রত্বপ্রভাব সহিত ভামতীব যেটুকু মতপার্থকা 'অথবা রত্বপ্রভাকারের 
যেটুকু অতিরিক্ত যুক্তি, সেইটুকু মাত্র আলোচিত হইয়াছে । এতদ্বাতীত 
গ্রন্থের এই অংশে নানা বেদান্তগ্রন্থ ভইাতি বেদান্ত সম্বন্ধীয় এমন সকল 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্নিবেশ কর! হইয়াছে, যাহা একত্র এত সরল ভাষায় 
কোথাও সন্নিবেশিত দেখি নাই । মধ্যে মধো যে সকল টিপ্লনী সংযোজিত 
হইয়াছে, সেগুলিও বিশেষ প্রয়োজনীর বলিয়াই মনে ভয। পরিশেষে 
প্রত্যেক অধিকবণের শেষে কলতরুকারকৃত শান্ত্রদর্পণ ও বিগ্ঠারণা 
মুনীশ্বর কৃত বৈরাসিক অধিকবণমালা নামক দুইথানি উতৎকষ্ট ব্দোস্ 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্যয ৪ স'ন্বেশিত তইতোছ। 
এই দ্ুইথানি স্বতস্র পুস্তক এইউসঙ্গে মুদ্রিত করিয়া পুস্তকের কলেবব বুদ্ধি 
করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই ভুইটী গ্রন্থ স্বতন্জ হইলেও ইহাদেব ভিতর 
₹ক্ষেপে এক একটী নরধিকরণের পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্তাদি সন্নিবেশিত থাকার 
ইভাদের দ্বাব! হুত্র-ভাষ্য-তাত্পর্গা সভজে মনে গ্াথিবাব বিশেষে সভায়তা 
হয। শ্রতরাং বিস্তুত আপাচনার পব ইহাঁদেব সহামভায় এক একটা 
অধিকরণ অর্থাৎ এক একটী বিচার্মা বিষর সম্বন্ধে ভাষ্যকাব কি কি 
কথ! বলিযাছেন, তাভার প্রতি মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট তয়। 

অবশ্য যাভাবা বেদান্ত সন্বান্ধ মোটামুটি একটা জ্ঞানলাভ মাত্র কবিতে 
চাহেন, তাহাদের পক্ষে এ গ্রন্থথান উপযোগী নতে। কিন্তু আমবা 
একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পাবি, ষাহাবা অদ্বৈতবাদেব একটু বিস্তৃত পরিচয় 
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চান, অথচ অল্প সংস্কৃতজ্ঞ বা সংস্কৃতভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ, তাহার! 
একটু ধৈর্য্যের সহিত্ত গ্রন্থখানি পড়িলে বিশেষ লাতবান্‌ হইবেন । ধাহারা 
কেবল বাক্কাল! মাত্র জানেন, তীহারা অনুবাদ, তাৎপর্য শ্রভৃতি যাত্ত 
পড়িতে পারেন, মার ধাহারা কিছু সংস্কৃত জানেন তাহারা পণ্ডিতের সাহাষা 
ব্যতীত কঠিন শব্দগুলিব অর্থ এবং আক্ষরিক অনুবাদের সাহাযো শাঙ্কর- 
ভাষ্যের ও ভামতার মূলটী একটু চেষ্টা করলেই বুঝিতে পারবেন । হে ভাবে 
গ্রন্থ সম্পাদত হহতেছে, তাহার প্রণাশা আমর! সম্পূর্ণ অন্্রমোদন কান্ি। 
অনুবাদগুলি আক্ষরিক কৰক হুইতোছ বং তাৎপর্য ঝা ভাবার্থ পৃথক্‌ 
দেওয়! হইতেছে । আমাদের বঙগদেশে প্রকাশিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের 
অনুবাদ অনেক সময় প্রকৃত অন্ুবার্দপদবাচা নাহ, মন্কবাদ ও ভাবাথের 
খিচুডিবিশেষ মাত্র। হানে ম্লর অথ ধাহাক্া বুঝিবাপ চেষ্টা করেন 
তাগাদের বিশেষ অন্তরবধা হইয়া গাক। আমরা এই গ্রন্থের অনেক 
স্থল মিলাইযা দেখিয়াছি, এই গ্রন্ত উক্ত দোষ হইতে প্রায় বিনিমুক্ত | 
এমন কি, ৬ কালীপর বেদান্তবাগীশ মভাশায়র উৎকৃষ্ট অনুবাদেও "অনেক 
ছলে উক্ত দোষ প্রবেশ কবিয়'ছিল। আশা করি, শেষে পর্যন্ত এইট 
উত্ক্ শ্রশালী মন্তশ্যত হঈবে। ভামতা প্রভৃতির অর্থ বুঝিতে হইলে 
পুর্বমীমাংসা ৪ নবান্ঠায়ুণ জ্ঞান অনক ম্গলে আবশ্তুকক হইয়া থাকে, 
আথচ বঙ্গদশে এই ভহ শান্দ্ের অধ্যয়ন অধ্যাপনা পাশ্চাত্য ভাপে শিক্ষিত 
ব্যন্তগণের ভিতর হইতে একরূপ উঠিরা যাওবাষ “ভাষ্যভামতা গ্রড়তির 
শাৎপর্য্ত অংশ এ বিষমে অনেক বিস্ুত আলোচন। কগিতে হইয়াছে, 
তথাপি তর্দভৃষণ মহাশয় ভূমিকান লিখিতছেন যে, বাভলাভয়ে এবং গ্রস্থ 
কঠিন হইবাব আশঙ্কা পবমলোক্ত আনক কথা ইচ্ছান্ুকপ ভাল করিয়া 
আলোচনা করিতে পাখেন নাই । »কভবৰ্ণ মহাশয় পাঠকগাণর অধিকার 
বুঝিপ্া ঘে এইট সংঘম অবলম্বন করিতি পাবিয়াভেন, সাহা আমরা 
প্রশংসনীয মান করি। 

এইনূপ ভাবে বিস্তারিত ব্যাথ্যা সম্বন্ধে আানরা একটা কথ বলা 
বিশেষ আবগ্তাক বোধ করিতেছি । আজকাল 'অনেকের এই মত দেখা 
মৃষায় যে, লগ্রন্থর ভাব যত সঙ্ক 9 সরল বোধ হয়, তাহাব ভাষ ও 
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তাভার টীকা তদপেক্ষ! ক্রমশঃ জটিল হইভে জটিলতর হইতে থাকে, 
ক্রমশঃ মূল বিষয়টী চাপ! পড়িয়া! পরবস্তী ব্যক্তিগণের কতকগুলি ভাবমাত্র 
আমর! প্রাচীন গ্রন্থকারেব নামে প্রাপ্ত হইযা থাকি । সুতরাং টীকাদির 
অবলম্বনশৃন্ঠ হইয়! যত মুলের দিকে লক্ষ্য কব! যাইবে, ততই মঙ্গল 
এই কারণে উপনিষাদর তাৎপর্য বুঝিতে গিয়া তাহার মীমাংসাস্বৰপ 
ব্রহ্মহ্থত্রকে আশ্রয় করা, পরে আবার তাভা বুঝিতে শঙ্কর, শঙ্করকে 
বুঝিতে ভামতী উন্যাদি ক্রমে পরের বুদ্ধি তস্ত বুদ্ধি আশ্রয় কব! ন্মাপক্ষ! 
বেদান্তের তাৎপর্য বুঝাতি মূল উপনিষদ্যক 'আঅবলগ্বন করাই শ্রেয়ঃ। 
অননকেব মতই বাবলি কেন, স্পঈভাণব বনিলে ক্ষতি কি ষে, আমরা 
নিজেরাই উক্ত মণতাবলম্বী ? আমবা সর্বদাই মুল 'অব্লম্বন করিযা স্বাধীন 
চিন্তাবই পক্ষপান্তী। 'আমবা বিশ্বাস কার শে, 'ন্গভাবে ভাষাকার 
বা টীকাকাবের মতবিশেষ 'অনুপরণ কবিানি গিয়া অনেক সময যথার্থ 
সত্য হঈাত ভষ্ট ভাত হম 'এবং বুদ্ধিবুত্িব 'অবনতিই সাধিত হয । 
স্থঙরাং শ্রতিব প্রকৃত হাতপর্ধা ঘ একমা'এ ব্যাসশত্রে বা শাঙ্কবভাষ্যে 
পাওয়া যাইবে, এই মান্তই মামবা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নতি--টীকাকাঝদধ 
উপব সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবা ত দ্যবধ কথা । রামানজাদি "ন্তান্য ব্হ্গস্ত্র- 
ব্যাখ্যাকাবগণের উপরও আমব। যথেঈ অদ্ধাসম্পন্ন এবং আমর বিশ্বাস 
করি যে, উপনিলদে ধর্শ্রজীনানব কামানুতি 'অনুলাব নিয়তম দ্বৈতবাদ 
হইতে উচ্চতম অন্দ্বতবাদ পর্ণান্থ সকশ মানব স্থান আছে। শুতরাং 
সম্প্রদাষবিশষের মতাবলঙ্থান সমস্ত শ্রতিবাকা 'একটীমাত্র মতবিাশম 
সমর্থন কবিাতাছ, উহা প্রমাণের চেষ্ট। বার্থ চেষ্টা ভিন্ন কিছুই নহে এবং 
শঙ্কর, ব্রামানুজার্দি সকল 'প্রাচীন আচার্যগণেব উপব মথেঈ শ্রদ্ধার ভাব 
থাকিলেও সত্যেব অনুুবাধে ক্মামব। বলিতে বাধা যে, সককোই অল্পবিস্তর 
এই দোষে দোষী ভইয়াছেন। 

কিন্তু তাহা হঈটালও আমবা অন্ততঃ প্রাচীনগণেব ভাব বুঝিবাব জন্যও 
ব্যাসশঙ্করাদ ও ত্বাহাদের টীকাকারগণেব বক্তব্য বুঝ! আবশ্ঠাক বলিয়া 
মনে কবি। তীহারা তাহাদেব ব্যাখাতব্য গ্রন্থের যে সকল সুশ্ম অভিপ্রায় 
আবিষ্কার করিয়াছেন, গ্াহ্বাদের সঙ্গে সকল স্থলে একমত হইতে না! 
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পারিলেও অনেক স্থলেই তাহাদের বুদ্ধির প্রারথ্ধ্য দেখিয়! বিস্মিত ছুই 
মনে হয়, তাহাদের টীকার সাশ্াঘা ব্যতীত ইহার যে এত গুড় তাৎপর্ধ্য 
আছে, তাহ। বুঝিতে পারিতাম না। আমরা এখনও সমগ্র দশখণ্ড গ্রস্থ 
পড়িবার স্থযোগ পাই নাই, কিন্ত নানাস্থল হইতে কতক কতক অংশ 
মনোযোগ সহকারে পাঠ করি! ইহাব প্রমাণ পাইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বর্ষপ ঝলিতে 
পারি, “জন্মাস্তস্ত যতঃঃ নামক দ্বিতীয় স্রত্রের ভাষ্বোব ব্যাথায় তামতীকার 
যে ধলিস্কাছেন, শুধু জন্ম না বলিয়া জন্মাদ্দি অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ 
বা প্রলয় বলিবার কারণ এই যে, শুধু জন্ম নিমিত্ত কারণ হইতে 9 ভইনে 
পাবে, কিন্তু উপাদান কারণ বাতীত কিছুতে স্থিতি ও লয় সম্ভবে না, 
স্থতরাং 'এই শ্যত্রদ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপার্দানকাধণ উভযই, 
ইহাই স্রপ্রকারেব উক্রিত-+ভামতীকারের এই কথাটা আমাদের অতি 
ুক্কিবুক্ত বোধ হইয়াছে । বলা বানুলা, একট সামান্তমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, 
কিন্তু পঠিত 'অংশর ভিতর অনেক স্থলে এইকপ 'অনেক নুহন আলোক 
পাইযাছি । স্থতরাং মন্ধভাবে না হইলেও অন্ধাবান সমালোচকের 
দৃষ্টিতে আমবা ভাষ্য টীকাদি উদ্ভনবপে আলোচনার বিশেষ পক্ষপাতী 
এবং তজ্জগ্ঠই ব্রমান গ্রস্থখানিব অকপটভাবে সর্ধাস্তঃকরাণই প্রশংসা 
করিতেছি । 

ভগবান্‌ ীবামকষ্ণচদেব বলাম, “আত্মশতা করতে গেলে একটা 
নকণের দ্বাবাই তাহা সাপিত হইতে পারে, কিন্তু অপরাক মাব্ত গেলে 
ঢাল তলোয়ারেব দবকার হয শ্দ্রপ নিজের মুক্তিসাধন শুধু গুকবাক্ে 
শিশ্বাপ থেকেই হতে পারে, কিন্ত অপরকে বুঝাইতে গেলে অনেক শান্ত্রাদি 
পাঠের মবশ্বাক তয় ।৮” কুতবাং বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে ভাষাটীকাদিরূপ 
শান্ত্রাবণ্যে প্রবেশ ত দূরেব কথা, ঠাহার পক্ষে একখানি উপনিষদ্‌ পর্যাস্ত 
পড়িবাব কোন প্রীয়োজন নাই! আবার মিনি যতটা প্রয়োজন বোণ 
করেন, তিনি ততটা পরিমাণেই গ্রস্থাধ্য*নের দ্বারা নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির 
সহায়তা ও লাভ করিতে পারেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র বলিয়া যখন এক পৃথক 
শাস্মই রহিয়াছে এবং তাহার উদ্দেপ্ত যখন বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষ সান এবং 
তাহাব করণ যখন ন্ুম্পষ্টারবোধক পরিভাষা, তখন যতই হুষ্ষ্ দার্শনিকতার 


৪৪৮ উদ্বোধন । ২২শ বর্ষ--গম সংখা! | 


সিল 


দিকে 


এ পৌঁছি পি পি পা, সি সর 


অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই অ(পাতজটিলতা ও বন্ধিত ভবে, উহাই 
স্বাভাবিক । অনেকেই নবাষ্তায়ের অবচ্ছিন্নাবচ্ছে্ঈকতাদ্ি কঠিন, 
ত্াহাদ্দের-নিকট-একরূপ-মবোধ্য ভাষ! শুনিয়া চমকিয়। উঠেন কিন্তু প্রাচীন 
আধ্যাত্মক ভাবরাজি_যাহা সাধন ও উপলব্ধিলভায--তাহাদিগকে বুদ্ধি 
দ্বারা সুম্প্ট হইাতি সুম্পষ্টতর ভাবে বুঝিবা'র চেষ্টার ফলস্বরূপ এই আপাত- 
জটিলতা স্বাভাবিক। পর্ডিত ব্যক্তি যতক্ষণ না কোন প্রতিজ্ঞ! বা অন্ুমানকে 
নব্ান্টায়ের ছণাচে ফেলিয়া প্রকাশ করিতি পারেন, ততক্ষণ যেন ক্টাার 
স্বাভাবিক তৃপ্ত্িই হয় না। স্বামীকি 'মানক স্টল ইহাকে 17061190109] 
৮1717851105 নামে অভিহিত কবিয়াছেন, কিন্তু আনাকর পক্ষেই 
যেমন শারীরিক 2৮%77779510105 এব প্রয়োজন তদ্রপ এই 101011001৭1 
£517017791105 এর ভিতর দিয়া যাওয়াও আনকের পক্ষে প্রয়োজন-- 
সুতবাং তাহাদিগের পক্ষে তন বুঝিবার জন্ট 'এইবপ চুলচেপা বিচারের 
হাত এড়াইবার উপান্ধ নাই । যদি তাহারা দেশী টীকাটিগ্পনীর ভাত 
এডাইবারও চেষ্টা কবেন, তাব তীহাদেব হ্ঠাম অধিকাবীকে বোদ্দশক 
দর্শানব, বৈদেশিক টীকাটিগ্ননীর বা জটিল দার্শনিক বিচারর ফাঁদে 
পড়িতে হর। তদাপক্ষ। এই দেশা জঙ্গলে ন'ধ্য ভ্রমণ শ্রেষঃকল্প--কারণ, 
এই সকল গ্রন্থের ভিতরে তবু মধো মধো প্রাণজুডান মুক্তি অপবর্গের প্রসঙ্গ 
আছে, পাশ্চাতা জঙ্গলে ভাঠার একবপ অতাস্তাভাব বলিলেট ভয়। নব 
উপযুক্ত উপাষে আমাদর দেশীয় ধিচাব গুলির প্রয়োগ করিতে পারিলে 
তাহাত ব্রন্মসাক্ষাৎকাবের অগ্তঠতম সাধন--মনানব 9 সাহাযা হইতে পাবে। 
স্থতরাং টীকাটিপ্ননীগুলির মধিকার-বিশেষে বিশেষ উপযোগিতা 'অব্থা 
স্বীকাব করিতেই হইবে। 

অথাতেো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা? হ্ত্রির ব্যাখ্যা মষ্ঠ খণ্ডে সমাপ্র ভইবা৭ পরব 
উহ্ার শেষে সমুদব ছয়খাগ্ডর একটা ৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তা'রত হুচীপত্র 
দেওযাব এ পর্য্যন্ত গ্রন্থমধ্যে যতগুল বিনয়ের আঞগোচনা করা হইযাছে, 
অল্লের মধ্যে তাহা বুঝিতে পাবা যায়, প্ররুত পাক্ষ উহা! গ্রান্থর ছয়থণ্ডের 
বিশ্লেষণ স্ববূপ মাত্র। কিন্ত উহার সাহাঁষা গ্রহণ করিত গিয়া আমাদের 
সমায় সময়ে মনে হইয়াছে, ইন! বর্ণানুক্রমিক করাল কি তাভ! 


আবণ, ১৩২৭ |] বেদান্ত প্রচার । ৪৪৯ 


৬৫০0৯ 


সর্বসাধারণের আরও উপযোগী হইতে না? কারণ, মুলবিষম ব্যতীত 
ইহাতে প্রসঙ্গাগত এত প্রয়োজনীয় অবান্তর বিষয় আলোচিত হইয়াছে 
যে, এই গ্রন্থকে উংরাজ্জীতে দাহাকে 830০9]: 97 19069191709 বলে 
তদ্রপে ব্যবস্থার করা যাইতে পারে । কিন্তু সামান্থতাবে ইহার নানাস্থান 
হইতে পড়িয়া পরে বিশেষ বিশেষ বিষম খুঁজিবার জন্য সুগীপত্রের 
সাগাষ্য গ্রহণ করিতে গিয়। মামাদিগকে অনেক হাভড়াইতে হইয়াছে । 
এই জন্ত সম্পাদক মভাশয়েব প্রতি অনুরোধ, ভবিষ্যতে আমাদের এই 
মন্তবাটীর প্রতি দৃষ্টি কাপয়া তাহ। কার্যে পরিণত কারয়া গ্রন্থথানক 
সর্বসাধারণের পক্ষে উপবোগিতা। যেন আরও বদ্ধিত করেন। 

আর একটা বিষয়ে আগ একটু দৃষ্টি রাখিতে অন্তরা করাও আমর! 
আবশ্তাক মনে করি । পাঁড়তে পড়িতে অনেকগু।ল খণাশুদ্ধা আমাদের 
চক্ষে পড়িয়াছে । অল্প সংস্কচজ্ঞগাণর উপযোগী করিতে হইলে গ্রন্থের 
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি একাম্ঠ 'প্রয়োজনীয । এমন কি, অসাব্ধানতাবশে একন্থলে 
শাঙ্করভাষের কিয়দংশ ছাড হহনা গিগাছে লক্ষিত হইল, বথা,--তৃতীর 
থণ্ডেব ২৮ পৃষ্ঠায় এিবময়মনাদিরনস্তে” উতাদ ভাষ্যাংশ ও উহার 
অনুবাদটী একবারে ছাড় গিরাছে। মুল কল্পতরুর সহিত মিলাতে গিয়া 
শব্দার্থের মধো ও দু' একটা ভ্রম গ্রমাদ পরিলক্ষিত হইল । এই সম্পূর্ণ বিশ্তুদ্ধির 
উদ্দেস্টে যদি প্রকাশক মহাশযকে মআারও অধিক অর্থব্যয় কারছে। হয় এবং 
তজ্জন্ত গ্রস্থের মূলাও কিছু বদ্ধিত করিতে হম, তাঠাও শ্বীকার করিয়। 
এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তৃবা বলিয়া মনে করি। 

গ্রন্থের মুল্য আন্কালকার কাগজ প্রভৃতির হর্মুল্যতার দিকে ছৃষ্ট 
রাখিয়। অল্ল হইয়াছে বলিয়াই মান হয়। প্রতোক থণ্ডের মুল্য ১০ সিকা, 
কিন্তু গ্রাহক হইরা এক টাকা ভম! দিল ১২ টাকার পাওয়! ঘায়। প্রাপ্রি- 
স্কান লে'টাস্‌ লাইব্রেরি, ২৮১ কর্ণওম়ালিস স্ট্রীট, কলিকাত! । 

ভূমিকার মধ তর্কতৃষণ মহাশয় গ্রাহকগণেক গ্রন্থসমাপ্থি বিষয়ে অধৈর্ঘ্য 
দেখিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই চতুঃসুত্রী এবং তর্কপাদ বাতীত অন্তন্থলে 
গ্রন্থ অধিক বিস্তৃত হঈবার সম্তাবন! নাক্ট | আমর!1 বলি, প্রকাশক শ্রীঅনিল- 
চন্ত্র দত্ত মহাশর় ১০৮ উপনিষদ প্রকাশের সংকল্প করিয়া যখন স্থাবু্ৎ 


৪৫০ উদ্বোধন । [২২শ বর্-_-৭ম সংখ্যা । 


ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক উপনিষদ্‌ সম্পূর্ণ করাত কৃতকার্য হইয়াছেন, তখন 
এই গ্রন্থ সুবৃহৎ হইলেও সম্পূর্ণ কারতে পারিবেন বলিয়াই আনব্রা বিশ্বাস 
করি। আর যদ্দিই কোন দৈবদুব্বিপাকবশতঃ সমগ্র ব্রঙ্গস্থত্রভাধা প্রকাশিত 
নাও হয়, তবে অন্ততঃ চতুঃস্ুত্রী পর্ম্স্ত এইভাবে চালাইতে পারিলে, 
তাহাই একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ হইবে এবং সর্বসাধারণের তাহাতেই প্রভূত 
কলাণ সাধিত হহবে। একথা বোধ হয় আনকেবই জানা থাকিতে 
পারে যে, চতুঃস্থজ্রীতেই ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য তাহার সমগ্র দিদ্ধান্তগুলিই 
একবপ খিরুত কবিয়াছেন, 'অবশিষ্টাংশ উচ্ভারই বিজ্ঞার মাত্র । এই 
কারণে অনেকে চতুঃস্থত্রী পর্ষ্যস্ত উত্তমজপে মপাযন কাবয়াই বেদান্তবিগ্যাষ 
কৃতাবদা হইলাম জ্ঞান করেন। 

উপসংহাবে বলি, স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্তজ্ভান ভাবতের নিভৃত 
গুহখ-মঠা্দিতে এনং বঠিল সংস্কৃত দাশনিক গ্রান্থর মাধ্য সুশুপু আছে, 
তাহার সব্বসাধারণে বিস্তারকল্পে নজেকে নিজের ভাবে নিযোজিত করিয়া- 
ছিলেন, বর্তমান গ্রন্থের দ্বারা তাহাবই এই প্রাণের মআকাজ্ষ। আর একভাবে 
সাধিত হইনভেছে বলিয়! মনে করি। স্থৃতবাং আমবা ভগবৎসমীপে 
এই বেদান্ত প্রচার চেষ্টার সাফা মন্তরেব সঠিত প্রার্থনা কবি এবৎ 
উদ্বাধনের গ্রাহক ও পাঠকবর্গকেও অনু্রাধ কবি, শাহাবা এখন ও হাব 
গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন নাহ ভীভারা মকলেচ এই গ্রস্থব এক এক 
খণ্ডের গ্রীভর্ক ভথা অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয় 
উতৎ্সাহবদ্ধন কবিয়। এই গ্রান্থব নির্কিিদ্ে সমাপ্রিবিবয়ে সঙ্ারক হউন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভ্ঞানবুদ্ধ ককিয়া তৎনহাদম জীবনেব চরমলক্ষায 
তদ্বৈতব্দোন্তের প্রতিপাদা ব্রহ্ধেবই একমাত্র সঠাতা এবং জগণনতর 
সম্পূর্ণ মিথ্যাত্ব উপলব্ধিবপ মুক্তি বা ব্রচ্গনির্বাণের দিক অগ্রসর 
হউন | 


স্বাধী গ্লেমাননের পত্র । 


শ্রীরামকৃষ মঠ, বেলুড, 
২৫।৪।১৭। 

ফল্যাণভাজনেযু-_- 

সতা পথ আশ্রয় করে, প্রভৃব 'প্রতি নির্ভব করে, মনমুখ এক 
করে চলে বাও-_দেখবে অন্তর্পামী ভগবান্ই তোমাদের রক্ষা কর্বেন। 
যেখানে ভাবের ঘরে চুরি, যেখানে নন্দবুদ্ধি, স্বার্পবতা- সেখানেই 
তয়-ডর। যে খুঁটি ধরেছে, যে কম্পাস্‌ (দিখদর্শন্যন্ত্র) পেয়েছে, 
তার আর মার নেউ-__সে সর্বত্র জরী--সর্বকালে মুক্ত । শ্বামিজীর 
পত্রাবলী পড় বি, দেখবি কি তেজ--কার সাহসে তিনি সাহলী ভয়ে 
চল্তেন। সম্মুখে অমন অদ্ভুত, অমানুষী আদর্শ থাকৃতে আবার 
তোদের ভয়? যারা ঠাকুরকে ডাকে তারা যে যমকেও তয় করে না 
রে! তোরা কি ভূতের ভজন করিস্নাকি? « গ * 

ভগবানের মাশ্রম তানই টালাবেন। ও কি তোর ইচ্ছায় ভচ্চে 
--না চল্চে? তিনিই সব কচ্ছেন। “মা আমার ঘাট ঘটে বিরাজ 
করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ।৮ 

ঠাকুরের কোন কাজ মান্তাবর কবধার সাপা নেই । এসব অষ্ুত 
ঈশ্বরীয় শক্তিব বিকাশ-_'চিস্তা শাঞ্তর মণহমা। এর মধ্যে পড়ে 
তোরা কৃতার্থ হয়ে মা! 

ঠাকুরের শক্তিতে শক্তিমান হযে তোরা কাজে বেগে যা। এতে 
আনন্দ পাবি-_শাস্তি পাবি। আমপা ভাল আছ। আগামী শনিবারে 
হয়ত পূর্ববঙ্গে টাঙ্গাইল প্রভৃতি শানে যেতে ভবে-উৎসবে। তোর 
আমার ভালবাস! ও স্নেছাশীর্ববাদ জান্বি। ইতি-- 


গভাকাজ্ষী-__ 
প্রেমানন্া। 


পুরীর দুভিক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন। 


উভিষ্যার পুবী জেলার ছুভিক্ষের সংবাদ বাংলার জনসাধারণ 
এতদিন অনেকটা সংবাদপত্রের সংবাদপাঠের মতই পাঠ করিয়া 
আমদিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে উহ্হাব ভীষণতার পরিচয় পাইরা উহার 
নিবারণকল্লে সর্বসাধারণের একট চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে । গবর্ণমেন্টের 
এবং দেশের ছুই চারিটি সাধারণ জননিতকর স্মিতির তরফ ভইতে 
পুরীর দুভভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু উচা এতটা ভীষণ 
সংহার মুণ্তি ধারণ করিয়াছে যে, উহার হন্ত হইতে ছুভিক্ষ পীড়ি ভগণকে 
রক্ষা করিতে হইলে আরও চেষ্ট। এবং আরও অধিক সাহাষোর অত্যন্ত 
প্রয়োজন । আমরা অন্তান্ত মমিতিসকলেব মত পুরীর দুতিক্ষনিবারণ 
কার্যে অগ্রলর হইয়া কার্য 'আবরস্ত করিয়াছি। মিশনের প্রভিডেন্ট 
ফণ্ডে ইতিপুর্ব্বে দুভিক্ষ, বঞ্ঠ! ইত্যাদি কার্যের উদ্বত্ত যে সামান্মাঞ্জ 
সম্বল ছিল তাহাতেই এক্ষণে কাজ চলিতেছে । আমাদের দুঁত বিশ্বাস, 
সহাদয় জনসাধারণ এতদিন মিশনকে এবছ্িধ কার্যে যেক্ধপ সাহ্বাধ্য করিস 
আসিয়াছেন, বর্তমান তুভিক্ষকার্য্যেও তদ্রুপ করিবেন। অর্থ ও বস্ত্রাদি 
সাহাষ্য নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও 
গ্বীকূত হবে| ঠিকানা (১) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়, 
জিলা হাওড়! ; (২) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং 
মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 


২৯শে ভূন? ১৯২*। ( শ্বাক্ষর ) সারদানন্দ-- 
সেক্রেটারী, রামকষফ্খমিশন । 


ভাদ্রে, ২২শ বর্ষ। 


মায়ের কথা |% 
(শ্রীমতী সরলাবাল। দাসী) 


“যা দেবী সর্ধভূতেষু মাতৃৰপেণ সংস্থিতা | 
নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥৮ 
আজ মায়ের অঙ্চনাব দিবমে জননীর বিষয়ে ধাহারা 
সবিশেষ জানেন না প্রথমে তাহাদের অবগতির জন্য ছুই একটা 
কথা বলিব । মায়ের পরিচয,__তিনি মা, ইহা অপেক্ষা তাহার 
বড় পরিচয় আর কিছুই নাই । মায়ের অন্য পরিচয়--ভিনি 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্জদেবেব নরলীলার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত 
এবং তিনি বিবেকানন্দপ্রমুখ লোকহিতে সর্ধ্বত্যাগী মহাকর্ম্ম 
বীর সন্ন্যাসী সন্তানগণের জননী। তন্িন্ন তিনি বথার্থই মৃক্তিমতী 
জগজ্জননীরূপাযে একবারমাত্র প্রাণেব সহিত তাহাকে মা 
বলিয়া ডাকিয়াছে, সেই তাহার এহিক পারন্রিক কল্যাণবিধা- 
যিনী মমতার আসম্বাদের সহিত তাহার এ পরিচয় পাইয়াছে। 
পিতা--৮রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
মাতা-_-৬শ্যা মাসুন্দরী দেবী | 
জন্মস্থান-_-জয়রামবাটা, জিলা-_বীকুড়া । 
জন্ম-_-সন ১২৬০, ১৭৭৫ শকাব্দ, ৮ই পৌষ, রাত্রি ২৮ দণ্ড 





* সিষ্টার নিবেদিত, বালিক'-বিদ্ালয়ে শউশ্রীমাতৃদেবীর নিত্যলীলা- 
বিগ্রছের অর্চন। দিবসে লেখিকা-কর্তৃক পঠিত। 


8৫৪ উদ্বাধন। [ -২শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


৩০ পল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী । ইং ১৮৫৩ খু, ২২শে 
ডিসেম্বর । 

নাম-_ঞশ্রীমতী সারদামণি দেবী । 

বিবাহ--১২৬৬ সাল, শ্রীশ্রীমাব বয়স তখন ৬ বংসব মাত্র। 

তাহার প্রথম দক্ষিণেশ্ববে আগমন--১২৭৮ সাল, ১লা 
আবণ। 

নরলীলাব অবসানে শ্রীশ্রীঠাকুবের নিত্যলীলা-বিগ্রহে 
অবস্থানকাল-_-১২৯৩ সাল, ৩১শে শ্রাবণ, ইং ১৮৮৬ খু ১৬ই 
আগষ্ট তাবিখে রাত্রি ১টার সময়। 

শঞ্জীমার এরূপে নিতালীলা-বিগ্রহে অবস্থানকাল--১৩২৭ 
সাল, ৪ঠ| শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ষঙ্গী তিথি, রাত্রি ১২ টাব সময়। 

পুণ্য পৌধমাসকে প্রণাম, জননীর জন্ম-তিথি চান্দ্র 
অগ্রহায়ণে কুষ্তাসপ্তমী তিথিকে প্রণাম, এবং যে ধরিত্রী 
পবিত্র কাঁরযা তিনি জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন তাহাকেও 
আমাদের শত শত প্রণাম । 

মা আমার, সম্ততিবংসলা অপাবককণাময়ি জননি আমার, 
আজ আবাব তোমার আদবের বিদ্ভা-ভবনে তোমারই অর্চনার 
জন্য, তোমাঁব দীনা তনযার। একত্রে মিলিয়াছে । দীনা,__- 
একথা আজ কেন মনে আসে ? মাগো, তুমি যাহাদেব মা, 
তাহাদের আবার দেন্ত কিসে সম্ভব? তোমার যে স্লেহ- 
গৌরবে আমরা আপনাদের গৌরবাদ্বিতা বলিয়া! জান, 
যাহ। আমাদের সম্পদে বিপদে, সকল দেশে, সকল কালে, 
সকল অবস্থায় কি এক অতুল সম্পদের গ্যাঁয়। কি এক 
অপ্রতিহত শক্তিব ন্যায় আমাদিগকে নিত্য বলীয়ান্‌ করে, 
--তোমার যে স্সেহেব বলে পকল অস্াধ্যসাধনে, সকল 


ভাদ্র, ১৩২৭। ] মায়ের কথ] । ৪৫৫€ 


ছর্বহবহনে, সকলকেই হৃদয়ে গ্রহণ করিবার ব্রতধারণ 
করিতেও তয় পাই নাই,_-মাগো, আজিও তো তোমার 
সেই স্সেহদৃষ্টি প্ুবতারকার স্থিবন্ৃষ্টির মত আশীবর্বাদেব অমৃত- 
কিবণধাবায় প্রতিপলে আমাদের অভিষিক্ত করিতেছে, প্রতি 
নিশ্বাসে, প্রাণের প্রতি স্পন্দনেই তাহা অনুভব কবিতেছি। 
কিন্ত তবুও আজ হৃদয়বীণায় এই অশ্রুসিক্ত সঙ্গীতই 
বাজিতেছে,_দীনাঁ, ক্টোমাব দীন| কন্তাগণ ! সেই শুভদিনের 
কথা আজ মনে পড্ডিতেছে, বে দিন তোমাব শুভ পদার্পণের 
সেুভাগ্যেব আশায় এই বিদ্যালয় পুষ্পপল্লবে সজ্জিত হইত । 
আজিও কি তোমার এই অঙ্চনাব দিনে তেমনি করিয়াই 
তুমি হাসিমুখে আসিষা দ্াডাইবে, এখনই কি তোমাব করুণা- 
গঠিত প্রতিমাখানি আমবা ,সইবূপ নয়ন ভরিয়া দেখিতে 
পাইব, তোমার সেই পদ্মদলেব মত চরণ ছ"খানিব ধুলি মস্তকে 
ধারণ কবিয়। ধন্য হইব? মা আমার, সে দিন ফুরাইয়াছে ! 
আজ আর তোমাৰ গাভী আসিয়া ছুয়াবে দাড়াইবে না, 
তোমাৰ আগমনী সঙ্গীতে যে আনন্দের তডিৎস্পর্শ প্রাণে 
প্রাণে ঝঙ্কাব তুলিত, আজ আব তাহা বাজিবে না»_-আজ 
তাই প্রাণে জাগিতেছে দীনা,তোমাব দ্ুখিনী কন্যাগণ ! 
মাগো, অনেকদিন তোমাব পদতলে আনন্দে শঞ্জলী নিবেদন 
করিয়াছি, আজ অশ্রুব অগ্তলীতে তোমার চরণ অচ্চনা করি, 
অশ্র-গঙ্জোদকে তোমার চবণ পুজা করি। এই নবভাবে 
পুজাগ্রহণে বুঝি বা তোমাব সাধ হইয়াছে, বুঝি বা তাহার 
প্রয়োজনও হইয়াছে । মাগে। তোমার লীলা-প্রয়োজনেই তুমি 
কঠিন তুষার রাশিকে খরতাপে সলিলে ব্ুপাস্তরিত কর। শত 
সহস্র খণ্তুষার একই বারিপ্রবাহে পরিণত হয়, তাহাদের আর 


৪৫৬ উদ্বোধন ! [ ২২শ বর্ষ--৮ম সংখা! । 


/ি পাস ৯ 


খগ্ুত্বের ভেদ থাকে ন!। জননি, আজ তোমার অর্চনার সাফল্য 
এরূপেই হউক--যেন শত শত হৃদয় তোমার শ্রীচরণস্পর্শে 
বিগলিত হইয়া এক বিশাল প্রেম-গ্রবীহে পরিণত হয়, 
তাহাদের যেন কিছুমাত্র ভিন্নত্ব থাকে না। আজ এখানে 
অর্চনা করিতে আমবা যতগুলি ভগিনী একত্র হইয়াছি, জাতি, 
অবস্থা ও বিভিন্ন সংস্কাব প্রত্ভৃতি ব্যবহাবিক জগতের এই 
সমুদয় কাল্পনিক ভিন্নত্ব ভুলিয়া যেন মুহুর্তে জন্যও আমর! 
এক হইয়া যাই,-_মুহুর্তেব জন্যও যেন শত শত শ্রাণ এক 
হইয়া এক সহস্রদলপদ্মরূপে বিকশিত হয়, _জগজ্জনক্ি্জ মা 
আমার, তুমি সেই আসনে অধিষ্ঠিত। হও। তোমাৰ সেই 
অপার ন্সেহ_যাহা ধনী নিধনের বিচাব জানিত না, জাতি 
বর্ণ মানিত না, পাগী পুণ্যবানের ভেদ রাখিত না, সকলের 
সকল সন্তাপহরণে, সকল অভাবপুবণে, সকল কল্যাণবিধানে 
নিত্য নিযুক্ত থাকিত--সেই স্সেহেব স্পর্শ মুহুর্তেব জন্যও 
যেন আমর! প্রতিহৃদয়ে একই অনুভূতিতে অনুভব কবি, 
যেন্‌ যন্ত্রিত বীণার ন্যায় শত সহস্র হদয়ে আজ স্মস্থরে 
তোনার স্তবতি-সঙ্গীত বাজে,__জননী, পুণ্য পুজামণ্ডপে 
তোমার পাদপদ্মে আজ এইমাত্র প্রার্থনা! মা মায়াময়ি, 
আজ অবগুঞ্ন মোচন কর, তোমার ম্মিতহাস্ত-বিকসিত কমল- 
আনন আজ সকলের কাছে প্রকাশ কর, তোমার করুণনোত্রের 
অমৃতবধিণী সেহদৃষ্টি আজ সকল প্রাণের আমিত্ব-অস্ত- 
রালের অজ্ঞানান্ধকার দূর করুক! এক চন্দ্রের কিরণে আজ 
নিখিলজগৎ প্রফুল্ল হোক । তোমার নর-লীলাবসানের কালে 
তুমি যে অপবপ রূপ ধাবণ কবিয়াছিলে,__সেই চতুর্দিকে 
মগ্ডলীবদ্ধ যুক্তকরে দণ্ডায়মান তোমার গৈরিকধারী সর্ববত্যাগী 


ভাত্র, ১৩২৭। | মায়েব কথ! । ৪৫৭ 


স্তবপ্বাষণ সন্তানগণ ; সেই পুষ্পগন্ধে আমোদিত তোমার 
অঙ্গসংস্পর্শী পবিত্র বাধু, আর মধ্যস্থলে তোমার অভয়প্রদ 
জ্যোতি-উদ্ভাসিত করুণামযী প্রতিম] ; তোমার সেই মহাপৃজার 
ক্ষণে জাতিবর্ণনিরির্বচারে তোমাৰ পাদপদ্মে শত শত উচ্ছসিত 
হৃদয়ে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান, এবং যে অমূল্যক্ষণ আব ফিরিবে না 
সেই মহামূল্য মুহুর্ত তোমাৰ দর্শনে তোমার পুজায় সার্থক 
কবিবাব জন্য একান্ত ব্যগ্র সেই জনমগ্ডলী,__-ম! আমার জগ- 
জননি, তোমাব সেই বিশ্বমাতৃককৰূ্প আজ আমাদেব স্মৃতিপথে 
উল্লসিত হইয়া আমাদেব চিন্তগত সকল মলিনতা ও হীনবুদ্ধি 
দূর ককক। আজ আমবা সকলে এককণ্ে বলিঃ “জননীৰ জয় 
হউক্‌, আমাদের জীবনে মাষেব নাম জয়ঘুক্ত হুউকৃ |” সেই 
ম।_-ধযাহাব লৌকিক জীবন পবিভ্রতাৰ বিমল জ্যোতিন্ঘবূপ, 
সেই মাযেব নাম আমাদেব জীবনে জবযুক্ত হউক্‌। সেই মা,__ 
ধাহার দৈনন্দিন জীবন ত্যাগেব হোমশিখান্ববপ, সেই মায়ের 
নাম আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক্‌। সেই মৃতিমতী মেহবূপিণী 
আমাদেব মা, ধাহাৰ ভাঁলবাসাব অস্ত আমাদিগেব প্রতিদিনের 
জীবন মধুময় কবিয়া দিত,্যাহাব আকাশের ন্যায় উদার 
হৃদয় বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট সকল সন্ভানেরই মনের সহিত 
সমবেদনায় এক হইয়া ন্েহধাবাষ সকল সন্ভাপ দূব করিত, 
সেই মায়ের নাম আমাদেব সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক্‌। 
আমরা তাহাব কন্যা, এই মহান্‌ গর্ব আমাঁদেব অপর সকল 
তুচ্ছ গর্ব চুর্ণ কবিযা! দিক, আমরা মায়ের কন্তাঁ_-এই 
অনুভূতির অপরাজেয় শক্তি তাহাব ঈপ্সিত মঙ্গলকশ্মসাধনে 
আমাদিগকে জড়শক্তির সকল প্রবল বাধাই চূর্ণ করিতে অমর্থ 
করুক, এবং একাস্তিক প্রেমে সর্ববভূতের সেবাধিকার দান 


৪৫৮ উদ্বোধন । [ হ২শ বর্ধ-_ভ্ম সংখা 


করিয়া সর্ধন্বরূপিণী মা আজ হইতে শত সহস্র মৃত্তিতে 
আমাদের সেবা গ্রহণ করন- তাহার চরণে আজ সকল 
তনয়ার ইহাই নিবেদন। মাগো, আর এক নিবেদন, 
আজিকার এই মনের উচ্ছণস, এ যেন বুদ্ধদের হ্যা ক্ষণিকের 
জন্য উ্খিত হইয়া বিলীন না হয়, এ উচ্ছাস যেন শেষ 
নিশ্বাস পর্যন্ত পূর্ণপান্ত্রের মত আমাদেব জীবন পবিপূর্ণ কবিয়া 
রাখে, এ উচ্ছণাস যেন জীবনব্যাপী সাধনাবপে আমাদের 
জীবনকে ধন্য করে__পবিত্র কবে, এ উচ্ীস যেন সব্বগ্লানিহব 
প্রেমবপে পরিণত হইযা সুখছুঃখেব সকল প্রকাব দ্বন্দ্-সংঘবাত 
ভুচ্ছ জ্ঞান কবিতে সমর্থ কবিয়া আত্মত্যাগে মহানন্দে 
আমাদের জীবনকে অভিষিক্ত করে- চিন্মষি, এইব্ূপে তোমার 
আদর্শনঞজনিত তাপ আমাদের জীবনে সার্থক হোক্‌। আজিকাব 
এই মিলন এইবপে মগামিলন হউক । মামাদেব গতজীবনেৰ 
বহু ভূলভ্রান্তি, বিদ্বেষ বিবোধ, স্বার্থেব ক্ষুদ্রতা_যাহা! আজ 
তোমার স্মবণে এখন দূবে রিযাছে--এই মিলনমণ্ডপ হইতে 
ফিবিযা আবাব যেন সাদবে গ্রহণ ন। কবি, যেন পবিত্যক্ত 
পরিচ্ফদেব মত উহাদিগকে ত্যাগ কবিষ। প্রতিদিনের সাধনাষ 
অতীতেব শশুভ সংস্কাব ভূলিষা তোমাব কপায, তোমাব সম্ভান 
নামেব যোগা হইযা, এ জীবন সার্থক কবিতে পাবি। কল্যাণমধি 
জননি, আজ তোমাব চবণা শ্রিতা কন্তাগণকে এই আশীর্বাদ কর। 
স্বস্তি হোক্‌ শাস্তি হোক্‌ তব আশীর্বাদে হোক, 
নিখিল মঙ্গল, 
জননি, করুণাময়ি সব্বজনাশ্রয় হোক্‌ 
তব স্সেহাঞ্চল। 


মা। 
( শ্রী) 

যাহা বিপুলশক্কিমান্‌ অথচ নীরব তাহার পরিচয় লাভ অতি ছরূহ । 
ভিনামাইটের ভিতর যে পর্ধতচুর্ণকরী অদ্ভুত শক্তি বিগ্তাষান, ডাইন্তামে 
যে অনস্ত শক্তির আধার, তারহীন বার্তীপ্রের্ক যন্ত্র যেজগৎ আলোড়ন- 
কারী তরঙ্গ প্রেরণে সক্ষম তাত কেজানিত ? কালই ইহাদের পরিচয় 
প্রদ্ধানে সমর্থ । সেইরূপ মানাষর মধ্যেও যিনি অনস্তুশক্তিমান্‌ তাহার 
নীরব সাধনা কালেই প্রকাশিত হইয়া] থাকে । ধাহাকে অপর ছুইজন 
দন্ার সহিত জীবন্ত অবস্থায় ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নৃশ*সভাবে হত্যা 
করা হইয়াছিল, অন্যুন সহম্র বৎসর পরে সমগ্র ইযুরোপ সেই খুষ্টের 
পদানত। যে ওথাগত বুদ্ধের নামে আজন্ধ জগতের, বিশেষতঃ, চীন, 
জাপান, ত্রঙ্গদেশ, শ্টাম প্রতি ম্তানের 'মবালরন্ধবনিতা মন্ত্রক 
অবনত করে-্ধাহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ তাহার একটী দস্ত), নখর 
বা কেশের উপর কোটী কোটী মুদ্রা বায়ে গগনচুন্ধী সৌদ বা 
স্তপ সমূহ নিশ্রিত হইয়াছে, সেহ তগাগতের দীর্ঘ জীবদ্দশায় 
কয়জন লোকই বা স্তীাকে চিনিয়াছিল-_জগতের একতৃতাযাংশ লোকের 
তুলনা তাহার! কয়জন 1? 'কন্ত প্রায় সাত শত বদর পরে তিনি 
জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হভাই জগতের নিয়ম। মভাপুরুষগণের 
জীবদশায় ভাহাদের পরিচয় লাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া খাকে। 
কিন্ত যতই পিন ধাইভে থাকে, মেঘাস্তরিত শুর্ধোর স্তায় তীাহানা ততই 
উজ্জল হইতে উজ্ছঞলতর হইয়া লোকচক্ষুর গোচর হইতে থাকেন। 
কালঠ হচাদের মহত্তবের সাক্ষী। যান যত মহৎ তীহার শক্তি-- 
তাহার প্রদত্ত ভাবরাশি তত দীথকালব্যাপী কার্ধাকরী হইয়া! থাকে । 
ঈৃশ পৰবিভ্রাত্মাগণ কখনও আত্মগ্রচারে রত থাকেন না, তা জগৎ 
তাহাদিগকে জানিতে পারে না। তাহারা রাকাচন্দের ভয় এই 
নাষযশের জগৎ তইতে বনু উর্ধে থাকিয়া প্রেম ও করুণার অমৃতধারায় 


৪৬৩ উদ্বোধন | [ ২২শ বর্-_-৮ম সংখা । 


শ্স্খ ্ প্ণাস্ি-2 ১ পাস্তা তাস্সিন রী তি তি পরী পাস এটি সত সা 


এই তৃধিত মরুকে অভিসিঞ্ত করিয়া শাস্তি ও আনন্দের প্রবাহ 
তোলেন । তাহার! বিশ্বের ভূতকে আপনাতে এবং আপনাকে বিশবভূতের 
অধ্যে অনশ্থ্যত দেখিয়া আননে আত্মহারা হইয়া বিশ্বকল্যাণেই রত 
থাকেন। ব্রাক্মণ শুভ্র, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পণ্তিত মূর্খ, সাধু অসাধু 
_--এ ভেদজ্ঞান তাহাদের গাকে না। ত্তাহাদের শ্কিতিই জগতের 
অশেষকল্যাণগ্রদ। তাঁহারা যেখানে থাকেন €সখানকার আকাশ 
পবিভ্র- বাতাস পবিত্র-মুত্তিকা পবিত্র । তাহাদর দরশনে মানুষ 
পবিত্র হয়__ত্তীভার্দের সঙ্গলাভে মানুষ ধন্ত হয়-_-ঠাহাদের সেব। করিয়া 
মানুষ কৃতরুতার্থ হয়। ঈদৃশ মায়ামুক্ত, জীবৈককল্যাণসাধনব্রত, 
অহৈতুকীকৃপাসিম্ধু,। কামকাঞ্চনগন্ধমান্রহীন, লীলাবিগ্রহধারী, আপাত- 
দৃষ্টিতে-সাধারণ-মানবধৎ-প্রহীত আত্মার স্পর্শমাত্রে, দৃষ্টিমাত্রে, এমন কি, 
ইচ্ছামাত্রেই মানবের জীবনআোত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ভইয়া যায__-শত শত 
জন্মের অশ্তভ সংস্কার দুরীভূত হইয়া শুভসংস্কারর উদয় হয়--মানুষ 
দেবত্ব, খধিত্ব, অমৃতত্ব লাভে ধন্ট হয় । 

এইরূপ অপার করুণ, প্রেম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও ন্নেহে গডা একটা 
মুণ্তি এতদিন 'আমাদের চক্ষুর সম্মুখ পিবারাত্র ঘুরিত, ফিরিত, কথাক হিত, 
আমাদিগকে খাওয়াইন্ত, আদর-যত্ব করিত, আমাদিগের শত আবদার 
সহা করিত। আমরা তাহাকেই মা বলিয়| জানিতাম। আমাদের 
কোন ভয়ভাবনা ছিল না--ইহকাল পরকালের কোন চিন্তাই আমাদিগকে 
ত্রস্ত ব!' ব্যথিত করিত না। জানিতাম মা! আছেন, আমাদের আর 
ভয় কি। আজ সহসা কাহাব কদ্র ইচ্ছার সে মঙ্গলমুত্তি আমাদের 
মধা হষ্টতে অপসারিত হইল। কাহার কঠোর আঘাতে সে বীণার তার 
সহস! ছিডিয়া গেল। কে সে নিম্মম যে আমাদের এই স্থখেব হাট ভাঙ্গিয়া 
দিয়া আমাদিগকে দীনহীন পথের কাঙ্গাল করিয়া গেল! 

কোন মহাপুরুষকে তাহার জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাস] কবিয়াছিঙা, “মহারাজ, 
ভগবান্‌কে ভালবাদিতে পাবিব কিরূপে ?* তাহাতে তিনি কয়েক দিন 
পরে তাহাকে নিভৃতে পাইয়। উত্তর দিয়াছিলেন__*তার জন্তে অকিঞ্চন 
দীনহীন, পথের কাঙ্গাল হ'তে হয়, তবে যদি তাকে এতটুকু ভালবাসতে 


মা। ৪৩১ 


ম্পীপী 


ভাত্ত্র, ১৩২৭।) 


সি ৬ তি সপিস্পিিস্সপা ৯ আপাত সত সি 4৯ স্পস্ট ৮৯৭৯৮ ৯ স্তর্ণি পাস্পি্ি নি এ ৯০ চর চি 


পারা যায়।” আজ আমাদের সেই কথা মনে পড়িতেছে। মা, তুমি 
ঘে উদ্দেশে দেহধারণ করিয়াছিলে--তোমার সম্তানগণকে ভগবদন্ুরাণী 
করা-ল্ূুপ সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ছির জ্রন্তই বুঝি বা তুমি সহসা আমা- 
ধিগের মধ্য হইতে সরিয়। গিয়। আমার্দিগকে যথার্থই অকিঞ্চন, দীনহীন, 
পথের কাঙ্গাল করিয়া! গেলে! তোমাব অভাবে যাহাতে দিবারান্ 
আমাদের তোমাকে মনে পড়ে--তোমার অভাবে যাসাতে আমরা 
অন্তরে যথার্থ 'দীনহীন অকিঞ্চন” হইয়া প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত 
তোমাকে ডাকিতে পারি--চজ্জন্তত বুঝি তুমি সহসা এত শী নিতাধামে 
চলিয়। গেলে । 

মা, যতদ্দিন শরীরে ছিলে তদিন ভোমার জীবনের প্রত্যেক চেষ্টাটা 
আমাদের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তোমার জপ. তপ, ধ্যান, 
সমাধি-_তোমার ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠ।, সংযম,-- তোমার সকলের প্রতি সমান 
ভালবাসা, সেবাপরায়ণঠা, দিবারাত্র অক্লান্তভাবে কন্মান্ুষ্ঠান ও নিজ 
শরীরের সুখছুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদ্দাসীনতা- তোমার সরলতা, নিরভি- 
নানিতা, সহিষুতা,। দয়া ও ক্ষমা_-সমভ্ত্ঠ আমাদের শিক্ষার জন্তা, 
আমাদের 'মাধ্যাত্মিক উ্নতির জন্য । আজ তুমি স্থৃগ শরীর পরিত্যাগ 
কিয়া সুক্মকপে বিরাজ করিতেছ। স্থলভাবে একটীমাজ্র শরীরেই 
তোমার বিশেষ প্রকাশ ছিল--আজ স্থুলদেহেব অবসানে তোমার শক্তি 
সহমত সভম্্ দেহের ভিতর কার্যযকবী হুইবে--নিত্যলীলাবিগ্রছে তুমি 
সত সহস্র ভক্তহৃদয়ে লীলা করিতে থাকিবে । মা, করুণাময়ি, আমা- 
দিগকেও তোমাব দেহ লীলা প্রকাশের যন্ত্রশ্ববপ কর--তোমার পবিভ্রহা, 
ত্যাগ, তপস্তা, ক্ষমা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থপরতা ৪ দয়া আবার আমাদের 
জীবনে মুর্ত হইয়। উঠুক। তোমাব কোটী-হুর্য-মতীত-প্রকাশ পরমনুখদ 
জ্ঞানমৃত্তি আমাদের হদয়মন্দিরে নিতা প্রতিষ্ঠিত হউক । এতদিন স্ৃলচক্ষু 
দ্বারা বাহিরে তোমাকে দেখিগ়্াছি--এক্ষণে অন্তশ্চঙ্ষুহায়ে ভিতরে 
তোমাকে দেখিব আর প্রেমানন্দে গাহিব- 

“অন্তরে জাগিছ গো মা অস্তরযাজিনী। 
কোলে করে আছ মোরে দিবসরজনী ॥ 


সর 


৪৬২ 


উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-৮ষ সংখ্যা 


অধম মুতের প্রতি কেন এত স্গেহপ্রীতি। 
প্রেমে যেন একেবারে আহ! পাগলিনী ॥ 
এবার বুঝেছি সার, আমি মা*র মা আমার । 
চলিব সুপথে সদ। শুনে তব বাণী ॥” 


“সর্ধ্বং খন্বিদৎ ব্রহ্ম 1৮ 
(শ্রীবসন্তকুমার চট্রোপাদ্যায, এম-এ ) 


সরোবর মাঝে তুমি নীলজল হয়ে পাক 
পল হায ফুটে ওঠ তায়। 

লতা'পরে পুম্পবূপে বিকশিত হায় ওঠ 
বায়ু হয়ে কাপাণ্ তাহায় ॥ 

পশ্চিম গগন তলে লোহিত তপন হযে 
ধারে ধীবে ভুমি ডাব যাঞ। 

মেঘ হযে হুর্মারশ্বি ধরিয় বিচিত্র বর্ণ 
আকাশেোত ছডাইয়! দাও ॥ 


খডুখাজবপে তুমি নবকিসঙগয় সাজে 
বনানীরে কর সুশোভিত । 

কোকিল হইয়া পুনঃ সে সৌন্দর্য্য পান করি 
কুছুরবে কর মুখরিত ॥ 

তোমার বিচিত্রলীল৷ তুমি্ট জানহ তাহা 
মোরা কিছু নাহি বুঝি হরি। 

মোহিত হুইয়! যাই তোমার এ লীলা দেখি 


তোমারেই যাই হে পাসরি ॥ 


ভাদ্র, ১৩২৭ ।] সর্ব খহিদং ব্রহ্ম । ৪৬৩ 


স্পা 


ষ্ ব্ বাঃ ১ 
শিশুমুখে শুত্হথান্তে বিকশিত হয়ে ওঠ 
মাতা হয়ে কর নিরীক্ষণ । 
নববধূ বক্ষে থাক সলজ্জ মধুর ভাবে 
স্বামী হয়ে করছে দর্শন ॥ 
দরিদ্রের রূপ ধরি অতি দীনহীন ভাবে 
পথপাশে গাকহে পড়িয়া । 

দয়ালু হইয়। পুনঃ দরিদ্রের ছুথ হেবি 
করুণায় যাওতে গঙ্গিয়া ॥ 

উৎদব গৃঙেতে তুষি 'আনন্দ-উজ্জলরূপে 
গৃহথা নি কর আলোকিত ! 

শোকের দিনেতে পুনঃ সেই গৃহমাঝে আদি 
অবসাদে ভাব দাও্ড চিত ॥ 

মোদের হৃদয় মাঝে যখন যে ভাব জাগে 
সব তুমি কর অন্কুভব। 

মোরা ভাঁবি আমাদের এই সব সখ দুখ 


নাহি জানি তোমার বিভব ॥ 


কঃ পস্থাঃ। 
( বহ্ষচারী অনস্তটচতন্ ) 
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বাংলা জাগিতোছ--বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারত আজ জাগিতেছে। 
মুসলমানগণের বঙ্গ অধিকারের বন্পুর্ব হইতেই তাহার ভাগাললাটে 
ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। পুর্বব হইত বাংলার গৌবধবরবি পশ্চিমাকাশে ঢলিয়। 
পড়িয়াছিল, কিন্তু তথনও বাহা কিছু ছিল-_তখনও আরধ্যগণের ধর্ম, 
সভ্যতা, (শীর্ধ্য, বীর্ধ্য, উচ্চাদর্শ ও পবিভ্রতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল-_ 
তাহাও কালক্রোতে ভামিয়া গেল সেইদিন, যেদিন অতি অল্লসংখ্য ক তুকী 
অশ্বারোহী বিশাল বাংলাদেশকে অনায়াদে হিন্দুর ভাত হইতে কাডিয়া 
লইল! নৃর্ধ্য ডুবিল__সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার আসিয়া বাংলাকে গ্রাস 
কবিল-_তন্ত্রাচ্ছ্প বাঙ্গালীর নযনযুগল দীর্ঘকালেব জন্য মুদ্রিত হইল ! 
এই দীর্ঘ যামিনীতে বাংলার উপব দিয়া বহু আপদ্‌ বিপদ, বহু ঝড তুফান 
বহিয়া গিয়াছে__বছু উক্কাপাত, বস্ত্রপাত তাহার উপর হইয়া গিয়াছে, 
তবুও বাঙ্গালী জাগে নাই__মধো মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্ত কেবল পাশ 
ফিরিয়া শুইয়া পুনরায় গভীরতর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু 
ভগবদিচ্ছায় বুযুগ পরে সে আবার ধীরে ধীরে জাগিতেছে ; আবার ধীরে 
ধীরে সে মাথ| ভুলিতেছে। বাংলার এই নব জাগরণ--ইহা কি ন্বপ্র, না 
সভা? এজাগরণ ন্বয়ম্প্রকাশ সুর্যের স্তায় সত্য, ইহাতে কল্পনার বা 


ভাদ্র, ১৩২৭।] কঃ পন্থাত। ৫৬৫ 


₹শয়েবু চিহ্নমাত্রও বর্তমান নাই। ভারতের খুষি, আচার্য, দার্শনিক, 
সাহিত্যিক--ভারতের ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, মুর্খ-ভারতের কুষক, 
ব্যবসায়ী, শিল্পী, চাকুরিজীবী--সকলেই অন্তরে অন্তরে গম্ভীরন্বরে এই 
উদ্বোধন-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছে ; এবং এ দেখ, ভারাতর বাছিরে সমগ্র 
পৃথিবী চিন্রার্পিতের সায় দগায়মান হইয়া বাংলার ও সমগ্র ভারতের 
এই নবজাগরণ সোৎকণ্ঠে লক্ষ্য করিতেছে । 
কিন্তু বাংলার ও ভারতের এই জাগরণ পৃথিবীর অন্যান দেশের জাগরণ 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । জাপান গে ভাবে জাগিয়াছে, রুষ আজ যে ভাবে 
জাগিতেছে, ভারত সে ভাবে কখনই জাগিবে না--উহ! সুনিশ্চিত। 
ভারতের সবই স্বতন্ত্র। তাহাব উত্থান, গতি, স্থিতি__তাহার আদর্শ, উদ্যম, 
কশ্ম_-তাহার শিক্ষা, দীক্ষ/। এবং তপস্ত। সকলই শ্বতন্ত্র;ঃ এই শ্বাতন্ত্রাই 
তাহার প্রাণ, তাহার জীবন । এই স্বাতগ্থা বলেই সে আজও বাচিয়! 
আছে, এই সংগ্রামশীল পৃথিবীর নিষ্পেষণে সে আজও নিম্পেষিত হয়! 
যায় নাই। এই শ্বাতন্ত্যকেই অবলম্বন করিয়া সে মাবার জাগিতেছে। 
ভগবদিচ্ছায় রজোগুণী পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া! তম-আচ্ছন্ন 
ভারত কিঞ্চিৎ চৈতন্ত লাভ করিয়া অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া 
কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল--কঃ পন্থাঃ ?”--“ওগো, কে কোথায় আছ, 
এই নিবিড় অন্ধকারে আমায় পণ দেখাও, আলো দেখাও |» পাশ্চাতা ভত্তয় 
করিল-্-“হুতভাগ্য, তুমি জন্মান্ধ কিন্তু আলো! আছে, পথ আছে। তুমি 
আমায় বরণ কর। তুমি চিরপ্রতারিত-_-তোমার ধর্ম, তোমার পুরোহিত, 
তোমার শিক্ষা দীক্ষা, শান্তর তোমার কর্ম, ত্যাগ, তপস্তা চিরকাল তোষায় 
প্রতারিত করিয়াছে, চিরকাল তোমায় অন্ধকারে রাখিয়াছে। এস, আমার 
আলোকে দেখ, তোমার চারিদিক্‌ কি উজ্দ্ল-_কি সখসম্পদে পুর্ণ! প্র দেখ 
তোমার সম্মুখে জ্ঞান, গৌরব ও শরশ্বধ্যমণ্ডিত নরনারীগণ কেমন প্রফুল্ল চিত্তে 
হাসিয়া খেলিয়! বেড়াইত্তেছে ; আর হুতগ্ভাগ্য মানব ! এই দেখ তোমার 
দেশ- _জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, রশ্ব্ধ্যহীন,। চিরবুভূক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছর, 
পৌত্তলিক ! তোমরা ঘদ্দি প্রকৃত ধর্খের শুভ্রালোকে আলোকিত হইতে 
চাও, তবে তোমাদের প্র কুসংক্কারপূর্ণ শান্ত্ররাজি অন্নিকুণ্ডে বা নদীগর্ভে 


৪৬৬ উদ্বাধন। [ ২২শ বর্ষ--৮ম সংখ্য। | 


নিক্ষেপ কর এবং যীশুর উপাসনা কর। আর যদি সুসভ্য হইয়া 
সভ্য জগতের সহিত একাসনে উপবেশন কনিতে চাও, তবে মাতৃভাষা 
ভুলিয়! গিয়া রাজভাষা শিক্ষা কর, ধুতি চাদর গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়] 
হ্থাট-কোট-বুটে অঙ্গ আবৃত কব, জীবনীশক্তিবদ্ধক সঞ্জীবনী সুধা পান 
কর, রমণীগণকে অবাধ স্বাধীনতা দাও-_শাখা, সাঁড়ী ফেলিয়! দিয়! গাউন 
ও জ্যাকেটে তাহাদের কমনীয় অঙ্গের শোভাবদ্ধন করাও, ভংহাদিগকে 
পুকুষদের সহিত অবাধে এক সঙ্গে বাডিতে দাও। আর জগতের এই 
ভীষণ জীবনসংগ্রামে যদি জয়ী হতে চাও তবে, রাজনৈত্তিক উন্নতি লাভের 
জন্ত সচেষ্ট হও।% ভাবত মুর্খেব মত সব শুনিল। সে মাতৃভাষ! ভূলিল, 
কালী কৃষ্ণ ছাড়িয়া যীশ্ত ভজিতে শিথিল পুরোহিতগণের অন্ন 
মারিল, বেদব্দধোস্তকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন খধিগণের প্রলাপোক্তি বলিম্না 
উপহাসের সহিত উড়াইয়া দিল, মেয়েদের মাথার কাপড় খুলিয়। 
বিলাতি পোষাকে অঙ্গ আবৃত করিল এবং চুলের বেণী পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া 
হস্তে কেতাব দিয়া কলেজে পাঠাইল। ভারতবাসী পরলোক ও 
ঈশ্বরে বিশ্বান হারাইল-_ভগবৎসাধনার অগপ্রয়োজনীয়তা বুঝি 
রাজনৈতিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল--ত্যাগকে আদর্শ ছাড়িয়। 
ভোগকে আদর্শ করিল। ইহার ফলে হইল কি? একি, এযে হিতে 
বিপরীত হইল! হিন্দুর বিলাসহীনা, হীসোন্দর্যাতূষিতা, পবিভ্র্বভাবা, 
চিরসংযত৷ রমণীকুল আজ যে বিলাস-মগ্ন, গৃহকম্মে ও ব্রত পুঁজাদির অনুষ্ঠানে 
উদ্াসীন ও নাটকনভেল পাঠে ব্যস্ত হইল! রাজনৈতিক অধিকার লাভকেই 
জাতীয় জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া তল্লাভের আশায় ভারত তাহার 
মন প্রাণ নিয়োজিত করিল। নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে বক্তাগণেব 
মুখ হইতে আনল উদগারণ হইতে লাগিল-_ফলে শত শত যুবক 
রাজনৈতিক-আন্দোলন-অপরাধে নির্ধাদিত ও কারারুদ্ধ হইল, কেহ কেহ 
ফাঁসীকাষ্ঠেও ঝুলিল! কত জনকজননী বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে মৃত প্রায় 
হইল, কত সতীসাবিত্রী পতিহার! হুইল এবং এক অব্যক্ত আর্তনাদে 
ভারত্তের আকাশ বাতাল তরিয়। উঠিল! 

কিঞ্চিজ্যন্‌ ছুই শতাব্দীর পর এক্ষণে এটভগৰানের চৈতন্তময় অঙ্কুলি- 


ভাত্র, ১৩২৭1] কঃ পন্থাঃ। ৪৬৭ 


স্পর্শে তাহার মোহনিদ্রা ক্রমে জমে তাঙ্গিতেছে, আজ সে খ্রীষ্টায় পাড্িদের 
কুহুক কিছু কিছু বুঝিতে পারিযা পুনরায় তাহার বাপদাদার প্র তষ্টিত শিব 
মন্দিরের, বিষ্ুশালার ভিতর হইতে টামচিকের ঝিষ্টা পরিষ্কার করিযা উচ্না 
সুমার্জিত করিতেছে, মন্দিরচুডা হইতে মশ্বথ বট প্রস্তুতি আগাছ। কাটিয়া 
তাহার জীর্ণ সংস্কার করিাতগে, পুনবায় দেবতাব ভোগেব জন্ত চাল- 
কলার আয়োজন করাতছে। রাজনৈতিক ভীষণ পরীক্ষার পর আজ 
অনেকেই বুঝিতেছেন--না এ পথঠিক নয়-ব্রাজনীতি পরিত্যাগ কর, 
ভারতের পণ স্বতন্ত্র।৮ প্রায় দ্বাঝিংশ বৎসর অতীত হইল পুর্ণ-জ্ঞান-ৃষ্টি- 
সম্পন্ন আচার্ধ্য বিবেকানন্দ ভারতিব শিয়রে দাডাইয়া বলিয়াছিলেন-_ 

“প্রতোক ব্যক্তিবই একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রতোক ব্যঞ্ষিই বিভিন্ন পথে 
উন্নতির দিকে অগ্রসব। * * * বাত্তি সম্থন্ধে ষেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সন্বক্ষেও 
ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির একটা না একট) যেন বিশেষ ঝেশেক আছে, প্রত্যেক 
জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেন্ঠ পাকে । সমগ্র জাতিকেই যেন সমগ্র মানব- 
জাতির জীবনকে সর্ধাঙ্গহন্দৰ করিবার জন্য কোন এক বতবিশেষ পালন করিতে 
হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কায্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই 
স্রত উদ্যাপন কবিতে হয়|! বাজনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের 
জাতীয় জীবনোদ্দেশয নহে, কখনও ছিল না, আর জাঁনিয রাখুন, কখন হইবেও না। 
তবে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দে মাঞছে। তাহা এই--সমগ্র তানিব আধ্যান্মিক 
শক্তি একত্রীডূত করিরা যেন এক বিছ্যুতাধারে রক্ষা করা এবং ধখনই হৃঘোগ 
উপস্থিত হল্প তখনই সমগ্ীভূত শক্তির বন্ায় জগৎকে প্লাবিত কর]11” 

কিন্তু তখন ভারতের বড় কেহ এই নগ্ন ভিক্ষুকের বাক্যে কর্পপাত করে 
নাই। তখন ভারতের তণাকথিত জননায়কগণ মাতৃডূমিকে রাজনৈতিক 
উন্নতির গৌরবে গৌরবান্িত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর--তাই এইট 
সন্ন্যাসী ভিক্ষুকের বাণী তখন কাহারও অন্তরদেশ স্পর্শ করিতে ন! পারিয়া 
ভারত মহাসমুদ্রের কোলাহলময় তরঙ্গরোলের সহিত মিশিয়! গিয়াছিল। 
কিন্ত আজ তাহার বাণী সফল হইতে চলিয়াছে। আজ এই প্রবল রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের পর বিরল কোন কোন ভাগ্যবান্‌ জননায়ক বুঝিয়াছেন 
_ রাজনৈতিক আন্বোলনে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল কিছু হইবে না। উহা 
সম্পূর্ণ বিলাতি আমদানী । ভারতের উন্নতির পথ লম্পূর্ণ শ্বতস্ত্। কিন্ত 


& ৬৮ উদ্বোধন । | ২২শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা । 


সর্প পিপি পাস্পিস্সিপাস্টিশী 


৯ ৮ 


বাংল ও ভারতের আশা ভরসান্থল, পবিশ্রহদয়, সর্বত্যাগী, অকপট: 
যুবকবৃন্দ,__ধাহারা মাতৃভূমির মঙলাকাজ্ায় হৃদয়ের উদ্ধশোপিতধারা 
বিন্তু বিন্দু পাত করিয়াছেন, বাহার ভারত-জননীর শ্নেহপীযুষত্তরা 
বদনকমলের দিকে চাহিয়া কঠোর কারাবাপ ও নির্বাসনযন্ত্রণা 
অসীম ধৈধ্যের সহিত সহা করিয়াছেন,-তাহারা যে এই কয়েক 
বৎসরব্যাপী কঠোর তপশ্চরধ্যার পর ভগবৎকৃপায় রাজনৈতিক আন্দোলনের 
অসারতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়়াছেন, ইহা! দেখিয়! আজ 
আমাদের হাদয় আনন্দে ভরিয়। উঠিতেছে 1 কিন্তু মনে হয়, এখনও তাহার! 
সকলেই সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য মোহ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই, 
এখনও তাহার! দরিদ্র! ভারত-জননীর ভগ্রকুটার মধ্যস্থিত নিক্ূপম রত্বর'জির 
প্রকৃত সন্ধান পান নাই। তাহারা ভগবৎ কপায় ধর্মকে ধরিতে পারিয়া- 
ছেন-_কিন্ত ধর্মের মহান্‌ ও বিশুদ্ধ আদশটার এখনও দন্ধান পান নাই। 
এখনও পাশ্চাত্যের চাকচিক্যমম্মু আপাতমনোরম ভোগচিত্র তাহাদের 
চক্ষুকে প্রতারিত করিতেছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে উহার মোহ কাটাইয়া 
উঠিতে পারিতেছেন না । তাহারা বলেন__ভারতের ত্যাগ ও বৈরাগামূলক 
ধর্মের আদর্শ ভারতের সর্বনাশ করিতেছে । ভারতকে হুঃখ-দারিত্্যে 
নিপীড়িত করিতেছে, ভারতকে পঙ্গু, অথর্ব, পরমুখাপেক্ষী করিতেছে-_- 
বৈরাগ্যমূলক ধর্ম ভারতের সকল শক্তি-সামর্থয অপহরণ করিয়াছে । 
স্থতরাং এই জাগ্রত নবধুগে সনাতন ত্যাগ মার্শের অনুসরণ দেশ ও 
সমাজের পক্ষে মহা সর্বনাশকর । যাহারা এই ভাবের কথা আজ 
দেশের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের বিরুদ্ধে একটা 
কথাও বলিতে চাহি না-_কেবলমাত্র এইটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিব যে, 
তাহাদের উক্তি সত্য কিনা? বর্তমানে দেশে এহিক উন্নতির যে কিছু 
গুয়োজন হইয়াছে তাহাতে কোন তুল শাই। ব্যষ্টি মানব যেরূপ প্রীহিক 
ভোগ্যবস্ত সমূহ কিছু কিছু ভোগ না করিলে সম্পূর্ণ ত্যাগমার্গে আসিতে 
পারে ন, সমষ্ছি মানব বা জাতির পক্ষেও তদ্রুপ । কিন্তু তাই বলিয়! উচ্চ 
আদর্শকে তর্ধ কর] ত বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে। ইন্্িয়ন্থভোগ যে 
স্বল্পকালস্থায়ী এবং উহার ফলও অদূর ভবিষ্যতে ভীষণহহখপ্রদ এই কথাটা 


ভাদ্র, ১৩২৭] কঃ পন্থাঃ ৷ ৪৬৯ 


আপা পা পাস পাসি পটল পাটি িপিিাসিতোসটসি উস সিপশিিসি সি সি সপরস্টি সিরাত স্পা সখ িএস্িবাস্তিসি সি 


তাহ্থাদ্বের কর্ণের নিকট সর্বদা ধ্বনিত করিতে হইবে_-তবেই তাহাদের 
প্রক্কত কল্যাণ হইবে। অপর পক্ষে, দেশের জনসাধারণের সম্মুখে ত্যাগের 
মহান্‌ আদর্শ টাকে উজ্জ্বল ন! রাখিয়! তাহাদিগকে কেবলই এ্হিক ভোগ- 
স্থখের জন্ত অনুপ্রাণিত করিলে দেশের ভীষণ সর্বনাশ অবস্তাবী-_ 
আদর্শকে খর্ব করিলে ত কথাই নাই। 

আমাদের জানা! উচিত, ত্যাগমার্গ আর কিছুই নহে-- উহা ক্ষুদ্রতম 
ভোগ্যবস্ত পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তম ভোগ্যবস্ত পাইবার উপায় মাত্র। 
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সনাতন নিয়ম | অনন্ত ভোগের অধিকারী সৃষ্টি কর্তী ব্রহ্ম। হইতে কীট পরমাণু 
পর্য্যন্ত সুখভোগ চাহে নাকে? আব্র্গস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই স্থখভোগের 
জন্য অধীর। মায়াবাদী দম্ন্যাপী হইতে ঘোর বি্ষয়ী পর্য্যন্ত দকলেই 
সুখের জন্যই গ্রাণপাত করিতেছে । কিন্ত প্রকৃত স্থথ কিসে হয়? বিষয়- 
ভোগে না বিষয়ত্যাগে ? 

জগতেব লোক ত ভোগের জন্ত--তহিক উন্নতির জন্য ছুটিতেছেই__ 
উহার জন্ত কি আবার শাস্ত্রের বিধান দরকার ? পাহাড় হইতে নামিবার 
সময় অশ্বেব রাশ টানিয়া ধরিতে হয়, না উহাকে কষাঘাত করিতে হজ? 
যে আরোহী রাশ টানিয়। থাকে সেই নিরাপদে নীচে নামিতে পারে, যে 
রাশ ছাড়িয়। দেয় বা অশ্বকে কষাঘাত করে তাহার পতন ও বুদ্থ্য 
অবশ্ঠন্তাবী। আমাদের মন ত সদাই বিষয় ভোগের দিকে- এ্রহিকের 
দিকে ছুটিতেছে-_-সমস্ত প্ররুতিই ত্র ভোগধজ্ঞে ইন্ধন জোগা- 
ইতেছে। তবে আর কেন? সেই ভোগধযজ্ঞে যদি আরও ঘ্বৃতাহুতি 
দেওয়া যায় তবে যজ্জঞশালায় আগুণ লাগিয়! খত্বিকু ও যজমান সকলেই 
পুড়িয়া মরিবে। কারণ, “জড়বাদ প্রস্থত নিবন্ধিত! প্রতিযোগিতা, 
মযথ! উচ্চাকাজ্/! এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু 
আনয়ন করে।” বিগত ইউরোপীয় মহাসমরই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
আমাদের কর্তব্য সদাপর্ধদ! ভোগের রশ্মি সংযত করিয়! ধয়-সর্বব্দা 
ত্যাগ বৈরাগের আদর্শ উজ্জ্বল রাখ!--+তবেই ঠিক ঠিক ভোগের পথে 


ট্রাহক উন্নতির পথে অগ্রদর হইতে পারিব। নু ভোগই করিতে 
২ 


সি ৯ সি 


৪৭০ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা। 


পারিব না ত্যাগ ত দূরের কথ! । দেশের লোক ত প্রী্ক স্বখভোগ 
করিবেই-_কেহই তাহাদিগকে রোধ করিতে পারে না। শ্রুতিবাক্যই 
ইছ। সমর্থন করিতেছে £- 
“পরাচঃ কামানম্যস্তি বালা- 
স্তে মুত্যোর্শস্তি বিতততন্ত পাশম্‌। 
অথ ধীর! অমৃতত্বং বিদিত্ব 
ফ্রবমঞ্রবেঘিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ 
( কঠোপনিষদ্‌ ) 

-শবালকগণ অর্থাৎ বালকের শ্তায় অবিবেকসম্পন্ন লোক সকল বাহ 
শব্ধাদি ব্যয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে | তাহার অতি মহৎ বন্- 
কালব্যাপী অবিদা। বাসনাদিকূপ মুত্ার পাশ অর্থাৎ জনম মরণাদি 
ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে ধীরগণ ফ্ুব অর্থাৎ প্রকৃত মোক্ষের 
স্বরূপ অবগত হইয়া এই জগতে অঞ্চব ব! মিথ্য। বসত বিষয়ে কিছুই 
প্রার্থনা করেন না। 

এক্ষণে দেখা যাউক, ইন্দ্রিঘগ্রাহ ভোগাবস্ত সমুহ বর্জন করিয়! 
মানব কি কি স্থথ সম্ভোগের অর্িকারী হয়। বিষয়রসের স্পৃহা ত্যাগ 
করিলে মানব এমন একটা অমৃত-উতসের সন্ধান পায় যাহ! হইতে 
অনস্তকাল ধরিয়। 'অমুত আহবণ করিলেও উহা নিঃশেধিত হপ্প না-_ 
যে স্থুখ ও সৌন্দ্্যভোগে বিচ্ছেদ নাই, পরিবর্তন নাই এবং পরিণামে 
অনন্ত ছুঃখ লাভেরও তয় নাই। সে এমন একটী চিরম্ুন্দর পুরুষের 
সন্ধান পায় যাহার সৌন্দর্যের নিকট কামিনীর নূপ ত তুচ্ছ, চন্গুহূর্ধোর 
কিরণও পরিষ্লান হইয়া! যায় এবং যাহাকে লাভ করিয়া কুবেরের 
স্তাগারও তৃণতুল্য বলিয়া বোধ হয়। 

প্যং লন্ধ1 চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ। 
ষশ্মিন্‌ স্িতো ন ছঃখেন গ্ররুণাপি বিচাল্যতে ॥” 

“ষে বস্তু লাভ করিলে অন্ত বস্ত ্রাপ্তিকে তদপেক্ষা অধিক ফলিয়া মনে হয় 
না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে শীভাষ্াণদ মহাহঃখেও মানুষ 
বিচলিত হয় লা।॥ ভোগমার্গ ম'নবকে চিরক্গাল প্রতারিত করে মাত্র, 


ভাত্ত্র, ১৩২৭।] কঃ পন্থাঃ। ৪৭১ 


অচিরস্থায়ী সুখের আশ্বাদনে মানবকে মোহিত করিয়! অনাদি কাল 
ধরিয়! তাহাকে জীণ কবে মান্র_-“ভোগ! ন তুক্তা বয়মেব তূক্তাঃ” এই 
শ্রুতিবাক্যই ইহার প্রমাণ স্বরূপ এবং একমাত্র বিষয়বর্জনরূপ ত্যাগ- 
মার্গই জীবকে অনাদ্দিকাল ধবিয়া প্ররকূত সুখসম্তোগ দান করিয়! 
আসিয়াছে, আমিতেছে ও আসাব। সুতরাং হিন্দুশান্ত্ানুযায়ী ত্যাগ- 
মার্গই, শুদ্ধ ভারতের নহে, সমগ্র জগতের একমাত্র উচ্চাদর্শ। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কেন রাজর্ষি জনকের ত ত্যাগভোগ 
তুই ছিল? ইহার উত্তরে ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বলি-ষ্ঠ্য 
তাহা পারা যায় বটে তবে জনকের ন্যায় বন বৎসর হেটমুও 
উর্ধপদ হইয়া তপস্ত। করিতে হইবে । ছুধকে প্রথমে নিঙ্জনে দধি পাতিয়। 
পরিশ্রমের সহিত মাখন তুলিয়। বলের মধ্যে রাখিলে যেবপ মাখন জলে 
মিশিয়া যায় ন|) সেইরূপ জনকের হ্যায় ব্ছ্বর্ষব্াপী কঠোর 
তপশ্চধ্য। ও গভীর সাধনার পর ছুজ্ঞেয় জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে 
ভোগের মধ্যে থাকিতে পার, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে ন!। 
কিন্তু তৎপূর্বে যদি উহা! করিতে যাও তবে দুধ ও জলে মিশিয়! 
যাবে অর্থাৎ সংসারের আপাতমধুর বিষয়ভোগে বদ্ধ হইয়া! জন্মমৃত্্যুর 
অধীন হইবে ।” হে নবীন, তুম কি রাজর্ষি জনক হইবার পূর্বে 
তাহার হ্তা় কঠোর তপন্ত! কাঁরতে প্রস্তুত আছ, না, শুধু মুখের 
কথায় ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বা! বকল্মা দিয়! আত্ম গ্রবঞ্চন। 
করিতে ও জগৎকে প্রতারিত করিতে চাও? 

ধন্মের দিক্‌ 'দিয়। দেখা গেল যে, ত্যাগমার্গ আমাদিগের অনিষ্টকারী 
ত নছেই বরং পরম কল্যাণেরহই নিদান। এক্ষণে, সামাজিক ও 
রাকতনৈতিক দিক্‌ দিয়া দেখ! ষ'উক উহা আমাদিগের কি সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছে । পুর্যেই বলিয়াছি, ধর্দমার্ধাবলম্বী নবীনর! খলিয়। থাকেন যে, 
ত্যাগের আদশই ভারতের এই গভীর সর্বনাশের একমাএ কারণ-_উহ্থা 
জাতিশীরের ইন্দ্র গুলিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়াছে এবং জনকয়েক 
ব্য কব স্থার্থম্াখর ভন্ত দমগ্র জাতি ও সমাজের কালম্বরূপ হইক্বা 
ঈন্ডাচরণাছ। বাস্তবিক বঙ্গি তাহাই হইয়। থাকে তাহা হষ্টলে উক্ত 


৪৭২ টা | | ২২শ বর্বর সুংখ্যা । 


শাসক এ শী 7 সা ৮তিসিাসস্পিজি এত্টএলিসটি। পি পি পিসি সত ০৯. সি শিস স্পস্ট ১ িপাস্ঠি লাস বস লি 


আনর্শের প্রতিবিধান ও পরিবর্তন করা যে অনসঠকর্তবয তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। আমর! দেখিতে পাই, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারতের 
সর্বপ্রধান সর্ধনাশকর ব্যাপার-_-ভারত হইতে ব্রাহ্মণ, কষা ও 
বৈশ্তশক্তির হ্রাস এবং ভারতের স্বাধীনতা-হীনতা । কালগ্রবাহে ধর্ম ও 
নৈতিক জীবনের হীনতায় ঘোর স্বার্থপরতা ব্রহ্ষণ্য শক্তির ও কুরুক্ষেত্রের 
ভীষণ লোকক্ষয়কর সংগ্রাম ভারতের ক্ষান্ত শক্তির ধ্বংসের একমাত্র কারণ। 
কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধের পর ভারতে উপযুক্ত পুরুষের একান্ত অভাব 
হইল, আত্মকলহে লিপ্ত হইয়! সমস্ত ভারত থণ্ড থণ্ড অনমংখ্য রাজ্যে বিভক্ত 
হইয়| পড়িল, একে অপরের সঠিত বুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইল। ইহার বহুকাল 
পরে পাজপুত, শিখ ও মহারাষ্ট্র জাতির ভিতর আবার ক্ষান্র শক্তির বিকাশ 
দেখ৷ দিয়াছিল কিন্তু স্থার্থপ্রসহ্থত একতাহীনতা, পরম্পর শক্রতা, অন্তঘু্ধ 
ও বহিঃশক্রগণের বারংবার প্রবল আক্রমণে ভারত ক্রমশঃ ক্ষীণশক্তি 
হইয়৷ পরিশেষে তাহার্দের দ্বারা সম্পূর্পে বিজিত হইল। আগ 
বৈশ্তগণের উপর বৈদেশিকগণের নানাবিধ প্রবল অত্যাচার ও 
প্রতিযোগিতা ভারতের বৈশ্যশক্তির সর্বনাশ সাধন করিল। এক্ষণে 
দেখ! যাইতেছে যে, কালগ্রভাবে ভারতের ধর্মহীনত।, স্বার্থপরতা, 
ষড়যন্ত্র ও তংগ্রস্থত দুর্বলতা, পরাধীনতা ও তদ্ধেতু ব্যবসায় বাণিজ্যের 
পোপ প্রভৃতিই ভারতের অবনতির সর্ধবপ্রধান কারণ। ত্যাগধর্ম্বের বহুল- 
প্রচার বশতঃ ভারতীয় রাজন্তবর্গ বৈরাগ্যপরায়ণ হইয়া! সংগ্রামাদিতে 
লিগু ন| হওয়ায় বা সন্নাসিগণের সংখ্যাধিকা বশতঃ উপযুক্ত সৈশ্ঠসংগ্রহ 
করিতে অক্ষম হওয়ায় যে ভারত পরপদদ্লিত হইয়াছে এবং উক্ত কারণ 
বশতঃই বৈশ্য ও কৃষককুলের অন্ভাব হুইয়1 হুর্ভক্ষার্দিতে যে ভারত উৎসম্ন 
গিয়াছে তাহা নহে। পক্ষান্তরে ইহাই দেখিতে পাওয! যায় য, যে সময় 
আধ্যদিগের মধ্যে ত্যাগের বহুল গ্রাচার হইত, যে সময় ভারতের পব্ধতে, 
অরণ্যে এবং গঙ্গ।, যমুন।, নন্দ! প্রভৃতি নদীতটে আংখ্য ইহ-বিমুখ মুনি-খমির 
দর্শনলাভ ঘটিত, যে সময় শত সহস্র শিষ্যলহ খষিগণ একমাত্র ভিক্ষান্ন ও 
রাজবু'তুর উপব নির্ভর করিয়া তপস্যা, শান্ত্রচ্চা ও অধাপনায় সমস্ত জাখন 
আিবাহিত করতেন, সেই সময়েই ভারতের ধন্ম, জ্ঞান, বীধ্য ৩ ওশ্বর্ধা 
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অপূর্ব বিকাশলাভ করিয়াছিল-_ভারতের ইতিহাস অগ্ঠাবধি ইহার সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । তৎপরে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের ত্যাগধর্থের প্রচারে যখন 
ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সঙ্ন্যাসধম্ম্ের আশ্ররগ্রহণ করিয়াছিল তখন 
দেশে ধর্ম, নীতি, কর ও শিল্পকলার যেক্ধপ উন্নতি হইয়াছিল অন্ত কোন 
সময়ে সেরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ । বর্তমান যুগেও মায়াবাদ বা ত্যাগমুলক 
ধর্ম ভারতের অবাধ-উন্নতির পথে 'অচলায়তনের” মত দণ্ডায়মান হইয়া উহার 
অবাধগতির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকম্ববপ হইয়াছে এই যে ভ্রান্ত ধারণ। তাহাও 
সম্পূর্ণ অজ্ঞতামূলক। বরং এই মায়াবাদের উপর প্রতিষিত অদ্বৈতবাদ বা 
ত্যাগমূলক ধর্ষ্ব-দ্বারাই বর্তমান ভারতের যেকি পবিমাণ কল্যাণ সাধিত 
হইয়াছে ও ভইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা ম্বায় না! । অধুনা ভারতের 
লোক সংখ্য। প্রায় ত্রিশ কোটী! তন্মাপা হিন্দুর সংখ্যা গ্রাস বিশ কোটী। এই 
বিশ কোটার মধ্যে রমণীর সংখা! দিলাম দশ কোটী, বাকী দশ কোটা পুরুষের 
মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে-ভিক্ষুকদিগক গণনা হইতে বাদ দিলে যথার্থ 
সন্্যাসীব সংখা। সহ্ন্মের মধ্যে একজন মাব্রও হইবে কিনা সন্দেহ, অবশিষ্ট 
নযশন্ত নিবনব্বই জন ব্যক্তিই 'প্রনৃত্রিমার্গাবলম্বী সংসারধলম্মী। তাহার! 
সকলেই সা*সারিক উন্নতির জন্ত কৃমি, বাণিক্গা, শিল্প প্রভৃতি সহায়ে এই 
জীবন সংগ্রামে জনী হইবার জন্ত প্রাণপাত করিতেছে-_তাহারা সকলেই 
অর্থাগমের নব নব উপায় আবিষ্কাবের জন্ত দেহ মন [নয়োজ্িত করিয়াছে 
ও করিতেছে । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, সহম্র ব্যক্তির মাধ্য 
একজন মাত্র যে বিষষের উন্ননভবিধানে উদাসীন এবং অবশিষ্ট নয়শত 
নিরনব্বই জন ব্যক্তি যে বিষয়ের উন্মতিবিধানের জন্ঠ বদ্ধপরিকর, সেই 
বিষয়ের উগ্নতি না হইলে তাহার জন্য দায়ী কি তরী একজন মাত্র 
সন্ধ্যাসী, না প্র নয়শত নিরনব্বই জন সংসারী? পক্ষান্তরে, সহম্রের মধ্যে 
এ একজনমাত্র ব্যক্ি অবশিষ্টের যে কতদূর কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহাই 
এক্ষণে দ্রষ্টব্য । আমরা দেখিতে পাই, যথার্থ ত্যাগী ভগবৎপ্রেমিকই 
স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে শান্তি ও প্রেষের বন্তা প্রবাহিত করিয়া 
অধর্দের গ্রাস হইতে জগৎকে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও 
'আলিতেছেন। ইতিহাপই ইহার প্রকট গ্রমাণ। আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
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জগৎ কাহাদের অনুপ্রেরণায় চালিত? ইউরোপ ও আমেরিকা আজ 
কাহার নামে মস্তক অবনত করে, কাহার শক্তিতে একতাবন্ধ--কাহার 
শক্তিতে দণ্ডায়মান তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? ছুই সহম্্র বৎসকস পূর্বে 
খ্রীষ্টের শরীরাবলম্বনে যে মহতী ভগবচ্ছক্কির প্রকাশ হইয়াছিল তাঙ্াই 
এখনও পাশ্চাত্য জাতিকে রক্ষা করিতেছে । তাই আজও সমগ্র ইয়ুরোপ 
ও আমেরিকার নগরে নগরে, এমন কি, গ্রামে গ্রামে মহাত্যাগী ভগবান্‌ 
খ্ীষ্টের নামে গগনস্পশী ধর্মমন্দির সমূহ সগোববে দণ্ডায়মান হইয়! 
মহাভোগবিলাসী জাতির কর্ণেও “56. ৩৪010 ৮৮০9191710 (09৭ ৪100 
10101001181 010 58106 0177০, শপ ত্যাগের বার্ত। ঘোষণ। 
করিয়! উহাকে ধ্বংসের মুখ তইতে বক্ষ! করিতেছে । চীন বল, 
জাপান বল, পারস্য বল, সকল দেশই ত্যাগের শক্তিতে বিধৃত। 
ত্র, মহম্মদ, কনফুসয়স, বুদ্ধের পদতলে আজ প্রাচ্য ও পাশ্চান্য 
জগৎ বিক্রীত-_ ভারতের ত কথাই নাই। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, 
রামানুজ, চৈতন্ত, রামকৃষ্জ প্রভৃতি সকলেই সনাতন ধর্মের রক্ষার 
জন্ত আর্ধ্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ই'হারাই সনাতন পর্থের 
সংরক্ষক ও প্রচারক | ভারতের যাহা প্রাণ, হিন্দুর যাহ! সম্পদ্‌, দেই 
বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি সকলই এই ভোগবিমুখ খমি মহর্ধি- 
গণের মধ্যদিয়াই জগৎসমক্ষে প্রকাশিত ভইয়াছে। যাহার উপর ভারতের 
অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, যাহা ভারতের মেরুদগ্ুস্বরূপ, যাহ! বিনষ্ট হইলে 
সমস্ত হিন্দুজাতি অচিরেই ধ্বংস প্রাণ্ড হইবে, সেই সনাতন ধর্মকে 
একমাত্র সংসারবিযুখ ত্যাগিগণই নগরে, অরণো, পর্বতে, বিহারে ও 
গুহার মধ্যে অনার্দি কাল হইতে সযত্বে রক্ষা করিয়া আদিতেছেন । 
তাহাদের পদতলে বসিয়াই ভারত এবং সমগ্র জগৎ ধর্টের মহান্‌ সত্য- 
সমুহ চিরকাল শ্রবণ করিয। আপিয়াছে, আদিতেছে ও আসিবে। 
বর্তমান্ফুগ ভারতের উপর যে প্রবল জড়বাদের বন্ঠ। গ্রবাহিত হইয়াছিল, 
যাহার প্রবল আবর্তে সনাতন হিন্দুধন্দের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলটলায়মান হুইয়! 
উঠিয়াছিল, এই যুগনন্ধিক্ষণে যদি ত্যাগিশ্রে্ঠ শ্রীরামকৃষ্চ ও বীর সর্ন্যাসী 
বিবেকানন্দ ভারতে জন্মগ্রহণ ন| করিতেন তবে আজ বাংলা ও 
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ভারতের যে কি গভীর অধঃপতন হইত তাহা আমাদের ন্যায় অল্পবুদধি 
মানবের কল্পনারও অতীত! অধিকন্ত দেখিতে পাই, এই ভীষণ স্বার্থ- 
পরতার যুগে ধাহার! সংসারের সমস্ত দ্বার্থসুথে জলাঞ্লি দিয়া কত বিপদ 
আপদ্‌ ও সংগ্রামের মধ্যে অগ্রবর্তী হইয়া! মোহাচ্ছন্গ জন্মভূমির টৈতন্ঠ- 
সম্পাদন-মানসে আজ বন্ধপরিকর-ধীহার! ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের 
উন্নতির জন্য তাহার লুপ্ত জীবনীশক্তির পুনরুদ্বোধনে আজ প্রাণপণ 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ত্যাগী- সন্ন্যাসী । ইনাঁও শ্বীকার করি ষে, 
জীবন সংগ্রামে ভীত ঝা চিক স্বার্থসাধনেচ্ছু ব্যক্তিও অল্পবিস্তর পরিমাণে 
ত্যাগমার্গের আশ্রক্স গ্রহণ করিয়া সমাজকে ও নিজকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে 
ও করিতেছে কিন্ত তাহার জন্ত প্ররূত দাদী ক? যদি চিকিৎসাশান্ে 
অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি কাহারও প্রাণহানির কারণ ভয়, তাহার জন্ত 
ব্যক্তিদাঁয়ী ন| হইয়া কি চিকিৎসাশাস্্ দায়ী হইবে? তদ্রুপ তাগের 
মহান উচ্চাদর্শের আবরণে নিজকে আবরিত করিয়া যদি কোন ব্যক্ষি 
জাতির ও সমাজের অকল্যাণ সাধন করে তবে এ প্রবঞ্চকের উপর দোষা- 
রোপ ন। করিয়। ত্যাগের মহান্‌ আদর্শের উপর কলঙ্কক্ষেপন করা কি 
বুদ্ধিমানের কাধ্য ? যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ত্যাগের মহান 
শান্তি প্রদ পন্থাই ভারত এবং সমগ্র জগতের কল্যাণের নিদান । হে নবীন, 
পাশ্চাত্য দার্শনকের ভ্যাগভোগ-সামঞ্জন্তবাদের মৌহাবরণ নয়নযুগল 
হইতে খুলিয়া ফেলিয়া একবাব শ্রদ্ধাপুতহাদয়ে ভারত্তের জীর্ণ কুটানের 
দিকে দৃষ্টিপাত কর,-_দেখিবে হাহার জীবনীশক্তি ত্যাগদূপ আধারের 
ভিতর নিঙিত রহিয়াছে | হাক অবহেল। ন। করিয়। উনার উপরিস্থিত 
মলামাটি ধুয়া ফেল, দেখিবে শচি'র্ট তাঙার উজ্জল কনক-কিরণ 
সমগ্র জগতের উপর ছড়াইয়! পড়িবে এবং গভীর অমানিশায় পথহারা 
মানব তী উজ্জ্বল আশোকে পণ পাইয়া! আপনাপন শ্েয়ের দিকে অগ্রসর 
হইবে। 

ধিনি বর্তমান ভারতের গুরু, যিনি বর্তমান ভারতের পণপ্রদর্শক, 
ধিনি গভীর পতন হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা! করিবার মানসেই ভগবত" 
নির্দেশে অপরিচ্ছিন্গ-ব্রক্ানন্দ-উপভোগ ত্যাগ করিয়া ভারতম্াতার গর্ডে 


৪৭৬ উদ্বোধন। [ ২২শ বর্ষ--৮ম পংখা!। 


না পা ৮ এপ 


জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া তাহার রত্বপ্রসবিনী নাম সার্থক করিয়াছিলেন, 
সেই ন্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটী লোকভিতকর বাণীর উল্লেখ 
করিয়! বর্তমান প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব। পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ভারত- 
প্রত্যাবর্তন কালে দাক্ষিণাত্যের রামনাদ নামক স্থানে তিনি বক্তৃতাকালীন 
বলিয়াছিলেন__ 

“আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও যে ধর্ম ও অধ্যাজ্মবিদ্যাব নিঝ রিণী বহিতেছে, 
এখনও তাহা হইতে মহাবন্য। প্রবাহিহ হইয়। সমগ্র জগতকে ভাসাইয়া বাজনৈতিক 
উচ্চান্তিলাঘ ও এতিদিন নূতন ভাবে সমাজগঠনের চেষ্টায় গায় অর্দমৃত হীনদশাপন্ন 
পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নুতন জীবন প্রদান কবিবে। নানাবিধ মনত মণান্ুবের 
বিভিন্ন হবে ডারভগগন গতিধ্বনিত হইতোছ সতা, কোণ হব ঠিক তালে মানে 
বাজিনেছ কোনটী বা কেচাল| বর্ট, কিন্তু বেশ বুঝ; যাইতেছে, উহাদের মধ্যে 
একটী প্রধান হব যেন ভৈবববাগে সপ্তমে উঠিফ্। অপবগুজিকে আব শ্রতিবিবরে 
পন্থছতে দিতেছে না । ত্যাগেব ডৈবববাগের শিট অগন্ঠান্ত বাগবাগিণী যেন লজ্জায় 
মুখ লুকাইযাছে | 'বিষযান্‌ বিষবং তাজ'--ভাবতীয নকল শান্ত্রেই এই কথা--উহাই 
সকল শাস্ত্রের মুলমগ্তরবপ। দুনিযা ছুদিনেন একটা মাযামাত্র। জাবন ত ক্ষণক- 
মাত্র। ইঠাব পশ্চাতে দূরে অতিদুবে, সেই অনন্ত অপাব বাজা, যাও, সেখানে চলিষা 
যাও। এরাজ্য মগাবাব মনীষিগণের জদযজ্যোভিতে উদ্ভাসিত, ভাহাবা এই তথা- 
ক্ষণিন অনন্ত জগৎকেও একটা শ্দ্র মুত্তিকাস্থুপমাত্র জ্ঞান কবেন-ভাভাব। 
ক্রমশ" সে বাজা ছাড়িয়া আবও দুব--দুবতম রাজো চলিয়া যান। কাল, অনন্ত- 
কালেবও তথায় অস্তিত্ব নাই__াহাবা কালের সাম ছাড়াইযা দূবে, অতিদুরে 
চলিযা যান। তাঠাদেব পর্সে দেশেবও সত্ব নাই--্ঠাহাবা হাহারও পারে 
যাইতে চাহন-ইহাই ধশ্রের গুচতম বহস্ | তুপ্রকৃতিকে এইকাপ অতিন্রম করিবার 
চেষ্টা, যেজপেই হউক যতই ক্ষত স্বীকাব কবি হউক, কোনরূপ প্রকৃতিব মুখের 
অবগ্ুঞ্ঠন মোচন করিয়া) অন্থতঃ একবাবও চকিতের মত সেই দেশকালান্ী সত্তাব দর্শন- 
চেষ্ট।-ইহাই আমাদেব জাচিব প্রকৃতি । তোমবা! আমাদের জাতিকে উৎসাহ উদ্দ'পনায় 
মাতাইতে চাঁও-_ভাহাদিগকে এই বাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহা মাতিবে। 
তোমর। তাহাদদর নিকট বাজনীতি, সমাজ-সংক্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায, বাঁনিজ্যনীতি 
প্রভৃতি যাহাই বল ন, তাহারা এক কাণ দিষ। শুনিবে অপব কাণ দিয়া ভাহ। 
বাহির হইয়া যাইবে । অতএব জগৎকে ভোমাদিগকে এই ধর্ম শিক্ষা! দিতে হইবে। 
এখন প্রশ্ন এই, জগতের নিকট আমাদের শিক্ষাৰ কিছু আছে কিনা ।* সম্ভবতঃ 
অপর জাতিব নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহিবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে--. 


ভাদ্র, ১৩২৭।] গ্রাহ-গ্রাসে শঙ্কর ও সন্ন্যাসের অঙ্মতি লাভ। ৪%৭ 


কিরূপে দল গঠন ও পরিচালন। করিতে হর, বিদস্ভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধতাবে 
কাজে লাগাইয়া কিরূপ অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ কবিতে হয়, তাহা শিখিতে 
হইবে । ত্যাগ আমাদিগের সকলের লক্ষ্য হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক 
যতদিন পধ্যস্ত না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ ইইজেছে,, ততদিন পর্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য- 
দিগের নিকট এ সকল বিষয কিছু কিছু শিখিতে হইবে । কিন্তু মনে রাখা উচিত 
ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ যদি কেহ ভারতে ভোগহছখই পবমপুস্ষার্থ বলিয়! 
প্রচার কবে, যদি কেহ জড়জগৎই ভাবঠবাসীব ঈশ্বর বলিয়! প্রচাব কৰে, ভবে য়ে 
মিথ্যাবাদী । এই পবিত্র ভারতভূমে তাহা স্থান নাই_ভারতেব লোক তাহাব 
কথ। শুনিতে চায়না । পাশ্চাভা লছাযতাব যভই চাঁকচিক্য ও ওজ্জশ্য থাকুক ন। 
কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপাব সমূহ এদর্শন ককক না কেন, আমি এই সভায় 
দাড়াইধা তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিভেছি-__ওসব মিপ্য, ভ্রান্তি- ত্রান্তি মাত্র । ঈশ্বরই 
একমাত্র সত্য, আজ্মাই একমাত্র গত্য, ধন্উ একমাত্র সত্য । উ সত) ধনিয়। থাক 1” 


গ্রাহ-গ্রাসে শঙ্কর ও সন্যাসের অনুখতি লাভ। 
(শ্রীমতী-_-) 


কালের গতি মেমনই বিচিত্র তেমনি রহম্তময়। কখন্‌ কোন্‌ 
উপলক্ষে কি ঘটবে মানব তাহা বুঝিতে পারে না! চক্ষুম্মান ব্যক্তি 
যেমন অন্ধকে হস্তধারণ পূর্বক মভীঈ পথে লইয়া যাঁয়, কালও ঠিক 
প্রাণিগণকে স্ব স্ব পথে পরিচালিত করিয়া থাকে । মানব জ্ঞাত ব 
অন্ঞাতসারে ঠিক সেই পথেই চলিয়া থাকে । শঙ্কর ও বিশিষ্টার ভাগ্যে 
আজ তাহাই ঘটিল। শঙ্কর যে সগ্যাসের জন্য এত বাস্ত, বিশিষ্টাও যে 
অনুমতি দানে এতই অসন্পমত, আজ তাহার নিষ্পত্তির দিন উপস্থিত 
হইল। রাহ! শত চেষ্টাতেও হয় নাই, তাহা আজ অতি সহজেই সম্পন্ন 
হইতে চলিল। 


৪৭৮ উদ্বোধন। [২২শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


পি লামা চা চে ২4 ৩ সিিস্টিত সিরা রা লি টি লিটা 


প্রত্যষে শঙ্কর বাটার সম্বুস্থ নদীতে লানার্থ আগমন করিয়াছেন । 
নদীর এই ঘাটটা গ্রামের মধ্যে বড় ঘাট। এই ঘাটে বু লোক নিত্য 
নান করে। আজিও সকলে আপন মনে ম্নান করিতেছেন । কেহ বা 
গজাদেবীর আহ্বান-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে নিবিষ্টমনে জলে 
ক্রিকোণ-মগুল অঙ্কিত করিতেছেন, কেহ বা গাত্র মার্জনায় রত, কেহ বা 
তর্পণে প্রবৃত্ত হুইয়া নদীবক্ষে জলাঞ্জলি দিতেছেন, কেহ বা জপ করিতে- 
ছেন। বালকগণ সম্ভরণে রত হুইয়! মধ্যে মধ্যে বয়োজোষ্ঠগণ কর্তৃক 
তিরস্কত হইতেছে । শঙ্কর সবেমাত্র কোমর জলে অবতরণ করিয়াছেন, 
এমন সময় অলক্ষিত ভাব এক কুন্তীর মাসিয় তাহার পাদদেশ আক্রমণ 
করিল। কোন জলচব জন্তর ভীষণ আক্রমণ ভাবিয়া শঙ্কর উদ্দবানথ 
হইয়। ব্যাকুল ভাবে চীৎকাঁব করিয়া উঠিলেন। শঙ্কবের চীৎকার শুনিয়া 
পার্শ্ববর্তী জনগণ তৎক্ষণাৎ তাহার সাচাধ্যার্থ অগ্রলর হইল এবং একজন 
তাহার হস্ত ধারণ করিল। 

কুম্তীব তখন শঙ্করের একটী পদ দংশন করিয়া তাহাকে গভীর জলে 
টানিতে আরম্ভ করিয়াছে । জলে কুস্তীরের আকর্ষণ প্রতিকন্ধ করা 
একজন লোকের পক্ষে অসম্ভব। শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যকারীও 
আঁধক জলে নামিতে বাধ্য হইল। তখন সকলে “কুস্তীর” “কুস্তীর” বাঁলয়া 
চীৎকার করিম! উঠিল। বালক ও ভীতম্বভাব ব্যক্তিগণ তীরে উঠিষা 
পড়িল। কতিপয় সাহসী বান্তি, আমিষ! কেহ শঙ্করের হস্ত ধারণ করিল, 
কেহ বা পূর্ববন্তী সাহায্যকারীর হস্ত ধারণ করিল। বালক শঙ্কর তথন 
প্রাণভয়ে ভীত হুইয়। "মা? 'মা* বলিয়া! ডাফিতে লাগিলেন। এইবপে 
ক্রমে নদীতীরে মহা কোলাহল উপস্থিত হটল। 

বিশিষ্টাদেবী গৃহকন্্ম করিতে করিতে এই কলরব শুনিয়া উদগ্রীব 
তইয়া ছিলেন। এমন সময় একজন দ্রতপদসঞ্চারে আগিয় বলিল, 
"ত্রাণ! তোমার শঙ্করকে কুস্তীরে ধরিকাছে-_শীদ্র যাও 1” 

বিশিষ্টা পাগলিনীর স্তায় উত্ধস্বাসে দৌড়াইয়া ঘাটে আসিলেন । 
দেখেন ততাহার বাছাই “মা+ 'মা+ বলিয়! চীৎকার করিতেছে এবং বনু লোকে 
তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। বৃদ্ধা বিশিষ্টা নিমের অবস্থ। 


্ 
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ও সামর্থ্য স্মরণ না করিয়াই জলে ঝাপাইয়। পড়িলেন এবং অপরের ন্যায় 
পুত্রের হম্তধারণ করিয়! আর্তনাদ সহকারে সকলকে পুত্রের রক্ষার্থ 
অন্থরোধ করিতে লাগিলেন । পরের জন্ত নিজের জীবনকে বিপদ্দাপন্ন 
জননীই করিয়! থাকেন । 

শঙ্কর জননীকে দেখিয়া কাদিয়া ফেলিলেন। বিপদের সময় আপনার 
লোক দেখিলে সকলেরই যে দশা হয়, শঙ্করেরই বা তাহ! হইবে না! কেন ? 
শঙ্কর শান্তর পড়িয়া! জ্ঞানী হইয়াছেন বটে, কিন্তু এ জ্ঞান ত তাহার 
প্রত্যক্ষের মত দৃঁঢ জ্ঞান হুয় নাই। শান্ত্রজ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানে পরিণত 
না হইলে তাহ। কখনই প্রাণভয় 'নখারণ করিতে পারে না। অল্প বিপদে 
বা ছুঠাথ পরোক্ষ শাস্ত্জ্ঞান মানবকে আবচলিক রাখিতে পারে, কিন্তু 
প্রাণসংশয় স্থলে কথনই 'অবিচলিত রাখিতে পারে ন1। 

দেখিতে দেখিতে গ্রামের বু লোক নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত ভইল। 
সকলেই শন্বরকে রক্ষা করিবার জন্ত। ব্স্ত। চুর্ণা নর্দীটা নাতিগভীর ও 
নাতিবিস্বৃত বলিয়। কতকগুলি ব্ক্কি টানা জাল দ্বারা ক্লম্তীরকে ধরিবার 
আয়োজন করিল। আবার কেহ কেহ কুম্তীর বধের জন্ত অস্ত্র সংগ্রহের 
চেষ্টায় বান্ত হইল । কেহ বা নৌক। সংগ্রহের জন্ঠ ধাবিত হইল। 

এ দিকে কুম্তীর কিন্তু শঙ্কাপের সহিত অপপাপর লোকগুলিকে ও 
টানিয়া একটু একটু করিয়া! গভার জলে অগ্রলর হইতে লাশিল। তন 
সকলেই কতকটা! হতাশ হুয়া পড়িল, নকলেই বুঝল শঙ্করের জাবন 
রক্ষা আব বুঝ হইল না। কেহ কেহ তখন বিশষ্টাকে ছাড়িয়। দিতে 
বলিল, তিনি কিন্তু তাহা গুঁনিয়াও গুনিলেন না, বরং আরও ব্যাকুল 
ভাবে সজোরে শহ্করের হাত ধরিলেন। শঙ্কর তথন মৃত্যু অবধারিত 
বুঝিলেন এবং কেংনরূপে আত্মসন্বরণ করিয়! জননীর দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “মা! আপনারা এত চেষ্টা করিয়াও আমাকে রক্ষা করিতে 
পারিতেছেন ন1।, দংশনবেদন। আদার অসহনীয় হইতেছে । কুস্তীর 
আমাদের সকলকেই গভীর জলে লইয়া! যাইতেছে, আমি দেখিতেছি অগ্ 
আর আমার রক্ষা নাই। আপনারা সকলে আমায় ছাড়িয়! দিন, আমি 
মনে মনে সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর অন্ত অপেক্ষা করি। আপনি 


৪৮* উদ্বোধন। [২২শ বর্ষ--৮ম সংখা] । 
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যদি অনুমতি দেন, তবেই আমি সন্ধযাস গ্রহণ করিতে পারি, নচেৎ আমার 
সন্ন্যাস সিদ্ধ হইবে ন11” বিশিষ্টা পুত্রের এই কথা শুনিয়া বজ্তরাহতের 
স্ঠায় নির্বাক হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুত্রকে 
টানিয়া তীরে আনিবার যত্ব ষেন তাহার শিথিল হইয়া গেল। 

শঙ্কর আবার বলিলেন, “মা ! অস্তিম সময়ের আমার এই প্রার্থন! পুর্ণ 
করুন| ব্রাঙ্গণের বাকাই সত্য হইল। আর বিলম্ব করিবেন না, এখনও 
আমার জ্ঞান আছে! কিন্তু আর একটু গভীরজলে যাইলে আর কেহই 
আমাকে ধরিয়া রাখিতে পাঁখিবে না । আমায় শীপ্তু অন্থমতি দিন |” 
বিশিষ্ট। মৃত্যুকালে পুত্রের এইৰপ আগ্র্ দেখিয়া বাম্পরুন্ধকণ্জে 
বলিলেন, “আচ্ছা, বাব! ! "আগে বাচে। পরে সন্ন্যাসী হইও |” এই 
বলিয়া বিশিষ্টা পুত্রের সঙ্গে নিজেও প্রাণত/গেব সঙ্কল্ল করিলেন এবং 
পুত্রকে আরও দৃঢ়ভাবে ধরিযা সাহাষ্যকারিগণকে বলিলেন “বাবা ॥, 
তোমরা। আমার বাছাকে ছাড়িও না, এর দেখ নৌকা আসিতেছে, 
নদীতেও জল তত বেশী নহে, যদি অধিক জল হয় তোমরা নৌকা 
আশ্রয় করিও । ভোমরা বাবা, আমাব বাছাকে ছাডিও না ।* 

শীঘ্রই কতকগুলি লোক নোকা লইযা আদিল এবং তাহার! 
নৌকাযে!গে টানা জাল দিশ! কুগ্তীরর গতি রোধ করিল। কুম্তীরের 
শরীরে জালম্পর্শ মাই কুম্তীর শঙ্করকে ছাড়িয়া দিল। তথন 
সকলেই “ছাঁডিগা দিয়াছে” “ছাভিয়। দিয়াছে বলিয়। চীৎকার করিয় 
উঠিল। তীরস্ত পোকগণ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। বিশিষ্ট 
কিন্ত এইবার সংজ্ঞা ভারাইলেন। সাহায্যকাবিগণ বিশিষ্টাকে জলে 
নিমজ্জিতপ্রায় দেখিয়া পুর সঙ্গে শাহাকেও ধরাধরি করিয়া 
তীরে আনয়ন করিল এবং বিলম্বে শুবন্দ্ধারা শঙ্কবের ক্ষতস্থান 
আবৃত করিয়া শঙ্কবকে বিশষ্টার ক্রোডে শোয়াইয়া দিল। তীরে 
উঠিতে উঠিতে বিশিষ্টাদেবীর মুচ্ছাভঙ্গ ভইয়াছিল। তিনি পাগলিনীর 
স্তায় শঙ্করকে বক্ষে ধরিয়া বার বার তাহার মুখচুত্বদ করিতে লাগিলেন । 

শঙ্কর সং্ঞাশূন্ত ন। হইলেও নিজ্জীব হইয়া পড়িয়াছেন, উঠিবার 
শক্তি দূত রের কথা চক্ষুক্ুপ্রীলন করিবারও সামর্থ্য নাই। গ্রামবাসিগণ 
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ঘেযেন্দপ ওষধ জানে সংগ্রহের জন্ত বাস্ত হইল। ইতিমধ্যে একজন 
বৃদ্ধ কতকগুলি লতাপাত। বাটিয়া শঙ্করের ক্ষতস্থানে বাধিয়া দিল। 
বিশিষ্টার পরিচারিকা৷ এই দৃশ্ঠ দেখিয়া! নিজ কর্তব্য অবধারণ 
করিল এবং ত্বরায় গৃহ হইতে কিঞ্চিং ছপ্ধ আনিয়! শঙ্করকে খাওয়াইয়। 
দিল ও মাতাপুজ্র উভয়কে পাখার বাতাস করিতে লাগিল । সাহায্য- 
কারিগণ এই অসাধ্যসাধনরূপ পুণ্যের ফলেই বোধ হয় নিজ নিজ 
বাহাদুরি প্রকাশে বিস্বৃত হইল এবং অপরের প্রশংসাবাকো কর্ণপাত 
না করিয়। মাতাপুজরকে গৃহে আনিবার জন্থ সেই আর্্রবসনেই অপেক্ষা 
করিতে লাগিল। 

এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাভিত হইলে শঙ্কর একটু স্থুস্ত হইলেন, 
তখন তাহার! শঙ্করকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে লইয়া গেল। বিশিষ্ট! 
পুত্রকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া! পাইয়! কিংকর্ডব্যবিষুঢ়া হইয়া পড়িয়াছেন। 
তাহার বাকাশ্ডৃত্তি হইল নাঁ_নির্বাক্‌ ভাবে সেই সাহায্যকারিগণের 
প্রতি চাহিয়। ছুনয়নে অশ্রধার] বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 

ওদিকে যাহার! জাল টানিতেছিল তাহার! অল্প আয়াসেই 
কুভীরকে জালে আবদ্ধ করিয়! তীরে আনিয়া ফেলিল, গ্রা্বা সিগণ 
যে যেখানে ছিল সকলে নানাবিধ স্বক্গ্রহারে তাহার বধসাধন 
করিল। 

গ্রামস্থ চিকিৎসকগণের যত্বে শঙ্কর ছুই একদিনের মধ্যেই সুস্থ 
হইয়া উঠিলেন। ওষধের গুণে কুভ্তীরদষ্ট স্থানটা দেখিতে দেখিতে 
শুকাইয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শঙ্কর পথ্য পাইলেন। পর্বত প্রমাণ 
দুশ্চিন্তার ভার বিশিষ্টার মস্তক হইতে নামিয়া গেল। শঙ্কর কিন্তু অন্য 
চিন্তায় বিত্রত। তিনি তৃতীয় দ্বিবসে গৃহত্যাগ করিবার জন্ত ব্যাকুল 
হইয়! রহিয়াছেন-_-এ কার্য কি করিকা! সম্পর হইবে তাহাই এ কয় দিন 
ভাবিতেছিলেন। পথা পাইয়া তাহার সে চিস্ত। তিরোহিত হইল। 
তিনি সময় বুঝিয়! জন্নীকে প্রণাম করিয়। করজোড়ে বিনীতভ্ভাবে 
বলিলেন, “ম!! আমার শরখরে আর কোনওরূপ অবসাদ বা গ্লানি 
নাই, আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল হইয়াছি। অতএব 


৪৮২ উদ্বোধন । | ২২শ ধর্ষ--৮ম সংখা! । 


চ্ 


আপনি অনুমতি করুন আমি এইবার গৃহত্যাগ করি' ভিরাজের 
অধিক সন্াসীর গৃইবাস নিষিদ্ধ । 

বিশিষ্টাদেবী পুত্রের কথায় একেবারে চমকিত হইয়! উঠিলেন। কুস্তী- 
রাক্রাস্ত পুত্রের প্রার্থনায় তিনি যে সেদ্দিন পুত্রকে সন্গ্যামের অনুমতি 
দ্রয়াছিলেন, সে কথ! বিশিষ্টাদেবী একরকম বিস্ৃতই হুইয়! গিয়াছিলেন। 
এক্ষণে পুত্রের প্রার্থনা শুনিয়। তিনি যে কি বলিবেন তাহাই ভাবিয়া 
উঠিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের কথার কোন উত্তর না দিয্প। একটু 
গম্ভীরভাবে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন । বিশিষ্ট ভাবিতেছেন পুত্রকে 
কি বলিবেন, আর কিরূপেই বা তাহাকে সম্যাসে নিবৃত্ত করিবেন। 
অবশেষে স্থির করিলেন, তিনি পুস্তকে কিছুতেই সন্গ্যাপী হইতে 
দিবেন না। 

শঙ্কারর অন্তরালে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিশিষ্ট। পুজ্রের নিকট আসি- 
লেন এবং বলিলেন, “বাবা | তুমি ত নির্বোধ নহ, তবে এরূপ কথ। কেন 
বলিতেছ ? এখনও তুমি বালক, এখন কি তোমার সন্্যাসের সময় 
উপস্থিত হইন্নাছে? আমি সেদিন তোমায় সন্গ্যাসের অনুমতি দিয়াছ 
সত্য, কিন্ত কি অবস্থায় তোমায় সে অনুমতি দিয়াছি বল দেখি। 
তুমি রক্ষা! পাঈবে না ভাব্যা তোমার তুষ্টির জন্ত অনুমতি দিয়াছিলাম। 
কিন্তু তুমি ধখন ভগবানের কৃপায় রক্ষ। পাইয়াছ, তখন আমার সে 
অনুমতি তোমার প্রকৃত সন্গাসের অনুমতি হইতে পারে না। তুমি 
এ অবস্থায় সন্ন্যাদী হইয়া যাইবে বলিয়া আমি ত তোমায় অনুমতি দিই 
নাই। অতএব তুমি ও সঙ্কল্প ত্যাগ কর। যাহ! সকলে করে তাহাই 
কর। একাস্তই যদ্দি সন্গযাসী হইতে হয় ত আমার মৃত্ার পর হইও |” 

শঙ্কর বলিলেন, পন! আপনার অনুমতি অনুসারে আমি বখন সঙ্থর- 
পুর্ব্বক সন্ন্যাস লইয়াছি, তখন আর গৃহে বাস করিব কি করিয়া? যে 
অবস্থায়ই হউক সন্ন্যাস যখন লওয়া হইয়াছে তন আর তাহার বিপরীত 
আচরণ সম্ভৎপর নহে । শাস্ে বলে, সঙ্গ্যাস আশ্রমের পপ আর আশ্রম 
নাই । জন্যাস লইয়। ফিরিয়। আলিলে তাহার আর কোন ধম্মকর্ে 
অধিকার থাকে না, সমাজও তাহাকে লইয়া ব্যবহার করে না এবং 
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সি পাস শি তি ০ নি 


পরকালে তাহার নরক হয় থাকে । মা! আপনি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া 
ওসব কথা বলিতেছেন আপনার মুখে গন্ধপ কথা শোভ। পান না ।* 

মানবের খন স্বার্থে আঘাত পে, খন আর সেঅপরের কর্তব্যাকর্তব্য 
বড় বিবেচনা করিতে চাহে না। বিশিষ্টার এইবার স্বার্থে আতাত 
পড়িয়াছে, কাজেই তিনি পুত্রের কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতে পারিতে- 
ছেন না। তিনি তখন নিজ ভবিষাতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুত্রকে 
প্রতিনিবুত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বিশিষ্ট! বলিলেন, প্বাবা | লোকে 
পুজকামনা করে বাদ্ধকো সেবাজ্জশ্রষার জন্য এবং পরলোকে পুত্র কর্তৃক 
শ্রাহ্ধতর্পণাদি ক্রিয়ার দ্বারা স্থখী হইবার হ্ৃন্ত। দশমাস দশদিন গর্ডে 
ধারণ করিনা এত মলমুত্র পরিষ্কার করিয়া তোমায় মাগ্ুয করিলাম, তাহার 
পুরস্কার কি এই হইল! আমি পতিহীনা ও অনন্যপুত্রা, তুষি সন্ন্যাসী 
ইইলে কে আমার মুখে অগ্নি প্রদান করিবে? কে আমার উদ্দেস্টরে শ্রাদ্ধ 
তর্পণ করিবে, কে আমার মুত়াকা?ল মুখে এক গণ্ুষ জল দিবে? বাবা! 
বৃদ্ধা হুঃখিনী মা বলিয়! কি তোমার একটু দয়ারও সঞ্চার হইতেছে 
ন। ?” এই বলিতে বলিতে বিশিষ্ট “হা! আমার কপাল” বলিয়া! শিরে 
করাধাত পূর্বক কীার্দিতে লাগিলেন । 

শঙ্কর জননীর এইট অবস্থ। দর্শন করিয়া একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করি- 
লেন । কিন্তু মনে মনে কাতর ভাবে ভগবচ্চক্পণে এইট বলিয়া! গ্রার্থন। 
করিতে লাগিলেন, প্ভগবন্‌। ক্মননী আমার পুত্রাঙ্গহে আজ অন্ধ। 
স্তাহাকে আপনি জ্ঞান দিন। নাচৎ তাহাকে বুঝাইতে পারি এরূপ 
সামধ্য আমার কোথায় ;) আর তিন 'প্রসর্ন মনে আমাক ত্যাগ না করিলে 
আমারও ভবিষ্যৎ ম্রথের হষ্টবে না। পরে, আপনার কপার আমি 
জীবিত রনিয়াছি, আপনান্ব কৃণাই আমার সম্ধল, আপনি এ বিপদে 
আশ্রয় না দিলে আমি নিরুপায় ।” 

বাহার প্রার্থনায় কমলা ঢঃখিনী ব্রাঙ্মবীর গৃভে স্বর্ণ আমলকী বৃষ্টি 
করিতে পারেন, ধাহার প্রানি দুবস্থিতা লী গুতসমীপক্্িনী কইতে 
পারে, তাহার প্রার্থনা কি বিফল তষ? ভগলান বিশষ্টার জদয়াকাশে 
জ্ঞানালোকের একটু উচ্সয করিয়া দিলন | বিশ্ি শঙ্ক'রর গল্ভীর অথচ 


৪৮৪ ৪০ | [২২শ থর সংখা! । 


আটা তি ৮ পা লা তে সিপাি্টি পিতা 


ব্যাকুল ভাব দেখি শীস্ত হইলেন । সহস। হার মনে হইল, ছি! 
আমি নিজ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া! আমার পুজ্সের মঙ্গল পথে 
বাধা দিতেছি । কিন্ত পরক্ষণেই আবার ভাবিলেন, তাই ত পুভ্র আমার 
সন্ন্যাসী হইলে আমি কি করিব? 

ইত্যবকাশে শঙ্কর বলিলেন, প্মা আপনি কিছুমাত্র ভাবি'বন না, আমি 
সমস্তেরই ব্যবস্থা করিতেছি । আমাদের সম্পাত্ত ধাহার। পাইবেন, তাহার! 
ষে আপনাকে সানন্দে ভরণপোষণ ধরিবেন ত্বাহাতে সনে নাই। 
আমি তাহাদিগকে আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবন্ধ করাইতেছি। আপনার 
মুখাগ্নি আমিই করিব-_-সন্ত্যাসী হইলেও আমিই করিব। মৃত্যুকালে 
আপনার সেবাশুশ্রষ1! আমিই করিব। আর আপনি যাহার দর্শন 
লালসায় কঠোর ব্রত ধারণ করিয়৷ জীবন যাপন করিতেছেন, অস্তিম- 
কালে আমি আপনাকে তীাহারই দর্শন করাইব। মা! আপনি আর কি 
চান বলুন? আমি যে পিতামাতার সস্তান, তাহাদের চরণগাসাদে 
আমি কখনই আসদ্ধমনোরথ হইব না । আমার গ্রববিশ্বাস ভগবান 
কথনও ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রাখেন না । তিনি আমার মনস্কামণ। পুর্ণ 
করিবেনই। মা! দেখুন সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সন্ন্যাস একান্ত 
আবশ্যক এবং সন্াসলাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ও তন্তরপ 
আবশ্তাক। শুধু শাস্ত্র পড়িয়া! তর্ক বিচার করিয়! এবং ন্বর্গাদিসাধক যাগ- 
যজ্ঞাদি করিয়া কখন সিদ্ধিলীভ ঘটে ন1। সর্ধশ্ব ছাড়িয়া কেবল তগবান্কে 
না ধরিতে পাবিলে সিদ্ধিলাভ দুর্ঘট | এই সর্ধস্বত্যাগেরই নাম সঙ্প্যাস। 
মা। আপনি প্রসন্ন মনে আমায় সন্্যাসে অনুমতি দিন। আমি সেই 
সহশ্রবর্ষজীবী সমাধিবান্‌ গোবিন্দপাদ ন্বামীজীর শরণ গ্রহণ করিয়া 
নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিব। আর সি্দিলাভ করিতে পাঁরিলে কেবল 
আপনার কেন সমগ্র জগতেরও বহু উপকারের নিমিত্তভাগী হইতে 
পাবিব। ম1! শ্রাদ্ধতর্পণ সল্ল্যাসীর করিতে নাই বটে, কিন্তু আপনি 
কি জানন না, যে কুলে একজন সন্গাসী হইলে পারে, সেই কুলের 
উদ্ধাধঃ চতুর্দশ পুরুষ কৃতাথ শুহণা যান। সঙ্যাসী হইলে কুল পবিত্র 
হয়, জননী কৃতার্থ! হন, বশুন্ধপা পুণ্যবতী হন-_-উহা! শাস্ত্র উচ্চৈঃশ্বরে 
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খোমণা করিতেছেন। মা! আপনি প্রসন্ন মনে আমায় অনুমতি দিন, 
আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমার কথ! ভগবান কখন মিথ্যায় পরিণত 
করিবেন ন।” 

পুজ্ুর কথ! শুনিতে শুনিতে বিশিষ্টার শরীব রোমাঞ্চিত হইতেছিল। 
তিনি অশ্রমোচন করির। বলিলেন, “বাবা । তুমি সম্গাসী হইলে কোণায় 
থাকিবে, কি করিবে, তাহার ত কিছু স্থিরতা থাকিবে না। আনম 
কি করির| তোমাম সংবাদ দিব এবং তুমিই বা কি করিব দুরদেশ 
হইতে পহদা আমিবে? আমার ভাগো দেখিতেছি অশ্ব দুর্দশা 
আছে ।” তথন শঙ্কর বলিলন, “মা । আপনিন শান বিশ্বাস করন্‌। 
শান্দ্রে বলে, সন্তান প্রবাসে াকিলে জননী ঘ'দ পুভ্রক একমনে স্মরণ 
করেন, তবে সম্থান সহসা জিহ্বায় মাতৃস্তন্তদাগ্ধর আসস্বাদ অনুভব 
করে। অতএব মা আপনি আগার শ্ররণ করিলেই আমি জানত 
পারিব এনং ষগ। সময়ে আমি আপনার নিকউ আঁলিদা উপাশ্থত হইব। 
আর আপনি ইহা ও জানিবেন-ধাহারা যথাশানু সদাচারের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহার। কথন হুগৃতি প্রাপ্ত হন না--তাহারা কথন অজ্ঞানে নরেন 
না। অধিক কি হ্াাদের মুত কতকট| ইচ্ছাধীনই হয়। আপনি 
প্ররণ করিল আমি জানিতে পারিন এবং আমি আসিবার পুর্ব আপনি 
কখনই দেহত্যাগ করিবেন না। যাহারা ভগবানের শরণাগত হক 
ভগবান্‌ তাহ'দের সহায় হন।” 

পুন্রবাকা শ্রবণ করিগ্না বিশি্। নান! ভাবে ব্যাকুল হইয়।! পড়িলেন। 
তিনি কখন পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া মন্তকচুম্বন করেন, কখন ঝা 
শিরে হাত দিয়! পুত্রকে পদীর্ঘঙীবী হও, মনস্কানন। পুর্ণ হউক” বলিয়! 
আশীর্বাদ করেন। 

এইনপ কপোপকপণন মধ্যহচ হইয়া! গেল। তখনও পাকাদি গৃঙকাধা 
কিছুঈ আরম্ভ হয় নাই। পরিচারিক। এই সব দূ দেখনা নীরবে 
দ্বারদেশে কাষ্টপুতলিকার স্টার দণ্ডায়মান ছিল এবং কখন অস্রল 
বিসঞ্ধন কারতেছিল। এইবার পরিচারিক। আর নিশ্চে্ট পাকিতে 
পারিল না। সে তখন |বশি্াকে সপ্ত্োধন করিয়। কহিল, “মা! 

খত 


৪৮৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্য--৮ম সংখা । 


শা সি জি সত জি উপ খ্িি ০ ৮ তা পাস তা সিটি িটিহপরিিটানিরিসিপা টিপি রি পোস্ট তা শি শত 


আপনারা উভয়েই কি পাগল হইয়াছেন? তরী রুপ ছেলেকে এত্ত 
বকাইতেছেন ফেন? শীঘ্র অন্ন প্রস্তত করিয়। উহ্থাকে পথ্য দিন। 
আহা! বাছা! আমার যমের মুখ হইতে প্রাণ পাইয়! সবে কল্য ছুটী 
অন্পপথা করিয়াছে ।” 

পরিচারিকার কথায় বিশিষ্টাব সংন্ঞ। হইল । তিনি অশ্রমোচন করিতে 
কনিতে পকগৃহে আদিলেন এবং কথন দারখখনঃশ্বাম পবিষ্যাগ, কথন ব| 
অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে পাককাধ্যে গ্রবৃত্ত হইলেন 

যথাসময়ে পাককার্ধয হইয়। গেল। শঙ্কর, বিশিষ্ট ও পরিচাপ্রিক। 
সকলেই ভোজন সমাধা করিলেন। বালক শঙ্কর আহারা7স্ত কিয়ওক্ষণ 
বিশ্রাম করিয়। গাতোথান করিলেন এবং পরিচারিকা দ্বার! জ্ঞাতিগণকে 
আহ্বান করিয়। পাঠাইলেন। ভ্ঞাতিগণ ভিতরে ভিতরে প্রায় সকল 
ধবাদই লইতেছিল। তাহারা পরিচারিকার কথ শুনিয়। আর কালবিলম্ব 
করিল না| সকলেই অবিলম্বে সদলবলে বিশিষ্টার ভবনে আসিয়া 
উপস্থিত হল । 

শঙ্কর জ্ঞাতিগণকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিয়া আসন প্রদান 
করিলেন। জ্ঞাতিগণ শঙ্করের কুশল লিজ্ঞাস! করিলে শঙ্কর তাহার 
সহুত্তর দিয়! বিনীততাবে তাার্দিগকে বলিলেন, “মহাশয়গণ 1 পূর্বক্ন্মের 
অশেষ পুণাফলে আমার সন্ধ্যাস গ্রহণে অভিলাষ হইয়াছে । আপনার! 
অস্তুগ্রহ করিয়া আমার সম্পত্তি গ্রহণ করুন এবং আমার জননীর তরণ- 
পোষণের ভার লউন” | 

জ্ঞাতিগণ কৃত্রিম ম্েছ গ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “কেন বাবা! এবয়সে 
সন্প্যাপ কেন? একি সন্গ্যাসের বয়স ? আর কলিকালে ত সন্গাস নাই !” 

শঙ্কর বিনীতভাবে বলিলেন, “আপনার! যাহা বলিতেছেন তাহা সঙ্য, 
কিন্তু সল্প্যাসের যে নিষেধ, কলিকালনিষিদ্ধ বলিয়া তাহা নিত্যবিধি 
নছে--একমাত্র ঘোঁধ কলিতেই নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে । আর এই নিষেধ 
বাক্্যটী ম্মৃতিশান্ত্রের বচন। শ্বৃতিশান্ত্র হইতে শ্রুতির প্রামাণ্য অধিক 
সেই বেদমধ্যে সন্গ্যাসের নিতাবিধিই কথিত হইয়াছে । কোন সময়ের 
উল্লেখ না করিয়াই তাহাতে উক্ত হুইক্সাছে-_'বদহরেব নিরজেখ তদহয়েব 


তান্্, ১৩২৭ |] এত্লিষ্টটল ও পরাবিষ্ভা । ৪৮৭ 


+ 
লা শি পিসি পিপি সিসি পোস্ট পসিনাসিসিছি তিপীশপিটি ৮০৯ লাশ পাটি সি পি নি 


প্রব্রজেৎ অর্থাৎ যেদিন বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনই সন্গ্যাস গ্রহণ করিবে, 
তাহাতে কাল বা আশ্রম বিচার নাই। সুতরাং এই বেদবিধির নিকট 
উক্ত স্থৃতির নিষেধ হূর্বল। তাহার পর এখনও পণ্ডিত ও সাধুপ্রকূৃতি 
বাক্তিগণের মধো সন্ধযাস প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে--উক্ত শান্ত্রবলেই সন্ন্যাস 
গ্রহণ একেবারে রহিত হয় নাই । শ্বতরাং আমার এই সঙ্কল্প অশাস্ত্রীয় 
বলিয়া ত মান হয় না। আর এই অল্পবয়সে যে সন্গ্যাসের কথা 
বলিতেছেন, তাহার উত্তরও ত এ শা'জ্ই রহিয়াছে, বৈরাগ্য উপস্থিত 
হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, বয়াসর অল্লতায় কোন বাধা নাই ।” 


এরি£টল ও পরাবিদ্য1 (67৮ 5105)। 


( শ্রীকানালাল পাল, এম এ, বি এল) 


প্লেটার মতে বিশ্ময় হইতেই তত্বজিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি জন্মে। ধে 
এই বিশাল জগতটীকে কোন দিন বিস্ময়ের চক্ষে দেখে নাট তাহার 
জ্তানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে বিলম্ব মাছে বুঝিতে হইবে । এরিষ্টটল 
এ বিষয়ে গ্রেটার সন্ত একমত বলিলেও চলে। এরিইটল বলেন, 
সাংসারিক নানা অভাবে প্রপীড়িত সাধারণ মানবের পক্ষে তত্বালোচন৷ 
একান্ত সুকঠিন; কারণ, ভীষণ জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকায় বিশ্বজগতে 
বিশ্ময়কর কোন পদার্থ আছে, এ সন্ধান রাধিবার কোন অবসর 
তানাদের ঘ্টর! উঠে ন। এই সংগ্রামের ব্যাপার হইতে যিনি দুটা 
পাইয়'”ছন--সংগ্রামে আরঙাভ করিয়া হউক বা সংগ্রামে সাক্ষী 
থাকিয়াই হউক-_-তিনিউ  তত্বালোচনার অধিকারী। আদিম 
চিন্তাশীল মানব প্রাকৃতিক সৌনর্ধ্য দেখিয়া বিশ্মিত ছহইয়া প্রকৃতিকে 
বা তদন্তর্গত কোন একটী বিশেষ পদার্থকে জগতের মূলতত্বরণে 





৪৮৮ উদ্বোধন। [২২শ বর্য--৮ম সংখা! । 


লাস ঠাস পাটি পাসিপাসস্িতিসতাত পাসপিস্পিি তাস 00৯7৯9৯৯25৯ তাস /১ লি তিতাস 


নির্দেশ করিনা যান; [কস্ত তাহার দ্বারা সকল রুহস্তের মীমাংসা 
না হওয়ায় পরবর্তী দার্শনিকগস প্রকৃতির পরিবর্তে চৈতন্তকেই সেই 
স্থানে স্থাপন করেন। কিন্ত জড় ও চৈতন্তের প্রকৃতিগত ভেদ থাকায় 
উহ্নাদের সম্বন্ধ কিরূপে ঘট এবং জড়ই বা চৈতন্ত হইতে কিরূপে স্যষ্ট 
হয়, সেকপ! তখনও অনীমাংপিত রিনা যায়। প্রেটার হতে চৈতন্তই 
মূলতত্ব, কিন্তু তিনি ষে “ভাবজগতের+ পর্রচণ দিনা গিয়াছেন, তাহার 
সহত এই বাহ জগতের সম্বন্ধ কি, সেটী বুঝা স্থকঠিন। তাহার 
দর্শন আলোচনায় সমন ময় আন হব, ভিন বহা জশাহর মন্তিত বেন 
অস্বীকার করিতেই চান। “ভাবইশ (008) তত্বস্ক ৭ সভাৎস্ত-ব'হ্‌ 
জগং তাহার প্রতিচ্ছার। (0১১৮) মাত্র । বাহা জগহর তবুহঃ কোন 
অস্তিত্ব নাই । কিন্তু মুলতন্ব যদ এক পদার্থ হঘ তাঠা হইতে এই ত্হর 





৮ এস্্ি 


অর্থাৎ গ্রতিচ্ছায়ার সম্ভাবনা কোগায়? অন্বৈতবাদা বলিবন--ইহ।ই 
মার়।, ভেদাভেরবাদী বল"বন--এটী পেইঈ মুখত তব অচিগ্ভ্যশক্তে, দৈতব'দী 
বলিবেন--এই ছুটী পদার্থ বরাবরই রাঃহব[াছ ববাব,ই গাকিবে। গ্রেটাতক 
স্বৈতবাদী বিয়া শ্বাকার করি”হ বুন্টিঠ হইতে শুম়, কিন্তু তাহাকে 
অন্বৈহবাদী বলিব কি ভেদাভেদবাদী বলিব সেটা নিশ্চয় কর] স্থবঠিন। 
যাক পে কথা । এরিইটলের মত কি ছিল এবং আানাদেব (হিন্দুদের ) 
মতামতের সহিত তাহার সাদশ্তয বা বৈদাদৃগ্ত কোথায় সেইটুকু বর্তমান 
আলোচনায় আমানের অগ্ঠতম উদ্দেগ্ত মনে রাখিয়! আমর এরিইটপের 
দর্শনের পরিচয় লাভে অগ্রসর হই। 

দর্শনের উদ্দেত্য সত্য বস্তুর পরিচয় প্রনান কর । দেশ-কালে পরিচ্ছিন 
বস্ত্র নিয়ত পণ্রবর্তনণীল হ্তরাং তাহার গণীর মধ্যে সতা লাভের চে 
নিরর্থক | বিজ্ঞান এই পরিবর্তনশীল জগতের পররচয় প্রদান করে। 
পরাবিজ্ঞান ব| পরাবিষ্ঠা সেই অতীন্দ্রর পদার্থের পরিচয় প্রদান 
করিতে প্ররানী। 

21009195105 বা পরাবিগ্া শন্দটা শুণনালই মননে হয় ইহার 
আলোচা বিষয় পর অর্থাৎ এই প্রতীয়মান বাহা জগত £ইতে ভিন্ন) 
অথব! এই বাহ জগংকে অতিক্রম করিব! ইন্্িয়ান্্ুহৃতির গণ্ডী পার 


ভাল্ত্র, ১৩২৭1] এরিষ্টটল ও পরাবিদ্তা । ৪৮৯ 


বসির পাস পিসি পাবা সি তাস সি পিপাসা পাস্তা সিলাসটি পি ৯ ৯৯৭৯7 ১৯পা্ পা্ন্সিলা1-7১ ২ লাস এসি পাস পাস সি বাসটি তাস লীসসিরিসিম তাসি পাকি লী সিসি 


হইয়া! যে তত্ববস্ত নিত্য বিদ্যমান তাহাই পরাবিগ্তার আলোচনার বিষয় । 
একিইটঙা বলেন, মুল তত্ববস্ত কি জানিতে হইলে এই বাহ্‌ ঝঅগতের 
ব্যাপার সকল গ্রাথমতঃ আমাদের আলোচনা! কর আবশ্কক; এই নিয়ত 
পত্রিবর্তনশীল জগতকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে সেই নিত্য অপরিবর্নীয় 
মূল তববস্তর পরিচয় লাভ ঘটতে পারে। এরিষ্টলের “ন্যায় শান্তর" 
আলোচন!। করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, একই বস্ত যুগপৎ বিপরীত 
ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট হইতে পাবে না। “ক* হয় 'খ? হইবে অথবা “খ 
হইবে না। “ক? যুগপৎ খে হইতে এবং খ*না হইতে পারে ন!ঃ 
্ীদুষ্টটী বাকোর একটা অবশ্ঠই সতা হওয়া চাই, তৃতীয় কোন “বাক 
হইতে পারে না। ইহাই অধ্ধুনিক স্তায় শাঙ্ক্ে [749 06 007078- 
৫1010101] বা! বিরোধ নিয়ম” ও [1,050 7*০1000০0 1110015 
মিধ্যাভাব নিবম? বলিয়া কপিত হন। এই হুইটা শুধু হ্যায় দশনেরই মুল 
ভিত্তি নয়, এরিষ্টটলের মতে তত্রজ্জানলাভেরও ইহাই মূল হুত্র। 

মূস পদার্থ বা তত্বংস্তু কি?_-এই প্রশ্ন মনে জাগিলেই সত্যাসত্যের 
বিচার আপনি উদয় হয়। যাহ! সত্য তাহার সন যর্দ ক্ষণে ক্ষণে 
পরিবত্তিত হয় তবে আর তাহাকে সতা-সংজ্ঞ! কিরূপে দেওয়] যায়। 
আমরা যাহাকিছু দেখি-শুনি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই পরিবর্তনশীল, 
সুতরাং ইহাকে সত্য বল! যুকিবুক হয় না । এই নিয়ত পরিবর্তনশীল 
জগতের অন্তরালে কি আছে দেই বহস্ত উদবাটনই পরাবিস্তার প্রয়াস। 
প্লেটে! বলিয়াছেন, প্রতোক মানুষ মরিলেও “মনুযাত্* বলিতে যাহ! বুঝি 
তাহার বিনাশ নাই। মান্াষর পরিবর্তন হইতে পারে এবং মানুষ নশ্বর 
হইতে পারে কিন্ত মনুষাত্বের পরিবর্ধন নাইউ--বিনাশ ও নাই। মানুষ 
বলিতে অব্যাঁপক পদার্থ বুঝ কিন্ত মনুষ্য শব্দে ব্যাপকতার পরিচয় পাই। 
মনুষযত্ একটী “ভাবপদার্থ” (1729)। ভাবপদার্থ অপরিবর্তনশীল-- 
ভাবপদার্থ নিতাপদার্থ_-এইরূপ যু'ক্বলে প্লেট! এই প্রত্যক্ষ জগতের 
অন্তরালে এক ভাবজগতের অস্তিত্ব অনুমান করিস! সেই ভাবজগতংকে 
আবার একটী মুল ভাবপদার্থের বিকাশব্বপে নির্চিই করিয়া এই মুল 
রহস্ত উদঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন, সেকথা প্লেটোর দর্শনালোচনায় আমরা 


৭৮ ৮ ৮৩ তি পিল 


৪৯৩ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৮ন সংখ্যা | 


জানিয়াছি। হেয়াক্রিটিয়ান দার্শনিকগণের ঘতানুসারে গ্লেটাও সিদ্ধান্ত 
করেন--ধাহ! নিয়ত পরিবর্তনশীল তাহার আবার সত্যজ্ঞান কিরূপে 
সম্ভবে? জগৎকে নিয়ত পরিবর্তনশীল বলা হয়--এই কথাটী একটু 
তলাইয়। বুঝিলে দেখ! যায়, ইন্জরিয়ানুভূতি বা ইন্জিয়জন্ জ্ঞান দেশকালকে 
অপেক্ষা করে__ধাহা দেশকালের অধীন তাহা কখনও অপরিণামী হইতে 
পারে না। কিন্তু ইন্দরিয়ামুভৃতির সাহায্যে সেই মুলবস্তর সন্ধান না পাওয়া 
গেলেও আমরা সেই মুলবস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারি একথা প্লেটে 
জোর করিয়াই বলিয়াছিলেন। প্লেটে! শুধু দার্শনিক ছিলেন না তিনি 
তত্বদশী খধি ছিলেন বলিয়। খ্যাত সুতরাং তন্ববস্তর উপলব্ধি হয় একথা 
তারই মুখে শোভা পায। মূলতত্ব পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে ন1, কারণ, 
তাহা! হইলে তার মুলত নষ্ট হইয়া যায। নুষ্চরাং মুলতত্ব ব্যাপকবস্ 
বা 01561521 19106, 

এরিষ্টটল বলেন, প্লেটোর সিদ্ধান্তে তিনটা প্রধান দোষ বর্তমান যথা-_ 

প্রথমতঃ-_ষেটা মূল ভাঁব-পদার্থ সেটার সহিত বাহা জগতের সম্বন্ধ 
কি? সেই মুল পদার্থ অবিকারী, অপরিবর্তনীয় থাকিয়! বিকারী পরিবর্তনশীল 
জগতের কারণ কিনূপে হইতে পারে? তিনি বলেন, এইরূপ প্রশ্নের 
সহুত্বর প্লেটোর দর্শনে পাওয়। যায় না। তাহ! ছাড়া, এই ভাবপদার্থ 
সশক্তিক বা নিঃশক্তিক সেটাও গ্লেটোর দশন হইতে বুঝা! স্থকঠিন। 

দ্বিতীয়তঃ-- জ্ঞান বলিলেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে বুঝায়, ব্যাপক পদার্থের 
জান কিরূপে হইবে ? বহু পদারথেই জ্ঞান বিকাশ পায়। এরিইটল আরও 
বলেন, এই প্রত্যক্ষ জগৎকে বুঝিবার ক্ম্ত আবার একটা ভাবজগৎকে 
অনুমান করিবার কি প্রয়োজন আছে? 

ভূতীয়তঃ-- সত্তা বলিতে যাহা বুঝি তাহার পরিচয়ও ভাধপদার্থ 
হইতে পাওয়া যায় না॥। প্লেটোর মতে ভাবপদার্থ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ বিষয়ে নাঈ, 
অথচ সেই সকল বিষয়ে ভাবপদার্থের ভাব বর্তমান । এরিষই্টল বলেন, 
যান্াতে যে পদার্থের গুণ, ধর্ম বা ভাব বর্তমান সেই হই পদার্থের 
সম্বন্ধ নিত্য হুওয়াচাই॥। (প্লুটো ভাবপদার্থকে ইন্ছরিয়গ্রাহ জগৎ হইতে 
পৃথক্‌ করিয়। এরিইটলের মতে ভ্রমে পতিত হুইয়াছিলেন। 


পানি পি পাস পাত ৯৯৫7৯ টন এজ 


ভাঞ্, ১৩২৭1] এরিটটল ও পরাবিষ্গ্য ৷ ৯১ 


পালা ০৯০৬ সি সি পোস্পিকীি দাস 5 পিসিপিসিপ সি উরি সত 


প্লেটো 1062 ব ভাবপদার্থকে এই গ্রজীান বাহাজগৎ হইতে 
পৃথ্ক্রূপে নির্দেশ করেন। তিনি যেন বলিতে চান-_বছু না থাকিলেও 
এক থাকিতে পারে। এরিষ্টটল বলেন, এনূপ ভাবে পৃথক কনা 
ব্যাপারটা ,0509000912--প্লেটোর বিরুদ্ধে এরিইটলের এইরূপ আপত্তি 
সাধারণে প্রচারিত। আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হইলে বুঝিতে 
পাৰিব বাস্তবিক এই আপত্বির গুরুত্ব কতটুকু । এই স্থলে আমাদের 
একটী কণা মনে পড়ে। শ্রীভগবান্‌ শ্রীমন্তগবদৃগীতায় বলিয়াছেন-_ 
“নত্বহং তেষু তে ময়ি”--মামাতে তাহারা অর্থাৎ বিশ্বঙ্গগৎ্থ রহিয়াছে, তাহাতে 
অর্থাৎ বিশ্বজগতে আমি নাহ। একথা ভগবহুক্তি বিশ্বাসে কেহ 
মানিয়া লইতে পারেন, চিন্তাশীল দারশশনিক বুদ্ধিবলে এই সিদ্ধান্তের 
মুক্তিযুক্ত কারণও দিতে পারেন, কিন্তু এই ভগবদ্বাকা শুনিলেই মনে 
হয়--এই জগত তাহার অপেক্ষা কবে, তিনি জগতের অপেক্ষা করেন না। 
জগতের কোন রকম সত্তা থাকিলেই তাহার সত! স্বীকার করিতে 
হুইবে, কিন্তু তাহার সন্ত ম্বীকার করিলেই জগতের সত্তা অবগ্ঠ শ্বীকার্ধ্য 
নহে-_ইভাই ভগবছুক্কির সছজ অর্থ মনে হয়। প্লেটো এই সতোর সন্ধান 
পাইয়াছি”লন বলিয়াই 'ামাদের মনে হয়। এই জগৎ ও জগদতীত 
সত্যবস্তর স্বন্ধ কহ কোন 'দন বিচারবলে প্রতিপগ্ন করিতে পারিয়াছেন 
কিনা সন্দেহ। জ্ঞান-মুঙ্ডি শঙ্করাচার্য এই সম্বন্ধ “আনির্বাচনীয়” বলিয়। 
নির্দেশ করিয়া যান। প্রেমের ঠাকুর শ্রাচৈতন্তদেব--এটা তার “অচিস্তয্. 
শক্তি বলিয়া দিদ্ধাস্ত করেন। আমাদের মনে হয় তত্বস্ত কেবলমাত্র 
বিচারলভ্য নয়--দর্শনশারঙ্্েরে ইতিহাস আলোচনা করিলে এঠ কথা 
ঠিক বলিয়াই মনে হয়। সেইন্ুুদুষ অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যস্ত 
কত মত স্থাপিত হইল, কত মত পরিবন্তিত হুইল, কত মত খণ্ডিত হইল 
এবং হইতেছে-_-তৎসমুদয় আযলাচনা করিলে যনে হয় সত্যই ভগবান্‌ 
বেদব্যাস লিখিকাছেন_-“তর্কা প্রতিষ্ঠালাৎ”। থাক দে কথা, আমাঙ্গের 
আালোচা বিষয় এরিষটলের দর্শন এবং তিনি পরাবিদ্য। (%০(2101799108) 
সম্বন্ধে কি বলিদ্লাছেন সেইটী মোটামুটি ব্যস্ত করিতে অগ্রাসয় হুওয়! | 

দেখা ধায়, এরিইটল প্রলেটোর দর্শনের বিরুদ্ধে এই গ্রকার আপত্তি 





আস তে 


৪৯২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৮ন সংখ্য!। 


সিন সিসি 
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উত্থাপন করিলেও তাহার মত প্লেটার় মত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নয়। 
শুধু যে বিভিন্ন নয় তাহা নয়, উভয়ের মধ্য বেশ একট! সুন্দর সাদৃ্ঠ 
বাখঁক্য আছে। আমাদের মনে হয় প্রেটোর ভাষায় যে ভাবটা ঝ 
তন্বটা অপরিস্ফুট ছিল, এরিষ্টটল সেইটাকেই অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট করিয়া 
ব্যস্ত করিয়াছেন মাত্র। আমর! দেখিয়াছি__মুল সত্যপদার্থকে 
অতন্দ্র বা অপার্থিব বলিক্না নির্দেশ করাই প্রেটোর মতের বিরুদ্ধে 
এরিষ্টটলের আপত্তির কারণ। যেহেতু ( এরিইটল বলেন), তাহ! 
হইলে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ জগতের সহিত উহার সম্থন্ধ স্থাপন করা 
দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে । ছুইটীকে অর্থাৎ ইন্জ্রিয়গ্রাহা বাহজগৎ ও অভক্জিয় 
মূলসত্তার পৃকৃকূপে অস্তিত্ব নির্দেশ না করিয়া তিনি ( এরিষ্টটল ) এই 
বহুর মধ্য সেই একের অস্তিত্ব স্থির করেন এবং ঝলন, এই প্রতীয়মান 
বাহ্ক্সগৎ তাহা হইতে একেবারে পৃকূ নয়-তিনিও ইছা হইতে 
একেবারে বিভিন্ন নন। সেই একই বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন--- 





£[176 1099 15 10010090601 10 1176 10311767 এই কথাটা 
বলিলে যুগপৎ অনেক বিষয় যনে জাগিয়া উঠ। একই বস্তু বর্তমান, 
তবে প্রকাশ পাওয়া ব্যাপারট। কি তার শক্কিব লীলা না মায়ার খেল! ? 
সে কথার উত্তর প্লেন্টার দর্শনেও ঠিক বুঝতে পার। যায় ন1। 
এরিষ্টটলের মতে সেই মুশবস্ত শুন্তগর্ভ পদার্থ নয়-শুধু একটা 
4১1)50001101 নয়_সেই তব্বস্ত্ব 001101616--সগুণ বা সশক্তিক। 
এক্রিষ্টটলের দর্শনালোচন।৷ করিলে আরও বুঝা যায়, 0816£017165- 
বা! সংজ্ঞানির্দেশ ব্যাপারে তার মতেব সহিত বিজ্ঞানবাদদ বা! [008115]) 
এর খুব সামান্যই পার্থক্য । আবার যখন পরাবিদ্াা ঝা তত্ববিদ্যার 
আলোচন। করেন তখন তাকে বাস্তববাদী ([২59115) বলির! মনে 
হয়। দর্শনেতিহাস লেখকগণেব মধ্যে কেহ কেহ এইট কারণে 
এরিইটলের দর্শনর মধ্যেও একটা স্ববিরোধ দোষ দর্শন করিয়া থাকেন 
এবং তিনি বিজ্ঞানবাদী ছিলেন কি বাস্তববাদী ছিলেন সে বিষয়ে 
একট! সন্দেহ উত্থাপন করেন। এরিষ্টটল প্লেটোর সহিত একমত হুইর! 
সিদ্ধান্ত করেন--ব্যাপকপদার্থের ([071591581) অস্তিত্ব নির্নয় করাই 
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বিজ্ঞান বা! সংজ্ঞানির্দেশ ব্যাপারের উদ্দেত্ত। আবার অপর পক্ষে 
তিনি কিন্তু মুলপদার্কে একটী বিশেষ পদার্থ ([701510091)-রূপে 
নির্দি্ করায় শ্ববিরোধ দোষটা বিশেষূপে পরিস্ফুট হুইয়! পড়িয়াছে। 
তিনি একজন ব্যক্তি (00151009101 76150) অথচ তিনি 
ব্যাপক-_-এই ছুইটী আপাতবিরোধের সামঞ্রন্ত বডই স্বকঠিন। আমাদের 
প্রাচীন খধিগণের নিকট কিন্তু এই বিরোধ বিরোধ বৰলিয়াই মনে হইত 
না। মুল পদার্থের অচিন্তযশক্কির পরিচয় তাহারা ধ্যানে অগ্ুতৰ 
করিম্নাছিলেন ; তাই এই সকল বিরোধ ন্বীকার করিয়া লইয়াই তাহারা 
সগর্কে উহাকে “অনির্বচনীয়” বা "অচিন্তাঃ বলিয়| সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী 
হইয়াছিলেন | 

জ্ঞানলাভ বলিতে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়! 
বুঝায় । এরিষ্টটল বলেন, প্রথমতঃ আমাদের বাপক বা! অবাশষ 
জ্ঞান থাকে, ততৎপরে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়। সত্তা সন্বন্থেও 
ঠিক সেই কথ! বলা চলে--একটী ব্যাপক পদার্থের বিশেষ বিশেষরূপে 
প্রকাশ হওয়াই বহু পদার্থের অস্তিত্বের কারণ। [710 বা জড় 
বলতে আমরা মানা বুঝি এরিইটল ঠিক তাহাই বুঝিতন কিন] 
সন্দেহ। তার মতে (১) যাহ। পরিবর্তনের আশ্রয়-_যাহাকে আশ্রয় 
করিব] উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ঘটে, বা (২) যাহাতে কার্ধা-উৎ্পাদ্কা 
শক্তি বর্তমান, (৩) যাহ। অবূপ, ঝ| (৪) যাহা! অবাক্ত-- তাহাই 
1216 বা জড পদার্থ। সুধী পাঠকবর্গ সাংখ্োব প্রকৃতির সহিত 
এই দিঙ্কান্তের সাদৃপ্ত সহজেই বুঝিত পারিবেন। ফল কণা, যাহাকে 
চ০া) বাঁ নাম-বূপ বলা হয় তাহাই কি এরিষ্টটলের জ্ভপদ্বাচা নহে? 

এই স্থলে এক কথা মনে রাখা দরকার। আমর! দেখিজাগতিক 
ব্যাপারে অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার অভিবাক্তি চলিডেছে_বে বীজটা 
কাল অপরিস্ফুট ছিল লেটী ধীরে দীরে পরিস্ফুট হইতেছে, শিশু ভূমিষ্ঠ 
হইবার পর ক্রমশঃ অভিবাক্ত হষ্টতেছে, কিন্তু মূলপদার্থে দেই প্রকারের 
অপূর্ণতা থাকিতে পারে না! । মুলপদার্থ পূর্ণ। একথ! এরিষ্টটল-দর্শন 
আলোচনার প্রারস্তে আমর! ট্গিত করিয়াছি । 





৪৯৪ উদ্বোধন । [২২শ বর্য--৮ম সংক্া! | 


পা তে পালাল উরি তা সি পাস সিসি ৯ উি্াসিতাি ৯ সপ পাটি সা সি 


সত্ব! বলিতেট সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের বা! অভিব্যন্তির কথ। ধনে 
আইসে। আমরা যাহ! কিছু ইন্দ্রিয় দ্বার! উপলদ্ধি করি তাহার মধ্যে সর্ব্আজই 
বিকাশের পরিচয় পাই | মুক্তিকা হইতে ঘট হইল-_ঘট চুর্ণ হইয়! ধুলা 
হইল__এই ব্যাপারের প্রত্যেকটীতেই দেখি, একটী রূপ অভিব্যক্ত হয় সঙ্গে 
সঙ্গে অপর একটা রূপ অনভিবাক্ত হয়। সত্তার (যাহা প্রতীরমান হয়) কারণ 
কি বিচার করিলে দেখা যায়--(১) উপাদান কারণ, (২) নিমিন্ত কারণ ও 
(৩) অসমবায়ী কারণ লইয়া সত্তা । ঘট পদার্থ বর্তমান থাকিতে হইলে 
ঘটের উপাদান কারণ মুত্তিকা চাই, নিমিত্ত কারণ কুলালচন্রু, কুম্তকার 
প্রভৃতি চা এবং অদমবায়ী কারণ সেই মৃত্বিকার বিশেষ বপ বা 'আকৃতিকক 
ংযোগ হওয়! চাই । সেই বিশেষ কাপর সংযোগ নাশ হঈলে, মুত্তকাও 
থাকিতে পারে, কুস্তকার প্রভৃতি থাকিতে পারে কিন্তু ঘটের অস্তিত্ব 
অসম্ভব । মৃত্তিকা ও কুম্তকার গুধু ছষ্টটা থাকিলে তাহাদের সাহায্যে ঘট 
ছাড়। পুতুল ইত্যাদি বন্তও প্রস্তুত হইতে পারে_-ঘট হইবার কারণ 
কোথায়? সেই হেতু অন্মন্ধেশীয় প্রাচীন নৈয়ায়িকের৷ উপাদান, নিমিত্ত, 
অসমবায়ী কারণ বলিয়া! নির্দেশ করেন। এবিইটল চারিটা কারণের উল্লেখ 
করেন। প্রথমতঃ, উপাদান অর্থাৎ যে পদার্থ ব! ভূত বা পরমাণু হইতে 
(০0001 ৬1101) কোন বস্ত্ব জন্মাইবে, (২) নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ 
যাহার দ্বার! (1১) %৮101017 ) সেইটী উৎপন্ন হইবে, (৩) সেই বস্তটী যা! 
হইবে অর্থাৎ যে কপ ধারণ করিবে ভাঙার অভিব্ক্কির (8010 15) 
অনুকুল ব্যাপার, (৪) কি উদ্দেশ্য বা কি নিমিত্ত (197 ৬7710) সেই বস্ত 
উৎপস্ধ হইবে । আমাদের মনে হয়, প্রথম তিনটা কারণকে আমাদের 
পুব্বোক্ত তিনটা কারণের সহিত এক করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং ৪র্থ 
কারণটীকে ৩য় কারণের অন্তর্গত করিয়া লইলে বিশেষ কোন দোষ হয়না। 
কোন কোন দার্শনিক প্রথম দুইটা কারপকেই সত্তার বিগ্যমানতার পঙ্গে 
ষণেষ্ট কারণ মনে করেন । তাহার! বলেন নিমিত্ত কারণ উপাদান সাহায্যে 
সেই উপাদানের যে রূপ প্রকাশ করিতে চান সেই রূপই অভিব্যক্ত হুয়__ 
নিমিত্ত কারণই উপাদানের বিশেষরূপে সংযোগের হেতু । 
এরিইটল বলেন, মুণপনার্থ বস্ততঃ পূণ । উহ! আমাদের জ্ঞানে পূর্ণরূপে 


ভাক্প, ১৩২৭।] ৬দ্বারকাধাম ও কয়েক্ষটি তীর্থ দর্শন। ৪৯৫ 


প্রতিভাত হুর একথা বলিলে সেই পদার্থকে ছোট করা হয়। মূলপদাথ 
বলিতে একরিটল ঈপ্ধরকেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি শক্তিসম্পন্ন, সমস্ত ক্রিয়ার 
মূল বা আশ্রয় কিন্তৃম্থং নিক্রিয় (5০0৮106 ০৫6 000৬6107611 19011 
[71195611 171770590)--তিনি অনস্ত চৈতন্তলম্পন্প, অনস্ত কল্যাণ- 
গুণসম্পন্ন এবং অনস্তকাল ব্যাপিয়া আজ্মধ্যানে নিমগ্ন । এই বাহ জগৎ 
তার ভালবাসার বস্ত। তিনি নিত্যপ্তুদ্ধ, তিনি নিয়ত স্থিরভাবে বর্তমান, 
ম্থতরাং কোন ছঃথ তাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি ভালমন্দের 
অতীত--ইহজ্গতের ম্থখদূঃঘের অতীত । তিনিই একমাত্র বর্তমান স্থতরাং 
সৎ; তিনি অনস্ত চৈতন্তসম্পন্ন হ্থঁতরাং তিনি চিৎ; তিনি সকল ছুঃখ- 
দোষাদিবছিত পুর্ণ ম্বৃতরাং তিনি আনন্দ । 

আমর! মোটামুটীভাবে এবিইটলের তত্ববিজ্ঞানের পরিচন্প প্রদ্দান 
করিলাম। বারান্তরে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছ! 
রহিল। 


“দ্বারকাধাম ও কয়েকাট তীর্থদর্শন। 
( শ্রীমহুলরুষ দাস) 
( পৃর্বানুবৃত্তি ) 


ম্নানাদি সমাপনান্তর তীর্থেখর সন্ষেখ্বর মহাদেব দশন করিলাম। 
তীরে অন্ত ষে কয়েকটি মন্দির ছিগ সেগুলি দর্শন করিয়া! এখান হইতে কিনতু 
দূরে সরম্বতী তীরে যেখানে বলভড্র দেহরক্ষা করিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত 
হইলাম। একটি প্রাচীন মন্দির মধ্যে তীহার মর্বর প্রস্তরনিশ্মিত 
যোগাসনে-সমাপীন মুত্তি দেখিলাম। মূর্তির যুখ হইতে অনন্ত নাগ 
খানিকট! বাহির হইয়া আছেন। মন্দিরটি অতি জীর্ণ; ইহার সংস্কার 


৪৯৩ উদ্বোধন। ২২শ বর্ষ--৮হ সংখ্যা! 


বি পাস্সিতিস্ি ঠা ৮০৮ অসি বোসিপসি তাস লাস্ট পিটি  সিটিসিিসিতিসি/ পাটি লাস সি সি দিশা সিলা তা লাস ৯ পারিস লি তিনটা পিসি পীসিাস্সিনাস্পিরিসসি লিক 





৯৯টি কলস 


নিতান্ত আবষ্তক। পাগাগণ মনে কৰিলে অনায়াসে এই কার্ধা সাধন 
করিতে পারেন, কারণ, তাহাদের অবস্থা খুব ভাল; অথচ তীহাদের 
এদিকে একটুও নজর নাই। বাস্তবিক এখানকার পাশাগণ নিতান্ত 
অর্থশোষক ; কেবল নিজের গণ্ড। লইয়াই ব্যস্ত। অতঃপর সহর মধ্যে 
যাইয়া শ্রীকৃষ্চভগবানের মন্দিরাদি দর্শন করিয়া সমুদ্রতীরে প্রাচীন সোষনাথ 
মন্দির দর্শন করিতে যাইলাম। 

পাঠকের অবগতির জন্য সোমনাথের একটি সামান্তমাত্র বৃত্াস্ত 
নিয়ে দেওয়া হইল। দত্যযুগ নোমদেব অথাৎ চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের 
২৭টি কন্ঠাকে বিবাহ করেন; কিন্তু তাঙ্গাদের মধ্যে রোহিণীকে তিনি 
অতিশয় ভালবামিতেন। এই জন্ট অন্ঠান্ঠ কন্তাগণ পিতার নিকট 
অভিযোগ কনিলেন। তাহাতে দক্ষ জামাতীকে আঁনাইয়া পকল 
কন্তাকে সমান আদর করিবার জন্ত অন্থুরাধ করেন? কিন্ত চন্দ্র তাহা 
গ্রাহ কবেন নাই। তখন দক্ষ তাহার ক্ষবরোগ হউক এই অভিশাপ 
প্রদান করেন। সোমদেব ক্ষয়রোগাক্রান্ত ভইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে 
থাকিলে বৃক্ষাদিসকল নিস্তেজ ও স্বা্দবিহীন হইতে লাগিল এবং জীবকুল 
তজ্জন্ ক্রমশঃ দুর্বাল হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবগণ চন্দ্রের শাপ 
বিমোচনার্থ দক্ষের নিকট গমন কবিলেন। দক্ষ প্রসর হইব] চন্ত্রকে 
প্রভাসে সবশ্বতীলঙ্গমে স্গান করিয়া মহাদেবেব আরাধন| করিতে বলেন। 
চক্র তদ্নুদাখে এখানে আদিয়। কঠোব তপশ্চরণ করেন। দেবাদিদেব 
তাহার তপস্ায় তুষ্ট হইয়া এই বক দিলেন যে, একপক্ষ যাবৎ তোমার 
কলা ক্ষয় হইতে থাকিবে এবং পরপক্ষে তাহার বুদ্ধি হইবে । তখন 
চন্দ্র ্নান করিয়া! পূর্ব প্রভা প্রাপ্ত হইলেন । এই জন্ঠ এই স্থান প্রভাস 
নামে অভিহিত হইয়াছে । ইঙাব অপর নাম সোমপন্তন; বগ্তমানে 
ইচ্ছাকে পত্তন বা পাটন কতিয়া থাকে | যাহ। হউক, নিশাপতি মহাদেবকে 
এই স্থানে লিঙ্গমূর্তিতে থাকিবার জন্ত অনুরোধ করায়, তিনি স্বীকৃত 
হইয়৷ জ্যোতিশ্ময় সুর্তিতে অবস্থিত হইলেন। চন্দ্র ইহার নাম দিলেন 
ভৈরবেশ্বর সোমনাথ, এবং উহার জন্ত সুবর্ণ মন্দির নিশ্মাণ করাইল! 
দিলেন। ইনি ভারতের দ্বাদশ জ্যোতিপিজের অন্ততম। সতাধুগাস্তে 


ভাদ্র, ১৩২৭। ] ভ্দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন । ৪৯৭ 


শস্সস্সরসিসাাসিশ পিপিপি 








১৫ টিক স্প্পাসসিা পল সিরা সপ পপ সলিসীরসিতাস্িতিস্পিসসিতি সিসি সপ পি শ্িসএলী 


সে মন্দির নষ্ট হইলে, লক্কাধিপ দশানন ইহার জন্ত রৌপ্যমন্দির 
নিশ্ধ্টণ করাইয়া দেন এবং ইহার শ্রাবাণ্ণকেশ্বর সোমনাথ নামকরণ 
করেন। পে মন্দিরও কালে ধ্বংস হইলে দ্বাপরে শ্রীরুষ্চ এক 
চন্দনকাষ্ঠের মন্দির নিল্্মাণ করাইয়া দেন। তখন মুর্তির নাম 
ছিল শ্রীকালেশ্বর সোন্নাগ। এই মন্দার নষ্ট হইবার পর কলিধুগে 
অনচঙ্গবাডার বাজ! ভীমদেব পাপের মন্দির নিশ্াণ করাইয়া! দেন। 
এই যুগে ইহার নাম হইল মগাকাল দোসনাথ। এই মন্দির শ্বেত ও 
রক্ত প্রন্তরে নিম্মত এবং গভাবর পরিখাসনান্বত উচ্চ প্রাচীর দ্বার! 
কেটিত হিল । ইহার শিখবদশ বিশাল স্বণ-ডিশুস এবং প্রধান তোরণ 
চন্দনকার্ঠ নির্মিত দ্বাব দ্বারা খোটিত ছিল। নন্দিবের সম্মুখে সমুগ্ড্রর 
ধার বেড়াইবাব জন্য সুন্দর প্রস্তবদন অলিন্দ এবং চতুদ্দি'ক নাটনান্দর, 
দ[ল'ন, অরতিপিশালা, ভোগনালা, অশ্বশাল।, গঙ্গপালা, রখশালা প্রসৃতি 
ছিল। মন্দিরে চূড়া হইতে বহু স্বর্ণবণ্টাুক্ত 'একগাছি স্বর্শৃঙ্খল 
লদ্ঘত ছিল; আরতির সদর ২০০ ব্রাহ্মণে এই সকল ঘণ্ট। বাজাইত। 
মন্দরন্থ বহু দেবদেবীর পুজাদির জন্য সহশ্র ব্রাহ্গণ নিঘুক্ত থাকিত। 
প্রতাহ পুজার কন্া ভন্তিপৃণ্ঠ গঞ্গাঙ্গল আদিত। ৩৫* জ্তঞাবক, ৩০৪ 
বাপ্যকর, ৩** গাদ্ক এবং ৫০০ নর্ভকী সোমনাথেব প্রীতিবদ্ধনের জন্য 
নিবুক্ত ছিল । ৩০* ক্ষৌরকার নিতা যাত্রিগণের মস্তকমুণ্ডনে বাংপৃত 
থাকিত। ১০৯ স্বর্ণপ্রদীপে মন্দির নিত আলোকিত হইত । লিঙমুর্তি 
উচ্চে দশ হস্ত এবং পরিধিতে তিন হস্ত ও শৃন্ঠগর্ভ ছিল। ইহার শুন্যগর্ভ 
বছকালসঞ্চত অমুল্য রত্্রগাঞজি দ্বারা পুর ছিল। মন্দিরের ধনাগার 
সদ! অতুল এখনে পূর্ব পাকিত। সোমনাণের সমৃদ্ধর কগা মুদলমান 
গুতিগাসিক যথেষ্টরূপে বর্ণন। করিয়া গিক্াছেন। কিন্তু সে বিশাল 
দ্বর্চুড় মন্দির আর এখন নাই । গঞ্ঞনীর স্বলহান মামুদ উহ! ভগ্ম 
করিয়া ইহার জগংবিধ্যাত বৈন্ব লুগঠন করিয়া লইয়া গিয়াছ। ধ্বংস 
কার্স্যের যাহ! কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহ। আলাউদ্দিন খিলিজী ও আওরুজেৰ 
বর্তক্ক সাধিত হুইরাছে। মুসলনানগণের কঠোরহস্তে এইরূপে 
হিন্দুর অনেক কীর্তি লোপ পাইয়াছে) ইতিহাসপাঠক সে সমস্ত অবগত 


৪৯৮ উচ্ছোধন । [ ২২শ বর্ষ--৮ম সখ্যা। 


শপ সি শা আসছি পাস্সপলিক পিসি পপি সখ ০ পপি িপরসসি পাস লিস্ট তাসিশসি পোস্ট 


আছেন। এখন মন্দিরের ছুঈ চাঁরিখালি অস্থিমাত্ পড়িয়া আছে? 
আর সেই বিপুল আনন্দ-কোলাহলের পরিবর্তে এক ভীষণ নীরবত। 
বিরাজ করিতেছে! বাস্তবিক এই দৃশ্ঠ দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল 
বাহির হয়। এই মন্দিবের চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত বিশাল তোরণ 
এখন আগ্র! ফোর্টে রক্ষিত আন্ছ। এই সব ভ্তগ্রাবশেষ দেখিয়া অতি 
দুথিতান্তঃকরাণ বাসায় ফিরিয়! আসিলাম । 

প্রভাস হইতে ৪ ক্রোশ দৃবে গ্রাচীলবন্বতী-তীর্থ। এখানে অনেকে 
নান করিবার জন্য আসন | প্রাচীসবন্বতী হইতে প্রভাস পর্য্যন্ত সমজ্ত 
স্থানটিকে যাদবস্থলী কতে। এষ্ট স্তানট্রকুর মধ্যেই পৌরাণিক ষাবত্তীয় 
ব্যাপার সংঘটিত হয়। সময়াভাব বশতঃ প্রাচীন্নান আমাদেব ভাগ্যে 
ঘটে নাই। 

অপরাহ্ে আমরা যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা 
দেখিতে যাই । এই স্তানটি ভেরাভা'ল এবং প্রভাসের মধাবন্তী এক 
গ্রাস্তরের মধ্যে অবস্থিত । যে অশ্বখ বুক্ষেব মুলে ভ্রীকুষ্ঃ শায়িত অবশ্থায় 
ব্যাধ কর্তৃক কুলনাশন মুষলাংশনিন্মিত শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া 
বৈকুণঠে প্রন্নাণ করেণ তাহ এখনও বর্তমান । কিন্ত গাছটি খুব প্রাচীন 
নহে; বোধ হয় ইহ! সেই প্রাচীন কালের গাছের চারা অথবা তাহা 
হইতে গজাইয়াছে। এই স্তানের নাম ডালকাকুণ্ড; অশ্ব গাছের 
সঙ্গিকটে পদম্কুণ্ড নামক একটি কূপ আছে। কথিত আছে, ইচ্চার 
জলে জ্রীভগবান্‌ তাহার রক্তাক্ত চরণকমল বিধীত করেন। এখানে 
একটি মন্দির মধ্যে ভগবানের চতুর্ভজ মুদ্তি আছে । 

প্রভাস সহর জুনাগড রাজ্যের অন্তর্গত এবং উহার বন্দর । ইহাতে 
অনেক লোকের বাস! সমজ্জ বাড়ী গুলি পাথরে নির্মিত এখানে নহু 
দোকান-পশারী আছে এবং প্রায় সব জিনিষই পাওয়! যাষ। ইহা 
এখানকার একটি বাণিজাকেন্দ্র। প্রভাস হইতে আমরা রৈবতক দর্শন 
মানসে জুনাগড় যাত্রা করি। বৈকালে প্রভাস ছাড়িয়া প্রায় রাত্রি *্টার 
সময় আমরা! জুনাগড় ছ্শনে উপস্থিত হই। সহরটি চারিদিকে উচ্চ 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; ইহার ২৩টি ফটক আছে। এই টকগুলি 
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সন্ধ্যা ৯॥ হইত্তে সকাল ৫ ট! পর্যন্ত বন্ধ ধাকে, ক্হে আরতি করিকে 
পারে না। আমরা যত শীত্র সম্ভব একখানি গাড়ীতে মালগুলি বোঝাই 
করিয়া সকলে মিলিয়া পদব্রজেই সরে চলিলাম। কারণ, আর গাড়ীর 
ক্ষগ্ঠ সী করিতে গেলেই ফটক বন্ধ হইয়া! যাইবে । সহর মধো কয়েকটি 
ধর্মশাল। আছে বটে, কিন্তু তাহার অপ্কাংশই কৈনদিগের ছ্বাবা নির্মিত । 
সেগুলিতে জৈন ব্যতীত অন্ত কোন ধরন্মীবলম্বীকে থাকিতে দেয় না। 
ফলতঃ, বাঙ্গালী থাকিবার জন্ত এক আবটি ধর্শীশালা আছে, তম্মধো 
ভাটিয় ধন্মশালাই ভাল । আবার এই ধম্মশালাব রক্ষকটির গুণ মন্ন 
নন্থে। যাত্রী আমিলে প্রথমে তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করে, পরে 
কিছু বকশিসের লোভ দেখাইলে তবে স্থান দে়। আমরাও এইরূপ 
কবিয। তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 

পরদিন প্রতাতে উঠিয়া গির্ণার দেখিতে যাত্রা করি। সহর হষ্টতে 
গির্ণাবেব পাদদেশ প্রায় ৩ মাইল । রাস্ত। ভাল। গরুর গাড়ী বা টোঙ্গায় 
যাওয়া যায়। "ভাঁড় এক টাকা পাচ দিক । এই পর্বতের সহিত অনেক 
পৌরাণিক ব্যাপার জড়িত | মন্গুর খংশে রৈবত নামে এক রাজ! এই দেশ 
পালন করিতেন তাহার নাম হইতে এই পর্বতের নাম বৈবতাচল 
বারৈবতক হইয়াছে । তাহার কন্তা রেবতী সহিত বলক্পামের বিষণ 
হইয়াছিলি। এইই স্থানে মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ যুগণণর বৈরী কালযবনকে 
নিহত করেন। অঞজ্জুন ব্রহ্মচারী অবস্থার বনভ্রমণকালে এই স্থানে 
আগমন করিয়া শ্রীরুষ্ণ-ভগিনী স্ুুঙদ্রাকে দেখিয় মুগ্ধ €ন এবং তাহাকে 
হরণ করেন। ইহাতে যদুগাণর সহিত ক্তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। 
অবশেষে শাকাঞ্চর মধাস্থৃতায় বিরোধ মিটিয়া যায় এবং স্ভদ্রার সচিত 
তাহার বিবাহ হয়। এইখানে 'ভগবান্‌ দক্তাত্রেয় কিছুকাল বাস করিয়া- 
ছিলেন। এখনও ত্বাার চরপপাদ্কা এখানে বর্তমান আছে । এরজন্য 
পশ্চিম ভারতের পর্ব প্রকার সাধুসন্ন্যাপীঈ অতি পবিত্রবোধে এট স্থান 
দর্শন করিতে আসেন। প্রাচীনকালে এখানে অনেক যোগী খধির আশ্রম 
ছিল। এখনও জঙ্গল মধো সাধুরা মাছেন উহ! অনেকের বিশ্বাস। এই 
স্থানের মাহাত্া এখনও বেশ অচ্ঠভূত হয়। বাণবিক ইছা সাধনের উপবৃক্ত 
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স্থান। গুজরাট প্রদেশে এত উচ্চ নানাবিধ ওষধিপুর্ণ পর্বত আর দৃষ্ট 
হয় ন|। 

ধর্মশালা হইতে এক মাইল আলে সহরগ্রান্তে আসিয়! উপস্থত হওয় 
যায় । সহরের ফটক পাঁব হুইবা কিছু দূর আদিলে মহারাজ ধশ্মাশোক 
স্বাপিভ একখানি সুবুহ্ শিলালিপি ছৃষ্ট ছর। এই শিলালিপি রক্ষী জন্ক 
ভারত গভর্শ'মণ্ট ইহার উপব ছাদ নিক্ফাণ করাইনা দিরাছেন। এখান 
হইতে কিছু দূর অগ্রনব হইগা একটি ছোট পাহাছী নদী সেতুষোগে 
পার হইতে ভন । তথা হইতে আন্দাজ আধ মাইল নদীব পাবে ধারে 
যাইলে বেবতীকু। এই ্কানে ব্শবাদের হত বেধভীর বিবাহ হন। 





যাদবগণ নবৈরতক বিহাবে মালে এই স্থানে অনস্থান করিতেন । ইচার 
নন্নকটে দামে'দর কু, কুঝঃবলরামের মন্দর ও দু-একটি মঠ আছে। 
এখানে নদর ছুই পারেই বাদা ঘাট ঃ অনেক থাত্রী এইস্থানে শ্রান করিরা 
থাকে । এই স্থান পার হইতে এক পরস করিরা কর লাগে। কিছু দূর 
অগ্রপব হইলে ভবনাগ মহাদেবের মন্দিৰ ও হুগীকুণ্ড। এই কুণ্ডের ঘৃত্তিক। 
ছার! দুগীরোগ আগাম হন বলির কথিত আছে । অদৃরে দঙাজোনর ও 
অপর কয়েকটি গান্দর এবং জলদরববাহের স্থান। একটি উচ্চস্থানে 
চতুদ্দিকে গাঁথেয়৷ একটি গ্রকাওড পুষ্কণরণী কর। হইয়াছে; ইহাতে বর্ষার 
জল স্চত থাকে এবং প্র জল নলযোগে সহরে সরবরাহ করা হইগ্না থাকে । 
এখান হইতে আর একটু খাইলেই রাস্তার শেষ এবং পাহাড়ে প্রবেশ 
করিবার ফটক । ফটকের বাঠিরে হ৩ খানি 'দাকান ও ধশ্মশাল। আছে । 
গাডী এই পর্যন্ত আসে। ফটকে জুনাগড় নবাবের পাহারা আছে; এক 
আন! কর ন! দিল তাহার! পাহাডে উঠিত দের নাঁ। ফটক পার হইলেই 
পাছাাড উঠিবার ভিডি আর্স্ত। সিড়িগুলি অভি সুন্দর ও সুরক্ষিত এবং 
স্থান ছয় সাত হাজার তইবে। বৈবহকের শৃঙ্গ প্রধানণতঃ ৫টি ॥ যা! -- 
অগ্বামাতা, গোরক্ষনাণ, গুরু দতাত্রেয়। 'অঘোরশক্কর ও কালক। শৃঙ্গ । 
যাঁত্রগণ প্রথম ৩টি দেখিয়াই নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। 

পাহাডে উঠিতে আরম্ত করয়া কিছু দূর পর্যন্ত মাঝে মাঝে রাস্তার ছুই 
পার্থে বিশ্রান স্থান দেখিতে পাওয়! যার । এইগুলি পার হইলে গভষোনি। 
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এইখানে একটি হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী থাকেন এবং কিছু দর্শনী লই াল্রগণকে 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন। আর একটু উঠিযাই একটি সাধুর আশ্রম । 
তিনি বহুপরিমাণ শীতল জল জোগাড় করিয়া রাখেন এবং তৃষ্ণার্ত যাত্রি- 
গণকে তাঠা বিতরণ করেন। বাস্তবিক এই অবধি আসিতে তৃষ্ণায় ছাতি 
ফাটিয়! যায় এবং জল না পাইলে লোকের যে কি কষ্ট হয় তাছা বলাযায় 
না। ইহার পর আরও অনেকটা চড়াই করিলে জৈনদিগের তীর্ঘন্থর 
নেমিনাপের মন্দির । স্থানটি প্রায় ৩*০* ফিট উচ্চ! মন্দির প্রাঙ্গণ ১৯৫ 
ফিট লম্বা ও ১৩* ফিট চওড়া? ৭৮টি ঝড় বড় মন্দির বাতীত উক্ত 
প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ৭*টি ছোট ছোট মান্দর মধ্যে পল্লাসনে অবস্থিত তীর্ঘস্কর 
মুর্তি বিরাজিত। মন্দিরগুলি সমস্তই সুরক্ষিত ও বু আদবাবে পুর্ণ। 
জলাভাব নিবারণের জন্ত ২টি ছোট ছোট পুফরিণী ক্ষোর্সিত আছে। 
নেমিনাপের পুজ/-ভোগরাগাদিরও কোন ক্রটি নাই। এথানে একটি 
মিষ্টা্নের ও চায়ের দোকান আছে। এততণ্তিন্ন সমগ্র পাহাড় মধ্যে আর 
কোন দোকান নাই। এখান হইতে আর একটু উপরে উঠিলে গোমুখী 
নামক প্রত্রবণ পাওয়া যায়। উহার জল নিঃশবে ওটি গভীর কুণ্ড পূর্ণ 
করিতেছে । এই জল এত স্গিপ্ধ য আকণ্ঠ পান করিলেও আকাঙ্ক্ষা মেটে 
না। কুণ্ডগুলির আশেপাশে কয়েকটি ঘর আছে। শাস্তানন্দ নামে এক জল 
সাধু এইথানে থাকেন। তিনি নিতান্ত অতিপিসৎকার-পরার়ণ। ধাত্রী 
আসিলে তাছাদের ঘথোচিত যত করেন। ভাত, থিচুরী, কুটি, পুরী, 
চা প্রভৃতি যে যানা খাইতে চান তাহাই প্রস্তুত করিয়া খাওয়ান; কেহ 
রাত্রিবাস করিতে হচ্ছ করিলে তাহাকে বিছানা কম্বল প্রভৃতিও 
দিয়। থাকেন। পাহাড়ের মধ্যে এই স্ুবিধ। বড় উপেক্ষার বিষয় 
নছে। একদিনে গির্ণাবের চড়াই-উত্রাই যে কি ভয়ানক কষ্ুকর 
তাচা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আমার মনে হয়, প্রাতে পাহাড় 
চড়তে আরম্ভ করি! দ্রষ্বা স্থানগুলি দেখিয়া এই আশ্রমে 
আহ্বারারদদ পুর্ধক রাঝঞ্রিধাপন কারয়! পরদিন প্রভাতে নামিয়! 
যাওয়া! উচিত। এখান হুইতে আর একটু উপরে উঠিলেই এই 


শ্ঙ্গটির প্রায় শিখরদেশে উপস্থিত হওয়া! হায়। ইছার লাম অগ্বামাত! 
৪ 


৫*২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা। 


শৃঙ্গ এবং উচ্চতা ৩২** ফিটের কম নন্কে। এখানে অস্বাদেবীর মন্দির 
আছে। এখান হইতে কিছু দূর চড়াই-উৎরাই করিয়া যাইলে গোরক্ষনাথ 
শৃঙ্গে উপস্থিত হওয়! যায়) উহ উচ্চে ৩৬৬৬ ফিট । মীননাথের শিষ্য 
গোরক্ষনাথ কোন কালে এখানে তপন্তা করিয়াছিলেন মনে হয়। 
এখানে কোন মন্দিরা্দি নাই । কয়েকজন সাধু এখানে থাকেন। গিণারের 
ইহাই সর্বোচ্চ শুগ। এখান হইতে খানিকটা নামিলে পথ দু্তাগে 
বিভক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়। যায়। একভাগ কমণগ্লুকুণ্ড নামক একটি 
গ্রঅ্রবণের নিকট গিয়াছে । যোগীরাজ দত্তাপ্রেয়ের কমণ্ডলু এখানে থাকত 
বলিয়াই নাকি ইহার এইবপ নাম হইয়াছে । এখানেও কয়েকজন 
নাধু বাস করেন। আর একটি পথ গুরু-দত্তাত্রের শে চলিষা গিয়াছে । 
এখানকার সি'ড়িগুলি নিতান্ত অপ্রশস্ত এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়! অতি 
সাবধানে উঠিতে হয়। এই শৃঙ্গে দত্তাত্রেয়ের চরণচিহ্ন ক্ষোদিত আছে; 
উহা স্পর্শ করিতে হইলে দুই চারি আনা তেট দিতে হয়। এখানে একট! 
বড় ঘণ্ট] আছে। যাত্রিগণ চরণপাছ্থকা পরিক্রুম করিয়া এ ঘণ্টা বার্জাইউয়! 
থাকে । এই শৃঙ্গ উচ্চে প্রায় ২৮৯০ ফিট। কালকাশৃঙ্গ ও অঘোরশঙ্কর 
শৃঙ্গঘয়ে দ্রটবা কিছুই নাই। পুর্বাকালে এইস্থান অঘোরী এবং কাপালিক- 
গণের সাধনক্ষেত্র ছিল । কণেল টড গির্ণারে বেড!ইাতি আফিয়া অঘোরশস্কর 
শৃঙ্গে এক ভীষণমুত্তি কাপালিক দেখিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস 
কালকাশৃঙ্গের নিগ্ে গভীর জঙ্গলে এখনও অনেক ফাপালিক আছে। 
এই সব কারণে যাব্জিগণ কেহই এই শৃঙ্দ্ধয়ে আসে না। প্রথমোক্ত তিনটি 
শৃঙ্গ দেখিতে অস্ততঃ ৫1৬ ঘণ্ট1 লাগে । অতঃপর আমরা শান্তানন্দ স্বামীজীর 
আশ্রমে আমিয়া গোমুখার শীতল জলে স্নান কবনঃ কিছু জলযোগ কিয়া 
বেল। প্রায় ৩টা পর্যন্ত বিশ্রাম করিলাম । পরে রৌদ্রের তেজ একটু 
কূষিয়। আসিলে নামিতে আরম্ভ কারলাম ।_-পাহাডের পাদাদাশ ফটাকর 
নিকট উপস্থিত' হতে প্রায় ৩ ঘণ্ট। লাগিল। ফটকের বাহিরে আসিয়। 
একখানি গাড়ী ভাড়। করিয়। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। একদিনে 
পাহাড়ে উঠিয্। নামিয়া আশায় আমাদের এত ক্রাস্তি হইয়াছিল ষে প্রায় 
দকলেই চলৎশক্তি হীন হইয্লাছিলাম। যতলোক উঠিয়াছিল প্রা সকলেরই 


ভান্দ্র, ১৩২৭। ] ভম্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থদর্শন। ৫৬৩ 


মু 


এইরূপ দশ! দেখিয়াছিলাম। একারণ যৎকিঞ্িৎ উদরস্থ করিয়াই শধ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করা গেল! 

পরদিন প্রভাতে সহরের কঙক!ংশ দর্শন করা গেল। জুনাগড় 
বেশ পরিষার পরিচ্ছন্ন সহর | অনেক স্থুন্দর হদ্ম্যাদি এখানে বর্তমান; 
খাপরার ঘ্বর একখানিও নাই। সব জিনিষই পাওয়া যায়। পথ, 
ঘাট, বাঙ্জার সব ভাল । কলের জল সহরময় সরবরাহ হয়। লোক- 
সংখ্যাও যথেষ্ট । ইহাই জুনাগড় রাজ্যের রাজধানী । রাজ্যের আয়তন 
নিতাস্ত কম নহে) প্রায় ৩২৮৪ বর্গ মাইল। ইহার বর্তমান নবাব 
নাবালক । পহর মধ্যে দর্শনীয় অনেকগুলি জিনিষ আছে, যথা £-_ 
71161 00011, সফরবাগ, নবাবর বাগান ও মহল ইচ্যাদি। এখানকার 
পশ্ডশালায় অনেক সিংহ আছে । শুনা যায় গির্ণারের জঙ্গল সিংহপুর্ণ। 

এ 'দবদ মপ্দাঙ্নে জুনাগভ শ্াগ কবিষ্জা পরদিবস অপরাহু কাইব! 
জেলাধ নিকটস্ক বারা রাজোর মন্গগত ডাকোরে রণছোড় জি দশনের 
জন্ট উপস্থিত হই । শতকরা ৯০ কজন যাআী দ্বারক! দর্শনান্তে এই 
স্থান দশন করিয়। যান । এখানকার সম্ধপ্ধে জনজ্তি এইব্ূপ--এক 
সময়ে দ্বারকার পাণাগণ অতাস্ত লোভী হয় এবং অথথ আদায়ের 
জন্য যাত্রগণকে অন্তিমাত্রায় উৎপীডন করে। বোধানো নামে এক 
পরমভন্ত বাজপুতাক উৎপীন্ডিত করায় সে মনঃকষ্টে দ্বারকা ত্যাগ 
করিয়া চ'লয়া যায় । ভুক্তের কষ্ট দেখিয়া ঠাকুরও তাহার সহিত দ্বারকা 
তাগ করিয়! চলিলেন। ভক্ত তাহাকে লইয় ডাকোরে আসিলেন এবং 
তথায় তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন । এ'দকে দ্বারকার পাগ্ডাগণ রণছোড জীকে 
মন্দির মাধ্য দেখিতে না পাইয়া চতুর্দিকে খুজতে বাচির হইলেন) 
অবশেষে ডাকোরর কথ! শুনিয়া এখানে আসয়। উপস্থিত হইলেন। 
ঠাকুর পাগাদের সহিত ফিরিবেন না এই উন্দাশ্ মন্দিরের নিকটস্থ একটা 
পুফ রণী মধ্য (যাহার নাম তদণধি গোতমী গঙ্গা! চতযাছে) লুকায়িত 
হইলেন । পাগ্ারা এখানে মান্দর মধ্যে বিগ্রহমন্তি দেখিতে না পাইয় 
বড় ব্যাকুল হুইেন এবং বড ঝড় বল্লপম লইয়া] পুফ্ষরিলীর তলাদশ পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন একটী বল্লমের নুল্কাগ্রভাগ দৈবক্রমে ঠাকুরের ডান 


৫৪৪ উদ্বোধন । [২২শবর্ধ-_৮ম সংখ্যা । 


জিলা পাস পিপাসা সিসি পাস এ সপ পিপি দা পা ঈনাসিতি উ স্পাসিাসিী স্ সি পা উি সিরা সতী শাসিত ৯ ৭৬ উিরিির সি সি শি সি সিরা ভরাসিাসিিপাসসিিস্িিসি | ভাসি 


দিকের পাজরার উপর লাগিয়! ক্ষত হয়। যাহা হউক, তাহাতেও ঠাকুরকে 
পাওয়। গেল না । পাণ্ডাগণ শ্রমক্ষি্ হইয়া নিদ্রিত হস্টয়া পড়িলেন। তখন 
ঠাকুর তাহাদিগকে স্বপ্নযোগে জানাইলেন,--“তোমরা লোভী হওয়ায় আমি 
এই স্থানে চলিয়া আসিয়াছি এবং এইখানেই থাকিব। তোমরা দ্বারকায় 
ফিরিয়। যাও, সেখানে যথাস্থানে আমার অবিকল মুর্তি গ্রতিষ্টিত রহিয়াছে 
দেখিতে পাইবে |” তখন পাগ্ার! ছ্বারকায় ফিরিস্া যাঁইলেন, এবং ঠাকুরও 
পুকুর হইতে উঠিলেন। সকলে শ্রীঅঙ্গে ক্ষতচিহ দেখিল এবং বুঝিল যে 
ইহ! পাগাগণের বললম হ্বার। উৎপাদিত | তদ্দবধি ঠাকুরের গায়ে ক্ষতচিহ্ন 
রহিয়া গেল। পাগ্ডাগণ দ্বারকায় ফিরিয়া! আসিয়া মন্দির মধ্যে ষে মুষ্থি 
দেখিল তাহাতেও রী ক্ষতচিহ্ন দেখিল। 

আমরা ছ্রেখনে উপস্থিত হইয়া মালপত্র তথায় রাখিয়। দেবদরশনে চলিলাম। 
নগরে প্রবেশ করিতে ষাত্তিগণকে ** আন' কর দিতে হয়। জানিনা 
বরোদ। রাজের সর্বতীথেই এইরূপ কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে কিন. 
তবে আমরা যে কয়টিতে গেলাম, সে কয়স্থানেই এই বাবস্থ! দেখিলাম 
বটে। ইহ! ছিন্দু রাভার পক্ষে শ্লাথার বিষয় নছে। সহরের মধ্যে গিক়্া 
দেখিলাম লোকে লোকারণা ; তিলমাত্র ধারণের স্থান নাই। ইহার কারণ 
শন রাসপুর্ণিমা। র্লাসপুর্ণিমা। এখানকার একটি বিশেষ পর্বাহ এবং 
প্রতিবংসর প্র দিবস লক্ষাধিক যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে। একেত 
ঠাকুরের আসবাবপত্র যথেষ্ট, তাহার উপর, পরদিন তাহাকে বরোদারাজদত্ত 
সওয়। লক্ষ টাকার মুকুট পরান হয়। যাত্রিগণ তাহাই দেখিবার জন্ত 
উদৃপ্রীব থাকে । ঘটনাচক্রে সে'দন চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় ভীড়ের মাক্রা আরে। 
একটু বাড়িয়াছিল। যাহ? হউক আমরা অতি কষ্টে রণছোড়জীকে দর্শন 
করিয়া গোতমী গঙ্গা দেখিতে গেলাম। ইহা একটা নুবৃহৎ পুক্ষরিণী-_-বুহৎ 
বুহৎ কচ্ছণপে পুর্ণ ইহার প্রায় চতুর্দিকে বীধান, কিন্তু জল বড় ঘোলা । 
সহরটি বেশ; ভাল ভাল আহাধ্য দ্রব্য মেলে; হোটেল আছে; কস্ত 
স্বাদ পানীয় জলের বড় অভাব। ভীষণ ভীড দেখিয়। আমরা এ দিনই 
রাজিকালে ডাকোর ত্যাগ করি। 


উতলা 


জীবন্ম ক্তি-বিবেক। 
বাসনাক্ষয় প্রকরণ। 


( অন্বাদক---শ্রীত্র্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 
( পুর্বানবুত্তি ) 
বাপনাক্ষয়ের ভ্াায় মনোণাশও জীবনুক্তির কারণ ইহা! শ্রুতিতে 

(ব্রহ্মবিদ্তপনিষৎ ২-৫ ) আছে। 

দমন এব মন্ুষ্াণাং কারণং বন্ধমোক্ষ মোঃ । 

বন্ধায় বিষস্বাসক্তং মুক্তি নির্ব্বিষয়ং স্থৃতম্‌ ॥” 
মনই মন্ষাদিগের বন্ধন ও মোক্ষর কারণ, বিষয়াসক্ত মন বন্ধণের, 
এবং নির্ধ্বিষয্ন মন মুক্তির কারণ বলিয়! উক্ত হইয়াছে। 

“যতো নির্বিষয়স্তাস্ত মনসে মুক্তি বিষ্যতে । 

অতে। নির্বিষযয়ং নিত্যং মনঃ কাধ্যং মুমুক্ষুণা ॥* ৩। 
যে হ্েতু এই মনই নির্ধিষয় হইলে, মুক্তিলান্ করিয়া থাকে ইহ! 
শান্ত্রসম্মত, সেই হেতু যিনি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি মনকে 
সর্বদাই বিষয়শৃন্ত করিয়া রাখিবেন। 

“নিরস্তবিষয়াসজং সংনিরুদ্ধং মনে। হৃদি | 

“যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদ। তৎ পরমং পদম্‌ |” ৪। 
বিষয়াসক্তিপরিশুন্ত মন হৃদয়ে (১) সংনিরুদ্ধ হইয়া যখন উন্মনীভাব (২) 
(সন্বকপশূন্তত। ) প্রাপ্ত হয় তখন তাহাই পরমপদ, অর্থাৎ সেই অবস্থালাভেই 
পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। 





(১) হৃদয়ে--মনবূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের গোলকম্বরূপ হৎকমলে। 
(২) পঅর্থাদর্থাস্তরং বৃত্তিগন্তং চলতি চাস্তরে | 
অনাধার। নির্বিকারা যাদৃশী সোন্সনী স্বত! । ” 
চিত্তবৃদ্তি খন এন বিষয় পরিত্যাগ করিয়। অন্ঠ এক বিষয়ে গমন করে 
তখন তদভয়ের মধ্যে চিত্রবৃত্তির ষে আধারশুন্ত নির্বিকার অবস্থা হয় তাহার 
নাম উদ্মনীভাব। ফঙ্গকথ, তাহ! মনের বিষয়শৃন্ত অবস্থ।। 


৫৪৩ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


“তাবদেব নিরোদ্ধবাং যাবদ্হৃদিগতং ক্ষয়ম্‌। 
এতজ জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ (১) শেষে! স্ায়্য বিস্তরঃ ॥* ৫ 

গ্রতিদিন যতক্ষণ না মন হৃদয়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়-_অর্থাৎ সন্কল্পবিকল্পশুন্ত 
হয় ততক্ষণ মনোনিরোধ অভ্যাস করিতে হইবে । উহার নামই জ্ঞান, (২) 
ইহার নামই ধ্যান । অবশিষ্ট যে সকল শান্ত্রোপদেশ শুনা যায় হা! ( এই ) 
সংক্ষিপ্ত সাধারণ নিয়মের বিস্তৃত ব্যাথ্যামাত্র | 

বন্ধন ছুই প্রকার তীব্র ও মু? তন্মধ্যে আন্ুর সম্পৎ সাক্ষাৎ 
ভাবেই ক্লেশের কারণ বলিয়া তীব্র বন্ধন, আর কেবলমাত্র তৈত 
প্রতীতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্লেশস্বরূপ না হইলেও আসন্থর সম্পৎৎ উৎপাদন 
করে বলিয়। মুহু বন্ধন। তন্মধ্যে বাসনাক্ষয়ের দ্বারাই তীব্রবন্ধনের 
নিবৃত্তি করা যায়, কিন্তু মনোনাশের স্বারা উত্তয় প্রকার বন্ধনেরই নিবৃত্তি 
কর যাইতে পারে। তাহা হইলে যদি এরূপ আপত্তি কর! হয় যে যখন 
মনোনাশই যথেষ্ট ( একাই উদ্দেশ্দাধক) তখন বাসনাক্ষয়ের প্রয়োজন 
কি? তাহ! ত নিরর্থক । (তছুত্তরে বলি এপ আপত্তি করা চলে না), 
কেনন। ভোগের হেতুস্ৃত প্রবল প্রারন্ধ চিত্তের ব্যুথান ঘটাইলে, বাসনাক্ষয় 
তীত্রবন্ধন নিবারণ করিতে উপযোগী হয় । ( অনিবার্য ) ভোগ মু বন্ধনের 
দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। তামস বৃত্তি সমূহই তীব্রবন্ধন, সাত্বিক 
ও রাজসিক এই ছুই প্রকারেরই বৃত্তি মৃদ্বস্ধন। এই (তত্ব) গীতায় 
(২৫৬) 

“ছুঃখেঘন্দ্বিগ্রমনাঃ স্থথেষু বিগতস্পৃহঃ।” 

ছঃখের কারণ প্রাপ্ত হইলে ধাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না এবং স্বখের হেতু 
উপস্থিত হইলেও যিনি ম্পৃহাশূন্'-_ এই শ্লোকের ব্যাখ্যানস্থলে, স্পষ্ট 
করিয়। বিবুত করা হইয়াছে । 

তাহ। হইলে এস্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, মুছবন্ধনকে খন 
অঙ্গীকার করিয়া লইতেই হইবে, এবং বাসনাক্ষদ্র দ্বার! যথন তীব্রবন্ধনের 





নাশিশাশ্শিশীটি 


(১) পাঠান্তর--“এতজজ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ অতোহন্তে। গ্রস্থবিস্তরঃ |” 


(২)জ্ঞান-__নিগুগণ পরব্রদ্গের প্রতাক্ষ যথার্থজানের সাধন! | 
ধ্যান-_সগুণ পরত্রহ্ষের ধ্যান । 





তাদ্ব, ১৩২৭ । ] জীবপুক্তি-বিষেক । ৫5৭ 


নিবারণ কর। যায়, তখন মনোনাশ নিগ্রয়োজন। (তহত্তরে বলি) 
'এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না। ফেননা যে সকল অবস্থস্তীবী (১) 
ভোগ ছর্বল প্রারন্ধবশে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সকল ভোগের 
প্রতীকার করিতে মনোনাশের উপযোগিত আছে । সেই প্রকারের ভোগ 
প্রতীকার দ্বারা নিবর্তিত হইতে পারে, ইহাই বুঝাইবার উদ্দ্ষ্ে 
( পূর্ববাচার্যাগণ ) এই ক্লোক পাঠ করিয় থাকেন 7 

*অবস্থস্তাবিভোগানাং ২) প্রতীকারো ভবেন্াদি । 

তদ] হুঃখৈন লাপারন্ুলরামধুধিষ্ঠিরাঃ ॥” 
যদ্দি ( প্রারন্ধকম্্ন সমানীত ) অশ্বান্তাবী ভোগসমূছের ( মনোনাশ দ্বারা ) 
প্রতীকার করা হুঈত তাহা হইলে, নল, হাম ও যুধিষির ছুঃখের দ্বারা 
আক্রান্ত হতেন না। 

তাহ! হইলে দেখ! গেল, বাসনাক্ষয় ও মানানাশ, জীবনুক্তির সাক্ষাৎ 


স্পা 


(১) এস্কলে পছুর্ববল প্রারন্ধাপাদিতানামবশ্রস্তাবিভোগানাং প্রতীকা রার্থস্বাৎ” 
এরূপ পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ প্রদত্ত হইল। “অনবাশ্রন্তাবী” পাঠ 
সমীচীন বলিয়া খোদ হয় না। স্থলে অবশ্থন্তাবী শবের মর্থ-_প্রারন্ধবশে 
সমানীত হয় বলিয়া লোকে যাহাকে অবশ্থন্তাবী বঙিয়। মনে করে, কিন্তু 
তাক বস্তুতঃ গ্রতীকারযোগা। 


(২) এইস্বলে প্অবস্থান্ভাবিভাবানাং* এইরূপ পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 
“কবশ্ঠস্ভাবিভোগানাংশ এইরূপ পাঠ গৃহীত হইল। কেননা গ্রস্থকার 
অব্তান্তাবী ভোগের প্রসঙ্গেই উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। “ভাব 
পাঠ করিলেও অর্থের বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটে না । এন শ্লোক পঞ্চদশী 
গ্রন্থে তৃপ্ডিদীপে ( ১৫৬ স'থাক শ্লোক ) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইচ্ছার মুল 
অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই । পঞ্চদশী গ্রন্থে বিষ্তারণা মুনি যে ভাবে 
এই শ্লোকটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ইভার এইট রূপ অর্থ দাড়ায় 
যে নল, রাম ও যুধিষ্টির_ইছার! জানবান হইয়াও ল্য স্ব প্ররুতির অনুবর্তন 
করিস্ব। (দত ক্রীড়ায় গ্রবুন্ত হই মায়ামূগের অনুসরণ করিয়া ) ছঃখে 
পতিত হইয়াছিলেন--প্রারক এইরূপ অপরিহার্য । সেন স্থলে তীত্রবেগ 
প্রারন্ধের অপরিহার্ধ্যত্ব প্রদর্শন করিতে এই শ্লেকের প্রয়োগ হইয়াছিল। 
এই ম্থলে মুদ্রবেগ-প্রারক্ধের পরিহার্যযত্ব প্রদর্শন করিতে সেই গ্লোকই 
ব্যবহৃত হইয়াছে । 





৫*৮ উদ্বোধন। | ২ংশ বর্ব_-৮ম সংখ্যা । 


স্টল িশাস্সি পিি িপাসি পি পা স্টিল সি এসসি পেস ঠাস 2 তি ০ লাস্ট 2টি 0 পিসি শট পি ছি ০ স্লিপ | পিসি পাট পা লী পাতি লিল বসি ৯ পা 


সম্বন্ধে সাধন বলিয়া ইহাদের মুখাত্ব, এবং তব্বজ্ঞান উক্ত ছুই সাধনের 
উৎপাদক বলিয়! দুরবর্তী হওয়াতে উহার গৌপন্ব। তত্বক্ঞান ষে বাসনা- 
ক্ষয়ের কারণ তাহ! শ্রুতিতে বারবার কথিত হইয়াছে । যথ!,-_ 

“জ্ঞাত্বাদেবং সর্বপাশাপহানিঃ৮ (১)--৫ শ্বেতাশ্বতর উপ, ১১১) 
স্বপ্রকাশ পরমায্মাকে জানিলে অর্থাৎ “আমিই সেই” এইরূপ উপলব্ধি 
করিলে সকল পাশ বা বন্ধনের ( অর্থাৎ অবিস্তার্দির এবং তজ্জনিত জন্ম- 
মরণার্দির অথব| অষ্টপাশের ) নিবাস হয়। 

“অধ্যাত্যোগাধিগমেন লেবং মত্ত! ধীরে হর্শোকোৌ জহ্াতি 1 (কৃঠ ১1১২) 
আত্মাতে চিত্ত সমাধানরূপ অধ্যাক্সযোগ (বা! নিদিধ্যাসন ) লাভ্ভ করিয়া 
সাক্ষাৎকারান্তে বুদ্ধিমান্‌ (সাধক ) হর্ষশোকরহিত হয়েন। 

'তরতি শোকমাম্মুবিৎ্,। (ছান্দোগা উপ, ৭১৩) 
যিনি আত্মাকে অবগত হইয়াছেন তিনি ( অকৃতাথবুদ্ধিতাবূপ ) মনস্তাপ 
অতিক্রম করেন। 

“তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্বাতঃ, ( ঈশাবাশ্ত উপ ৭) 
সেই কালে অথব! সেই পুরুষে (যিনি ঈশ্বরাজ্ম। ও বিজ্ঞাতৃম্বরূপের অভেদ 
বুঝিয়াছেন ) সর্বত্র একাস্ম্বান লাভ হইবার পর, আত্মাববণরূপ মোহই 
বকিবা বিক্ষেপাত্বক শোকই বাকি? অর্থাৎ মূলাবিষ্ঠার নিবৃত্তি হইলে 
অবিস্তাকাধ্য শোক-মোহার্দিরও আত্ান্তিক নিবুত্তি ঘটে। 

দস্াত্বা দেহং মুচাতে সর্বপাশৈঃ* ( শ্বেতাশ্বতর উপ ১৮, ২১৫ 

81১৬, ৫1১৩) ৬১৩ ) 
অবিদ্যা ও তৎকার্ধের দ্বারা অসংস্পুই পরমাত্মাকে জানিলে লোকে অবিদ্া- 
কাম-কর্মনূপ পাশ ( অথব। অষ্টপাশ ) হইতে বিমুক্ত হয়েন। 

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তশ্বজ্ঞানই 
মনোনাশের হেতু । তত্বজ্ঞান লাভ হইবার পর যে অবস্থা হয় সেই 
অবস্থাকে লক্ষা করিয়া শত বলতেছেন-_ 


(১) কুলাপবতগ্্রে, পঞ্চমথণ্ডে 
শত্বণালজ্জাভয়ং শোকে জুগুগ্স। চেতিপঞ্চমী । 
কুলং শীলং তথাজা তিরষ্ৌপাশাঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥” 


ভাল, ১৩২৭। ] জীবনুক্তি-বিবেক। ৫০৯ 


তা পি এ সিরাত সি সিপস্িাছি সিশিি সিতি উি সিপি তছি ি লি সি ১ ৯৮ ০৯7৯ পা প্রিছি * স্ ি * ৭ 


“বর স্বস্ত সর্বমাম্মৈবাতৃত্তৎ কেন কং পশ্তেৎ কেন কং জিদ্বেৎ? ইত্যা দি 
(বৃহদারণাক উপ ২৪1১৪, 81৫1১৫) 
কিস্ত যে (বিগ্িততত্বাবস্থায়) এই (ক্রঙ্গবিদের) কর্তৃকর্মক্রিয়া- 
ফলাদি সমস্তই প্রত্যগাত্মার স্বরূপবিজ্ঞান দ্বার! প্রবিলুপ্ত হুয়া আত্মস্থরূপ 
হয়, তখন সেই অবস্থায় কোন্‌ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্‌ কর্তা ৮চকান বিষয় 
শর্শন করিবে বা আত্্রাণ করিবে) ইত্যাদি। 
পুক্সাপাদ গোৌড়পার্দাচার্যাও বলিয়াছেন £-_ 
” মাত্বতত্বান্থবোধেন (১) ন সংকল্পয়তে যদ । 
অমনম্তাং তদ। যাতি গ্রাহাভাবৈ তদগ্রহঃ ॥৮” ইতি 
( মাওু্ক্যকারিক ৩1৩২ ) 
পাঠান্তর-_আত্মসত্তান্থবোধেন****শ্তদগ্রহম্‌। 
শাক্সোপদেশ এবং আচার্যোপদেশব গ্রহণের পর “আত্মাই একমাত্র 
তত্ব ব! সতা বস্তু” এইরূপ জ্ঞান হইলে মন যথন / সন্কল্পের বিষয় না 
থাকাতে) আর সন্কল্প কার না তখন মন অমনোভাব প্রাপ্ত হয় এবং 
গ্রহণীয় বস্ত্র অভাব হওয়াতে মন গ্রহণের কল্পনা! ত্যাগ করে 
( “তদগ্রহম এই পাঠ ধরিয়। অর্থ করা হইল )। 
জীবমুক্তির পক্ষে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ সাক্ষাৎ-সাধন বলিয়! 
যেমন ইহাদের প্রাধান্ত,। সেইরূপ বিদেহমুক্কির পক্ষে জান সাক্ষাৎ 


শা শিমলা লী 


(১) আনন্দা শ্রম মুদ্রিত মাওডুক) কারিকার পাঠ (১৪১ পৃষ্ঠা) এইরূপ £-_ 
“আত্মসত্যান্ছবোধেন মন স্বল্পয়তে যদা। অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহথাভাবে 
তদরগ্রহম্‌।” ৩২। সেইম্থলে মুদ্রিত শাঙ্কর ভাষ্যের অস্ুবাদ--পআচ্ছা এই (৩১ 
ক্লোকে বণিত) অমনীভাব কি প্রকারে হয় বলিতেছি। আত্মা সত্য 
আত্মদত্য, ( ঘটশরাবাদিতে ) মৃত্তিকার স্টার; কেননা অতি বলিতেছেন--. 
€ছান্দোগা উ ৬১1৪) মুত্তিকাই সতা পদার্থ, বিকার ( কার্ধ্যপদার্থ) কেবল 
শব্দাত্সক নামমাগ্রে |” শাস্ত্র ও আচারের উপদেশের পর সেই আত্মসত্যের 
অববোধ, আত্মসত্যান্থবোধ । সেই বোধ হইলে সন্কল্লয ৷ সন্বল্প ছার! গ্রছণীয়) 
বস্তর অভাব হওয়াতে; মন) মার সহ করে না, যেমন দাহবস্তর 'অভাব 
হইলে অগ্নির জ্বলন নিবৃত্ত হয় সেইন্রপ/ যে সময়ে এইরূপ হয় (মন) 
তখন অমনভ্তা অমনোভাব প্রাপ্ত ভয়। গ্রন্থণীয় বস্তুর অভাবে মন 
তখন অগ্রঙ্থ অর্থাৎ গ্রহণবিকল্পনাবজ্ছিত হয়। 


৫১৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


সাধন বলিয়। জানের প্রাধান্ত । কেননা স্থৃতি শাস্ত্রে আছেস্ণ্জানাদেব 
তু কৈবলাং প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে” ইতি”--কিন্তু জ্ঞানলাত হইলেই 
কৈবল্যলাভ হয় এবং তাহা দ্বারা জীব মুক্ত হয়” । 

কৈবল্য শব্ষের অর্থ কেবল আত্মার ভাব অর্থাৎ দেহাদিরাহিত্য। 
তাহ! কেবল জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা যায়, কেননা, জীব অজ্ঞান- 
বশতঃই আপনাকে সদেহ বলিয়। কল্পন! করে, স্থুতরাং একমাপ্ জ্ঞানের 
দ্বারাই সেই সদেহ ভাবের নিবৃত্ত হইয়া! থাকে । উক্ত স্তিবাকো যে “এব? 
(জ্ঞানাদেব) শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তন্বারা এই বুঝিতে হইবে যে কর্ম 
দ্বার কৈবলালাভ হয় না। কেনন1 শ্রতিতে (কৈবল্য উপ ২) 
মহ্থানারামণ উপ ১৯1৫) আছে “ন কল্মনা ন প্রজয়া”-[ কন্মের দ্বার 
ব! প্রঙ্তার দ্বার ( অমৃতত্ব লাভ করা যায় না) ] দেই হেতু, যিনি জ্গান- 
শাস্ত্রের অভ্যাস ন। কবিরা, ম্থাসম্ভথ বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ অভ্যাস 
করিয়! সগুণ ব্রন্মের উপাদন। কারন তাহার কৈবল্যলাভ হয় ন:। 
কেননা (তন্বারা ) লিঙগদেহের ক্ষয় হয়না । অতএব “এব এই শবেরু 
হবার এই তুইটী অর্থাৎ কলম্ম ও উপাসনা পরিহৃত হঈতেছে। “এবং 
তাহার দ্বারা (জীব) মুক্ত হয়” ইনার মর্থ-_জ্ঞানদ্ধার। যে কেবলদ্ছ ব1 
দেহাধিরাহিত্যের প্রাপ্তি ঘটে তন্দ্রা সমুদায় সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হয্ন। 

বন্ধন অনেক প্রকারের, কেনন!1 বন্ধন শ্রুতিব অনেক প্রসিদ্ধ স্থলে 
“অবিস্থা গ্রন্থি প্অত্রঙ্গত” “হাদয়গ্রন্থি* “সংশয়” “কম্ম” “পব্বকামত্” 
প্মৃভূ)” “পুনর্জন্প” এই সকল শব্দের দ্বারা হথচিত হইয়াছে । অজ্ঞান 
হইতে এই সকল বন্ধনের উৎপত্তি, এবং ( একমান্র ) জ্ঞান দ্বারাই 
সকলগুলির নিবৃত্তি হয়। সেই অর্থে নিয়লিখিত শ্রুতিবচনগুলির প্রমাণ 2 

“এতদেো। বেদ নিহিতং গুহায়াং সোইবিদাগ্রন্থং বিকিরতীত সৌমা” 
( মুগক ২১১৯ )। 

হে প্রিয়দশন । সর্বপ্রাণীর হ্ৃদয়গুহায় অবস্থিত এই সর্বাত্মক 
ব্রহ্ধকে, যে অধিকারী পুরুষ আপনারই স্বরূপ বলিয়। জানেন, সেই 
বিদ্বান “অবিদ্যাগ্রস্থি* অর্থাৎ “আমি অজ্ঞ এইরূপ অজ্ঞানের সহিত থে 
তাদাজ্মযসন্বন্ধ তাহ! এই শরীরে অবস্থানকালেই বিনাশ করেন। 


ভাক্র, ১৩২৭।] জীবদ্ধুক্তি-বিবেক। ৫১১ 


চর পা 


(যঃ হ তৎ পরষং ) ব্রহ্ধ বেদ ব্রন্ৈব ভবতি” (মুণ্ডক উপ ও/২।৯) 
যে পুরুষ সেই পরম ব্রহ্ষকে "আমিই সেই, এইরূপে নিঃসনৌহভাবে 
অবগত হয়েন সেই ব্রঙ্গাবদ পুরুষ ব্রহ্ম হয়েন। ] 
“ভিগ্ততে হদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্তন্তে সর্বধনংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্ম্মাণি তন্দিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” (মুগ্তক উপ, ২২৮) 
“কার্ধ্য--অবর ও কাঁরণ_- পর, এই উভয়রূপ অর্থাৎ সর্বস্বদূপ সেই 
পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর, চিৎ এবং অহঙ্কারের পরম্পর 
তাদাত্ম্যাধ্যাসকূপ হদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, যাবতীয় সংশয় বিচ্ছিন্ন হয় এবং 
অনারন্ধফলক সঞ্চিত ও আগামী কম্মপমুহ নাশ প্রাপ্ত হয়? । 
“যে। বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্‌ সোহশ্গুতে সর্ব্ান্‌ 
কামান্‌ সহ” ( তেত্বিরীয় উপ, ২1১১ 
ষে হাঙ্গাাশ পরমব্রহ্ষের স্থিতিস্থান বলিয়া উৎকৃষ্ট, সেষ্ট হ্বার্দাকাশে যে 
বুদ্ধরূপ। গুহ। আছে, তাভাতে স্থিত অর্থাৎ মভিব্যক্ত ত্রক্ধকে থে 
অধিকারী পুরুষ “আমিই সেই” এইরূপ জানেন, তিনি যাবতীয় বাঞ্ছনীয় 
ভোগ এককালেই উপভোগ করেন, অর্থাৎ যিনি সকল আনন্দের রাশিম্ব রূপ 
বরহ্জাণন্দ টপন্ডোগ করেন, তিনি ত্রঙ্ষানন্দের লেশস্বরূপ সকল কাম্াবস্ত- 
ভোগঞ্জনিত আনন্দ এককালেই উপভোগ করেন। 
“তমেব বিদিত্বাতিমূ ভামেতি* ( শ্বেতাম্বতব উপ, ৩৮, ৬।১৫ ) 
সেই "জ্ঞানের পরপারে অবস্থিত জ্যোতিঃস্বরূপ পরমপুরুমকে জানিয়াই 
মৃত্যুকে জন্মনৃত্যুকে ) মতিতক্রম করা যায়। 
“্যস্ত্ বিজ্ঞানবান ভবতি সমনম্কঃ (১) সদ। শুচিঃ | 
সতু তৎপদমাপ্রোতি বন্মাদ্‌ ভুয়ো ন জায়তে & (কঠ উপ, ৩.৮) 
কিন্তু যিনি বাহৃবিষয়ে ইক্জিয় প্রবৃত্থি নিবারণের সান স্ব্ধপ জ্ঞানলাভ 
করিয়া নিগৃহীত মনোবিশি্ই অতএব সর্বদ। পবিভ্ত ব৷ শ্বচ্ছান্তঃকরণ 
₹ইয়াছেন, তিনিই লেই ব্রহ্ষরূপ পদ প্রা হয়েন ষে ব্রক্ষপদ চইতে গ্রচ্যুত 
হইয়! ত্রাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ূ্‌ 


৮০ পাশা ীশিশাশাাতি টি ৮ শাঁস শশা পিট সপ সি ৯ শ্প্পশাা শি শা পপি 
রশ স্পা স্পা পা ৮ শী? শাহি ০ 


(১) আনন্বাশ্রমের টীকাহীন দ্বিতীয় সংস্করণের “অমনন্কঃ* পাঠ 
ত্রমাত্মক। সটীক সংস্করণের 'সমনন্কঃঃ পাঠই সঙ্গত। 


৫১২ উদ্বোধন। [ ২২শ বর্ষ--৮ম সংখা! | 


এপি স্িলাসিিসি | বাশির সপ সি স্পাস্পিস্ি সিরাত সি তাস পি পাস পাস স্পরিসসিসসিরসি তাসি চি 


“য এবং বেদাহং ত্রদ্ধাপ্মীতি স ইদং সর্ববং ভবতি” 
--(বৃছ উপ, ১৪১৯ ) 
যে কেহ এইরূপে বাহৌত্ম্ুক্যের নিবৃত্তি করিয়া আপনাকেই 'আমিউ 
(নকল ধশ্দাতীত) ব্রঙ্গ' এইরূপে অন্ুসন্ধান করেন, তিনি (বামদেবের স্ঠায়) 
এই সমস্তই ( অর্থাৎ মন্গু, হু্ধ্য প্রভৃতি সকল বসত ) হয়েন।-_এই প্রকার 
অপর্ধজ্ঞতা প্রস্থতি বন্ধনের নিবৃত্তির প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সমুহ এস্থলে 
উদাহরণ স্ববূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। 
পূর্বোক্ত এই বিদেহমুক্তি জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই লন্ধ হইয়! থাকে 
বুঝিতে হইবে । কেনন| অবিদ্যাবশতঃ ব্রন্দে আরোপিত এই কল বন্ধন, 
বিদা ( তব্বচ্ভান ) বিনষ্ট হইলে পর হাহাদের পুনরুৎপত্তি সম্ভবে ন|, এবং 
তাহারা অন্থুভৃতও হয় না। ততব্বজ্ঞানলাভের সহিত এককালেই যে বিদে 
মুক্ষির লাভ ঘটয়। থাকে একথ। ভাম্যকার ( ভণবান্‌ শঙ্কর) সমন্বয় স্তরের 
ভাষ্যে (ত্র্গস্থত্র ১১1৪ ভাষা জ্ষ্টব্য) (১) সবিস্তার বিচার করিয়াছেন। 
আরও হুত্র আছে--. 
“তদধিশমে উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্রেববিনাশৌ তদ্বাপদেশাৎঃ। 
(ত্রহ্মস্থজ ৪1১১৩) 
সেই তরঙ্গের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর ভাবী পাপের অলেপ এবং 
সঞ্চিত পাপের বিনাশ ঘটে। ফেন না শ্রুতি সেই মর্খেই উপদেশ 
করিয়াছেন। 





্, আও. লা সপ ৯. সস. সর সর শা পাল 


(১) ৬কালীবব বেদান্ত বাগীশ কর্তৃক অনুদিত বেদান্তদর্শলের প্রথম অধ্যায়ে, 
১৪১, ১৪২ ১৪৩ পৃষ্ঠায়। 


স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। 


(১) 
১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, 
২৪1৮1১৭। 
পরমকল্যাণীয়াস্থ-__ 
তোমার চিঠি কদিন হুল পেইছি। মাঝে সর্দি হয়ে কদন 
তুগলাম, এখন ভাল আছি! শ্রীযুত হরি মহারাজ ও শ্রীশ্রীমহারাজ 
পুরীতে সুস্থ আছেন। 
ক্রোধ, অভিমান এলব আবগ্তার প্রশ্র্যা । উচহ্থাদের সর্বতোভাবে 
ত্যাগ কববার চেষ্টার নাম সাধন, ভজন, যোগ, বৈরাগ্য। যদি উহাদের 
প্রশ্রয় দাও তবে ত মহা অনর্থ ঘটাইবে। ক্রোধ চণ্ডাল। ঘথনই 
উদয় হবে অমনি ভগবানের কাছে কীাদ্‌ৃবে--গ্রাথনা কর্বে। তার 
কৃপায় উহার! পালাবে। চগ্ডালের স্পর্শ কব্লে নান করাই কর্তব্য। 
আর অভিমান প্রত্যক্ষ নরক। তরী অভিমানই জগৎকে মোহে ডুবিয়ে 
রেখেছে । ইহ্ণকে দূর করার লাম তপস্যা! | 
ভগবানে ভক্তি বিশ্বানই মন্ুয্যজীবনের সার। নতুবা এ সংসার 
মরুভূমিতূলা । নিত্য অগ্রনর হও--তক্তিশ্রদ্ব/ লাভ কগে জীবন ধন্ত 
কর, ইহাই প্রভুর নিকট প্রার্থনা । ইতি 
শুভাকাজ্ষী-__প্রেমানন্দ। 
(৩) 
কলিকাত!, ৫1১*১৭। 
কল্যাপবরেযু-- 
শ্রীমান__, তুমি ও কি লিখেছ--“ন চ রৃষ্ণবৎ? কিন্তু আমর! তার 
কোটা রেণুর রেণু,-_তন্ত রেণু, তন্ত রেণু | ছিঃ | অমন লিখতে নেই | 
কোথায় হূর্যা আর কোথায় জোনাকি পোক1]1 ছিঃ। আমার 
ঘ্পা করে। আমি যেল তক্কের দাসানুদাস-__তগ্য দাস, ঙ্ত্য দাস 
হয়ে থাকৃতে পারি। তোমায় ঠাকুর কপ! করে এসব বুঝিয়ে দিন। 


৫১৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্--৮ম সংখ্যা । 


৯ উল 


বউ সব কল্লেকিহয় জান? একটা দল বাধে ও সম্বীণতা আসে। গণ্ডীর 
মধ্যে পড়ে পচে মরে! তোমরা কোথা সাগরের মাছ হবে না পাতকোতে 
পড়তে চাও? বড়ই আক্ষেপের বিষয়! অনন্ত অপীম ব্যাপার । সাধু- 
সঙ্গ কর, ঠাকুরের নাম কর, গণ্ডীর পার হও। সাবধান সাবধ'ন--এগিয়ে 
পড়, এগিয়ে পড । আমার দেহ কিছুসুত্ত তচ্ছে। * ৭ 
গুভান্তধ্যায়ী_-প্রেমানন । 


অংবার্দ ও মন্তব্য । 


বিগত ১৬ই শ্রাবণ, ইংরাজী ১লা আগষ্ট, রব্বার, আমাদের পরমারাধা 
শ্রী্লীমাতাঠাকুরাণীর ম্াপ্রয়াণের ত্রায়াদশ দিবসে, তাহার নিতালীলা- 
বিগ্রভের অঙ্চন। উপলাক্ষ বেলুড মাঠ ও বাগবাজার, ১নং মুখার্জজি লেন 
শ্ীশীমাতাঠাকুরানীর বাটাতে বিশেষ পুঙ্া, ভোম, ভোগরাগ ও কীর্তনাদির 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বহু ভক্ক দিবস ইঞাতে যোগদান করিয়াছিলেন । 
মঠে সর্বসামত আডাই হাজার পুরুষ-তক্ত ও দ্রিদ্র-নারায়ণ এবং বাগ- 
বাজাবে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীব বাটীতে ৬৭ শত স্্ীভক্ত সমবেত হমা 
পুজার্দি দন ও প্রসাদ্গ্রহণ করিয়াছিলেন । এত দ্বতীত বাগবাজার 
[সষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিগ্যালয়ে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ 
মঠ ও মিশনের অন্ান্ট কেন্দ্রসম্নহও তরী উপলক্ষে বিশেষ পুজার্চন ও 
প্রসার্দটবিতরণ হইয়াছিল। 

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ে গভ মে মাসে 
সর্বসমেত ২৩০৫ জন বোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৮১ 
জন নুতন ও ১৫২৪ জন পুরাতন । 

মিঃ এম, পি, এম, পিলাই কাইক্লাট হইতে উত্ত চিকিৎসাশয়ে ১৯২ 
টাকা দান করিয়াছেন । তঙ্জন্য কর্তপক্ষগণ তাহাকে আন্তরিক ধন্তবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছুভিক্ষ-নিবারথ কার্য । 
(পুরী 


গত মাসে আমর! সাধারণভাবে পুরীর ছুভিক্ষ-নিবারণ কার্ষ্যের সংবাদ 
পাঠকবর্গকে প্রদান করিয়াছি । কারণ, তখন সবেমাত্র কাধ্য আরস্ত 
হওয়ায় বিশেষ বিবরণ কিছুই জামাদেব হস্তগত হয় নাই। সম্প্রতি 
বিশেষ বিবরণ পাওয়া গিযাছে। বর্তমানে ভূবানশ্বর ও কানাস এই দুইটা 
কেন্দ্র হইতে কার্য চলিতেছে । বিগত +৬শে জুন হুথনেশ্বর কেন্ত্র খোল৷ 
হয় এবং এ পধ্যস্ত ১৬্টা গ্রাম উক্ত কেন্দরতুক্ত হইয়াছে । ২৬শ জুন 
হইতে ১৭ই জুলাই মাধা চারিবার চাউল বিতরণ কর! হইয়াছে। ১ম 
সপ্তাভে (২৬শ জুন) ৩ খানি গ্রামে ২৩ জন লোক!ক ১৬ সের চাউল, 
হয সপ্তাতে ওখান গ্রামের ২৫ ভন লোককে ১০ সের, ওয় সপ্তানে ৪খানি 
গ্রামের ১২৬ হন ?লাককে ৩১ দের শরবং ধর্থ সপ্তাহে ১৬ খানি গ্রামের 
৬৭৪ ভ্তন লোককে ৩৪॥৯ সর চাউল বিতরণ করা হয়। এভদ্বাতীত 
৩/ মণ চাউল মুষ্টি-ভিক্ষায় দেওয়া হইয়়াছ। 

ক'নাস কেন্দ্র ১৪ই জুলাই খোলা হয়। কেন্দ্র হইতে ১ম সাথে 
(১৪ই জুলাই) ২৭থা'ন গ্রামে ২২৬ জন লোককে ১১২ সের, ২য় 
সপ্তাহে ২৮ খানি গ্রামে ২৮২ জন লোককে ১৪/৪ সের চাউল বিতরণ 
করা হইয়াছে । ইহার উপর মুষ্টিভিক্ষ। বাধদ প্রায় ১/ মণ চাউল প্রদত্ত 
হুইয়াছে। 

হুভিক্ষের অবস্থ; অতি ভীষণ। আমরা সেবকগণের নিকট হইতে 
দেশের অবস্থ। সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছি পাঠকবগের অবগতির জন্ 
তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতোছি ২ 

পহুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের কঙ্কালদার ছিরবস্ত্রাবৃত আরতি দেখিলে 
অতি নিচুর ব্যক্তিরও হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। আমরা বেধে গ্রাম 
পরিদর্শন করিতে গিয়াছি সেই সহ গ্রামেই অন্নবস্ত্রের অত্যন্ত অভাব 


৫১৬ বির | [ ২২শ বর্ষ--৮ম সং নর 


কপি প্াসিপাস্পি সিসি সি শাসিত পি 05 পপির ৫ সি পাকি এছ স্পা টিপে টপ তি পিসি লিপি সপ এলসি ৩ রা শিস 


দেখিয়াছি। সন্থংুত মধ্যবিদ্ত ঘরের স্্রীলোকগণ বস্ত্রের অভাবে 
ঘরের বাহির হইটতি £মর্থ হইতেছেন না, অনেক স্থলে চটের থলে 
পরিয়া কোনরূশে, নামমান্তর গজ্জানিবারণ করিতেছেন। বহুম্থানে 
গ্বামী স্ত্রী-পুত্র ছড়িয়। পলাইন্স! গিয়াছে । “সেয়া নামে এক গ্লাকার 
ঘাসের বীজ ও শাকপাতা সিদ্ধ করিয়া থাইয়। লোকের! জীবনধারণ 
কর্তছে। উহা আমরা নিজচঞ্ক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। আগ্াদের যে 
চাউল আছে তাহাতে বেশী দিন চলিবে না। আর অন্ততঃ ৪** জোড়া 
কাপড় জোগাড করিয়া পাঠাইবেন | আরও কেন্দ্র খোল! প্রয়োজন__ 
আরও সাহাষ্য চাই ।* 

পাঠকবর্গ উল্লিখিত বিবরণ পাঠে হুর্ভিক্পীভিত লোকদের ছুর্দশার 
কথ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাহায্য প্রাপ্ত গ্রাম ও 
লোকের সংখ্য! আগারদগকে বাধ্য হুইয়া ধীরে ধীরে বাড়াতে হইতেছে 
কিন্তু আবশ্তক মত অর্থবল নাই। এক্ষণে প্রতি সপ্তাহে ৬৫০২ টাকার 
চাউল দরকার, শীত্রই ১০০২ টাকার চাউলের কমে কিছুতেই হইবে 
ন1। এই সেবাকার্ধ্য একমাত্র সহৃদয় দেশবামীর সাহায্যের ও সহানুভূতির 
উপর নির্ভর করিতেছে । যত শীঘ্র তাহার সাহায্য প্রেরণ করিবেন ততই 
মল, নতুবা সাহায্যাভাবে শত শত বুতুক্ষ-নারায়ণ মনাঞ্ররে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইবে। 

অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য নিযনলিখিত ষে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে 
সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। (১) প্রেসিডেপ্ট, ভ্রামক্ক্। মিশন, মঠ, 
পোঃ বেলুড়, জেলা হাওডা। (২) সোক্রটারী, শ্রীরামরুষ্জ মিশন, উদ্বোধন 
কার্যালয়, ১নং মুখাঞ্জি লেন, বাগবাঞ্জার কলিকাতা । 

২২৭২৪ (সাঃ) লারদানন। । 


আশ্বিন, ২২শ বর্ষ। 


মীতৃদর্শনে। 


( বিমলানন্দ নাথ ) 


সেটি আমার জীবনের নিতান্রণীয় দিন। সে দিনের শোন! কথা 
আমার কর্ণরন্ধে, আজিও পর্যন্ত থাকিয়। থাকিয়া! বঙ্কার তুলে, মে দিনের 
দৃশ্ব-চিত্র আমার চিত্তের সমস্ত চঞ্চলত! উপেক্ষা করিয়াও এক 'একবার 
স্থির-সৌন্দর্য্যে ভাসিযা তার অপবপ নিজত্বের গাভাস হৃদয়ে গ্রতিঠিত 
করিয়! দেয়, যে দিন ম|। জীবনে প্রথম আপনার শ্রীচরণদর্শন আমার ভাগ্যে 
ঘটয়াছিল। 

ইনার পুর্বে কতবার মায়ের বাড়ী গিয়াছি। একট। উদ্দেশ্তহছীন জীবনের 
চলাফেরার নির্দেশ করিতে না পারিয়া ভুলে যেন মায়ের আবাস মন্দিরের 
দ্বারাদশে আমাসিয়। বমিয়াছি ৷ ভিক্ষার্থীর মত ব'সদাছি বলিয়! অ'মার মনে 
ভয় না-_স্ুন্দর দেবমন্দিরদ্বাবে দৃষ্টিহীনের যদৃচ্ছাচালিত আগমনের মত, 
বুঝি অস্তরস্থ আকাজ্ষার প্রেরণায়, আত্মাভিমানের যষ্টিতে ভর দিয়াও, 
কোন্‌ শুভমুহুর্তে ক্লান্তিবশে নিজের অজ্ঞাতসারেই বসিয়াছি। 

ব্িয়াছি, আবার দ্বারদেশ হইতেই ফিরিয়াণ্ছ, মাকে দেখি নাই। 
অগণ্য ভক্ত-নরনারী বাল, বুদ্ধ ঘুব1, মাতচবণ দ্শনের প্রগাত আকাঙ্ঙায় 
দলে দলে আমার সম্দুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, শিবের ভ্রিশলে আক! 
সে পথের পার্থ বপিয়। 'মামি তাদ্দের চলাফেরা দেখিয়াছি । তৃপ্তির ভারে 
তাহাদের অবনমিত ভূমি-সগ্থন্ধ দৃষ্টি সংসারদৃশ্তের প্রতি অবহেল! দেখাইয়া 
কতবার আমার চক্ষুকে মাড়দর্শনের জন্ত প্ররোচিত করিয়াছে, তবু আমি 
মাকে দেখি নাই। 

পুত্র আপনার বিজ্রতাকে যত বড় মনে করে, ফট তাহাকে ততই ছোট 


৫১৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্য।। 


পাস লা পাস স্লিপ কী সি এ শা পাস পাট 


দেখেন। সে অভিমানে স্কুলিয়া খন সমস্ত পৃথিবীকে ও আপনার আয়ত্তের 
অনুপযোগী মনে করে, তখনও ম! দেখেন ছেলে কার কত শিু। অভিমান- 
ভারে জীবের আত্মদেহের যে সন্কোচ আসে এটা বুঝিতে পারেন একমান্র 
মাঁ। এই সন্ধোচ দেখিয়া তাহার করুণানয়নে অশ্রু ঝরে। সাধুর গ্ুদয় 
এ মরণের দেশে সেই অবিরাম-ক্ষরিত অশ্রুবিস্দু ধরিবার কমণ্ডলু। সেখানে 
পড়িয়া আপনার অবিরাম গতিশীলার ক্লান্তি অপনোদনের জন্ত বুঝি তার 
বিশ্রাম লইবার সাধ হয়। কিন্তু জীবের কি সৌভাগা, বিশ্রাম লইতে আসিয়াও 
সেখানে তার গতিপ্রিয়তার অবসান হয় না) জীবের কল্যাণে সাধুহদয়স্থ 
সেই অচঞ্চল অমৃতসাগরে এক একবার বিক্ষোভ উঠে । আমার সৌভাগা- 
বশে একদিন সহসা তাহাতে বিক্ষোভ উঠিল। সাধৃপদিষ্ট হইরা স্রীন্ীমাকে 
আমি দেখিতে চলিলাম। 

কিন্ত কিদেখব? মাকে কেমন দেখিব? ধার চরণপ্রান্তে জগব্গুরু 
তার অনন্ুুময় দ্বাদশবতৎসরের সাধনফল উপহার দিয়! ব্রত উদ্যাপন করিয়া- 
ছেন, কলুষিত দেহমন ও অভিমানবিডন্থিত বুদ্ধি লইয়া তাহাক কি আমি 
দেখিবার অধিকারী? তবু আমাকে দেখিতেই হইবে, মহাত্মার ইচ্ছা আমার 
হাড ধবিয়া আমাকে মা দেখাইতে লইয়। চলিয়াছে। আমি বুঝি নাই 
কিন্ধ সাধু বুঝিয়াছেন আমি মাতৃহার।, অথবা তাহার হৃদ্গত চিরন্তন করুণ! 
আমার এ অবন্থ! বুঝিফাছে। 

ষথার্থ ই কি 'জগতের মা'কে দেখিতে চলিয়াছি ? অন্তর বাহির কোনও 
দিক্‌ হইতে ইহার উত্তর আদিবার অবসর রহিল না। আমি মাকে 
দেখিলাম । 

মাকে দেখিলাম আপাদমস্তক শুভ্রবপনাবৃতা_-কেবল শ্রীচবপধুগল 
মেঝের উপর সন্তর্পাণ বিস্তম্ত রহিয়াছে । 

আধাল্য কল্পনা-সেবী আমি, কিন্তু কল্পনার কোন শ্ত্র দিয়াও তমায়ের 
এ অপূর্ব সংস্থান আজি ধনিতে পারি নাই । অবস্থানভেদে দেবতার মাহাত্ম্য 
লুচিভ হয়, অবস্থানের বিশেষত্বে তাহারও বিশেষস্ব। পুর্ণ এশ্বধ্যময়ী 
শরীরী দশতুজে দশপ্রহরণধারিণী, লিংহানুরবাহনা । হারমূত্তিময়ী তারা 
“শব-হৃদ্ঘোরাষ্হাসা শর] |” মায়ের শ্লেহ কিন্তু লস্তান মৃদ্মধুরহাস্মনী 


আশ্বিন, ১৩২৭। ] মাতৃদর্শলে | ৫১৯ 


পাস 


জননীর ছুই বানর বন্ধন মধোই অনুভব করিম্না থাকে । অবশ্ত সন্তান 
সেখানে শিশু । 

কিন্ত এখানে আসিয়! এমনটি দেখিলাম, যাস দেখিবামা& আমার সমস্ত 
কল্পনা আপনার ভিতরে আপনাকে লুকাইর়৷ এক মূহুর্তে ঘুমাইয়া পড়িল! 
ঘুমাইয়] বুঝি স্বপ্ন দেঁখিল, জগদন্বার অভয়চরণ তার নবাগত পুত্র-অতিথিকে 
আবাহন করিতেছে । বিশ্ময়পুলকে মায়ের শ্রীচরণে দৃষ্টিনিবন্ধ করিবার 
গ্রথম প্রয়াসেই মায়ের কথ আমার কর্ণগোচর হইল-__“এস, এস, এম !” 
দেন্থের সমন্ত রক্বিন্দু বিপুল উল্লাসে কোলাহল করিয়া উঠিল। সত্যই 
তখন আমার মনে হুল, আমার পর্বের “মাম' মাতৃ-মন্দিরের বাহিরে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । মায়ে অভয় পরে যে আজ্ঞ মাথা জটাইল, মায়ের 
পদরজম্পশে নুতন দেহ মন লয়! সে মা নৃতন ইইয়। গ়িঞ। ঢঠিথাছছে। 

“এস, এস, এস”-মায়ের একি আবাহন বাণী । আম ত, এ হার 
পুর্বে একটি দিনের জন্তও তোমাকে দেখি নাহ, &ম ক মামাকে 
দেখিয়াছ ? যা দেখিয়া থাক, কবে দেখিয়াছ, ম'? তুমি ক আমাকে 
দেখিতেছ? যদি তাই, কতদন হইতে দোখতেছ ম'। আমার মত আরও 
আঅগণা) যাশারা পুর্বে আমারই মত আপনাদের মাতৃাপ মাল করিয়া 
উদ্দেশ্তহীন জাবন লইয়া তোমার ওই অপুর্ব অশুয়খাণী-কাণকাপর্ণ শ্রাপাদ- 
পন্প প্রাস্তে মাথা লুটাইয়াছে, তাহাদেরও কি ভুমি এমনি মধু »ঠ/৩৪ গ্রমধুর 
আপ্যায়নে তৃপ্ত করিঘ়াছিলে ? তাচাদেরও কি এমান কারয়া দৌখয়াছ ? 
তাই যদ্দি, কতদিন পূর্বে তাদের দেখিয়াছ মা। তাহারাও ক তোমার 
দেখা, তোমার শ্রীচরণে মস্তক অবনত করিবার পুবেব, আমারই মত জানিতে 
পারে নাই? 

ন! জানি মায়ের মুখনিংস্থত কত উপদেশ কথা শু'নণ, কত সদসৎ- 
বিচার, কত আত্মানাত্মবিবেকের শাত্রপ্রপঙ্গ__-গুরুর নিকট ভইচে শিষ্য 
যাহা নিতা নিত্য পাইবার দাবী করে-_ভাবিয়াছিলাম, মা নেবূপ কত 
কথাই না আমাধ্ধের শুনাইয়। কৃতার্থ করিবেন। কিন্তু কার্ধাতঃ হার ত 
কিছুই হইল না! শুধু মায়ের দুখানি চরণ আর অবগুঠনাবুত ভ্রীমুখনিঃ্য ত 
ওই তিনটি ক! “এস, এস, এল!” শ্রীচরণাঙ্থুলিতে কি আধ্যাত্মিক শক্তি 


৫২৯ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 
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ঘেম্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চিত্তবৃতি নিরুদ্ধ 
গেল! এস, এন, এস”-বেদের কোন্‌ খক্‌ ওই করটি কথার মধ্যে 
ভরিয়। রাখিয়াছ যে, শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহ। অমরম্পন্দনে কোন 
পূর্ববান্তিত্ব-স্থৃতির পৃষ্ঠে নৃত্য করিয়া উঠিল ! 

“এস, এস, এস" কতদিন এই কথার কথ ভাবিয়াছি, কত নীরব 
নিশীথে বসিয়া! এ) ও, তা চিন্ত! কবিতে গিয়া শুনিতে পাইয়াছি, ওই অতি 
কোমল স্বর দিগ্বলয়-প্রান্ত হইতে আগত সপ্তন্বরার বঙ্কারের মত আকাশ- 
হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে । সংসারদাব-দদ্ধ আমি কোথাও শান্তি ন পাইয়া! 
ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝা বহিতে নিজেকে অশক্ত বুঝিয়া এক একদিন 
ঘন নৈরাশ্রেরর বালিশে মাথ!| দিয়। শুইয়াছি, তখনই ওই কোমল কথা 
আমার মস্ঃশ্রবণের সেবা কবিতে আলিয়াছে__অমনি হৃদম শীল হইযাছে, 
চিন্তা! ঘুমাইয়াছে, মানধ্জীবনের এক বহশ্তময় দ্বার আপনি আপনি 
উদ্ঘাটিত হইয়। এ মধুমঘীবাণী দেচেব প্রতি রক্ধবিন্দুূতে এক আকুল পুলক 
মাখাইয় দ্রিয়াছে। “এস, এস, এস” মনে হয় যেন কোন্‌ অনাপ্দিকাল 
হইতে ওই আবাহনবাণী, আমার ও মামার সাঙ্গ আমারই মত সংসার- 
ভোগ-লুৰধ অদংখা-আমাদেব অনুলরণ ক'বয়া আমি তছে। 

বয়াটে ছেলের মত বাপের সঙ্গে আপনাকে সমান ভাবিয়া তাহার 
নিকট হইতে নিজের তিশ্য। পুমাঞায় বুঝিনা, চিসাবনকাশ চুকাইয়া 
কোন্‌ মনাদিকাল হইতে ন। আমরা মম্সা'ভমানেব পৃষ্ঠ চাপিয়। পিতৃ- 
পরিতাগ করিয়া চলিয়া আলিয়াছি। বিকার-বঠিত নিম্মম পিতা সহাস্তা- 
ব্দনে আমাদের বিদায় দিয়াছন। কোণায় মাইণেছি জানাত চাতেন নাই, 
কেন যাইতৈছি জিজ্ঞাসা কবেন নাই, অথবা আম্রা জিজ্ঞাস! করিত ষেন 
অবলর দিই নাই । 

মনে করিয়াছি, নিজের নিজেব অধিকার পর্ণমাত্রায় গ্রশণ করিয়া আমর! 
পিতাকে নিঃস্ব কাবয়াছি। বুঝি নাই, পুর্ণ হাত পূর্ণ বাহির করিয! লইলে 
আবার কেমন করিয়া পু অবশে্ থাকে । বুঝি নাঈ, ব্রহ্ম হইতে তরঙ্গ বাদ 
দিলে ঘাঁন অবশিষ্ট থাকেন ভিনি ত্রহ্ষময়ী_বুঝি নাই, পুন্মমতা নিম্মমতার 
প্রতিৰপ, গুণাশ্রয়া গুণময়ী আগছ্ভাশ'ক্ত নিগুণ ব্রক্গরই অভিব্যক্তি । 


হইয়া 
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্টাসটি্ী উি সি সিন ঈসি পি ৯ সপ্ত সিবিস্সিরাসটস সিরাস্পিশি 


সে ম৷ পূর্ণমাতৃত্ব, পূর্ণমমতায় জীবন্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আপন! হইতে 
আপনাকে প্রকাশ করিয়া! সম্তানগণকে অভয় অঙ্কে ফিরাইবার অন্ত 
তাহাদের পিতৃত্যাগে পৃর্ণভাবেই যে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহাও ত বুঝিতে 
পাবি নাই! প্রদীপ্ত অনল হইতে বিস্ফুলিঙ্গের রহির্গমনের দলে সঙ্গেই 
অনলশিখায় এই আবাহন বাণী--“এস, এস, এস” ধবনি-উঠিয়াছে । 

প্রথমে শুনি নাই, বনহহর্মনের পৃর্ণব্যাকুলতায় সে অমৃতময়ী আবাহন 
বাণী শুনিয়াও শুনি নাই-__মায়েব এই অন্তায় মমতায় বিরক্ত হইয়াই যেন 
আবাহন কথার প্রতিষ্পন্দনে দূ হইতে আরও দুরে চলিয়া! আসিয়াছি। 
তাহার পর শুনিতে পাই নাই। সংসারের ঘনাবর্তমধ্যে ইঈন্জিয়ের 
কোলাহল আর সে আদ্দিকথ! আমা'দর শুনিতে দেয় নাই। তৎপরিবর্থে 
শুনিত লাগিলাম, সেই আবর্ভমুখে পুঞ্জপুঞ্জ বিশ্বরাশিতে প্রতিফলিত চিৎ- 
প্রতিবিশ্ব মহামায়ার সেই জগত্গ্রাঙ্ঠগাথী আবেদনধ্বনি--নানা বর্ণসংধোগে 
কি এক মোহকর আবেশকর আহ্বান--পঞ্চারৃত অধ্যাযগান “এস, এস, 
এস 1” ন্ুপ, বল, গন্ধ, স্পর্শ, শবের মধ্য দিয়া তাহ! আকর্ষলীমন্ত্রে এমন 
মুখর হইয়া উঠিল যে, আমর| আমাদের পূর্বাস্তিত্ব একেবারে ভুলিয়া সেই 
আবর্রে আত্মসঘর্পিয়া ঘুমাইয়! পড়িলাম । «এস, এস, এস”- শ্বপ্নরাজ্যের 
পারে স্বধুপ্তির দেশে জ্ডজগতের কাহিন্ত-গ্রতিহতভ সেই আদিবাণী আমাদের 
জাগ্রৎচৈতন্ঠের অশ্রুত হইয়া রহিল। 

“পরাঞ্চি থানি বাতৃণৎ শ্বয়ুসুস্মাৎ পরা পশ্ততি নাস্তরাত্মন্‌।”_- 
্বয়ভূ মন হইতে আরম্ভ করিযা সমস্ত ইন্দিয়গুলিকে বহিম্মুবী করিয়া স্কট 
করিয়াছেন। কেমন করিয়। জীব ভাভাদের সাহায্যে অন্তরের দিকে লক্ষ্য 
করিবে? এখন সে দেখিতে পায়, দূপ তাহার আথিকে প্রলুদ্ধ করিতে 
নিরন্তর ইঙ্গিত করিতেছে-_-পএস, এস, এস” ॥ ধ্বনি ভার শ্রবণকে গ্রমত্ত 
করিতে সুরের উপর সুর ঢালিয়া কেবলই শুনাইতেছে--“এস, এস, এস 1” 
গন্ধ, স্পর্শ, রস সেট প্রকার মুহূর্তে মুহ্‌'ত্ ছলনার আকর্ষণে আমা দিগকে 
দেশ হতে দেশান্তর, দিন হইতে দিনান্তর, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা__ধুগের 
পৃষ্ঠে আসন পাতিয়া কোন্‌ স্বপ্ররাজ্য-সীমান্তের দিকে লইয়! চলিয়াছে। 
সেখানে লইয়াও ত তাহাদের আকর্ষণের নিবুত্ধি নাই,--আকর্ষণের উপর 
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০০৪ পাটি পাম্পি লা লা পি ৮ 


আকর্ষণ, ডভূপতনশীল বস্তার গতির উপর গতি বাধিযা আকর্ষপময়ী ধরিত্রীর 
মত কেবলই সে বলিতেছে-_-”এস, এস, এসশ। 

দিনের পর দিন চলিয়! গিয়াছে, কত বর্ষ, কত ধুগ্র অতীতে ঢলিয়! 
পড়িয়াছে, কত মরুদেশ লাগরে ডুবিয়াছে, কত সাগরের জল শুকাইয়! 
মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কত নদী পথ ভুলিয়াছে, কত গিরি গলিয়া 
নদীতে পরিণত হইয়াছে, মোহাকৃষ্ট সংসারাবন্ধ তোমার সম্ভান চলিতে 
চলিতে এমন একনস্বানে উপস্থিত যে, আর একপদ "অগ্রসর হইলেই 
অন্ধকার-সাগর তাহার সকল মন্তিত্বট গ্রাস কারয়া ফেলে । 

ইহার মধ্যে সংসারের ঘাতপ্রতিথাতে দুই একবার বুঝি তার চৈতন্ত 
হঈ্য্াছিল, মোহের ভিতর হুইতেও এক একবাব চপলাচমকের মত তার 
স্বরূপ তার চোখের উপর ফুটিয়। তাহাকে এক একবার ব্যাকুল করিয়াছিল। 
তাই আজ মরণের দ্বারে আসিয়া, আত্মরক্ষার উপাযান্গর না দেখিয়া, “কে 
আমার পরমাত্মীধ কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া যেমন সে 
কাতরকঠে কাদিয়। উঠিয়াছে, অমনি সে যেন শুনিল--“এস, এস, এস”। 
জগন্মাতার হৃদয় হস্টাত যেন নুতন ভাবে উদ্বেলিত বাৎসলোর স্মেইভর! বাণী 
পহুস! তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল । সে ফিবিয়। চাহিল। সম্মুখে 
অগণ্য তরঙ্গ মুত্ার আলিঙ্গনের মত তাহাকে সাগরগর্ডে প্রবেশের বাহন 
করিতেছে । দক্ষিণ বামে পশ্চাতে 'অনস্তকালবারিধি তাহার পিতৃসমীপে 
ফিরিবাব সমস্ত আশা! কুক্ষিগত করিয়া তাহাব পিপাপার্ দৃষ্টির উপরে 
অন্ধকারের উপর অন্ধকার ঢালিয়। দিতেছে । মা! তোর সন্তান নিজে 
কেমন করিয়া তোর অভয়চরণ প্রান্তে ফিরিবে? 

«এন, এস, এস” সে যে গুনিয়াও শুনিতে পাইল না, স্বকর্ম্রচিত 
ঘনান্ধকারের বেড়া ভাঙ্গিয়া তার ব্যাকুল মনুসন্ধিৎশ্থ দৃষ্টি জন্ধকার ছাড়! 
আর যে কিছুই দেখিতে পাইল না । সংসাবের সর্বলালসার তৃপ্থিসাধন 
করিতে গিয়া লালসাকেই সেঘে কেবল অগণামুবে ক্ষুধার্ত করিয়াছে 
আর নিজে নিত্য নিত্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর-_-পরিণামে আত্মশক্তি হইতে 
একাস্ত বিচাত ছইয়! নিতাস্ত অনিচ্ছায় কিংকর্তবাবিমূণ্চর মত মরণের 
পথেই চলিয়াছে। গহ্বরমুখী যানারোহী হুতভাগ্যের মত নিজের চেষ্টায় 
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খরা পা 


আর ষে তার গতিরোধের ভপায় নাই! “আমরা যে মরি, মা, আমর! 
যে মরি 1 

পকশ্ি্ধীরঃ গ্রত্যগাত্মানসৈক্ষদাবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌।* ধীর যাহারা 
তাহার! বুঝিল মরিলে ত চলিবে না, ষে কোন উপায়ে বাচিতেই হুইবে। 
বাচিতেই হইবে, কিন্তু যানের উপর দ্রাড়াইয় উন্মন্তের চীৎকারে চারিদিকে 
ছুটাছুটি করিলে ত যানের গতিরোধ হইবে না। গতিরোধ করিতে হইলে 
যেকোনও উপায়ে গতির কারণ এর্জীনে উপস্থিত হইতে হইবে, যে দিকে 
কল টিপিলে অধোগতি, তাহার বিপরীত দিকে না টিপিলে মৃত্যুর গ্রাস 
হইতে তাহাদের নিস্তার নাই । অমুতত্থের অভিলাষে তাহার] 'আবৃত্তচক্ষুঃঠ 
হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধে যত্বান হইল। 

কিন্তু মহ্ামায়ে, তোমার এই মায়াধিষ্ঠিত জগতে তোমার ধীর ছেলে 
আছে কণ্জনমা? 

“মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিৎ যততি (সন্ধয়ে |” সিদ্ধিলাভের জন্ঠ ভাজার 
হাজার লোকের ভিতর এক আধ জন যু করে। কিন্তুহায়, এই অগণ্য 
যতির মধ্যে যাহারা ভোমাকে ততঃ অবগত হয়, তাহারা আবার কযজন ? 
অঙ্গুলিপল্লপখে তাহাদের গণন। করিতে যে লজ্জা হয়। অবশিষ্ট--গণনায় 
যাহাদের সংখ্যা করিতে ওষ্ঠাধর অবসন্ন হয় - তোর সেই মুত্তাভীত সন্তানগণ 
_ সাধনহীন, ভজ নচীন, মন্ত্রহীন, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার চিন্তা পর্ধ্যন্ত করিতে 
অশক্ত-_ভাহাদের গতি কি হইবে মা? 

মৃত্যুসমন্তাসমাধানে অসমথ হইয়া মরণভীত শশকের মত যেই মানব 
একবার আপনাতে আপনি লুকাইত চক্ষু মু্দিল, অমনি পে গশুদিল-_ 
“এস, এস, এল 1? 

এবারে চোখ চঢানিতে এক 1 “অপার তুস্তরে অত্যন্তঘোরে বিপৎ- 
সাগরে মজ্জমান” দেহধারীপদগের নিস্তারনৌকার মত, অভয় শ্রীচরণ ছুঃটি 
সম্ুথে রাখিয়া মুখে অনন্ত আশ্বাসের বাণী পুরিদ্না) কে মা তুমি, কোন্‌ 
আলোকরাজোর অধীশ্বরী পঞ্চতৃতে দেহ গড়িয়া পথহারা সব্ধস্থহার] 
সম্তানকে তার স্বগছে লটঙে আসিয়াছ? 
উত্তর অনন্তকাল ধরিয়া! দিগ দিগন্তে ধ্বনিত হইতেছে__ 


উস. 


€২৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৯ম সংখা । 


১ ৯ শি পাটি পগ ৮৯ পাস 


“ইতং যদ! যদা বাধ! দানবোখ। ভবিষ্যতি। 

তা তদাবতীর্ধ্যাহং করিষ্যাম্য রিসংক্ষয়ম্‌ ॥” 
মূঢ় শুনিতে পায় না, শ্রদ্ধাহীন শুনিতে চায় না, সংশক্নাত্মা শুনিয়াও 
শুনে ন।, তবু তুমি আমিতেছ-যুগে যুগে যখনই ধর্থে গ্লানি ও অধর্ষ্ের 
অভ্যুদয় দেখিয়। পরমপুরুষ নিজের মায়া অবলম্বনে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, তুমিও অমনি তোমার মহাশক্তির বিকাশ লইয়া লীলার সাহাধ্য 
করিতে সঙ্গে সঙ্গে দেহধারণ করিয়াছ। 

সাধুর কথায় বলি, "এক শক্তি কতবার গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত 
হইতে গুপ্তুভাব প্রাপ্ত হইল, কে তাহা বলিতে পাবে 1** চিরটৈতন্ময়ি | 
তোমার দেহধারণ সম্বন্ধেও আমরা ঠিক সেই কণাই বলিতে পারি । কে 
বলিতে পারে মা, তৃমি কথন, কোথায়, কিন্ধপে, জগতের কি অবস্থায় 
আত্মপ্রকাশ কর? আমাদের এই ক্ষুদ্র অাখি, কতটুকু তার দৃষ্টির পরিধি 
-সেকি তোমাকে ঠিক দেখিতে সমর্থ হইয়াছে? ওই কুম্ুমাদপি কোমল 
ছোট আবরণটির ভিতরে তুমি ঘষে জগদ্ধযাপী বিশ্বৰপ লুকাইয়া তোমার 
সগ্তানদগকে দেখ! দিতে পার, মানবমন তার ক্ষীণতম ধারণা ক'রতিও থে 
মুচ্ছিত হুইয়! পড়ে । 

আপনার ভিতরে আপনার ন্বপকে লুকাইয়া কতবাবই না তুমি 
এইরূপ চিরবালিকার মুর্ডিতে আমাদের মধ্যে আসিয়াছ। সাধুর মুখে 
শুনিয়াছি, সদসৎধিচা!র বুদ্ধি দ্বারা, ধ্যানধারণা্দ উপায়ে ব্রক্মতত্বঃবরং নির্ণয় 
করিতে পার! যায়, কিন্তু অবতারতত্্ব নিয় অতি দ্ববহ্থ। আবার অবতার- 
তত্ব নির্ণয়ও বরং জীবের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু যে মহ্াশক্তিকে আশ্রয় করিয়! 
অবতার পুরুষের আত্ম প্রতিষ্ঠা সেই মহতো মহীয়সী ব্রহ্গমমীকে তত্বতঃ 
বুঝিতে পারা জীবের পক্ষে একান্ত্রই অসম্ভব। ইচ্ছাময়ি! তোমারই 
ইচ্ছ। তাহাকে এমন জ্রটিলতাবেষ্টিত করিয়া বাখিয়াছে যে, নিজেই তুমি 
আপনার স্বরূপ বুঝিতে সন্কুচতা--বিস্ময়বিস্ষাবিভনেচ্জ্রে তোমার ভক্কিবিহ্বল 
সন্তানদের মুখের গতি চাহিয়া থাক, বুঝিতে পার না, ধন মান বিগ্কার 


* স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'ভারতে শক্তিপূজা' । 





সা শীীশ্শীশািশাাাশি শশা 
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প্রচণ্ড অভিমান লইয়া সং সারে রববিষয়ে অনভিজ্ঞ! এক বালিকার 
শ্রীচরণপ্রান্তে ব্যাকুলনেত্রে তাহারা কেন চাহিয়! থাকে ! 

হে বৈষ্ণবীশক্তি অনন্তবীর্ধ্য। বিশ্ববীজ পরমামায়া, এ “কেন'র উত্তর 
্রক্ম। বিষণ মহেশ্বর দিতে পারেন নাই, ছ্েবতীর19 পারেন নাই, মানুষে 
কেমন করিয়৷ পারিবে? তুমি ইচ্ছাপুর্বক আপনাকে আপনার ভিতরে 
লুকাইয়াছ, কে তোমাকে খু'জিয়া বাহির করিবে? তাহার! কেবল তোমার 
অদ্ভুত স্নেহের আকর্ষণে তোমার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে, অপুর্ব 
মাতৃত্বে মুগ্ধ হয়া ওই আঅভযচরণ5”ল মাথা লুটাইয়াছে, অপূর্ব করুণায় 
গলিয়। অশ্রুর অঞ্জল দিয়! শ্রীপদ ধৌত করিয়াছে । জানিতে আসিয়া 
জানার কথা ভুলিয়াছে_অমুতরসে হৃদঘ পৃণ করিয়া! এ অমুতপ্রশ্রবিণীর 
মূলের কথ! বিশ্বৃতিনাগরে জান্মব মত ডুবাইয়া চক্ষু মুদয়াছে। ভক্ত 
কেবল জানিয়াছে তুমি তার মা, তার আপনার বলিতে যে যেখানে আছে 
সে সকলের মা । আপনার জন খুঁজতে, তোমারই দেশ-কাল-পাত্র-জা তি- 
ব্ণ-নির্বিশেষে অপুর্ব সন্তানবাৎসলোর মধ্য দিয়া সে জগৎ দেখিতে 
শিখিয়াছে, আব শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছে তার মা জগতের মা। 

জগতের মা। কামগন্ধহীন দেছমন, নিশ্চহ দেহাত্মবুদ্ধি, পুর্ণ 
মাত়াত্বর এরপ শ্রীমন্দিব কেহ ত কখন দেখি নাই । স্থষ্ট্িকাল হইতে আজি 
পর্যন্ত কেহ কথন দেখিযাছে বলিয়। ত শুনি নাই! হেবঙ্গ। এনপমাকে 
বক্ষে ধরিয়ািতুমি ধন্ট, আজ তুম দেবকুলের৪ চিরসেবা-তীর্থ-মাহাত্থা লাভ 
করিয়াছ। 

জগদদ্ধে তুমি চিরকুমারী--বাপ মাষের ঘরে আপনাকে আপনি লয় 
চিরানন্বময়ী বালিক1--দক্ষের ঘরে সতী, হিমালয়ের ঘরে গৌরী, অস্ভুগ 
খধষির ঘরে বাণী। কোনও স্থানে কোনও কালে তোমাকে আত্মপরিচয় 
দিতে হন নাই । চিরদ্দন তোমার ভিতর কইতে ভোমার শ্বর্ূপ বাহির 
হইয়া বেদমুখে জগৎক ভোমার পরিচয় প্রঙ্গ!ন করিয়াছে । 

অনিমন্ত্রিত ভষ্টয়াও পিভৃগৃছ দক্ষালয়ে যজ্ঞদর্শনে যাবার জন্ত যখন তুমি 
ব্যাকুল হুইগ়্াছিলে, শিবের বারংবার বাধায় তোমার বিদ্াশক্কি অকন্মাৎ 
তোমার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পরমঙ্গেবকে তোমার স্বরূপ বিদিত 


৫২৬ উদ্বোধন। [ ২২শ বর্ষ-৯ম সংখ্যা। 


লিন স্৯ ৭ স্টার পির শি 


করিয়াছিল । ন্ুকান্তকোমল দেহাবরণেয় ভিতর হইতে অপূর্ব বূপ-শঙ্তির 
বিকাশ লইয়া দশমহাবিগ্ভার আবির্ভাব__ দেখিয়া মহেশ্বর পধ্যন্ত স্তস্তিত 
হইয়াছিলেন। 

শুস্তনিশুস্তের উৎপীডনে হৃতরাজ্য দেবগণ গিররাজের পাদমূলে সমবেত 
হইয়! যখন সমস্বরে অপরাজিত! বিষুঃমায়ার পুজায় নিযুক্ত ভইয়াছিলেন, 
পার্বধতি ! বালিকামুস্তিতে মে সময় গঞ্গান্নান করিতে তুমি তথা উপান্থিত 
হষয়াছিলে। জগদস্বার অনন্তরূপলক্ষ্ে দেবমুখনিঃস্থত, মুখরিত-দিগন্ত সে* 
অপূবব স্তব শুনিয়া বিস্মিতনেতে তাহাদের পানে চাহিয়া তুমি জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলে--”"তোমবা কাহাব শব কবিতিছ ?৮ 

ক্ষুদ্ধ বালিকার প্রশ্নে দেবসজ্ঘ নীরব হইয়া! গেলেন, সঙ্গ সঙ্গে নমন্ত 
জগৎ নিন্তন্ধ। কে এ গরশ্রের উত্তর দিবে? এ জগত এক তুমিভিন্ন 
আর কে আছে যেভোমার স্বন্ধপ বুঝতে সমর্থ? তোমার অনস্তরূপের 
যতটুকু যে আভাস পাইয়াছ, তাই তাহার বোধের সীমা । তবে কেমন 
করিয়া দেবতারা বলিব, যিনি ব্যাপ্তিবূপে, চিতিবপে, বুদ্ধিকূপে, শ্রদ্ধা, দয়, 
মাতৃরূপে, এমন কি, নিদ্রা, ক্ষুধা ভ্রাস্তিজপে স্ববভূতে অবস্থান করতেছেন 
-সে অনন্তরূপের মীমাংসায় £দবতারা কেমন করিয়া ব'লবে স্বব্ধপতঃ 
তিনি কে? 

দেবতারা উত্তর দিতে পারল না, কিন্তু উত্তরের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় 
জগদস্বার স্বরূপস্মরণে তোমারই মুখের পানে চাহিল। মা তু'মণ্ড বুঝি 
উত্তরের প্রতীক্ষায় বিনম্রমুখে জাহণীঞ্জলে প্রতাবন্থিত তোমার সে শিব- 
বাঞ্ছিত শ্রীমুত্তির পানে চাহিয়াছলে। 'অমনি কাঁঞ্চনগৌরাবরণ হইতে 
তোমার স্বরূপ উন্ত্রনীলকূপে বাহ্িব হষ্টয়া অঘটন-ঘটন পটীয়পী মগামাজে ! 
তুমিই তোমাক শুনাইয়া দিলে__"শুস্তকর্তৃক নিরাকৃত, নিশুস্তকর্তৃক 
পরাজিত এইট দেবসজ্ঘ আমাবই স্তব কনিিতেছে ।* 

শত আবরণের ভিতরে জ্ীমুত্তি রিয়া ঘত্ত তুমি আপনাকে গোপন 
করিবার চেষ্টা কর না কেন, মহ্তামায়। তোমার অভয়ন্্রীচরণের অঙ্গু লি- 
সক্কেতের মধ্যপিয়! লিতা সেই বেদবাণী তোমার আশ্রিত সন্তানদের কর্ণে 
নিনাদিত হইতেছে _ 


আশ্বিন, ১৬২৭1) মাদ়াবাদ ও জগৎ । ৫২৭ 
"অহং বাস্ত্রী সংগমনী বহুনাং 

চিকিতুমী প্রথম! যজ্তিয়ানাম্‌। 

তাং মাং দেব! বাদধুঃ পুরুতা 

ভৃরিস্থাত্রাং ভূর্ঘ্যাবেশযস্ীম্‌ ॥ 

০ বা ষ্ 

ঘংযংকাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি 

তং ব্রহ্মাণং তমৃষং তং আুমেধাম্‌ 17% 


মায়াবাদ ও জগৎ। 


( পথিক ) 


বিজ্ঞন বনপথের ভীত, শ্রান্ত, নিভৃত পথিক যেমন করিয়া অদুরে 
শাস্তিসমাকূল লোকালয় প্রাপ্তির আশায় নিজ উপস্থিত ত্রাস ও 
অবসাদের ভিতবেও একটা সান্থনার সন্ধান পাইয়া ব্রস্তপদে প্প অতিক্রম 
করিতে থাকে, রোগ, শোক, মুভ ও দ্রর্দশার প্রবল বাতাপীডিত 
সংলারকাম্থারের অসহায় পাস্থও (তমনি করিয়া একটা স্থায়ী পূর্ণ 
স্থখের কল্পনা করতঃ দৃষ্টদোষবনল, ত্রিতাপজগ্্জরিত তাহার বর্তমান 
জীবনসমস্তার একট! পমাধান করিয়। লইতে উত্স্থীক হয়। শীর্ণকায় 





* "আমি রাষ্ী ( লমগ্র অ্রন্ধাণ্ডের ঈশ্বরী), আমি উপাদকদিগের ধনাদি বাঞ্চিতদাত্রী, 
এবং আমিই চিকিতুষী (নিক্লত সর্ধঘদর্শিনী ), স্রতরাং উপান্যদিগের মাধ। আমিই শ্রেষ্ঠ । 
আমি সর্বরূপে সর্ধাপরীবে বিরাজিত বহিযান্ছি আদই সমন্ত বস্মর সত্তা বা জীবনকপে 
অধিষ্ঠিত। এই অনন্তজগত্ব]াপী অমববুন্দ ঘেপাণন অধিষ্ঠানপূর্মক যে কান কর্ের 
অন্রষ্ঠান করেল, তন্দাবা আমারই উপাসনা কবা হয়। * * * আমি ইচচা করিলে 
বক্গত্ব-বিষুত্বও প্রদান করিতে পারি, মহাঘোগী করিয়া দিতে পারি এবং তত্বজানীও 
করিয়া দিতে সমর্থ হই।* 


৫২৮ উদ্বোধন । [২২শ বর্য--৯ম সংখ্যা । 


পপ ৬ ৮. পি ত পি পাস 


রোগশয্যাশায়ী আতুরের আশা-_ভাহার ব্যাধি চিরকাল থাকিবে না, 
একদিন সে ভগ্রস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেই; দরিদ্র বুভুক্ষিত আর্ের 
ভরপা--একদিন সে স্ুদিনের মুখ দেখিবে, তখন সে উদর পূর্ণ করিয়। 
ভোজন করিতে পারিবে; দৈন্যদশাগ্রন্ত অভিজাতের বিশ্বাস--একদিন 
বিধাত! মুখ তুলিয়া চাঁহিবেনই, তখন সে দশের সঙ্গে সমান হইয়। চলিতে 
পারিবে । শুধু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন নরজগতের সম্বন্ধই যে একথা সাজে 
তাহা নহে, ইতর প্রাণীজগতে ও [7501)0 বা সহজাত-জ্ঞানের অন্তরালে 
এই সতাই প্রকাশিত রহিয়াছে । ছুঃখ-প্রতিকারের চেষ্টাই চেতনের 
লক্ষণ, কিন্তু হঃথকে অস্থায়ী বলিয়া যদি জ্ঞান না থাকে তবে তাহার 
প্রতিকারের চেষ্টাও থে অসম্ভব হইয়! দীড়ায় তাহা শ্বতঃসিদ্ধ। আবার 
অন্ধকারকে বুঝিতে হইলে যেরূপ আলোকের জ্ঞান থাক! আবশ্যক, 
সেইবূপ একটা স্থায়ী সন্তার সহিত তুলনায়ই যে অস্তায়িত্বের জ্ঞান হওয়। 
সম্ভব ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত সতা। আমখা ছুঃথকে দুরে সরাইয়া দিয়া 
পাইতে চাই স্থখ_নিরবচ্ছিন্ন মনস্থ অপার আনন্দ, ক্ষুদ্রতার দীম! ভগ্ন 
করিয়! গড়িয়া তুলি;ত চাই পুর্ণতাকে । শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দশন 
প্রভৃতি মানবের যাবতীয় চেষ্টার মুলক নিহিত রহিয়াছে সেই এক 
সতা--পুর্ণতার অনুসন্ধান । বস্তথ অস্তিত্বের জ্ঞান থাকিলে তবেই 
তদ্িষয়ে অনুসন্ধানের প্রবৃত্ত জন্মে, কিন্তু এই পূর্ণতার জ্ঞান কোথ। 
হইতে আপিল? ঘি উহ! শ্বীকার করা যায় যে একদিন না একদিন 
পূর্ণতার বিকাশ মানবজীবনে হইবে তবে ইহ্াও অবপ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে যে সেই পূর্ণতা প্রথম হইতেই তথায় বিদামান ছিল?) কারণ, 
অসং হতে যে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না ইহ দর্শন ও বিজ্ঞান- 
সন্ত সতা। আর মানুষ নিজকে পুর্ণ, স্বাধীন বা মুক্ত মনে ন৷ 
করিয়। এক মুহুর্ত ও বাচিয়! গা“কতে পারে না, কথা কহিতে পারে না 
কিন্ব। শ্বাস প্রশ্বাসও ফেলিতে পারে না। ম্থগরাং পুর্ণতা আমাদের 
ভিতরেই রহিয়াছে-__বাহিব হইতে উচা আসিবে না। আমাদের প্রত্যেক 
চেষ্টা, প্রত্যেক করের ভিতর দিয়া যেন সই পূর্ণতা আত্মপ্রকাশের 
চেষ্টা করিতেছে! আবার ইহা ও ঘুক্তিসিদ্ধ যে, যাহা পুর্ণ তাহ! এক, 


আশ্বিন, ১৩২৭।] মায়াবাদ ও জগৎ। ৫২৯ 


পাস উপ পাস্তা 


অদ্ধিতীয়, অবিনশ্বর, সর্বব্যাপী, মজ, নিত্য, শাশ্বত চিৎসত্ব ব্যতীত 
আর কিছুই হইতে পারে না। সেই পৃর্ণতাই আমাদের স্বরূপ---তাহ্বাকে 
অভিব্যক্ত করার চেষ্টাই জীবন । 

কিন্তু সুগভীর দার্শনিক গবেষণাকে একটু বিশ্রাম দিয়া এই জগৎটাতে 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্দাসর্বদা ষাহা ঘটিতেছে সেদ্দকে 
দৃষ্টিপাত করিলে আমর! কি দেখিতে পাই ?-_সেই শ্বতঃসিন্ধ পৃর্ণতা ও 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মাঝধানে যেন একট! পর্বত প্রমাণ 
ছল্লজ্বয প্রাচীর বিগ্যমান রহথাছ | মানুষ চায়--জগতের যাবতীয় 
রহস্তের দ্বার উদঘাটন করিয়! পৃর্ণক্ধান লাভ করিতে, তাহার অন্তরের 
অন্তস্তল হইতে কে ঘেন অবান্ত অথচ দৃঢস্বরে বলিয়া দিতেছে-__ 
“নকল বহন্তের দ্বার আমার নিকট উন্মুক্ত,” কিন্তু তাহার সীমাবদ্ধ 
মনবুদ্ধি তাহাতক নিজের গণ্ভীব খাকিবে লইয়া যাইতে না পাত্রিয়। 
দেন গিরিগাত্ে প্রতিহত পাধাণথণ্ডের শ্টায় ফি রয়। আসতেছে, 
প্রকৃতির ব্জজকঠোর নিগডে আপদ্ধ হয়া মেষেন পিগ্ররাবন্ধ শার্দূলের 
ন্যায় ছটুফটু করিতেছে । মানুষ স্থুকোম্ল কল্পনার নিপুণ তুলিকায় জীবন- 
ফলকে কতই না 'নর্থ ত নিরধদ্য শের ছবি আকিয়া লইতোছ, 


হ্‌ 


এসি পোস্ত পাদ ৯ পলা সি স৯ ১৫৯ 





তাহাক জ্দযের নিভৃত কো বণসমা কে যেন কাণে কাণে বলিতভেছে-- 
পনুধ, মেতো আঁমাব চিবন্তন অর্দকার,” কিন্ধ কঠোর বাস্তবের ভীষণ 
সংবর্ষে আদিয়া তাহার লাুধর সজ্জিত কল্পনার রাজা ভীষণ মরুভূমিতে 
পরিণত হইয়া যাইতেছে _প্রক্কতি নির্দিধ নিষ্ঠুর স্বরে বলিতোছ, “মামি 
যতটুকু মঞ্জুর করি ততটুকুই তোমার ।” সকলেই জানে- রূপযৌবন, 
পনজন, সহারসম্পদ্‌ সকলাকই গ্রাস করিবার জন্ত অনিবার্য কাল 
লোলজিহব। বিস্তার করিয়া বহিয্নাছ, তথাপি মানুষ প্রাণপণ শক্তিতে 
উহ্াদিগকেই শ্রাকড়াইয়) ধরিরা রঙিগাছে । মানুষের অগ্গরের অন্তরে 
এক অস্ফুট শব্দ ধ্বনিত হইতেছে_-“আামি অমর,” কিন্তু মৃতু সজোরে 
কেশ আকর্ষণপুন্বক কঠোর স্থরে বলিতে ছ-পতুমি মামার দাল।” মোট 
কা, এই জগৎটা ষেন পরম্পরধধিরোধী ছুষ্টটি ভাবের একটা 'অপূর্ব 
সংমিশ্রণ, পৃর্ণত। ও অপুর্ণতার একট! অনির্বচনীয় সমাবেশ, সত্য ও 


৫৩৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা। 


মিথ্যার একটা! অসম্ভব দংযোগ। পুণতাকে ছাড়িয়! জীবনট| ঠাড়াইতেই 
পারে না, আর জগতের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন--সেটা তো একটা 
প্রকাও অপূর্ণতা! ইহাই মাগা। মায়াটা একটা কিন্ভৃতকিমাকার পদার্থ 
বিশেষ নহে, জগতে যাহ! প্রতিনিয়ত ঘটতেছে তাহাই মায়া। স্বামী 
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যাহ! সদাসর্বদ। ঘটিতেছে-_স্বচক্ষে দেখিতেছ, তাহাকে অস্বীকার করিব 
কেমন করিয়! ? সুতরাং মায়াকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। 

“অধ্যাল' বর্ণনা করতে অগ্রপর হইয়া মাচাপ্য শঙ্কর ৪ বলিয়াছন 
সত্যান্ত মিথুনাক্কতা 1 নৈপর্গিকোহণম্‌ পোকব্যবহারঃ1” ( শারীরক 
ভাষা--উপোদ্‌্ঘাত প্রকরণ ) 

আত্ম! দেহ নহেন ইহ! সববাদীদন্মত সতা কথা; তথাপি পু ভশণ 
পর্য্যন্ত দেহেন্ট্রিয়দংঘাতকে “আমি বলিষ। থাকেন, পুতক্রকলত্রাদি আমা 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তথাপি উহাদের স্ৃবদুঃখে আমি নিজক সখা দুঃখী 
মনে করিম! থাকি, ইচাাই সাধারণ লোকব্যবহথার, ইঞাকেই আচার্য “মায় 
আধ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন । | 

এই মায়াকে বুঝি:ত অগ্রসর হইয়া! 'মনেকেরই, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য 
চিন্তা প্রণালী দ্বারা গন্ঠিত মনে এক বিষ্ম ভ্রম উপস্থিত হয়। তাচার। 
মনে করেন, যেমন মাধ্যাকর্ষণ তত্বের দ্বার! আম্েব ভূপতন ব্যাপার খ্যাখা! 








* এই সংসাবগতির যথাষথ বর্ণনার নামই মায়া | সাধারণতঃ লোকে একথ। 
শ্রবণ করিলে ভীত হয়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইফে। অবস্থাব বিষয় গোপশ 


করিলে রোপপ্রতিকার হইবে না । 
+ এই বে সাধারণ লোকব্যবন্থার বা ব্যবহারিক জগৎ ইহ] সত্য ও অসত্যের 


মিশ্রণ হইতে উদ্ভৃত। 


অখস্থিন, ১৩২৭ |] মায়াবাদ ও জগৎ । ৫৩১ 


সদ ৯৮ রশ নি ০ সি 


করা বায়, সেইন্ধপ মায় একটি 71,507 বা তত্ববিশেষ যন্্ারা জগৎ 
ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । বস্তুতঃ তাহা নহে, জগতে অন্্রহঃ 
যাহা ঘটিতেছে মায়া” তাহারই উক্তি মাত্র--ব্যাখা। নহে । স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেন £--00005 ৪.0: 1181 8128. 15 17091 & 
15015 1001 0109 97019091101) 01 0119 ৮0110; 1015 ১11101৬ 
৪. 51809109171 01 0115 8010১ ৭১ 012 1165 95151 ০)10)87 1/96/6. 

স্বামিজীর এই উক্তিপ সহিত আচার্ধ্য শঙ্কবের বেদাস্ত-ভাষা তুলনায় 
পাঠ করিলে পরস্পরের ভিতর কোনই বিরোধ দৃষ্ট ইয় না, বরং ইহাই 
যে আচার্ষোরও অভিমত তাহাই স্পষ্ট প্রতীয্পমান হয়। আমরা এ বিষয়ের 
বু প্রমাণ শারারক ভাষা, উপনিষদ ভাষা ও আচাধ্য প্রণীত অন্থান্ত 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়া দেখাইতে পাবিতাম, কিন্ত জটিল দাশনিক 
বিচারের অবহারণায় প্রবন্ধটিকে অযথ। দার্থ ও দুরূহ করা আমাদের 
অভিপ্রত নঠে ব'লয়া, নে চেষ্টা হইতে বিরত হহইলাম। যাহা হউক, 
নায়াবাদাক এই আর্থ গ্রহন করিল অদ্বৈহধাদের মূল কথা কি দাড়ায় 
ভাহাট এক্ষণে সংক্ষেপে মালোচনা করা যাক্‌। 

বৈদাস্তিক বলিতেছেন ₹--্শ্লাকাদ্ধন গ্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ- 
কোটিভিত | ব্রঙ্গদত্যং ভজগন্সিথ্যায জীবঃ বদ্ধেব নাপরঠ 0৮ অর্থাৎ 
্রহ্মলত্য জগন্মুখ্যা, জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই “হে । বেদাস্তের এই 
সিন্ধান্ত যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে “ত্রহ্মদতাং জগন্মিথ্য।” এ বাক্যের 
'সত্য* ও “মিথ্যা”-_-এই কথা ভ্রঈটির যথার্থ তাৎপর্য) কি তাহাই প্রথমে 
নিশ্চয় করিতে হইবে । প্রথমতঃ দেখা যাক্‌ এই “সত্য, কথাটির ঘণার্থ 
তাৎপর্য্য কি। আমর। প্রথমে একটি প্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়া, তাভাচে 
কি অর্থে এই শব্ধহৃইটি ব্যবহৃত হইয়াছে সাহা বুঝিতে চে করিব। 

ধৃহদারণ্যকে (২৯১২৯ । আছে £--স বখোর্ণনাভিস্তস্তনোচ্চরেৎ 
যথাপ্রেঃ ক্ষুত্র। বিপ্ফুলিঙগ। ব্যুচ্চরস্তি এবমেবাম্মাদাত্মনঃ সর্বে গ্রাণাঃ 





সপ স্পা শশা াশ্প্পীপাপী? 





এদেশ পপ পশাশা শপ শশ পাদ? ০ শা শিপ 





প আগ্ভএব আমরা দেখিতেছ, মায় সংসাররহন্তের ব্যাথার নিষি্ মতবাদ 
বিশেষ নহে । সংসারের ঘটন! যে ভাবে বঙঁমান রহিয়াছে, ইহা তাছারই বর্ণন। মাত্র । 





৫৩২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা। 


অর্পণ আসিস টিপি ্্ি ০ পাস ৯ পাপা ৩ শা সপ রা 


সর্বে লোকাঃ সর্কে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি বুচ্চরস্তি তস্ত উপনিষৎ সত্যন্ত 
সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সভাম্‌ 1” * 

উদ্ধৃত মন্ত্রটতে দেখা যাইতেছে, প্রাণকে বলা হইয়াছে “সত্যংং আর 
আত্মাকে বলা হইয়াছে “সত্যন্ত সত্যং । পরবর্তী ছুইটি ব্রাহ্মণে 
*প্রাণ। বৈ সত্যং তেষামেষ সতাং” এই মন্ত্রাংশ ব্যাধ্যাচ্ছলে শ্রুতি নিজেই 
দেখাইতেছেন যে, প্রাণেই সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়া 
প্রাণকে বল! হইয়াছে “সত্যং; আবার প্রাণেরও প্রতিষ্ঠা হঈতেছেন 
আত্মা, কাজেই আত্মাকে বলা হইয়াছে “সত্যন্ত সতাং | সুতরাং স্পষ্টই 
দেখ! যাইছেছে যে যাহা! সকলের প্রতিষ্ঠা এবং যাহার অন্িত্তবের জন্ 
অপর কোনও প্রতিষ্ঠার আবশ্টাক নাই, অর্থাৎ যাহ! স্বপ্পতিষ্ঠ ভাহাকেই 
“সত্য”, আধ্যায় আধ্যায্িত করাই শ্রুতিব অভিপ্রায়। এই জন্তাই 
শ্রুতি প্রথমতঃ সকল চরাচর ভূদতর প্রতিষ্ঠাম্বরূপ প্রাণকে তা কথ! 
দ্বারা নির্দেশ করিয়! তাহার সত্যতাকেও আপেক্ষিক প্রমাণ করতঃ 
আত্মাকে “সভ্যান্ত সত্যং বা একমাজ নিরাপক্ষ সতা বলিয়া নির্দেশ 
করিতেছেন। 'অ্থৎ জগতের যাবতীয় পদার্থঈ ভূ সমুহ্ঠের পঞ্চীকরণ 
দ্বারা তৎপর, সুতবাং উহাদেরু মুল হইতেছে ভূত সমুহ, 'আবার ভূত 
সমুহের মূলে রহিয়াছে আকাশ (০0)91), আকাশের মূল প্রাণ 
( 071৬০1541 11০1৮ ), প্রাণ আবার আত্মঘায় প্রতিষ্ঠিত, আত্মা অপর 
কিছুতেই প্রতিষ্টিত নহেন--তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ স্বহবাং আত্মাকে অপর 
কোনও মৌলিকতর পদার্থে পর্যবসিত করা ঘাটতি পারে না বলিয়। 


স্পট শি শাাশিস্পাশ শশী স্পা শাীশাশাশীশীশাশীশটশশ্শিী শট 


৮০ সিসি 9৯ ৯ দি সিপস্পিরাসিপাস্পিশি 





পেশ আল 


ক “গ্রাসিদ্ধ উর্ণনাডি (মাঁকডশ$) যেমন শ্বশবীবোতৎপন্ত হৃত্র গ্ারা উদ্ধে যাষ, 
এবং অগ্র হইতে কপ ক্ষুদ্ন কুদ্র স্কলিদসমূহ চতুর্দিকে বিক্ষপ্ত হব, ঠিক তদ্গপ 
এই আত্মা হইতে (বিজ্ঞানমঘ আজ্মা জাগবিচ হইবার পুক্দ পযান্ত যে আস্া ম্বন্খদপে 
অবস্থান কবে সেই আস্মা হইাভ) সমস্ত প্রাণ (শোত্রাদি ইক্ত্রিয়বর্গ ), সমন্ত লোক 
(ভোগস্থান ম্ব্গাদি) সমন্থ দেবত। (ইন্দ্রিয় ও ভোগন্থানেব অধিপতিগণ ) এবং সমস্ত 
ভূত (প্রাশিগণ নানাকা'ব-দেব তি্যক ও মনুষ্যাদিকপে ) উত্থিত হধ, দেই আত্মার 
রহম্যেব নাম হইতেছে- সত্যের সত্য । প্রাণদমূহ সত্য, এই আস্তা দে সমুদ্াযেও সত্য 
অর্থাৎ সঠ্যতাসম্পাদক ।* 


আশ্বিন, ১৩২৭। | মায়াবাদ ও জগৎ। ৫৩৩ 


৯ সি ্পীসসপি স্পা পিট পাটি রা সি শি তা লাস সম পতি পি 


তিনিই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য। আচার্য শঙ্কর তাহার উপনিষদ 
ভাষ্যে অন্তর সত্য ও অনৃত বা মিথ্যা এই কথ! ছুটি নিম্নলিখিত 
রূপে ব্যাধ্যা করিয়াছেন ১-- 

“সত্যমিতি ষদ্্রপেন ঘ নিশ্চিতং তন্রপং ন বাভিচরতি। যন্রপেণ 
বন্নিশ্চিতং তদ্রপং ব্যভিচরদনৃতম্্যুচ্যতে |” * ( তৈত্তিবীয়োপনিষৎ-_- 
২।১ ভাষা |) 

সুতরাং “প্রক্মনত্যং জগন্মিথ্যা” এই সিন্ধান্ত বাক্যের যথার্থ তাৎপধ্য এই 
দাড়াইতেছে যে, একমাত্র ব্রহ্গঃ অব্যভিচারী ও অপর-নিরূপেক্ষ সত্তা, 
জগতের সত্ত। ব্যভিচারী ও আপেক্ষিক । আর স্থল দৃষ্টিতে বরফকে জল 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ বস্তব বলিয়া বোধ হইলেও [বগ্লেষণপটু বিচক্ষণ 
ব্যক্তি যেমন তাহাকে জল বলিয়াই বোধ করেন, সেইরূপ স্থুলদর্শীর 
নিকট জীবন্গগত ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়! প্রতিভাত হইলেও 
সুক্মদর্শী ধীরের নিকঢ উহা ব্রহ্গ ব্তাত আর কিছুই নহে হাই “জীবে 
বূন্ধৈব নাপর১* এই বাক্যের তাৎ্পর্য্য। 

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, যদ্দি জীব ব্রহ্ম বাতাত আর কিছুই নহে তবে 
জগতে এত বৈষম্য, এত শখ প্ুঃখ, এত অভ্ভাব অভিধোগ রহিয়াছে 
কেন? তদুত্তরে বেদাপ্ত বলিতেছেন--এই ষে বৈষগ্য, এই যে নিতা- 
মুক্ত হইয়াও বন্ধের মত ব্যবহার, এই যে সতা ও মিথ্যার অসগ্তব 
সংযোগ, এই “নৈসর্গক লোকব্যবহার*ই মায়া । উহা কোথা হইতে, 
কবেবা কেন আদিল সে বিষয়ে প্রশ্নই নিরর্থক ; কারণ, আমগ! পূর্বেই 
বলিয়াছি জগতে যাহা নিরন্তর ঘটতেছে মায়া” তাহারই উক্তি মাত্র__ 
91816172170 016 106 9015) 85 0110৮ 2151, এ বিষয়ে যাহাই বল! 
হউক না কেন ঘটন!| যাহা তাহাই থাকিবে, স্থুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসার 
ধার! মানুষেব কোনই পুরুষার্থ সাধক হয় ন| বশির! তাহা! নিরর9৫থক 
অভএব ত্যাঙ্গা। 


* বাহ! যেরূপ বলিদ্ন। নিশ্চিত তাহার সেই রূপ যদি অব্যভিচারী অর্থাৎ অপরিবর্থন'য় 
হত তবে তাহা সত্য । আর বাচা যেরূপ বলিয়া নিশ্চিত তাহার সেই রূপের বদি 


ব্যভিচার হুর তবে তাহা আনৃত ব1 মিথ্যা! । 
র্‌ 


৫৩৪ উদ্বোধন । [ ২২শ ব্ধ-_-৯ম সংখা! । 


“সুত্পিটকের? অন্তর্গত 'মদ্বিমনি কায়? নামক গ্রন্থে উক্ক হস্য়াছে যে, 
একদ। “মালঙ্কাপুন্ত' নামক কোনও ভিক্ষুর মনে জগৎ নিতা কি অনিতা, 
সত্য কি মিথ্যা! ইত্যাদি নানা সংশয় উপস্থিত হইলে তিনি বুদ্ধদেব'ক 
মে বিষয়ে প্রশ্ন কবেন। বুদ্ধদেব ভাহাকে যে উত্তর প্রদ্ধান করেন 
তাহার সার মর্ম এই--ঘিদি কাহারও শরীরে বিষাক্ত শর বিদ্ধ হয় 
তখন তাহার পক্ষে সে শর কোথা হইতে আসিল, কেন 'মআমিল, উহা! 
আসিতে পারে কি না, কি কি উপাদানে উতা নিম্মত ইতানদি বিতক 
যেমন নিরর্থক এবং এরূপ বিটার প্রবৃত্ত আহতের মুত্তা যেবূপ আবশ্ত- 
স্তাবী সেইজপ তোমার প্রশ্নও সম্পূর্ণ নিবর্থক 7; কারণ, এপ প্রাস্ 
তোমার কিছুমাত্র উপকার ভবে ন। এব" জগানব স্থদুঃখ জন্মমৃত্াও 
যেমন আছে তেমনি পাকিবে। যাহা বঠিষাছ তাহা থাকিবে, 
তোমাকে যাউতে হইব তাহার বাছিনে |» 

এই স্রথ দ্ুঃথ বাপারটাই মায়] | উনার ব্যাখা। ভঈয়। গোল উচ্াা আর 
থাক না, যেমন ভেঙ্কীবাজীর ভবনিবপণে আরনেন্কী লাগ না । যতক্ষণ 
আছে ততক্ষণই মারা। সমগ্র বেদাস্তশান্থ বলিয়া দিতছেল এ 
মাযাব বাহছিবে যাঈবাবৰ উপায়। স্বামী বাবকানন্দ বালন-- 
171170১০210 8৭010571000 106016 1570 *91974010177 1১1 
(10 ৬09101১10৬৯ 116 আহ 001) 7 ৮01118661/9061 

বেদান্ত শান্তর এই ক্রগৎটাকে মিথ্যা বলিয়াছন-_বন্ধ্যাপুত্র, আকাশ- 
কুনুম বা অর্বডিত্ব বলিয়া নাহ, কি অর্থে বলিয়াছেন হাহাও আমরা 
পেখাইয়াছি__-“যদ্রুপেন যন্গিশ্চিতং তন্রপং ব্যভিচরদনৃতমিতুচ্যতে |” 
জগৎটাকে বালো যেমন দেখতাম, যৌবনে তদপেক্ষা ভিন্ন দেখিয়াছি, 
আবার বাদ্ধকো দেখিতেছি তানহারও বিপরীত। কাল যেখানে আনন্দের 
অষ্রহাস্ত দেখিয়াছি, আজ শুনিতেছি সেথানে শোকের মন্ম্ীভদী আর্তনাদ । 
জগৎ ব্রদ্দের তুলনায় এ্ন্ধপ ব্যভিচারী বলিয়া বেদান্ত বলিতেছেন 
“জগৎ মিথা”। কথাটা শুনিতেছি, একটু একটু না বুঝিতেছি এমনও 


ঃ ইহাই ঘটি তছে দেখিতেছি, “কল ইনার কোন অর্থ পুজজ়। পাওয়। বায়না । 
বেদাস্ত ইহাব গণ্ডীব বাহ”, ঘধাউবাব পথ দেখাইযা দেব। 


আশ্বিন, ১৩২৭। ) মায়াবাদ ও জগৎ। ৫৩৫ 


৭৯ 


নাহ) অন্ততঃ ছুঃখের সময়, স্বজনবিয়োগের সময় অথবা ব্যর্থতার 
সমঘও একটু না একটু সকলেই বুঝিয়াছি__অথচ কথাটার বিরুদ্ধে সহস্র 
প্রকাব যুক্ত উত্থাপন করিতেছি, কপাট!?ক মিথ্যা তঃখবাদ (19059117)1571)) 
বলিষ| উডাইয়া দিতে কতই না বার্থ প্রয়াস করিতেছি; মন যেন 
কিছুতেই উহা মানিয়া লইতে প্রস্তত নভে, উহ্হা ভাবিতেই সে শিহরিয়। 
উঠ্ঠিতছে। কিন্ যতই যাতা বলিবা করি ন! কেল, মনের চোথ- 
ঠারায অন্তবাত্মার চৈতন্য লোপ হইয়াছে কি? বুকে হাহ দিয়া কে 
কাব যথার্থ দুততার সহিত বলি পারিয়াছি_-“জগৎটা সত্য” । এই 
যে বিপবীত বাবভার ইভাহ মাথা, এই বাবহাবটাই ভগৎ। 

গ্রথানে আপত্তি এট হই পার যে, যাহাগা লীলাকে ম্বীকার 
করিযা জগৎটাকে লীলাময ভগব7নরই লীলা বলিয়া মনে করেন স্ঠাহার। 
/ত1 জগ্ৎটাকে মিথ্যা! বলেন নাহার বলেন, ঠিনিই জগৎ--যা কিছু 
সব তারই, তিনিই । 

খর্টি সতা কথা--সবই ভাব, সবঠিনিই। কিন্তু জগতের এক 
প্রান্ত হইত অপর 'প্রান্থ পর্যান্ত সববত্র অনুসন্ধান কর, লমগ্র পুথিবীর 
ইতিভীস ও কিন্বদন্তী তয় ভন করিয়া খুজিয়া দেখ, এই খাটি সতা কণা 
যথার্থ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া কায়মানোবাক্যে ভাঙা পালন করিয়। 
গিয়াছেন জগাতব মুকুটমণিস্বদপ এষ্টরূপ মভাত্স। কয়টি পাষ্টবে? 
কোটিতে একটি মিলিবে কি না সন্দে্চ। মার অবশিষ্ট আমরা করিতেছি 
কি? জগতের বাহিবটা! লইযাই আমরা বাত । এঅতংমমের গণ্ভী 
কাটিয়া জগতের প্রর্ভুকে দৃব কান দরে সরাইয়া দিষা আমরা নাজরাই 
কর্তা, ভরত, সমাজনধস্কারক, দেশকিটতমী কত কি সাজিয়া বসিয়! আছি । 
ষথার্থ অকপট চিত্তে বল দ্রেখি, আমর কে কোন্‌ কাজটি ভগবানের 
যন্ত্রশ্ববপ হইয়া, ঠাহাকেই অন্থ্যাম।্রপে হাদয়ের ডিতরে"বাতিরে নিরন্তর 
অনুভব করিয়া সম্পাদন করিতেছি? জিগঞ্খ ঠারই লীলা অতএব 
তিনিই”--একথায় বিন্দমাহও সংন্দচ থাকিতে পারে না, ইনা ঞ্রব সত্য 
কথা । ষ্টার ইঙ্গিত ব্যতীত একটি ভুণও সঞ্চালত হইতে পারে না। 
কিন্ত আমরা ষ্াহারই শক্তি হ্বারা সর্ব নিয়ন্ত্রিত হইয়াও মিথ্য। আভিযানে 


৫৩৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ --৯ম সংখ্যা। 


স্পা লে লী ৯৯ শ 


মুগ্ধ হইয়! তাহাকে তুলয়! নিজেরাই কর্তা! দাজিয়া বসযা মাছি এই 
যে আমাদের মিথ্যাব্যবহার বেদান্ত শান্ত্র ইহাকেই “মায়া বলিগ্াছেন__ 
ইহাই জগৎ। 

একট মিথ্যাব্যবহারের অতিরিক্ত জগঞ্চ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই_- 
“ন্‌ হান্ঞাবিষ্ঞা মনসোইতিরিক্তা। মলোহ্বিষ্ঠা ভববন্ধহেতুঃ1৮ জগৎ, 
অবিদ্যা বাঁ মায়া মনেঙেই অবস্থিত, মনই এই মিথা|। লোকব্যবছারের 
এক মাত্র সৃষ্টিকর্তা, এই মিথ্যাব্যবহারের নিবৃত্তিতে জগৎ বলিয়া কিছুই 
থাকে না। “যত্র নান্তি মনামায়া তত্র ভাতিন কিঞ্চন”-_ধাহ। থাকে 
তাহা ভূমা বা যথার্থ লীলাময় পরমেশ্বর । মনের এই মিথ্যাব্যবহারের 
মূলে রহিয়াছে বাসনা ও অহঙ্কার । বাসনাই জগৎ স্ষ্টি করিতেছে_-“আমি? 
“আমারই জগত বা মায়, “তিনি” বা "ভ্তারই মোক্ষ বা ভূমা। জগতে 
নামরূপ যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে সবই “আমি “আমার'কে অগ্রে লইয়া 
মনই স্থষ্টি করিতেছে । নামরূপই জগৎ, তাহা লোকবাবহার ব্যতীত আর 
কিছুই নহে । আমরা এক পল্লীগ্রামবাপী বৃদ্ধকে জানিতাম, তিনি 
“বঙ্গবাসী” পড়িতে ভালবাসিতেন । বুদ্ধ বুঝিয়। লইয়াছিলেন, “বঙ্গবাসী” 
অর্থ খবরের কাগজ। তিনি ধার হাতে যে কাগক্জ দেখিতেন অমনি 
জিজ্ঞাসা করিতেন--ওখান! কবেকার “বঙ্গবাসী” ? আমরা যি 
বলিতাম, 'বঙগতাসী” নয় 'নায়ক*,। তিনি বলিতেন--ওঃ, ছোট 
“বঙ্গবাসী”। ইংরেজী কাগজ হইলে বলিঠেন, ইংরেজী “বঙ্গবাসী+। আমরা 
যদি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম তবে ।তনি বিরস্ত ঘা 
বলিতেন, “ওসব তোমরা বোঝগে, আমি বুঝি- সবগুলোতেই খবর 
থাকে তে। সবই 'বঙ্গবাসী”, কোনটা ইংরেজী, কোনটা বাঙ্গাগা, 
কোনট। ছোট, কোনট। বড়, ব্যস” বৃদ্ধের সাদ মন অত নামরূপ 
কল্পনা করিতে নারাক্ত, তাই তিনি বঙ্গবাসী, হিতবাদী, নায়ক, বন্থমতী, 
[397511, £&101110 09251 সকলের ভিতরে সেই এক তত্বকে 
জানিতেন--দবগুলোতেই খবর থাকে তে1 সবই “বঙ্গবাসী”। এইবপে 
ব্যবস্থারের সুবিধার জন্ত মানুষ বস্ততে নামক্ূুপ আরোপ করিয়াছে মাত্র, 
বস্ততঃ, উছা। তাহার বার্থ স্বক্ূপ নহে_নামরূপকে বাদ দিলে যাহা! থাকে 


আশ্বিন, ১৩২৭1] মায়াবাদ ও জগং। ৫৩৭ 


আসিস সিলাসিপাস্পিল পনি ৯৫৯ 


তাক্কাই বস্ত্র বথার্থ শ্বর্ূপ--তাহাই ত্রহ্ধ | ম্বরং শ্রুতি বলিতেছেন £-- 
বাচারভ্তণং বিকারো নামধেক্ধং মৃত্তিকেতোব সতাং* * ( ছাঃ উঃ ৬1১1৪) 

বস্ততঃ, নামরূপই যে জগৎ এবং তাহ! যে লোকব্াবার ব্যতীত 
আর কিছুই নহে, একটু চিন্ত' করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 
অতএব প্রবন্ধবিস্তুতির ভয়ে দে বিষয়ের বিস্তৃত শাস্ত্রীয় বিচার হইতে 
আমরা নিবুত্ত হইলাম। ম্তর'ং সত্যের অস্থরোধে এই লোকব্যবহার- 
স্বরূপ নামরপাত্মক জগতকে একবার কেন সহত্রবার বলিব “মিথ্যা” ! 
মিথাকে মিগা! বলিতে এত ভন কিসের ? 


৯ ৯৮০ ৯ ৯ পাত পি ১ ৯ পাস শি সস চা জর 


কেহ বেহ হয়তো বলিবেন-হটক মিথ্যা, কিন্ধ সেকথা মত জোর 
গলায় বলবার দরকার 7, সন্য কথা কলনার9 শো একটা রকম 
আছে, সকল সত্য কথাই কি সকল স্তানে প্রযোজ্য? সতাও একটু 
রয়ে সয়ে বলিতে হম । দেশৰ সমাজের এই ভীষণ হ্রবস্থার দিনে, 
দেশের বুকে অনশন, 'মদ্ধাশন ৪ মতামারীর এই পৈশাচিক তাগুখনুত্যের 
সঙ্কটাপন্ন মুহুর্থে দেশকে “জগৎ মিথা* এইরূপ দারুণ সতাকথা শুলান 
কিভাল? তাহা হইলে জাতি যে আব জাগবে না, দেশ যে আর 
উঠিতব না, মায়েব বুক পিশাচের ভাগুব নৃত্য বে আর ঘুচিবে না। 
জীবন সমন্তার এই ভীষণ সন্দক্ষাণ মায়ের বুকে তোমার বেদাস্বের 
সর্বনোশ সতা কথার শিষ্বান্ত ছু'রকা মার ভানিয়! কাজ নাই__ঘথেই 
বেদান্ত “মা শুনিয়াছেন, অতএণ আর না, ভোমার বেদাস্তের সভ্য কথা 
লইয়া তুমি হিমালয়ের গুতা আশ্রঙ্গ কর, আমবা দুর ভইতে গন্ধপুষ্পে 
নিতা তোমার বেদাস্তাকে পুজা করিব। 

উত্তার আমরা এই বলিতে চাই যে, মিথ্যান্থারা যে সনভাকে লাভ করা 
যায় না এ কণ। ক আমণা মাজও বুঝি নাই--চালাকা দ্বার। ষে 
মহৎ কার্ধয সম্পাদিত হয় না সে কথা কি আবার নূতন কৰিয়! 
বাঙ্গালীকে বুঝাইদ|। দিতে হইবে? ম ধরি আমাদের সত্যিকার মা! হন 
তাবে সত্যোর মঙ্গলশঙ্খ নিনানদ্ তিনি জাগিবেন । মিথ]ার শুন্য 
আম্ফালনে ষে মাকে জাগাতে চাই, দে মা আসল ম নহে, তাহার 


চি 





* বিকাব ন! নামরূপ জিনিষট। বাক্যর আর্ত মাত্র, দুত্তিকাই সত্য। 


৫৩৮ উদ্বোধন! [ ২২শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা। 


বক্ষে শাস্তির পীযুষপ্রত্রবণ নাই, হাসিতে প্রেমের অমৃতমন্নাকিণী 
নাই। তাহার স্পর্শে হিংসা-ছেষ ও স্বার্থমলিনত! মুছে কৈ? সে 
যে রূপকথার ডাঁকিনী- মায়ের রূপ ধরিয়। নকল বল্্রালঙ্কাতে ভূষিত! 
হইয়! প্রীন্দ্রজজালিক স্ুখস্বাচ্ছন্দোর ছটা দেখাইয়া পরিণামে শুধু আমা- 
দের রক্তপানে নিজের শোণিতপিপাসা ত্বপ্ত করাই তার উদ্দেহ্া। 
অতএব সাবধান ! “ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখ! ভাল”_-মথ্যার 
আহ্বানে মিথ্যাই আদিবে। ভূতের আবাহনের মন্ত্র গালিগালাজ, মিথ্যা 
কথা-_ দেবতার আবাহনের মন্ত্র অশ্রান্ত-সতা বেদবাকা। মিথা। মন্ত্রে ভূতের 
আবাহন হয়-দেবতার নহে । ভারতমাতাণ শ্নস্তান স্বামী বািবকানন্দ 
কি বলিতেছেন শুনুন 
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আমরা পুব্রেই বলিয়াছি মায়া একট! িগুতকিমাকাব পদার্থ না| 
জগতে নিত্য যে বাপার সব্বদা প্রতোক বাক্ষিত লক্ষিত হইনোছ 
তাহাই মায়া_১1৭1০917791]1 01 1017০ 1401১ 601 006 0131 0150, 
আমর! সর্বশক্তিমান্‌ ব্রন্গত্বদপ তইয়াও যে হীনব মত জড়সড হইয়া 
পড়িয়া রহিয়াছি--উহ্াই মায়া । জগৎ শুগবানেব-_-আমখা তার ঞ্, 
একথ! মুখে বলিয়া ও যে মামবা নিজেকে 'অসহাম ছর্ধল মান করি তছি _ 
ইহা মায়া। ব্রঙ্গা হইতে স্তন্ব পর্যাস্ত সমস্ত ভূতে সেই একই পবক্রহ্ম 
বিরাজিত রহিয়াছেন ইহ! অস্বীকার না করিয়া ৪ যে আমরা ভিংসা, ছেষ ও 
ভেদবুজি দ্বারা নিয়ত জর্জরিত হইতেছি--ইছাউ মাযা। ত্যাগেই 
যথার্থ সত্রথ, দেশের জন্ত। বিশ্বের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিত পারিলেই 
যে আনন্দ, ক্ষুদ্র আমি”্টার গণ্ডা ভাঙিয়। দিয়া সমগ্র ধরণীর সঙ্গে তাহাকে 
মিশাইয! দিতে পারিলেই যে যথার্থ শান্তি ইন্থা বুঝিয়াও যে 'আমব! 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হইয়।, এক ফোটা মান মশের আশায়, মুহূর্তের 


* সভা প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান প্রদর্শন কাব না। সমাজকেই 
সতোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে । 


আশ্বিন, ১৩২৭। ] মায়াবাদ ও জগৎ। ৫৩৯ 


শি 


এফটা উত্তেজনার অভিলাষে তুচ্ছ ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হইতেছি-- 
ইহাই মায়া। সকলকেই একদিন সর্বস্ব ত্াগ করিয়া যাইতে হইবে 
একথ! নিশ্চয় জানিয়াও যে আমরা ত্যাগ বৈরাগোর নামে শিহরিষ! 
উঠি, এমন কি, কোনও মহত কার্ধ্যে বিন্দুমাত্র সাজ্মত্যাগ দেখাইতেও 
কৃঠিত হই-_-উহাই মায়! | এক কথায় বলিতে গেলে স্বাথপরতাই মায়! 
আর সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্ততাই রন্ধসন্ভাব বা মোক্ষ। এই মায়াই জগৎ-_ইহার 
অতিরিক্ত আর জগৎ নাই, যাহা আছে তাহা অনন্ত জ্ঞান, অপার 
আনন্দ, অসীম প্রেম বা ভূমা । 

স্থুতরাং “ত্রনক্ষপত্যং জগন্সিথা? বেদাস্তের এই গুক্ষগন্সীর মঙগলশব্খ 
নিনাদেই মায়ের নিড্রা ভঙ্গ করাত হইবে। মায়েছ আত্মবিশ্বাস্ীন, 
ভয়বিহবল কোর্টা কোটী সন্ত'নের জদয়তন্্রী নিনাদিত কারিয়া নির্ভয়ে 
ঘোষণা করিতে হতইবে-ঙে অভয়, অমুত, সত্াস্থরূপ, নিঃম্বার্থপবতার 
বিগ্রহ্স্থবপ, অনন্ত শক্তি অনন্থ বীর্যে আধাব ব্রহ্ম, মিথ ভয়, 
স্বার্থপরতা, তুত্বলিতা, ও ভেদবুদ্দিরূপ মায়ার জগৎ পরিশ্যাংগ করিয়া তুমি 
উঠ--উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা ববান্‌ নিবোধত৮-ইভাই এ যুগের 
খঘিকঠনিঃস্থত মূলমন্ত্র । 

বেদান্তের এই মহান উপদেশ ভারতীয় জীবনে কিরূপ কার্যকরী 
হইবে--শ্ুধু ভারতীঘ জীবনে কেন, সমগ্র বিশ্ব কিন্ধপে শা্ছির 
পবলগলাপ্রবান্ধ প্রবাতিত করাইয়া দিবে, ভর্বধ্যাড আমরা সে 
বিষষ আলোচনা প্রবুত্ত হইব। এথানে শুধু এই মাত্র বলিয়! 
রাখিলেছই যথেষ্ট হইনে ধে, মন্দের যেমন একটা উত্তেজনা আছে 
তালর৪ সেইরূপ একটা ভীষণ উত্তেজনা আছে); সেই উত্তেজনার 
বশে মনে মনে যথার্থ ভাল করিবার মঅভগপ্রায় থাকিলেও আমরা 
অনেক সময় মন্দহ করিনা বদসি। মথার্থ শ্রেছকে প্রাপ্ত হইতে হলে 
আমাদিগকে ব্যস্তধাগীশ হইলে চলিবে না_তইতে হইবে ধীর, বিবেচক, 
সত্যপ্ররিয়, নিভ্ভীক ও কার্যাভৎপর। টত্তেজনার ঘোরে অনেক সময় হিতৈষীর 
সৎপরামর্শও আমাদের নিক বাঞ্েকথা বলিয়া মনে হয়, খমিবাকাকে ও 
91৭ 0০0]দের বুথ জল্পনা বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে নান! 


৫৪০ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ব--৯ম সংখ্যা । 


৯ পি পি পাদ সি 


হাসিতামাসাপুর্ণ রং-পরং লাগাইয়া আমর! নিজেদেরই তরলতা৷ ও স্থৃল- 
দর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। প্রাচীনগণ কোন্‌ কথা কি 
উদ্দেশ্তে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার মর্ম যথাবথরূপে তলাইয়। দেখিতে 
চেষ্টা না করিয়! উত্তেজনার চাঞ্চল্যে আমর! তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার 
করিয়া ত্রাহ্াদিগের আশীর্বাদ হইতে জুষ্ট ও স্রাহাদিগের প্রণ্ত যাহার! 
অদ্ধাসম্পন্ন তাহাদের মনে অযথা ক্লেশ উৎপাদনের কারণ হইয়। থাকি। 
খধিগণ ছুই প্রকার সত্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন, প্রথমত£-_-দেশকাল- 
নিরপেক্ষ সত্য, দ্বিতীয়তঃ দেশকালসাপেক্ষ সতা। এই দ্বিতীম শেণীর 
সত্যগুলি দেশকাল ভেদে সর্বদা পবিবন্তিত হইবে, কিন্তু প্রথমশ্রেণীব 
সতাগুলি কোন কালেই পরিবস্তিত হইতে পারে না; সেগুলিকে শ্রদ্ধার 
সহিত সকলকেই শিরোধার্যা করিয়া লইতেই ভইবে--অবশ্ঠই অন্ধভা7ব 
নহে, বিচাবসভাঁয় সেগুলিকে বুঝাত চেষ্টা করাত হহবে এবং উতপস্ত্যা- 
দ্বারা সেগুলিকে জীবান মন্ুভব করিতে ভইবে। দ্বিতার শ্রেণীর সভ্যা- 
গুলিকে প্রথমাশ্রণীর সতা দকালব মন্তুকুল ভাব, দেশকালর উপ/্যাগী 
করিয়া পরিবন্িত, পরিবদ্ধিত ও সংশাধিত কবিয়া লইাত হয়। কিন্ত, 
প্রথমশ্রেণীর সহাশুলি আাজ আর “দশকামলর সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষা করতে 
পারিতেছে না, গায়েব জোরে এই কথা বলিয়া যদি উঠাদিগকেই আমর! 
হাসি-ঠাট্রা করিয়া উডাইয়া দিতি যাই তবে সুসভা পুত্র বুদ্ধ পিতাকে 
আতুরালয়ে পাঠাইয়া দেওসাগগ মত বাবস্থা হয নাকি? যাঁভা হউক যদি 
আমাদের উদ্দোগ্যব সবলতা থাক, যদ্দি মন মুখ এক কাযা মান যশের 
গ্রভাশ। বর্জনপূর্ধক আমরা যথার্থ সতাণক শম্ুসন্ধান কবি তাব সত্যের 
ভগবান একদিন ন! একদিন অবগ্ই আমাদিগেব নিকট আত্মপ্রকাশ 
করিবেন সলোহ নাই । 
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€ পুর্বান্থুবৃত্তি ) 


শঙ্কর জ্ঞাতিবর্গঁক তীহাব সন্যাসের সন্কল্প ও উচ্তার শাস্ত্রীয় বিধান 
সংক্ষেপে জ্ঞাপন করাউলেন । ষ্কাভার কথ! শেষ হইতে না৷ হইতেই 
একজন জ্ঞাতি একটু বাস্তভাবে বলিষা উঠিল, “তাতো সব বুঝা গেল, 
এখন আমাদের কি করাত ভইবে বল।” পার্বতী একজন তাহাকে 
চুপি চুপি বলিল, “আবে বাবা, বিষণট! লেখা পড়া কবে নেবে ত নাও 
না! আব বাছে কথায় সময় নট? কেন 1” যে বাক্তি শঙ্করুকে কঙ্িম 
শেভ দেখাইয়া! পুর্বোক্ত কাণাপকগানর অবভাবণ! কর্রি্গাছিলেন, তিনি 
একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া অপব সকলের প্রতি ইঙ্গিত করিয় 
বাললেন “আহা । অত ব্যস্ত কেন, সব ঠিক ভইভোছ |” তাহা শুনিয়া 
আর একজন মুদ্ৃস্বরে ব্সচলন, পকত্ত। যেন বিষয়ের লোভ রাখেন না, স্পষ্ট 
কথা বাল্লই দোষ হয়।” 

শঙ্কর ও বিশিষ্ট]! উভয়েই এই সমুদয় কথাবার্তা শুনিত পাইতে" 
ছিলেন, কিন্তু তুচ্ছ বি্ষয়লুন্ধ বক্তার ইাই স্বভাব জানিয়া তাহারা 
ষেন তাহা গুনিয়াও শুর্িলন না। বিশিষ্ঠা মনে মনে ভাবিলেন, 
“আভা! বিষয়লুধগণের হৃদয় কি কপটতা পৃৃই হয়! বাছা আমার 
সবই ছাড়িয়া যাইতেছে তথাপি তাহাদের দুঃখ দুরে থাক, দুষ্ট একটা 
করার বিলম্বও সহিতেছে না। আর আমিই বা কয়দিন? তোরাই 
সব ভোগ করিস্*। 

শঙ্কর নিজের বৃক্রব্য শেষ করিলে পর্বোক্ত জ্ঞাতিটী শঙ্করের বন্ধ 
প্রাশংস। করিয়া বলিলেন, পশিবগুরুর ছেলের মুখে এইরূপ কথাই শোভা 
পায়। আমরা জানি শিবগুরুও স*সারধর্দে আস্কাবান্‌ ছিগেন না, 
ভুমি তাহারই পুত্র, তোমার তো! বাবা এইরূপই হষ্টবার কথা । তা যাা 
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না 


হউক এত শীঘ্র গৃহত্যাগ করিও না ১ এই সেদিন মৃত্যুমুখ হঈজে ফিবিয়াছ, 
আর 'একটু স্বস্থ হও পরে যাইও |” 

বৃদ্ধের বাকা শেষ হতে না হইতে শঙ্কর স্বীয় জননীকে প্রদর্শন 
করিয়া, বলিলেন “মহাশয়গণ ! এই আমার জননী, আমি আমার সমুদয় 
সম্পত্তি আপনাদিগকে দিতেছি ) 'মআপনারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলুন, যতাদন 
মা আমার জীবিত থাকিবেন, ততদিন আপনারা আমার গায় সযত্তে 
ত্বাভার ভরণপোষণ ও সেবাশুশ্রষা করিবেন । জননা দেহত্যাগ 
করিলে সব্ট আপনাদের হইবে । কিন্তু যতদিন জননী জাবিতা 
থাকিবেন ততদিন এই বিষায়র উপস্বত্ব আপনাব গ্রভণ করিখেন না|” 

শহ্করের বিষধসম্পত্তি থে ছিল। একজন খিধবার ভগ্ণপোষণ ও 
দানধ্যানে বায় করিয়াও ক্ষষ হইতে পারে না। স্থতবাং শহ্করেব এপ 
প্রস্তাবে অপম্মত হইবার কোন কারণই নাই । জ্ঞাছিগণ একবাক্যে 
বলিয়। উঠিলেন, “তা নিশ্চয়ত ভইবে। তোমার বাবা । কোন ভাবন। 
নাই । আমা সকলে মিলিয়া তোমাব জননীর সেবা করিব। তুমি 
তোমার জননীর এক সন্তান, আজ হইতে আমরা এগুলি বাক্তি তাহার 
সন্তান হইলাম । 

জ্ঞাতিগণের বা7কা শঙ্কর ও বিশিষ্ট! সান্তিশয় সঙ্কট ভইলেন। তখন 
শঙ্কর একথও্ কাগজ লইয়া এই কণা লিখিযা নিজ নাম স্বাক্ষব করিলেন্‌ 
এবং জ্ঞাতিগণের দ্বারাও নিজ শিজ নাম স্বাক্ষর কবাইয়া লঈলেন। 

এইবার শঙ্করের বন্ধন মুক্ত হইল। তাহার বদন সদাপ্রস্ফুটিত কুস্থমসম 
প্রফুল্ল হঈটল। বিশিষ্টা দীঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহাস্তরে চলিয়া গেলেন ॥ 
পরিচারিকা বিশিষ্টার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। জ্ঞাতিগণ আননো আগ্লত 
হইয়! গৃহাতিমুথে প্রস্থান করিলেন। কারণ, শ্বা্দর-পত্রখানি নিরাপদ 
স্থানে রাখা সব্বাপগ্রে আবগ্তক--ফকি জানি কালবিলম্ব হলে যর্দ কিছু 
গোল ঘটে। 

এই সব ব্যাপারে প্রায় অপবাহু হইয়া গেল। শঙ্কর জননী সমীপে 
যাইয়া বহু জ্ঞানপূর্ণ মিষ্ট কথা বলিয়া জননীকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। 
বিশিষ্টা শঙ্করের কথ। শুনিয়া বলিলেন, “বাবা । আর আমান বুঝাইতে 
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হইবে না, আমি প্রকৃতিষ্থা হইয়াছি। শামি প্রাণ ভরিয়া তোমায় 
আশীর্বাদ করিতেছি_-(তামার মনক্কামন। পুণ হইবে, তোমার কান্তি জগতে 
অক্ষয় হহবে। বাবা, তুমি সামাগ্ত মানব নভ, তোমার জন্মের পূর্বে তোমার 
পিত। শ্বপ্ন দেখিয়াছিলেন--ভগবান্‌ শঙ্কর মন্ুয্যন্ধপে আনার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিবেন, তাই তোমার নাম আমরা 'শঙ্কর বরাখিয়াছি। যাও বৎস যাও, 
তোমার শঙ্কগ নাম সার্থক কর। শঙ্কব্হ 5গতের যাবৎ জ্ঞানশাস্ত্রের আদ 
গুরু, তুমি সেহ জ্ঞানশান্ত্র প্রচার কারয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন কর। 
আমরা মানব, ভাই সময়ে সময়ে একথ। ভুলিয়া গিয়া তোমাকে পুত্র বলিয়া 
মামায় মুদ্ধ হই ।” 

জননার মুখে শঙ্কপ্প সহসা এহ কথা শুনয়া রোমা ঞ্চত কলেবর ভছ- 
লেন। তিনি বাকুলভাবে প্রেমাশ্র বিসর্জন কাঁরতে কাঁরতে জননীর 
চরণে লুষ্ঠিত হইালন এবং গদগদন্বরে বলিলেন, “মা । ঘদ্দি আমার কিছু 
হর ৩ আপনার আশীর্ববাদেহ হইবে । আশীব্বাদ করুন যেন আপনার 
চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আ।ম কোন দন বস্থৃত না হহ।” 

বিশিষ্টা পুত্রবাকো আর আত্মসম্ববণ কগিতে পারলেন না, তাহার 
হৃদয়সমুদ্র উ/দ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি পুজকে বক্ষে ধাবণ কয়া অশব্ষণে 
তাভাকে আভাধক্ত করিতে লাঁগশপেন। কে গানে জনশীস সেই আশাব্বাদ- 
পুত মশ্রু-অতিমেক জগতের জ্ঞানরাজো শঙ্করের অভিষেক কিনা? পন) 
তুমি শঙ্কগ। আজ “আত্মনো মোক্ষাথং জগান্ধতায় চ” তুমি সর্ধ্স্ব ঠযাগ করি 
পথেপ ভিথারী হহলে। আগ পন্ত বিশটাদেবি! আজ তুম তোমার 
প্রাণপ্রততিম একমাঞ্জ পুজকে জগতের হিতে উৎসগ করিয়া দিলে। 

হতাবকাশে জ্ঞাতিগণ শঙ্করের সন্নযাসবার্ত। প্রচার করিয়াছেন। গ্রাম 
জনগণ দলে দলে শঙ্করের সন্ন্যাস দেখিঠে আমিতেছেন। বালক বালিকাগণ 
পিতামাতার সঙ্গ গ্রহণ করিল। গ্রামে একটা মহা হৈ চৈ পড়িকা গেল । 
পর্রিচারিকা গৃদ্বারে এই লোকসমাগম দেখিয়া মাহাপুজকে সংবাদ দিল। 
মাতাপুজ্রের শ্লেচালিঙ্গন ভঙ্গ হইল । শঙ্কর জননীর বক্ষঃস্থল ত্যাগ করিয়। 
বহিদ্বারে আসিলেন ও দেখিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিজ্ঞ অজ্ঞ জনপাধারণ 
তাহার গ্হুদ্বারে উপস্ডিত । দোঁখবামাত্র ভিন ভাহাদগকে সাদর সম্তাহণ 
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করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। কিন গৃহে স্থান কোথায় । পুথিপত্র 
এব* পুজাপাঠের দ্রবাসন্ত।বে গৃহ পুর্ণণ এত লোকের স্থান সে গৃছে 
কোথায়? অগত্য। লোকগণ সব দণ্ডায়মান রহছলেন। 

শঙ্কর কাহাক্ষে আর কোন কথা না বলিষা ঘীরে ধীরে দ্গকমণ্ডলু ও 
বব্বাস লইয়। জননীসমীপে পুনরায় আসলেন এবং জননীর চরণে 
মস্তক লুষ্ঠিহ করিয়া সষ্টাঙ্গে গ্ররণপাত করিত লাগিলেন । দর্শকবন্দ শঙ্করের 
এইট ভাব দেখিয়া নির্বাক্‌ নিম্পন্দ হু্টয। ঘি'ন যেখান ছিলেন তিনি সেই 
স্থানেই দণ্ডায়মান র€ছলেন । কিমংক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া শঙ্কর গাতোখান 
করিলেন । আজ যেন শঙ্কর আর (স বালক শঙ্কর নাত, আজ তাহার 
মুখ এক দিণাজ্য'5 (প্রকাশিত শরীর ভইভে কি যেন এক প্রভাব 
নির্গভ হইতেছে । সেই নবনীভাকামল নাতিস্ুল সুঠাম দেহ, সেই 
ভম্মলা!ঞ্রত গৌরকাীান্ত বপু, সেই ত্রিপুণ্তমণ্তিত প্রশত্ত উন্নত জলাটি, 
সেষ্ট গ্রশাস্তদৃষ্টি আকর্ণাবশ্বান্ত নয়নধুগল গাজ সকলেবই দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবিত লাগিল। এভ'দন সপলে শঙ্কবক যেকবপ দেখথিয়াছিল আজ যেন 
ভাহাব! আর দেকবপ দেখাত পাইল না। আজ দেন শঙ্ট/রব বাণকত্ 
কোণায় 'অন্তঠিত ভখাছে। পগ্ডিভগণ বল্পনাচক্ষে দেখিলেন বৈবাগামুস্তি 
ধোডশ্বর্ষায় বালক শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইয়। যেন 'আগ বান প্রস্থান করিতোছিন । 
কাহাবও মুখ কোন কথা নাই । সকালই এই অপুর্ব দৃশ্ঠ দেখযা 
আজ বিমুগ্ধ । আজ জ্বলম্ত তাগেখ দৃষ্টান্ত সন্থাথ দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত। 
এমন সময় শঙ্কর দীবপদসঞ্চণাব গুহভ্যাগ করিলেন । পশ্চাতে বিশিটাদেবী 
জনতা অপলারিত ববিয়া সহসা কোগ। হইতে আনিয়া উপস্থিত হঈলেন। 
শঙ্কর বাজপাথ দণ্ডায়মান হইয়া জন্মভূমাক প্রণ'ম করিতে যাইয়া ঘেখন 
পশ্চাৎ ফিরিলেন, অমনি আবার জননী?ক সম্মুখ দেখিলেন। তিনি জন্ম- 
ভূমির উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিয়া আবার জননীব চর”ণ প্রণিপাত 
ক'ঝালন। জননী পুজ্রকে শেষ চুম্বন কাবিহেন বলিযা অস্থঃপুর হা 
ছুটিয়। আপিয়াছেন। সুতরাং প্রাণ ভরিরা আবালস পুজ্রর মুখচুম্বন করিলেন 
এবং নিজ পদধুলি পুত্রের শিরে দিয়া আবার আশীর্বাদ করিলেন। 
কিন্তু এবার আব তাহার বাক্স্কত্তি হইলনি | জননীর শেষ আনীর্ধানী 


আশ্বিন, ১৩২৭1] শঙ্করের সংলার তাগ। ৫৪৫ 


নীরবে বান্ধ হইমা গেল। শঙ্কপ তখন ব্রাহ্ধণ পঙ্ডিত ও জ্ঞাতিগণন্চে 
উদ্দেশ করিয়! প্রণাম করিলেন। বালের জ্রীড়াসহচর বালকগণ শহ্করের 
সহিত ইদানীং বড় মিশিত না। তাহারা আজ শঙ্করকে দেখিতে মআইসয়! 
বিচলিত হইল এবং জন ঠেলিয়। শঙ্করের সম্মুখে আনিয়া কাদিতে কাদতে 
বলিতে লাগিল, “ভাই, আমাদের ছাড়িয়া তুই কোথায় যাহতেছিস্‌। 
আমর! তোর সঙ্গে খেলিতে আসিন। বলিয়া কি তুই বাগ করিয়া চলিয়। 
যাইডেছিস্‌?* শঙ্কর বাল্বন্ধুগণের প্রেমে একবার ফেন বিচলিত হইলেন। 
তিনি তাহার্দের গলা জড়াইয়। বলিলেন, "ভাই, তোমরা কীার্দিও না, আম 
আবার মাসিব, বড় হও সব বুঝিতে পারিবেগ। 

ধাহাব নামে জগৎ একদিন কৃতাঙলিপুটে মস্তক অবন5 করিবে, ষাহার 
প্রভাবে জগতের সমক্ষে মোক্ষদ্বার আবার স্টদঘাটিত হইবে, ঠাছার 
সন্নযাসে প্রকৃতিদেবীই কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? তিনিও যেন আজ 
অপবূপ শোভা ধারণ করিলেন । সমীবণ মন্দ মন্দ বাঁহয়। সকলের শরীরে 
পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল । জীব-জন্ত-পশু-পক্ষী যেনকি এক অপুর্ব 
স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া আনন্দধবনি করিতে লাগিল । বৃক্ষলত। নিজ কুম্ুম- 
ভার শমবনীতলে বিসর্জন করিতে লাগিল। মানবজাতির যে যেখান 
অবস্থৃতি করিতেছিল, সকলেই যেন ক্ষণকালের জগ্ত নিজ নিজ কল্যাণ 
চিন্তায় নিমগ্ন হইল। 

বর্ষাসযাগমে তারকামগ্ডলকেষ্টিত পুর্ণচন্দ্রের স্ঠায় কালাডিবাসী জনগপ- 
পারবেষ্টিত হইয়। শঙ্কর দীরপ্দসঞ্চারে চলিয়াছেন। ক্রমে তিনি নিজ 
কুলদেবতা শ্রীকঞ্চের মন্দার আসলেন। সেখানে তিনি নিজ দেশাচার 
অনুসারে পাষ্টাঙ্গে যেমন প্রণাম করিতেছেন অমনি কে যেন বলিয়া 
উঠিল-_-“শঙ্কর তোমার কুলদেবতার মন্দির যে যায়, পদীর ভাঙনে 
শীঘ্বই তিনি জলগর্ভে বিলীন হইবেন) তুমি তাহার কি প্রতিব্ধান 
করিলে ?” 

শঙ্কর ই দৈববাণী জ্ঞান কর্রলেন। তিনি তখনই উদ্ধিত হইয়া 
শ্ীকুঞ্চবিগ্রহকে কোলে করিয়া! নিজ বাসগুছের সমীপবর্তী একটী উচ্চ 
ভূমিতে স্থাপন করিলেন এবং শ্রীকুফের চরণে মন্তক স্থাপন করিয়! 


৫৪৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৯ম সংখ্য। | 


বলালন, “ভগবন্। মাপনি এই স্থানে অক্ষয় হইয়া থাকুন। ভক্তগণ 
এই স্বানে আপনার শ্রীমন্দিব নিম্মাণ করিবেন 1” অতঃপর তিনি বিদায় 
লহলেন। 

বিশিষ্টাদেবী এই স্তানই বসিয়া পড়ালন। ছুই নয়ান মম দরদর 
ধারায় প্রবাভিত হইতে লাগিল_-হস্তপদ অবশ, মন্তক অবগ্ডনশূন্ঠ | 
তিনি আব পুত্র অন্ুদবণ কবিলন না। শক্ধীরও মার পশ্চা* চাছি- 
লেন না, তিনি সন্মুখদৃষ্টি হষ্টয়া বাজপণ পরিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের বহির্দেশে 
আসিলেন। গ্রামবাসিগণ এইবার একে একে তাহাকে শ্রণাম করিয়া 
গম্ভীরভাবে গ্তে ফিরিতে পাগিল। কেন্ক বা শঙ্কবের পদধূলি লইয়' 
নিজ শিশুপুজ্রের মন্তরকে দিল। শঙ্কর মতহ দুুব যাইতে লাগিলেন জনতা 
ততই তরল হইতে লাগিল । সন্ধ্যার প্রান্থল হিনি নিঃসঙ্গ হইপেন এবং 
এই প্রাবে কিয়ন্দর যাইখ] রাত্রিধাপনের জনা একটী শিবমন্দিব আশ্রব 
গ্রহণ করিলেন । প্রত্্যুষে কোথায় মাহ্াপন তাঠা বিধানা জানেন। 

বিশি্টা শ্রীরুষ্চদমীপে ভূতলশাধিনী ঠইয়। এতক্ষণ পন্ডিণা আছেন । 
পরিচারিক। সন্গ্যা আগত প্রা দোথয়। চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ 
আপক্ষা করিয়া খিশিষ্টাকে বহু মন্তন্য বাক্যে ফিবাইয়া আনিল। বদ্ধাথ 
মান হইতেছিল-_আভা বাছ! আমার পুজকগতপ্রাণ, 'কন্কু সেত কোন 
পুস্তক লইযা গেল না। আহা ঘদ্দি বাছ। কোন পুস্তাকব জন্ক মাবার 
ক্ষণেকের তরেও ফিরিয়া আসে তবে তাহার টাদমুখখানি আর একবার 
দেখিয়া লই 1 কিন্তু যে বালক পরমার্থ লাভেব জন্ট বন্ধপ'বকর ভইয়াছে 
সেকি আর জগতে কোন বস্থৃতে আসক্ত থাকিতে পারে *--পাঞ্চিতোর 
উপকরণ কি তাহাকে ফিরাইতে পার? বধিশিষ্টা মান্সচক্ষে পুঞ্জের 
মুদ্তি দেখিতে দেখিতে গুছে ফিবিজেন । 

কিন্তু গুস্থ আমিযা তিনি কিক্বিবেন? গুহ যে আজ শুন্ত। সকলক্ট যে 
শঙ্করের স্মৃতিম্ডিত-যেদিকে দৃষ্টিপ'ত করন “সই দি/কট যেন শঙ্করেব মুস্তি 
অচ্কিত। বিশিষ্টার প্রাণ হাহাকার করিয়া কাদিযা উঠিল। তিনি সত্বর 
শঙ্করের পাঠগুহ প্রবেশ করিলেন । আশা, তথায় শঙ্করাক দেখিতে 
পাইাবন। কিন্তু গ্রবেশ করিবামাত্রই পুত্রের পুস্তকার্দর প্রত তীহাব 


আশ্বিন, ১৩২৭। ] শঙ্কবের সংদার ভাগ। &৪৭ 


দৃষ্টি পর্ডল। তিনি ত্ররান্িতা হইযা পুত্রের সেই প্রিন পুথিপত্র" সযত্রে 
গুছাউতে লাগিলেন । কিন্তু পুল্তকাদি দর্শনেই তাহার বক্ষঃস্থল অশ্রুতে 
ভাপিয়া গেল। পুস্তক গুছাইাত শুদ্াটাত তিনি দেথিলেন, একখানি 
প্রশস্ত পত্রে মতি যত্বে এই শ্রোক কয়টা লিখিত রাঙয়ানচ 1 
“বেদান্তবাক্যেষু সদা বমস্ো, ভিক্ষারমান্জ্রেণ চ তুষ্ইিমন্তঃ | 
অশোকমস্তঃকরূণে চবন্ঠঃ, কোপীনবন্তঃ থলু ভাগাবন্তঃ ॥ (১) 
মূলং তবোঃ কে বলমাশ্রমন্তঃ, পাগিদ্বপনং ভোক্তমমন্ত্য স্তঃ | 
কলামিব শ্রীমপি কুৎসযন্থঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগাবন্তঃ ॥ (২) 
স্বানন্ভাবে পদ্রিতুষ্টিমনঃ, ভশান্মসার্বন্থিযবুতিমন্ঃ | 
অহর্নশং ব্রহ্মণি যে বমন্থঃ, (কোপীনব নত লু ভাগাবন্বঃ ॥ (৩) 
দেচাদিভাবং পবিবজ্জযস্তঃ প্লাম্মাননায্মন্তবালা কয়ন্তঃ | 
নান্ং ন মপ্যং ন বতিঃ স্মবন্তুঃ, কৌপীনবন্থঃ খলু 'ভাগাণন্তঃ ॥ (৪) 
ব্রহ্ধাক্ষবং পাবনমুন্চরন্যো, বন্গাতমস্মীতি বিভাবয়নুঃ। 
ভিক্ষাশানা দিক্ষু পরিভ্রমস্থঃ, (কীপানবস্থঃ থলু ভাগাবন্তং ॥ (৫) 
* (বদান্তশান্সোক্ে বাকা সাহারা প্রতিনিয়ত অ্রীতিপ্রদশন কবিযা থাকেন এবং 
গাহার। ভিক্ষালদ অন্নেই পবতৃপ্র মাহাবা শোকলিকাববিহ'ন চিপ্কে নিত বিচবণ 
কবেন, ( বেশভৃষা পবিশুন্য ) সেই কোৌপীনপারী পুঝ্াধবাই ভাগ্যবান্‌ বালযা অভিহিত 


হায়ন 1১1 
বৃক্ষমূলমাত্র সাহাদের আশ্রস্থপ, শীাহাদের হত্তদ্য কেবল ভোজ্যবস্ত আহরণের 


জন্য নহে, ( ছেড়া ) কাপান শ্ঠায় মাহারা বিলাসলক্্্ীকে ঘ্বণ] কাবন, এইকপ কৌ গীনধারী 
পুকষেরাই নিশ্চম ভাগাবান্‌ বলিযা অভিহিত হায়ন 1২। 

স্থকীয জাদয়েব আনন্দে ধাহাব1 সদাসর্বদা পরিতৃপ্ত হইয়া বহিয়াছেন, সাহাতদন 
ইন্ড্িবৃত্তিদমূহ প্রশ্ান্তভাবে দণস্থিত, দিবানিশি শাহাবা বঙ্গস্থপে রমণ কবিতিছেন, ঈদৃশ 
কৌপীনধারা ব্যক্তিরাই নিশ্চয ভাগ্যবান বলিয়া আঁভহিত ভয়েন । ৩। 

দেহাস্রবুদ্ধি পরিত্যাগ কৰিয়া লাহাব হ্বশীষ আত্মাতেই পরমাস্সাব দর্শনলান্ত করেন, 
যাহারা কি শস্তকি মধ্য কি বাহির কিছু নত) করেন না, ঈদুশ কৌগীনধারী 
পুকযেবাই লিশ্চব ভ্তাগ্যবন্‌ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ৪। 

পরি অআন্ষনামের অক্ষব লাহাগা প্রতিনিষত উচ্চাবণ ফরেন, "আমিই তরঙ্গ" উহা 
ধাহারা প্র্তলিয়ত চিন্তা কবেন, ধীহারা ভিক্ষালন্ধ বস্ত্র ভোজন করিয়! (সানন্দে) 
চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করেন, ঈদৃশ কৌপীনধা রী পুরুবেবাই নিশ্চয় ভাগাবান্‌। ৫। 


৫৪৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্-_-»*ম সংখ্যা 


প ৯৮ পি ১৫৯ 


বিশিষ্টা শ্লোক কয়চী পড়িজেন। 


স্কত ভাল জানিতেন না, তবুও 


পিসি 


মোটামুটী ভাবট! বুঝিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু মুছিতে মুছতে বলিলেন, 
“আহা, বাছা! আমার এই সব ভাবিয়া সন্ল্যামী হইল । ভগবন্‌! তুমি 


তাহাকে রক্ষা কর।” 


এরি£টল ও পরাবিদ্য। (1417771755155)। 


(শ্রীকানাইলাল পাল, এম এ, বি এল) 
১ ৪? 


আমরা গতবারে দেখিয়াছ এরিইটলের মতে প্রত্যেক বস্তবব ৪টী 
কারণ আছে। (১) উপাদ্দান কারপ- ইহাকে ইংরান্দিতে [৪061 
আঘ্য। দেওয়া হয । যথ|-_মুত্তিক। ঘটের উপাদান কারণ। (২) নিমিত্ত 
কারণস্ষ্ইহাকে 50191708005 বলা হয়। যথা-কুস্তকার, কুলালচক্র 
প্রভৃতি ঘটের নিমিত্ত কারণ; কুম্তকারের চেষ্টা ও কুলালচক্র প্রতৃতির 
সাহাধ্য ব্যতিরেকে ঘট-স্থষ্টি হইতে পারে না। (৩) অসমবাষ কারণ 
বা 80170001 ০7056--মুতখ্পিণ্ডের বিশেষরূপে সংযোগ সাধন ব্যতীত 
ঘট উৎপন্ন হয় না। কুস্তকাঁর যখন ঘট স্যষ্টি করিতে ইচ্ছা করে তখন 
গ্রথমে ঘটের আকৃতি বা ঈীপ মনে মনে স্থির করিয়া লয়, পরে 
মুখপিগুকে সেইব্ূপ আকানে আকারিত করে। অন্ত কথায়, ঘটের 
একট! ছবি বা নকৃস! সে মনে মনে আাকিয়া লয় । (৪) উদ্গেস্টু অর্থাৎ 
[17701 ০90১৪-_মানুষ উদ্দেশ্ত ছাড়া কোন কাধ করে না, কুম্তকার 
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যখন ঘট গড কখনও তার একট উদ্দেস্ট থাকে । এই চানিটী কারণে 
বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায়, তাহার! [80161, 70706, [969 ও 
061৮০ বা চ0170956 এর পরিচায়ক 1 এই চারিটী কারণের সংযোগে 
পদার্থ উৎপন্ন হয় । এই চারিটী কারণ বস্তমাত্রকেই আশ্রয় করিয়। 
থাকে । ইহার্দিগকে পৃথক্‌ পৃণক্‌ 501১১091706 বা বস্তু বল! এরিটটলের 
মতে অযৌক্তিক। আপাতদৃষ্টিতে চারিটী কারণকে পৃথক বলিয়া মনে 
হইলেও একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় _-770:06, [00 ও 71001০-- 
এই তিনটা একেরই অন্থতূর্ি । কুও্কার প্রথমে ঘাটর 1992 ঝ| 
ভাবটা স্থির করিয়! নিজশক্তি (০70০) প্রয়োগে স্বীগ উদ্দেশ্য (7১.7171059) 
সিদ্ধ করিবার জন্য ঘট শ্য্টি করে। ঘটের উপার্দান (1১1৭41101) কুস্তকারের 
অপেক্ষা কাব না, কিন্তু অপর তিনটী কারণই কুগ্তকারের চেষ্টার অপেক্ষ। 
করে। সুতরাং এই তিনটা কারণণর একটা নাম দেওয়া হয়--10০4 
সুতরাং ঘটের ভাবটী (10199) কুস্তকাণরর মনে উদয় হওয়ায় ঘটস্থষ্টির 
জন্য কুস্তকারের তস্তাদিসধ্চালন ঘট এবং কুস্তকারের উদ্দেশ্টাও সিদ্ধ 
হয়। মতএব দেখা গেল 1199 বা ভাবটীই প্রধান; তাই তিনটা 
কারণক 10৩8 বা ভাবের অন্বর্গত করিয়! লয় হয়। 

বস্তস্থষ্টির জন্ট ১1৭01 বা উপাদান ও 1064 বা ভাব--এই ছৃষ্টটা 
কারণ বর্তমান গাকা প্রয়োজন। স্থষ্টির (73800171117 £ ) পূর্বে তাহার! 
আপন! আপনি উৎপয্ন হষ্টয়াছে-- একথ! বল! অযৌক্তিক ; কারণ, তাহ! 
হইলে সত্তার (0910৫) পুর্ষেই তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়? 
তাস্থাতে স্ববিরোধ দোষ আলিয়া পড়ে। স্যষ্টির পূর্বে তাভার] উতৎপর় 
হইয়াছে একথা বলিলেও স্ববিরোধ দোষ ঘাট, সুতরাং স্থষ্টির প্রারস্ত 
হইতে তাহারা বর্তমান_ অন্ত কথায়, তাহারা অনার্দিকাল হইতে 
বর্তমান__-এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে হয়! প্লোটার সন্থিত এরিইটলের 
এ বিষয়ে কোন মতইৈধ দেখা যায় না। সাংখ্যের পুরুষ ও প্ররুতি কি 
এরিষ্রউলস বা প্রেটোর [06৪ ৪ 1191161 প্লেটোর দর্শনালোচন1! করিলে 
প্রথমতঃ মনে হয়, তিনি যেন এই ছৃষ্টটাকে বিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়- 
ছিলেন; এবং সেই কারণেই এরিষ্টল তাহার দর্শনের বিক্ুদ্ধে থোরতর 


৩ 


৫৫০ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ব-_৯ম সংখ্যা। 


৮ 
৫৯৮৫ ৯/ ৬ ৯৮৯৮ 


আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন । কারণ, এরিষ্টল বলেন, যাহা! একেবারেই 
বিরুদ্ধ তাহাদের সংযোগ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার়। বন্ত্তঃ কি তাহাই ? 
চুম্বকের উত্তর মের (09511৮০7019) দক্ষিণ মেকুকে (5৪059 [019) 
আকর্ষণ করে-এটী কি প্রত্াক্ষসিদ্ধ ঘটন। নহে? একথও চুদ্বকের 
ছুই প্রান্তে বিপরীত শক্তি দেখা যায়_-ঠিক মধাস্থলে ক্লোন শক্তিই 
নাই, কিন্ত সেই চু্ধককে দ্বিথগড করিলে সেই মধ্যস্থল দুইভাগে বিভক্ত 
হইয়া! বিপরীত শক্কিসম্পন্প হয়। মুল তত্ববস্তও কি চুম্বকের মধাস্থলের 
মতন নহে? যখনি সৃষ্টি তখনই [0০৭ ও [৬৪67 ; বস্ত্তঃ, তিনি 
দেশকালের অতীত, স্ষ্টির পরপাবে-10০5৪ ও 77906এর গভীর 
বাহিরে । থাক্‌ এখন এ একথা । 

প্লেটের 070796101 ( অভাব পদার্থ) ও (91191কে কেহ কেহ 
পৃথক বলিয়া নিদ্দেশ করেন। নির্দেশ করিবার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে 
কারণ, 13070-1১91778 বলিতে প্লেটে! তাহাতে সত্তার অভাবই উ্জিত 
করিয়াছেন। কিন্তু সন্তার-অভাব (চ২০11(9) আর মিথা।-পদ্ার্থ 
এক নয়, একথা ভুলিয়! যাওয়া সমীচীন নহে। বন্ধযাপুক্র একেবারে 
মিথ্য।-পদার্থ কিন্তু মরীচিকা একেবারে মিথ্যা] নয়) কারণ, তাহার 
বন্তর সত্তা না থাকিলেও তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে । আমাদের 
মলে হয়, প্লেট! [00-7০0€ বলিতে মরীচিকার মতন প্রতীদ্গষান 
পদার্থকে বুঝাউগ্নাছিলেন। এই কথ! মনে করিলে [07-7511)8 ও 
1)80191কে পৃথক করিয়া বুঝিবার কোন প্রয়োজন হয় ন। 

দেখা যায়, মুৎখপিও্ (10810151 বা উপাদান ) ভাবের (1098) 
সাহায্যে ঘটরূপ ধারণ করে। মুৎখপিণ্ডে ঘট-উৎপাদ্দন-সামর্থ্য আছে। 
লাংখ্যের ভাষায় মুৎপিণ্ডে ঘট অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান 7; ইংরাজিতে 
ইহাকে চ01910081 অবস্থা বলে। সুতরাং মৃতৎপিশ্তকে অবাক্ত 
বা 709191)118] ঘট এবং ঘটকে বাক্ত বা 4১009] ঘট আধখ্য। দেওয় 
চলে। অতএব বুঝ। গেল, [19001 বা উপাদ্ধান বা জড় বলিতে অব্যক্ত 
অবস্থাকে বুঝায়) 19০৪. বা ভাবটা সেই অব্যক্ত অবস্থাকে ব্যঞ্ধ 
করে। অন্ত কথায়--]১2151 বা জড়ের পরিণতি 10269) অথব। [0929 
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রশ ৯ পি 


ব৷ সেই ভাবটাই জড়ের (18006) লক্ষ্য । নুতরাং [৭৪৪ ও [1816০ 
উভয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই । যাহ! অবাক্ত 
আছে তাহা ব্যক্ত হইবার জগ্ঠ সততই প্রয়াস পাইতেছে-_ইহ্থাতেই 
[৪০7 ও ঢ0177এর মিলন ও বিচ্ছেদ হটিতেছে। প্লেটো একটীকে 
পুরুষ অপরটাকে স্ত্রী পদবাচ্য বলিয়াছিলেন। সাংখ্যও তাহাই বলেন। 
এরিই্টলেরও মেই মত। হিদ্দুদার্শনিক ও খধিকুলের মধ্যে কেহ কেহ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শভগবানে তিনটা শক্তি নিয়ত বর্তমান__ স্বব্রপশক্তি, 
জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। জীবশাক্ক ছারা জগৎ ধৃত রহিয়াছে ( একথ। 
ভগবদৃগীতায়ও পাওয়া যায়_-“জীবভূতং মহাঁবাছো। যয়েদং ধার্ধ্যতে 
ক্লগং*)। মায়াশক্তি-_-আঁবরিকাশক্তি। মায়াশক্তি হিশুদার্শনিকমাত্রেই-- কি 
্সত্বৈতবাদী কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সকলেই-__শ্বীকার করেন) সুভরাং এই 
ছুইটী শক্তি প্রধান প্রধান হিন্দুদ্দার্শনিকগণের শ্বীকাধ্য। তবে ম্বরূপশক্তি 
সকলে স্বীকার করেন না। স্বরূপশক্কি বলিতে সন্ধিনী, সন্বিৎ ও হলাদিনী- 
শক্তিকে বুঝায় । সন্ধিনী শক্তি হইতে সত্তা বা সৎ, সম্থিৎ শক্তি হইতে 
চিৎ ও হলাদিনী শক্তি হইতে আনন্দের পরিচয় পাই। অন্ত কণায়, 
স্বর্ূপশক্ফি বলিতে “সচ্চিদানন্দ”কে বুঝায় । ফলে, শুধু কথার ঝগ্ড়াই হস্টয়া 
থাকে; কারণ, শ্রীভগবান যে সচ্চিদানন্দ একথা নিরীশ্বরবাদী ছাড়া 
সকলেই স্বীকার করেন। সত্তা বা সৎ বলিতে যাহ! বুঝি তাভারঠ বিকাশ 
কি ৪0০1 নয়? 1069. বলিতে যাহা বুঝি তাহাই কি চিৎ-এর পরিচয় 
দেয় না? আরও এক কথ, যে সকল দার্শনিক খধিগণ জীবশক্তি ও মায়া- 
শক্তি স্বীকার করেন এবং সিদ্ধান্ত করিতেও কুষ্টিত হন ন1, তাহাদের মতে 
জীবশক্কিতে ম্বরূপশক্তিগত সৎ ও চিৎ অংশ বাক্তভাবে থাকে, আনন্দাংশ 
অব্ক্তভাবে থাকে এবং মায়াশক্তিতে চিৎ ও আনন্দাংশ অব্যক্তভাবে 
থাকে এবং সৎ বাক্কভাবে থাকে । বস্তথতঃ, স্বন্নপশক্কি, ভীবশক্তি ও 
মায়াশক্তি একই বস্ত্র ব্যক্তাব্যক্তাবস্থ। মাত্রা এরিষ্টটল যখন [৪1191 ব 
জড়কে অন্যন্ত অবস্থা বলেন ও [0658 বা ভাবকে ব্যক্তাবস্থা! বলেন, তখন 
আমাদের এই সকল হিন্দুদার্শলক খধিগণের সিষ্কান্তের কথ! মনে পড়ে। 
একিইটল-দর্শন আলে!চনায় হিন্দুদর্শনের কথ! কাহার নিকট অপ্রাসঙ্গিক 


স্পার্ণ 


৫৫২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--ঈম সংখ্য!। 


পা এন্টি 


মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এরইটল-দশনা"লাচনার সঙ্গে 
সঙ্গে তার মতামতের সহিত প্রাচীন আধ্যখষিদের মত'মতের সানৃত্ 
আলোচন! করা । আশ! করি নুধী পাঠকবর্গ অপরাধ লইবেন না। 

কোন্‌ এক্টী উদ্দেশ্টসাধন করিতে হইলে শক্তি বা [70109 এর 
প্রয়োজন। সেই শক্তির বলেই ১1910০7 [0০9৪য় উপনীত হয়। এই 
কারণে এরিষ্টটল গতি বা শক্তির অস্তিত্ব সিদ্ধাপ্ত করিয়াছেন। 

বাহাজগতের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখ! যায়, একই পদার্থ যুগপৎ 
বান্ত ও অব্যক্ত অবন্থ। বন্তমান। শিশুর তুলনায় বালক ব্যক্তপদার্থ 
কিন্তু যুবকের তুলনায় তাহাকেই আবার অব্যক্ত বলিতে হগ। ঘেখানে 
পরিণাম আছে--অভিবাক্তির সম্ভাবনা আছে--পেখানেই এই নিয়ম 
বর্তমান, সেখানেই যুগপৎ ১৪1০ এবং 1065 অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
অবস্থার মিলন। "অপূর্ণ পদ্রাথেরই পূর্ণতা প্রাপ্ি হইতে পারে, অনভিব্যক্ত 
বস্তুরই অভিব্যক্তি সম্ভব । সুতরাং মুলতত্বস্ত [107 মাত্র, স্খোনে ৬৭ 067 
এর সংস্পশও ঘটিতে পারে নাঁ। মুলবস্ত্ যদ অপূর্ণ হইতেন তবেই তার 
পূর্ণতার দিকে গতি সম্ভব হইত। [ক্র মূলবস্ত অপুর্ণ হইলে তাহাকে আর 
মূলবস্ত বলা যায় না, স্থতরাং তাহাকে 10170101191] বা 'অজড় ব| শুদ্ধ- 
চৈতন্যমম বলিতেই হইবে। ৮1167 বলিতে এবিষ্টটল অপূর্ণ বা 
অবাক্ত অবস্থাকেই বুঝাইয়াছিলেন এবং সেই ৮[91167-এর চরম 
পরিণতি [0০0 ম্ৃতরাং মুলবস্ততত 1৪105 এবং [19৭ একীভূত ; 
কারণ, [7116 সেখানে ভার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়! [1052ব সহিত 
এক হইয়া পড়িয়াছে। বেদাস্ত বলেন__পসর্বং খন্বদং ব্রহ্ম,» গীতার 
উক্ত হুইয়াছে_ “বাসুদেব স্ম্। সেই ব্রহ্ষের অনুভূতি ধাহার 
হইয়াছে তিনিই শী সত্য উপলব্ধি করেন, তিনিই দেখেন [18151 এবং 
[095 এক হইয়া গিয়াছে_জড় বলিতে আর কিছুই নাই, জড়ও 
চৈতন্ত হইয়! গিয়াছে । বাস্তবিক কি তাহাই নয়? যাহাকে আমরা 
অচেশ্ুন বা জড় বলি একটু বিশেষ প্রণিধান করিয়া! দেখিলে কি 
তাহাতেই চৈতন্তের পরিচয পাই না? বুক্ষলতাকে সাধারণে জড় 
পন্বার্থই বলিত, কিন্তু বিংশশতান্দীর বিজ্ঞানালোকে সাধারণের সে 


আশ্বিন, ১৩২৭।] এরিই্টল ও পরাবিস্তা । ৫৫৩ 


চা _পস্ি সপ ছি 0 শখ ৯ পা 


ধারণা ক্রমশঃ দূর হুইয়! যাইতেছে । প্রাচীন খধিগণের যোগবলের কথ। 
ছাড়িয়া! দিন, সহঙ্গ স্বাভাবিক তৃষ্টিতত তাহাদের নিকট যে সকল তর 
প্রতিভাত হইত, আমর! শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারাইয়া শুধু যে সেই সকল 
ব্ষয়ে মজ্ঞ সাজিয়া আছি তাহা নহে, আমাদের সহজ দৃষ্টিও লোপ পাইতে 
বসিযাছে_ সহজ কথা বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে হয়। 

আমর! দেখিতে পাই, বীজ বুক্ষাকারে পরিণত হয় আবার বুক্ষ 
হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। কোন শক্তিমান ব্যতিরেকে ফোন শক্তি থাকিতে 
পারে না। অন্ত কণায়, অবাক্ত অবস্থ! হইতে বাক্ত হইবার পক্ষে 
শক্তি বা শক্কিমানের সাাযা প্রয়োজন । মুলপদধার্থ দি অবাক্ত পদার্থ 
হউতেন তাহা হইলে তীহাকে বাক্ত করিবার জন্ক কোন শক্কিমানের 
প্রয়োজন হইত । কিন্তু সে ক স্বীকার করিলে তাহাকে আর মুল- 
পদার্থ বলা যুক্তযুক্ত হয় না। স্ুভরাং ( এরিষ্টটল বলেন) মুলপদার্থ 
অবান্ত পদার্থ নয়, অপৃণ বন্তী নয । অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হয় 
না একথা সর্ববাদীসম্্নত। তাই এরিইটল বালন, জগৎ যে আদিম অবস্থায় 
বিশ্ঙ্খলভাবে ছিল এজপ মনে কবা অযৌক্তিক, কারণ, তাহা হইলে 
মূল বস্ততে অপূর্ণতা দোষ আপসিয়। পরে। সেই মুলতত্ব-বস্তৃষট বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের 
[৬1061৮০ বা 7010০) টো] বাঁ এবং 11041 € 4096 

গতি বলিতেই শক্তিমানের অপেক্ষা করে। মুলপদার্থ শক্তিমান 
না হইলে এই বিশ্বত্রহ্ধাণ্ডের গতি সস্তব হইত না। গতির কারণ শক্তি, 
শক্তির কারণ শক্কিমান্--এই দিন্ধান্তে উপনীত না হইলে অনবস্থা 
দোষ আসে; কারণ, একটী শক্তির কারণ অপর একটী শক্তি এবং 
তাহার কারণ তৃতীয় শক্কি শ্বীকারে কোন স্থলেই বিশ্রাম করিবার 
অবসর থাকে ন1। 

তিনি অর্থাৎ মূলতত্ববস্ত শক্তিমান্-_কিস্তু তিনি কি গতিশীল? প্রতীয়- 
মান জগৎ যেমন নিয়তগতিশীল তিনিও কি তাহাই? একথা স্বীকার 
করিলে এ পর্যন্ত যাহ! সিদ্ধান্ত হটয়াছে সমস্তই খণ্ডিত হইয়া পড়ে । তবে 
তিনি কি শক্রিমান্‌ নহেন? এ কথা বলাও অযৌক্তিক হঈবে। তিনি 
শক্তিমান্‌ হ্টয়। গতিহীন। চুম্বক ধেমন নিজে স্থির থাকিয়! লৌহের গতি 


৫৫৪ উদ্বোধন । [২২শ বর্ধ-_৮ম সংখ্যা। 


না ৯ -* 


জন্মায় সেইরূপ তিনিও নিজে স্থির থাকিয়া বিশ্বব্ন্াণ্ডের নিয়ত পরিবর্তন 
করাইতেছেন। শুধু তাহাই নয়-_বিশ্বত্রদ্ষাও্কে আকর্ষণ করিতেছেন। 
তিনি স্থির, অচঞ্চল, অপরিণামী। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তীর 
সম্বন্ধে হৃখছুঃখ, ভালমন্দ, কোন বিশেষণই প্রযোজ্য নহে। তিনি পুর্ণানন্ 
--কারণ, ত্বার কোনই অভাব নাই। 

আমার্দের জ্ঞান ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে) যেটী অব্যক্ত ছিল সেটা 
ব্ক্ত হইতেছে । আগন্তক কোন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই-যাহা 
একেবারেই আগন্তক তাহার কোন জ্ঞান হইতে পারে না। আমর। 
যখন কোন বিষয়ে জ্ঞানলাঁভ কত্ি তখন প্রথমতঃ একটা প্রত্ীতি 
(19910611001) হয়, এবং তারপর অস্ভূতি (০০170600100) হয়| 

791097110) ঝা! প্রতীতি অনেক স্থলে ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়াই হইয়া 
থাকে । আমাদের জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় পৃথক্‌, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা ও 
বিষয়টা জ্ঞেয়রূপে আমার নিকট পৃথকৃভাবে 'প্রতীয়মান্‌ হয় এবং জ্ঞানের 
সাহায্যে উভয়ের একা সংঘটিত হয়। অন্ত কথায়, আমাব জ্ঞানের ফে 

ধংশ অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্ত ভয়। আমাদের ভান ঘে কোন কারণে 

হউক পরিচ্ছিন্প বলয় প্রতিভাত হয । এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানেরই আবার 
কতকাংশ অব্যক্ত । কিন্ত মুপতত্ববস্ত অপরিচ্ছিন্ন এবং তিনি চৈতন্ময় | 
স্তরাং তার হ্ঞান কোন অংশে আবরিত নয়। তিনি স্বয়ন্প্রকাশ পূর্ণ- 
জান-_কারণ, তার কোন অংশই অব্যক্ত নহে। তিনি পুর্ণজ্ঞান--তাই 
তিনি আত্মধানে নিমপ্প / এরিই্টল বলেন, জীব সেই পুণজ্ঞান পুর্ণানন্দ 
মৃূলবস্তর ক্ষীগ প্রতিচ্ছায়া মান্্র। 

তিনি ষে শুধু জগতে আছেন তাহা নয়, তিনি জগদতীতও বাটন। 
জগতের মধো নিয়মরূপে হার প্রকাশ দেখিতে পাই, জগতের বাহিরে 
তিনি নিম্পমকর্তাক্ূপে বর্তমান। জগতে যে শৃঙ্খল! দেখি তাহার 
কারণ-_মুলতত্ববস্ত এক এবং তিনি চৈতভ্তময়। তিনি সত্যারূপে জগৎক 
ধারণ করিয়! রহিয়াছেন, তিনি চৈতন্করূপে ইহার শৃঙ্খল! সাধন করিতেছেন 
এবং আনন্দরূপে জগৎকে আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন । 


»ম্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্ঘদর্শন। 
( শ্ীমতুলকুষণ দাস ) 
( পূর্ববানুবুত্তি ) 


ডাকোর ত্যাগ করিয়া 'জামর1 শুক্রবার মরটাক! উদ্দেশে যাত্রা করি 
এবং রবিবার 'প্রত্যুষে তথায উপস্থিত হই । এখান হইতে সাত মাইল 
দ্বরে মান্ধাত। গ্রামে বিদ্ধাপর্বতেব উপর দ্বাদশ (জ্যাতিলিঙ্গের অন্যতম 
ওকাবেশ্ববঃ বিদ্যমান | তীহারই দর্শনমানসে 'মআমবা তথায় যাইতেছি। 
ষ্টেশন হইত মান্ধাতাষ যাইবার জন্য গকর গাড়ী ও ডুলি পাওয়া সায়) 
ভাড। সামান্ত | আমর! গরুর গাড়ী কবিয়া বেলা ১০টার সময় নম্র 
ভার গ্রামমদযে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা ইন্দোর রাজোর 
মঅন্থণত নিমার জেলায় অবস্থিত | গ্রামটি প্ররূতপক্ষে তিন ভাগে 
বিতর্ক ; কিয়দংশ নন্মদার দক্ষিণতটে বিদ্ধাগিরির উপর এবং অপরাংশ 
বাম তটে খক্ষবান্‌ পর্বতের উপর । বিষ্ধযপর্ধতেব উপর যে অংশ 
ভীহার নাম শ্িবপুরী এবং এইখানেই গুঁকারনাথের মন্দির বিদ্যমান । 
খক্ষবান্‌ পর্বতের উপরেব অংশ দুইভাগে বিভক্ত; একচাগের নাম 
বিষুণপুরী এবং অপর ভাগের নাম ব্রন্মাপুরী। আমাদের শিবপুরীতে বাস 
লইবার ইচ্ছা ছিল কারণ এখানকার দর্শনীয় যাহা কিছু তাহার 
অধিকাংশই এ পাচুর। কিস্তু মামাদের মালপত্র অনেক থাকায় নৌকায় 
পারাপারের অন্ুবিধা হইব ভাবিয়া! আরা ব্রহ্গাপুরীতেই বাল! লইলাম। 
বাসাগুলি সব মেটে দোতলা । এখানে গ্রতি বৎমর কার্তিক হাসের 
মাঝামাঝি খুব ধূমের সহিত মেল! গুদ। আমরা যখন এখানে আসি 
তখন সেই মেলা ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছু ভীড় ছিল। এইট জন্য খুব 
মনোমত বাস। পাওয়। পেল না। 

প্রথমতঃ স্থানটির পৌরাণিক পৰিচয় প্রদান করিব । পুতাকালে 


৫৫৩৬ উদ্বোধন । ] ২২শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


পা 


কোন সময়ে তীর্থভ্রমণ করিতে কারে দেবর্ধি নারদ বিদ্ধ্যপর্বতে 
আগমন করেন। বিদ্ধা যখাবিধি তাহার অতিথিলৎকার করিলেন। 
ইতিপুর্কে নারদ শুনিয়াছিলেন ধে, বিশ্ধা “আমাতে সব আছে কিছুরই 
অভাব নাই” এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সেই কথার 
সত্যতায় সন্দিহান ভইয়। তিনি দীর্ঘনিঃশস পরিত্যাগ করিলেন | 
বিন্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “বিদ্ধ্য ! 
তোমার অহঙ্কার সত্য নহে, কারণ মেরু তোমা "অপেক্ষা উচ্চ বলিয়। 
দেবগণ তোমাতে বাস না কবিয়া তথায় বাম করেন ।” নারদ প্রস্তান 
করিলে বান্ধার মনে বড ক্ষোভ উপন্তিত হইল এবং এই অভাবের 
প্রতিকারেব জন্ত তান দেবাপিদেবের শরণাপন্ন হইলেন। নিবন্তর ছর 
মাস কাল তাহার ধান করিলে শিব প্রসন্ন হইয়। প্রকট হইলেন এব, 
তাহাকে অভীষ্ট বর প্রাথন। কবিতে বঞ্লেন। বিদ্ধ কৃতাঞ্জলিপুটে 
বললেন, “প্রভে। 1 কৃপা করিমা আমাক ইচ্ছামত শপীব-বুদ্ধি কবিবার 
ক্ষমতা প্রদান করুন, এবং শান্্রবর্ণত আপনার জ্োতিশ্ময় ওক্কারবপ 
প্রদর্শন করান ।” মহাদেব তাহা মনোভিলাম পর্ণ কবিলেন। তখন 
সিদ্ধ ও দেবগণ মগাদবের জ্যো'তশ্বয় অন্ভি দশন করিতে আমিলেন এবং 
এ রূপে তথায় ত্তীাকে থাকিবার জন্ত মন্গারাধ কবিলেন। মহাদেব 
তাহাতে সম্মত হইলেন এবং এ মুত্তির নাম হইল “গুকারেখর+ | যাহা- 
ছুউক, অতঃপর বিন্ধ্য তাহার অভাব পুরণর নিষিত্ব প্রতাঙ্ন নিজ 
অঙ্গ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ কবিলেন। 'আকাশমার্গ অবরুদ্ধ হল 9. 
মর্ত্যে নূর্ধ্যালোক প্রবেশের পথ বন্ধ হইল। তখন মুনি খধিগণ জগতের 
কল্যাণের নিমিত বিষ্কাগুরু অগন্তোের নিকট গমন কবিয়া ইহার 
প্রতিকারের জন্ত অনুরোধ করিলেন। তিনি ইহাতে স্বীকৃত হই! 
মনে মনে উপায় স্কির করতঃ শিষ্যের নিকট গমন করিলেন বিষ্ধা 
গুরুদেবকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্জে প্রণিপাত করিলে তিনি প্রস্থানোদাত 
ছইয়। তাহাকে আদেশ করিলেন, পবৎস, যাবৎ আমি ফিরিয়। না আসি 
তাবৎ ভুমি এই অবস্থায় থাক ।” এই বলিয়া তিনি দক্ষিণ দেশে গমন 
করিলেন এবং পুনরায় আর বিন্ধোর নিকট ফিরিয়! আমিলেন না। 


আশ্বিন, ১৩২৭1] ভদ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন । ৫৫৭ 


ক বল ১ ৯ ৯ পা কস্পিতী ৩ ১ ৯ ১ ক্স 


বিদ্ধ গুক্ষবাক্য অবহেলা! করিয়। আব মন্তকোন্ধোলন করিতে পারিলেন 
ন।- চিরকালের জন্ত ছোট হইয়া রহিলেন। 

প্রথমেই আমর! বিধু্পুরীতে গিয়া নারায়ণের মন্দির দর্শন করিলাম | 
মন্দিরটি বেশ পরিফারপরিচ্ছন্ন ) এবং নম্মদার বাধান ঘাটের উপরই 
অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে নারায়ণ মৃত্তি বিরার্জিত। স্মতঃপব আমরা 
আমাদের বাসার কিছু পশ্চাতে অমবেস্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন করিতে 
গেলাম । এই মন্দিরটি বড় হইলেও পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন নহে । মন্দিরে 
অমরেশ্বর লিঙ্গমুত্তি ব্যতীত অন্য কয়েকটি মূর্তিও বিরাজিত আছে। প্রত্যহ 
প্রাতে এখানে ১৩০০ মৃত্শিখলিগগ নিম্মিত ও পূর্িত তহয়া থাকে । এই 
মন্দিবের পশ্চাতে ব্রহ্ধাপুরী। ২৩টি ছোট ছোট মন্দির বাত এখানে 
দেখিবার আর কিছুই নাই। সন্ধা সমর আমরা নন্মপ্াতটে পর্বতের 
উপর আঙিয! উপেশন করিলাম । ভয়পাশ্ব গগনম্পশী হবিদ্বণ পর্বত 
মধো কুল কুল রবে প্রবাহমানা নখিদ্ধরা নম্মদা। | সে দৃহ্ট যে কত মনোরম 
তাহা! খলিয়! শেব কবা যায়না । এখানে |কছুক্ষণ বসিলে স্বভঃই প্রাণে 
এক নমনির্ধচনীয় ভাবের উদ্দঘ হয়। বাস্তবিক 'এই স্থান সাধনার 
অনুকূল! ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্বতগুহা মধো অনেক তপঃপরারণ সাধু 
বাস কবেন। গুঙহাগুলির মধা হইতে ক্ষীণ দীপা?লাক সন্ধ্যার সময় বড় 
স্থন্দব দেখা । স্থানীয় লোকে নর্্দাকে গঙ্গা অপেক্ষা পবিন্রতরা মনে 
করে; ভাচারা বলে গঙ্গায় শান করিলে যে ফল নর্মর্দা দর্শনমাতেই সেই 
ফল হয়। এমন অনেক সাধু মাছেন ধাছারা নম্মদা পরিক্রমণকেই মহা 
তপস্তা মনে করেন? তাহারা চিরজীবন কথন নম্ম্দ! তীর পরিত্যাগ 
করেন না। শুনা যায়, প্রতিবৎসর প্রায় ৩০০ সাধু নর্মর্দা পরিক্রমণ করিয়া 
থাকেন। এই পবিত্র নন্ম্ধাতারে সান্কাক্রিয়াদি সমাপন করিয়1 আমরা বাসায় 
ফিরিয়া আসিল!ম। 

পরদিন প্রত্যুষেই আমরা! অপরপা।ক্ক শিবপুরী দর্শন করিত যাক । 
যাত্রী পার করিবারু জস্ নৌক! প্রভাত হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত পারাপার 
করিতেছে । শিবপুরীষ্ট যথার্থ মান্ধাতা গ্রাম । ইচ্ছা ছোট বটে--তবে 
তরঙ্গাপুরী বা বিষুপুরী অপেক্ষা অনেক বড়। নন্দ হইতে ৫০৬০ ফুট 


৫৫৮ উদ্বোধন। [২২শ বর্য-_০ম পংখ্য।। 


উচ্চে বিদ্ধোর পাদদেশের কিছু উচ্চে লস্বালঘ্ি ভাবে এই গ্রাম অবস্থিত। 
নদীর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত একটি রাস্তার দুষ্ট দিকে তুই সারি দোতলা 
বাটী আছে। নিচের ঘরগুলিতে দোকান বাঁ বাজাব এবং উপরের ঘর- 
গুলিতে অধিবাসীর্গিগের বাস। আমর! নর্দার পুজা দিয়া স্নান করিলাম । 
নম্মদ! কি মংস্তবন্থল নদী । কিছু ছোলাভাজ। ছড়াইয়া দিলে হাজার ভাজ্সার 
বড বড় মহন্ত আদিয়। উপস্থিত হয়--এমন কি, ৮১০ সের ওজনের মাছ 
পর্বান্ত। সে যেন এক অন্তুত ব্যাপার-_হৃধিকেশের গঙ্গায় যেবপ সেই 
রকম । কিছুক্ষণ মাছের খেল! দেখিয়া আমরা ওকারনাণের পুঁজ! করিতে 
গেলাম । ঘাটের কিছু উপারই মল্দির। ইহা নিতাস্ত ছোটও নহে, খুব 
বড়ও নহে। ইহার উচ্চতা কম না হঈলেও পর্বতের ঢালুগাত্র নিশ্মিত 
হওয়াতে দূর হইতে ইচ্ছাকে উচ্চ বলিয়া বোধ হয না। ইভা দুইতলে 
বিভক্ত, উপরকার তলে শুকারের সাক্ষীমুন্তি ও নি্নতলে ুঁকারনাথ, 
ভগবতী, গণেশ, নন্দী প্রভৃতি বিরাজিত। নাটমন্দিরেব সন্থুখ একটি 
ছোট ঘবে তগবতীর মূর্তি এবং তাহার দক্ষিণ দিক আর একটি ঘরে গঁকার 
জ্যোতিলিঙ্গের মূর্তি আছে। লিঙমুর্িটি ছোট এবং শ্লঈগঠিত নহে। 
ইভাব একস্কান হইতে একটু একটু জল টৌয়াইতেছে-_দেখিয়া মান হয় 
লিঙ্গটির সহিত কোন প্রঅ্রবণের সংযোগ আছে । মন্দিবের পাশের একটি 
মহলে পুর্জাবী-গৌসাইগণ বাম কবেন। প্রাচীনকালে গুঁকাবনাথের ভণ্ 
নরবলির বন্দোবন্ত ছিল, এই জন্ট তখন যাত্রিগণ এখানে বড আমিত না। 
১৮২৪ সাল হইতে ইংরাজেরা সে প্রথ। রহিত করিয়! দিয়াছেন। 

গ্রামটির নাম মান্ধাতা কেন হইল তাহ! বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। 
স্থানটির খুব প্রাচীন নাম ছিল বৈহূর্ধযশৈল; পরে হৃর্যবংশীয় রাজ! মান্ধাতা 
এখানে আগিয়! রাজবাটী নিশ্্াণ করেন এবং নিজ নামানুসারে ইছাত নাম 
পরিবর্তন করেন। মন্দির হইতে কিছু উপরে উঠিলে একটি প্রাসাদ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়, উহ্াই মান্ধাতার রাল্রবাটী বলিয়া কথিত হম়। মান্ধাতার 
পুত্র মুচুকুন্দ এই স্থানটি নিতান্ত সন্কীর্ণ বলিয়া! এখান হইতে ৭1৮ মাইল 
পশ্চিমে নদ্দীতীরে মাহিম্ম তী পুরী স্থাপন করেন। শুর্ধ্যবংশীযগণ এই স্থান 
ত্যাগ করিলে কার্ভীবীর্ধ্যার্জুন ইহাকে তাহার রাজধানী করেন । ইদ্ানীম্তন 
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কালে ইন্দোররাজগাণর রাজ্যপাট কিছুকাল এখানে ছিল। এখনও 
মাঠিগ্মভীপুরে অহ্ল্য! বাইর কেন্পু। ও অন্তান্তঠ কয়েকটি কীর্তি বিদ্কমান 
রহিয়াছে । মান্ধাতা গ্রামটির চারিদিকে ২৩ মাইল পরাস্ত যে সকলহল্মা ও 
দেবায়তনাদির ভগ্ন্ত,প রহিঘ্লাছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে, এক কালে 
এই গ্রাম অতি সমুদ্ধিশালী ছিল; বিধশ্মিগণের অত্যাচার নাকি ইহার 
জীহীনতাব কারণ । উঠার বর্তমান অবস্থার কিঞ্িৎ পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত 
হইীল। 

মন্দির হইতে নম্মর্দার ভীর দিম "আন্দাজ দুই মাষ্টল পশ্চমোত্বর 
দিকে যাইলে কাবেরী নামক এক ক্ষীণকাঁয়া নদীর সহিত নর্মদার সঙ্গম 
দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্রচ্ভানে 'অনেক যাত্রী এখানে শান কারন। 
দ্রঃ একটি মন্দিরও এখানে আছে। সঙ্গমন্থল ভষ্টাত পাচাড়ের উপর 
উঠিলে রামান্থুজ সম্প্রদায়ের বশ একটি বড় মঠ দেখিতে পাওয়! যায়। 
ইহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে । এখান হইতে প্রা আধমাইল পূর্বব- 
দিকে আসিলে মুটুকন্দের কেল্লার ল্্স্তপ। তণা হইতে একটু পুর্ব- 
দক্ষিণ দিকে যাইলে গৌরী-সোমনাথেব ভগ্ন মন্দির। এদিকে আরও 
ছুই মাইল অগ্রসর হইলে সিন্ধেশ্বরের অতি সুন্দর মন্দির । ইভ! দেখিবার 
জিনিষ বটে--কিন্তু এক্ষণে ভগ্নাবস্তায় পতিত! এখানে আমিবার পণটুকু 
রাশি বাশি ভগ্স্তুপে পরিপূর্ণ, তাঁচ। দেখিলে মনে বর্ত কটা হয়। 
এইট স্থানের প্রায় এক মাইল প্রার্ধ নর্ব্দা হইতে এক শাখানদী বহির্গত 
হইরাছে। সেই স্থানে কয়েকটি ভাল মন্দির আছে । তথা হইতে আরও 
একটু অগ্রদর হইলে একটি নাল! দেখিতে পাওয়! যায়; উচ্বার নাম 
রাবণ নাল! । এই নালার মধ্যে প্রায় দ্বাদশ হস্ত উচ্চ কৃষ্ঃপ্রস্তর নির্মিত 
দশহত্ত- একমুণ্ডবিশি্ট রাবণ মুর্তি আছে । মাহিম্মতীপুরাধীপত্তি অর্জুনের 
সহিত যুন্ধ করিতে আসিগ্লা রাবণ এইখানে নাকি শিবপ্রতিষ্ঠা পূর্বক 
তাহার অর্চনা করিয়াছিলেন । 

গুক্কারজীর পর আমরা মহাকাল দর্শনের জন্ত উজ্জয়িনী যাত্রা করি। 
মরটাক! হইতে উজ্জ্ধিনী অধিক দুর না হইলেও মাঝে ফতেবাদ নামক 
স্থানে গাজী বদল করিতে হয়| আমর! রাত্রি ১১ টার সময় মরটাকা 
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ত্যাগ করিয়া ভোর ৫টার সমন উজ্জয়নী আগমন করি । গ্রভাস্‌ হইতে 
আদিবার সময় আমাদের স্বদেশবাসী এক ভর্রলোকেব সভিত আলাপ হয়। 
তিনি বলিয়া দিরাছিলন যে উজ্জিনীতে মাধো কলেজে এক বাঙ্গালী 
শিক্ষক আছেন, তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সব বন্দৌবন্ত 
করিয়। দেন। সাঁধারণে তিনি পথ্যানাজর্জ বাবু” নাম পরিচিত। পমগ্র 
উজ্জ য়নী তাহাকে & নামে চেনে। গাড়ীতে উঠিয়া ব্ানার্জি নাবুব বাড়ী 
চল বলিলেই হইল, কোন ঠিকান! বলিবাধ আবশ্যক নাই । উল্জ্প্সিনীত 
উপস্থিত হইয়। আমর! ্টেশনে জিনিষপন্র সমস্ত বাখিয। দুই জন মাত্র 
ব্যানার্জি ধাবুব সন্ধানে চলিলাম। '্ঠাহার বাস! ঠেঁশনেব খুব নিকটে, 
মাধো কলোজর সম্মুখ । তিনি বাটীর বাতিরে দীডাঈয়া ভিলন) 
আমাপর কি প্রয়োজন তা€া শুনিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ঠেশনে 
আাদিঘা ছুইথানি গাড়ী ভাডা কবিমা সকলে সিন্ধযারাজের ধন্মশালায় 
লইয়া চলিলেন। উহ টেশন হইত ৭৮ মনিটর পণমান্র। তথায় 
ধ্মশালার বক্ষককে ডাকাইয়া আমাদব কন্যা ওটা ঘারধ বন্দোবস্ত 
কথায়] 'দালন। জিনিষপত্র সমস্ত সেখানে গোছান ভইলে, তিনি 
আমাদের একজনকে লয়! বাজাবে গেলেন ও আমাবস্ঠক ড্রবাদি কি'নয়] 
আয়া দ্িলেন। আমব! যে কয়দিন সেখানে ছিলাম তিনি এইরূপ 
আমাদের সাঁহাধা করিয়াছিলেন--ষেথায় যাইতাম তিনি সঙ্গে যাইতেন, 
এবং নিজে ন! পারিলে অপর কাহাকে পাঠাইয়া দিতেন। শুধু আমাদের 
নহে, বাঙ্গালী যে কেহ এখানে আসেন তাহাদের সকলকেই তিনি এইরূপ 
যত্ব করেন। তাহার সৌক্ষস্ত ও পরোপকারিত! সকলেরই অন্রুকরণীয়। 

আমরা ষে ধর্মুশালায় উঠিলাম তাহা একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল সৌধ-- 
যেন একটি রাজপ্রানাদ। বড় বড ঘর-_্ুন্দর পাথবের মেঝে, বিস্ত ত 
প্রাঙ্গণ, পরিষ্কার রম্ধনশাল1 | সমস্ত ঘরে বৈদ্যুতিক আলোক । জলের 
(কান অভাব নাই, অনেক কল, তাহাতে দিন রত জল থাকে। 
আবার সাধুসক্সযাপীকে প্রত্যহ ধর্মশালা হইতে ভোক্দান করা হয়। 
এখানে সর্বপ্রকার দুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। বাশ্ুবিক ইহা বড়ই আরাম প্রদ 
--এই প্রকার ধশ্মশালা ভারতের কোথাও দেখি নাই। 
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উজ্জয়িনাঁ সহর প্রাচীন মালবগাজ্যের স্প্রসিন্ধ রাজধানী এবং সিপ্রা 
নদীতটে অবস্থিত। পৌরা ণক ধুগেইছার নাম ছিল অবস্তী। দ্বিতীয় 
শতাবা পর্য্যস্ত লিখিত ইতিছাম সমুহ ইহা অবস্তী বলিয়া বর্ণিত আছে। 
ইহ! ভারতের সপ্ত মোক্ষদায়িকা নগপগী সমূহের অন্ততম। স্থানটি আরও 
বিখ্যাত হইবার কারণ এই যে এখানে দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম 
মহাকাল আছেন এবং ইত। ৫১ ম্হাপীঠের মধো একটি মহাপীঠ। 
বাস্তবিক পক্ষে বারাণলী ব্যতীত এইরূপ সংযোগ আর্ধযাবর্তের অন্ত 
কোন নগরীতে নাই। উইঠা উজ্জয়িনীর [বশেষত্ব। কিন্তু বর্তমান 
উজ্জয়িনী প্রাচীন অবস্তী নহে । অথস্ঠী এখন (সম্ভবতঃ ভূমিকম্পে) 
ভূগর্ভ প্রোধিত এবং তদুপার বনম্থলী বিরাজিত। ৮১০ হাত খুখাড়লে 
প্রাচান সহরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কোন কোন সময়ে বর্ষায় মাটির এক স্তর 
ধুয়া গেলে নানা প্রকারের প্রস্তর অলঙ্কার ও প্রাচীন দ্রব্যাদি বাহির 
হইয়া পড়ে । এই কন্ঠ এখানকার লোকে ট্রস্থানকে "বোজগারকা 
সদাবরত* বলিয়া থাকে। বর্তমান উজ্জয়িনী ইহার ২ মাইল উত্তরপার্্ে 
অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই গান ৮কাশীর হ্টায় বিদ্যাচঙ্চার জন্য বিখ্যাত 
ছিল। হিন্দু ভৌ”গালিকগণ এখান হইতে ধামোত্বর বৃত্ত (1৬617101017 ) 
কল্পনা! করেন। বিক্ুষাদিত্যের সময় এখানে মানধপ্ত্র ছিল। মোগলরাজ 
বাবর এ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন উহা! মহারাজ 
জয়সিংহ-প্রতিষ্িত যন্ত্রমহল সহরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত আছে, কিন্তু 
তাহাব অবস্থা অতি শোচনীয়। বন্তধমান উজ্জয়িনী স্রটি মন্দ নহে। 
এখানে অনেক লোকের বাস; খন দোকান পসারি, বাজার, স্কুল, 
হাসপাতাল প্রভৃতি আছে?) এখানকার চন্দন কাষ্ের চিক্ষণি ও আতর 
গ্রসিন্ধ । 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৈকালে আমাদিগকে মাধে কলেজ দেখাই- 
লেন। কর্তৃপক্ষের হুই এক জলের সহিত আমাদের আলাপও করাইয়। 
দিলেন। এখন কলেজটি স্কুলে পরিণত হইয়াছে । যেরূপ স্ুবন্দোবস্তে 
বিস্তালয়টি পরিচালিত দেখিল'ম তাহাতে বোধ হুইল কলিকাতার কোন 
স্কুল (গব্ণমেপ্ট বা প্রাইভেট 1 তাহার সমকক্ষ নহে । তাহার পর আমর। 


৫৬২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_ঈম সংখা] | 


লি 


অঙ্কপাত তীর্থ দেখিতে চলিলাম। উহা! ধর্মশালা হইতে প্রায় ৪ মাইল 
দুরে-সহর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই হেতু ২ খানি টোঙ্গ। 
ভাড়! করিলাম। এখানকার টোঙ্জাগুলি বেশ ভাল ও শন্তা। [সিপ্রাতটে 
দশাশ্বমধ ঘাটের নিকট এই তীর্থ। ইহার অপর নাম ?সান্দিপনী মুনির 
আশ্রম । শ্রীকৃষ্জ ও বলরাম তাহাদের শিক্ষাপ্ডর সান্দিপনী মুনির নিকট 
এই আশ্রমে থাকিযা লেখাপড়। শিক্ষা করেন। এখানে বিষণ বিশ্ববূপ 
ও সান্দিপনী মুনির মুর্তি 'মাছে। বৈষ্ঞবগণ এই স্তানটি 'অতি পবিত্র 
জ্ঞান করেন। মন্দিরগুলির অবস্থা ভাল না হই/লও মন্দ নহে। স্থানটি 
খুব নিজ্জন। এখান হতে কিছুদুর যাইলে অনভ্তনারাঘণের মন্দিখ। 
অতঃপর আমরা সহরের প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে বাসায় 
ফিরিলাম । 

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা সিগ্রার অপর পারে অবস্থিত 
ভৈরবগড়ে দিদ্ধনাথের মন্দির দশন করিতে যাই। এই স্থানটি এখানকার 
মধ্যে খুব বিখ্যাত। বন সাধু ফকির এখান থাকেন। সিদ্ধনাথের 
ঘাটি বেশ। দিপ্রাও নম্ম্দারস্তায় কচ্ছপ ও মংস্তবল নদী । কিছু 
আট! কিনিয়া আমবা ছড়াইতে লাগিলাম-__আর দাল দলে বড বড মং 
আদয়। খাইবাব জন্ঞ লাফালাফি করিতে লাগিল। কিন্বদন্ত্ী এইরূপ 
যে, এই ঘাটে কখন কথন শগ্ধনারী-মদ্ধমহস্ত মুণ্তি দেখা যায় । এখানে 
গোয়ালিয়র রাজর জেলখানা আছ । ইহার নিকটে কাজভৈরবের 
মন্দির । 

এখান হইতে সিপ্রার এই পারে ম্মাসিয়া মহাকালী ব৷ অবস্তাদ্দেবীর 
মন্দির দর্শন করি। উচ্কা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম; এখান সতীর উপরৌষ্ঠ 
পতিত হয। মায়ের কপ অতিভীষণ। দুবত্বের জন্ত এখানে অপি 
যাত্রী আসে না। এখান হইতে কিছু দুরে ভর্তৃগুহা। ইচ্ছা ভূগর্ভ- 
নিহিত অতান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন মগুষানির্ম্িত একটি বুহৎ গুহ) কয়েকটি 
পাঞ্জাবী গোসাই এখানে থাকেন। তাহার! একটি আলোকের দাহাধ্যে 
গুহার সমস্ত স্থান আমাদিগকে দেখাইলেন। বিক্রমাদিতোর ভ্রাত। 
তর্তছরি এখানে তপস্কা করয়াছিলেন। এইন্থানে এখনও তাহার 'আসন 


আশ্বিন, ১৩২৭। ] ভনম্বারকাধ।ম ও কয়েকটি তীর্থ দ্শন। ৫৬৩ 


রহিয়াছে এবং উচ্থ৷ গ্রত্যঙ পুজিত হইয়া! থাকে । এখান হইতে আমর! 
সহরের নিক্টস্থ গাম্ঘাটে আসিয়া সিপ্রায় দান করি এবং মহাকাল দর্শন 
করি। মহাকালের মন্দির সগ্রশস্ত। পুজাথীরা চতুদ্দিকে নান! কার্যে 
ব্স্ত। ফিরিস্তানামক মুললমান ইাঁতছাসে পিখিত আছে যে মহাকালের 
মন্দির সোমনাথের মন্দিরের তুলা । ইহার স্তুস্তসকল শ্বর্ণময় ও রত্বথাচত 
ছিল। গর্ভগৃহের ক্ষীণালোক রত্ু গুলিতে প্রতিফলিত হুইয়৷ অপূর্ব শোভ। 
ধারুণ করিত। এখন মে সযুদ্ধি বিলুণ্ত হইয়াছে । মুমলমান স্থলতান 
আলটামাস ১২৩৫ সালে সে রত্বগ্াজি হরণ করিয়! মন্দির ধ্বংস করে। 
বন্ধমান মন্দির ১৭৪৫ সালে নিম্মিত হয়। আমরা পাগাঠাকুরের 
সাহাযো যধাবিধি পুজ। করিলাম। প্রতি সোমবার অতি সমারোছে 
মহাদেবের পৃজ। হইয়া থাকে, তখন নাঁন। বেশে সজ্জিত 'িঙ্গমুর্তি বড় 
নুদৃপ্ত হয়। এধান হইতে ৫1৭1 মিনিটের পথের যযো হরসিদধিদেবীর 
মন্দির । এই মনপারও বেশ বড। রাজ। বিক্রমাদিতা এই দেবীর 
লন্মুথে তপস্ত। করিয়। সি্ধিলাত করেন। ইনার নিকটে আরও ছু'একটি 
রব দেবীর মন্দির আছে। এই সব দেখিয়! বাপায় ফিরিয়। আদিতে 
প্রায় ১২টা হইয়া গেল। 

উজ্জয়িনী শুধু ছিন্দুদের তীর্থ নহে । ্ৈণ ও বৌদ্ধগণও ইঞ্াকে অতি 
পবিত্র বলিয়া গণনা! করেন। এই স্থানে খষ্টপূর্ব ৫৩ অন্দে শেতাগরী ৪ 
দিগন্বরী জৈনগাণর মধো বিবাদ হয় এবং তাভারা পরম্পর পৃথক সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া পরেন। এখানে বৌদ্ধগণের এক বিখ্যাত মঠ ছিল এবং 
বৃদ্ধদেবের এক প্রধান শিষ্য কচ্ছপ এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

উজ্জন্বনীতে আসগিলে নিম্বোক্ত কমটি স্তানও দেখিয়া যাওয়। উচিত, 
ষথ! ১--রপজি দিঙগিষার ছত্রী, দৌলতরাও দিন্ধিয়ার রাজ প্রাসাদ, রাণ। 
খর বাগান, মৌলান! মান্ছেবের কবর এবং কালিয়দি। শেষোক্ত ডরষ্টব্যটি 
সমর হইতে ৫ মাইল দুরে অবস্থিত সিপ্রামধাস্থ একটি ছবীপের উপর বিরাজিত 
একটি গ্লপ্রাসাদ। ইহার লিম্মাণকৌশল অতি চমৎকার । তীর হইতে 
একটি ছোট সেতু এই্বীপ পর্যান্ত গিদ্লাছে। কালিদাসের খহুসংহারে 
নাকি ইনার বর্ন আছে। এই কালিরদ্ি এক ব্যক্তি দ্বারা নির্খিত হয় নাই 


৬৪ উদ্লোধন | [ ২২শ বর্ষ-_৮ম সংখা! । 


বলিয়া অগ্থমিত। ভিন্ন ভিন্ন নুপতি কর্তৃক বিভিষ্ন সময়ে পরিবার্তত ও 
পরিবর্ধিত হইয়া ইহ বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। 

উজ্জয়িনী দর্শন সাঙ্গ করিস! মামর! বাঙ্শস্থানের মুকুটমণি চিতোরনগরী 
দেখিতে যাই । রাজপুতন|-মাল ওষ| রেলে দিল্লীর পথে কিছু দূর মাসিলই 
চিতোরগড় ষ্টেশন | ইহার খুব নিকটেউ প্রশস্ত ধন্মশালা ; তথায় থাকিতে 
কোন কষ্ট নাই। আমবা অতি প্রতাষে আসিয়া এই ধর্মশালায় আশ্রয় 
গ্রহণ করি এবং ম্নানাহারাদি করিম। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় চিতোব দেখিতে 
যাই । 

চিতোর ধন্মশাল! হইতে দুই মাইল পুর্ব দিকে অবস্থিত । নগরীর 
নিকট দিয়! একটি ক্ষুদ্রকায়া নদী প্রবাহিত । একটি প্রন্তরনিশ্মিত সেতু 
ছার! নদী পাব হইয়। নগরীতে প্রবেশ করিতে হয । উহ চতুর্দশ শতাব্দীতে 
মহারাণাগণ কর্তৃক নিম্দবিত। বর্ষ| ভিন্ন মনত কালে নদীতে জল খুব কম 
থাকে এই জন্ত তখন হাটিযা পার হওয়া ষায়। নগরটি ছোট তহলেও মন্দ 
নহে । বাড়ীগুলি সব পাথরের এবং লোকসংখা। প্রায় ১০১৯০ হইবে। 
এখানে স্কুল, হাসপাতাল, বাজার প্রভৃতি আছ । পুর্বকালে এখানে স্বরণ, 
রৌপ্য ও তাত্রমুদ্রা প্রস্তত কবিবার জন্য টাকশাল ছিল। সহারর পুর্বাংশে 
বিখ্যাত চিতোরগড় | পার্ববস্তী সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রা ৫*০ ফিট উচ্চ 
একটি খাড়া পাহাডের উপর এই গড় অবন্থিত। সহর হইতে গড়ে 
উঠিবার পথ ধীরে খীরে ঘুরিয়৷ ঘুরি! উপর দিকে উঠির! গিয়াছে । পথটি 
বেশ প্রশস্ত ; গরুব গাড়ী অনায়াসে উপবে উঠিতে পারে। রাস্তার এক 
পার্খে পর্বহগাত্র অপর পার্খে প্রায় ছয় হাত প্রশস্ত উন্নত প্রাচীর । 
প্রাচীরের উপর দিয়ীও উঠিবার বেশ পথ আছে। এক এক কিয় 
সাতটি ফটক পার হয়! ভবে ছুর্গের উপরে পৌছাইতে হয়। ইঞার মধ্যে 
নীচেকার ছুইটি ফটকের নিকট মহারাণার:ফৌজ আছে; তাহাদের নিকট 
ছাড়পত্র লষ্টয়! তবে উপরে উঠিতে হয়। উঠিবার পথে মেবারের স্বাধীনতা 
ঝক্ষার্থে-আত্মোৎসর্গকারী বিখ্যাত বীরপুক্রষগণের স্মরণার্থ বহু প্রস্তরন্তন্ত 
প্রোথিত দেখিতে পাওয়া ধায়। স্থানীয় লোকে পবিভ্রজ্ঞানে সেইগুলির 
গাজে সি্ুর মাথাইয়া রাখিয়াছে। পথিমধ্যে এক স্থানে একটি পুফরিণী 


আম্মিন, ১৩২৭। ] ৬ছারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থদর্শন। ৫৬৫ 


আছে. তাহ! নানাবণের মত্গ্তে পরিপূর্ণ । পব্বতের উপরিভাগ দৈষ্থো 
৩$ মাল এবং প্রস্থে কোন স্থান অর্ধ মাইলের অধিক নহে। ইহার 
আয়তন অন্যান ২০*০ বিঘ| হবে । কোন্‌ সময়ে এই গড নির্মিত 
হইয়াছিল তানহা জানিবাব কোন উপান্ব নাই। তবে কিন্বদন্তী এইরূপ যে, 
মধ্যমপাগ্ুব ভীমসেন ইহার নিম্মীতা। গড়ের উপরে ও আশে পাশে 
মুর সকল স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে বিচরণ কবিতেছে । এখানে দেখিবার আনেক 
জিনিষ আছে, এই জন্ত স্থানীয় কোন লোককে সঙ্গে আনা উচিত, তাহ। 
না হইলে কোনটি কি তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। পাহাড়ের উপর 
এক দরজীর বাস। এখন সে-ই £8106 (প্রদর্শক)-এর কাজ করে। কিন্তু 
বকৃশিপ পাইলে পে সব স্থানগুলি দেখাইয়া দেয়। আমর তাহার সাভাযা 
গ্রন্ণ করিয়াছিলাম । এই কেল্লীর উপরে ১৫৬৭ সাল পর্যাস্ত মেবারের 
রাণাগণ বাদ করিতন এবং ভতদবধি চিাতভার ভ্াহাদের রাজধানী ছিল। 
কত প্রাচীন স্মৃতি এব* বীরাত্বর 'অপুর্ধ গৌরবকাহিনী বাক্ষ লইয়া 
এই গড় দগ্ায়মান তাহা উঈতিভাম পাঠকমাত্রই অবগত আছন। 
এখানে উপস্থিত হাল, সেই সব অন্ীত ইতিহাস যেন চক্ষের সশ্মুথে 
আসিয়া উপস্থিত তর | বাণ। কুম্তের বীরত্ব, চঞ্চের আত্মহাাগ, গ্তাপ 
সিংহের অমানব হেজন্বিতা প্রভৃতি স্মরণ করিয়। বলদ স্ফীত হয়া উঠ) 
আবার তৎক্ষণাৎ তাহাদের সঙ্কিত নিজেদের বর্তমান অবস্থার তুলন৷ করি 
প্রাণে এক গভীর বেদন। ও নৈরাশ্ আঙিয়। উপস্থিত হয়। হায়। কালের 
কি বিচিত্র গতি! এই জগছ্িখ্যাত তর্গ এখন পরিতাক্ত _-ছুই চারিট। কুলী 
ভিন্ন এখানে কেহ বাস করেনা । অন্ত্রের ঝন্বনা, অন্বের হষোরব, বল্দী ও 
চারণগণের স্বাধীনতা-মহিমাবাঞীক গীতি আর এট স্তানকে মুখরিত করে 
ন।-_তাহার পরিবর্তে এক বিরাট নিস্তবত|। ও প্রগাঢ় বেদন| হতাশভাকে 
চতুঙ্দিকে ঘ্ুরিয়। বেড়ায়! মধো মধ্ো বাষুর শা! শা শকের সহিত দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে । 

চিতোর নগরীতে কালিক1 (দেবীর মন্দির, মীরাবাউ,র কৃষ্ণমন্দির, অনবপূর্ণার 
মন্দির, কুককরেশ্বর মন্দির, শেকলজির মন্দির, নীলকণ্ঠ মঞ্চাদেবের মঙ্জির, 
নবলক্ষভাগ্ডার, পক্ষিনীর প্রাসাদ. শিক্গার চৌরি ও কুস্তরাপার জয়্তস্ত প্রভৃতি 

৪ 


৫৬৬ উদ্বোধন। [২২শবর্ব--৯ম ফথ্যা 


পপি পেত ৮ পার পাশ সিএ 


এখনও বিগ্ভমান। 5হাদের মধ্যে গ্রথধোক্তটি চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির | 
ইনিই এক সময়ে প্রকট হইয়া বলিয়াছিলেন “মৈ ভূখা ছ'*। এই মন্দিরটি 
সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন । সব মন্দিরে প্রত্যহ রীতিমত পুজাদি হইয়া! থাকে। 
কুম্তরাপার জয়ন্তস্ত একটি সুৃত্ত জিনিষ। তিনি গুজরাট ও মালবের 
সম্মিলিত মুললমান বাঁহনীকে ভারাইয়া দিয়া এই স্তম্ত নির্মাণ করেন । 
ইহ ১২২ ফিট উচ্চ এবং ৯ তলে বিতক্ত। প্রত্যেক তলে জানাল! আছে। 
ইহার তঙদদেশের ব্যাস ৩০ ফিট। উপরে উঠিবার সুন্দর দি'ড়ি আছে। 
সমগ্র স্তত্তগান্র সুনার ভাব্বর্যয কার্য্য হ্বারা শোভিত। টড, কারগুসন গ্রভৃতি 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহার কারুকার্ধ্যের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন । 
"এখান জলকষ্ট নাই, কারণ, বু পুঞ্করিণী আছে। সমস্ত স্থানগুলি নিখুত 
ভাবে দেখিতে গেলে তিন চারি দিন সময় পাগে। আমরা একদিনেই 
যতদুর সম্ভব প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখিয়। রাত্রি ৮ টার সময় বাসায় 
ফিরিয়া আমিলাম। চিতোরগড়ের সুখ্যাতি রাজস্থানের নকল বাক্তির 
মুখেই এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার! বলে “গড় তো চিভোর গড় 
আর স্ব গড়িয়া”। রাণাগণ হ্ুর্যযবংশোদ্তব বলিয়! এখনও ভারতে 
লর্ব পুজা । রামচন্ত্ের পুত্র কুশ তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়। কথিত 
হইয়। থাকেন। 

অতঃপর আরও কয়েকটি স্থান দর্শনাস্তে আমর! দ্বারক।-ভ্রমণ সমাপ্ত 
করিয়। গৃছ্থে প্রতাগমন করি। প্রবন্ধ বিশ্তৃতির ভয়ে তৎসমুদয়ের 
আলোচন। হইতে বিরত হইলাম। 


(সমাপ্ত) 


জীবন্মক্তি-বিবেক। 


বাসনাক্ষয় গ্রুকরণ। 
( অনুবাদ ক-_-শ্রীতর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 
( পূর্বানুবুত্তি ) 


এস্কলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে ঘে, বর্তমান দেছের বিনাশের পর বিদেহ 
মুক্তিলাত হইয়! থকে-_ একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। 
শ্রুতি বলেন-_ 
তশ্ত তাবদেব চিরং যাবন্ধ বিমোক্ষে অথ সম্পৎন্তে ইতি 
( ছান্দোগা, ৬।১৪।২ ) 
মেই আচার্ধাথান্‌ পঙ্ডিত মেধাকা অবিদ্যাবন্ধবিনিমুক্ত পুরুষের ( মোক্ষ- 
প্রাপ্তি বিষয়ে ) সেই পর্যস্তই বিলম্ব, যাবৎ না (গ্রায়ন্ধকর্ম ভোগ দ্বারা 
বিনষ্ট হইয়া) দ্রেচপাত হয়; তখন ( দেহপাতের সঙ্গে লজেই ) বিদেহমুক্ 
হন। 
বাক্যবৃত্বিগ্রন্থে ভাষাকার ( শব্কগাচার্যয ) কর্তৃক উক্ত হইয়াছে £--. 
প্রারক্কম্মবেগেন জীবনুক্তে। যদা ভবেৎ। 
কঞ্চিৎ কালমথারবূকর্মবন্ধন্ত সংক্ষয়ে +॥ ৫২ 


* বাক্যবৃত্তি-টাকাকার বিশ্বে্গর-ধৃত পাঠ কিন্তু এইরূপ । (আনন্দাশ্রম গ্রস্থাবলী-- 

বাফাবৃত্ধি ) £__. 
শকফিৎকালমলারবূকণ্মবন্ধন দংক্ষয়ে” ইত্যাদি, 

এই গ্লোকের টীকার অবহরণিকায় বা আভাষে তিনি লিখিয়াছেন :--(ভাষ্যকার) 
এইরূপ ( ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকে ) বিদেহমুক্তির নিষ্ঠা বলিয়া এক্ষণে (এই গ্লোকে ) 
বলিভেছেন যে, বন্ষের অপরোন্বজ্ঞান হইবামা এই পুরুষের সমপ্ত বআভ্ঞান এফেবারে 
(বিদুবিত হইয়া পাওয়া অসস্ভব; সেই হেতু সঞ্চিতকর্ধের ্ষয়েই জীবগ্র্তি হয়। এবং 
টীকার লিখিয়া,ছন--"পুরুষে! বদালা রক কর্ধ্বন্ধস) সংক্ষয়ে জবন্দুক্তে! ভবেৎ তগা প্রভৃতি 
প্রারবকর্পুবেগেন সহ কর্ণফলহেতু-ভোগহেতুতৃত-রাগাদিসংসারবাসন1লেশেন সহ 
কঞ্চিৎকালমবতিষ্ঠতে-্ইত্যন্থ়ঃ 1” 


৫৬৮ উদ্বোধন। [২২শ বর্-_-৯ম সংগা । 


নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈষ্ণবং পরমং পদম্। 
পুনরাবুত্তিরহিতং কৈবল্যং গ্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩ 
( সাপক ) যখন জীবনুক্ত হন, তখন প্রারন্ধকার্মের বেগ বশতঃ (শরীগে) 
কিছুকাল অবস্থান করেন। পরিশেষে প্রারন্ধকম্মজনিত বন্ধন সমাগব্রপে 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তিনি ব্যাপক পরমাত্মার কৈবল্য নামক পরিমপদ্দ লাভ 
করেন। কোঁন আনন্দই সেই পরমপদ্দের আনন্দের সমকক্ষ নাহ এবং 
লমেই পরমপদ্দ লার্ভ করিলে পুনর্বার সংসারে ফিরিয। আসিতে হয় না । 
ব্রহ্মস্ত্রকার (ব্যাস )-ও বলিয়াছেন ।-- 
ভোগেন তিতার ক্ষপয়িত্। সম্পদাতে” । (জন্ধস্থত্র, ৪1১১৯) 
(জ্ঞানী) অপর অর্থাৎ আরবফল পুণ্য-পাপ ভোগের দ্বারা ক্ষয় 
পাওয়াইয়া৷ বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন (১)। 
বসিষ্ঠও বলিয়াছন £-_ 
জীবনুক্রপদং ত্ক্তু। স্বদেছে কালসাৎকৃতে। 
বিশতাদেহমুক্তত্বং পবনোহস্পন্দ ঠামিব ॥ (মু,বা, গ্রাকরণ, ৯১৪ ) 
জ্ঞানীব দেহ কাঁলক্ষবলিত হইলে, তিনি ড্তীবমুক্তের অবস্থা পরিত্যাগ 
করিয়া বাধুর স্পন্দহীনতা প্রাপ্রির শ্যায় বিদতমুক্তির বস্তা প্রাপ্ত হযেন। 
(সমাধান )--ইহা দোষ নাহ । কেনন। ধাহারা “বিদেহমুক্তি” এই পদটী 
বাবহার করিয়া থাকন, তাহারা এ পদের অন্তর্গত “দেহ, শব্দের দ্বার! 
দুষইটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লক্ষ্য করিয়া উক্ত এাঁবদেমুক্তিঃ পদ বাবভার করায়, 
উ্ছার অর্থ সম্বন্ধে যে তুষ্টটী মত উৎপন্ন ভইয়াছ তাহারা পরস্পর বিরোধী 
নহে । 'বিদেহমুক্কিণ এই ( সমাসের ) মাধ্য যে “দেহ? শন্দ রহিয়াছে ওনার! 
অনেকেই (বর্তমান ও ভাবী) সকল প্রকার শরীর সমূহকেই বুঝাইবার 
উদ্দেশ্রে উক্ত পদ বাবার করেন। আমরা কিন্ত কেবল ভাবী দেহ- 
মাত্রকে ( অর্থাৎ বর্তমান দেহনাশের পৰ্ব্তী দেহসমুস্কে ) লক্ষা করিয়! 
ধীঁ শবের ব্যবহার করিতেছি । কেননা, সেই সকল শরীরই যাহাতে রচিত 
না হয়, সেই উদ্দেশ্তেই জ্ঞানার্জন কর! হয়। পক্ষান্তরে বর্ধমান দেহ 





€১) সঞ্ষিতকর্প জ্ঞানে দ্ধ ছইয়। যার, প্রারন্ধ কর্ম ভোগনত্বার ক্ষয় পাইয়। খাকে। 
অনন্তর তাহার শেষ হইলেই অর্থাৎ দেহপাত হইলেই পরম ষাক্ষ কৈবল্য লান্ত হয়। 


আর্িন, ১৩২৭। | জীবস্থুক্তি-বিবেক। ৫৬৯ 


পর্বেই আরন্ধ হহয়! গিয়াছে, এই হেতু জ্ঞানের দ্বারাও তাহার আরস্ত 
নিবারণ করিতে পার যায় না। আর এছ বর্তযান দেহের নিবুতত 
করাও ভ্ঞানার্জনের ফল বা উদ্দেশ্বা নহে । কেননা, প্রারন্ধ কম্মের আয়ের 
দ্বারা অজ্তানী দগেরও বর্তমান দেহ নিবৃত্ত হইনা থাকে । | য্দি বলা যায়) 
তাহ! হইলে বর্তমান লিঙ্গদেহের নিবৃত্তিকেহ জ্ঞানার্জনের ফল বলনা 
কেন ? কেননা জ্ঞান ব্যতীত সেই লিগদেছের নিবৃত্ত হয় না ।-_-( তহুত্বগে 
আমরা বলি, ) এব্প বলিতে পাব না, কেননা ( দেখা যায়) জীবনুক্ত- 
পুরুষের জ্ঞান হইলেও হুক্ধগরারের নিবুত্তি হয় না । যাঁদ বল প্রারদ্ধকম্ম 
কিছুকাল পায়! জ্ঞানের প্রতিকূলতা কগিয়া জ্ঞানকে হুক্দেহনিবৃত্তি- 
বিষয়ে বাধা দিলেও সেই পতিধন্ধ বিনষ্ট হইলে পর জ্ঞান লিজদেহের 
নিবুন্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবে )_ তছুত্বরে বলি, না তাহা ঠিক নাহ। 
কেননা পঞ্চপাদিকা গ্রন্থের আচার্য (পদ্ম পাপাচার্ধ) প্রতিপাদ্দন করিয়াছেন, 
“(যেছেতু) জ্ঞান কেবল অজ্ঞানেরহ নিবুত্তি করিয়া থাকে” হত্যা । (১) 
যদি জিজ্ঞাসা কর “তাহ। তলে লিঙ্গদেহ নিবুত্তির কি উপায় ?”-__-তছুত্তরে 
বলি, যে করণ, উপাদান প্রতি সামগ্রী হারা লিঙগাদেহ নির্মিত, তাহাদের 
নিবৃস্তি হহলেই লিঙ্গদেছ নিবৃত্ধি হয়। কোনও কার্য্যর (কৃত বস্ত্র) 
নিবৃত্বি করিবার দুইপ্রকার উপায় মাছে; এক- প্রতিকূল ব্স্কর সন্তাব বা 
উপস্থিতি ঃ দ্বিতীয--করণ, উপাদান প্রভৃতি সামগ্রীর লিবৃদ্তি। ধেমন বাছুরূপ 
প্রতিকূল বস্ত্র আবির্ভাবে কিন্বা তৈলবন্তি প্রস্তুতি সামগ্রীর অভাবে দীপ 
নিবৃত্ত হইয়া! থাকে, সেইবপ। লিঙ্গদেহের সাক্ষাৎ প্রতিকূল বস্তু আমর! 
দেখিতে পাই না । আর লিঙ্গদেহের পামগ্রী ছুই প্রকারের ) যথা-_-প্রারন্ধ- 
কর্ধ ও অনারব্ধ কর্ম । সেই ইগ্রকার কর্মমথশতঃ অজ্ঞানীিগের লিঙ্গ- 
দেহ ইহলোকে ও পরলোকে অবস্থান কয়ে। জ্ঞানীপদিগের অনারন্ধ বা 
সঞ্চিতকন্দ্ব জানের দ্বারা নিবুন্ত হয এবং প্রারন্ধ কন্দম ভোগের দ্বার! 
নিবৃত্ত হয়? সেইভেভু যেমন তৈলবন্তির অভাবে দীপ নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ 
সামগ্রীর অভাবে জ্ঞানীদিগের লিঙ্গদেহ নিরুত হয়। অতএব সেই 
€ লিজদেছের নিবুত্তি) জ্ঞানের ফল নভে । 

আশঙ্ক1-আচ্ছ।, এই যুক্তি অহুদারে ভ বলা যার যে ভাবীদেছের 


পে 


৫৭০ উদ্বোধন। [ ২২শ বর্ধ-_-৯ম সংখ্যা 


শপ পি শিপাশি সি ০০০ ৯ স্‌ স্পা ৬০৯ পা চর পাস 


আরম্ভ ন! হওয়াও ভ্তানের ফল নহে । (১) যদ তাহাকে জ্ঞানের 
ফল বলেন তবে জিজ্ঞাসা করি--ভাবীদেহের আরম্তীভাবই কি 
জ্ঞানের ফল, অথবা! ভাবীদেহের আরম্তাভাবকে ( যাহা পুর্ব 
হইতে রহিয়াছে তাহাকে ) বজায় রাখাই জ্ঞানের ফল? প্রথমটীকে 
আপনি জ্ঞানের ফল বলিতে পারেন না; কেনন।, ভাবীদেজের 
আরস্তানভাব প্রাগভাবর্ূপে অনাদ্দিকাল হইতে ( অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির 
পূর্ব হইতে) পিন্ধ হইয়া! মাছে (সেইহেতু তাহা জ্ঞানের ফল হতে 
পারে না)। আর দ্বিতীয়টীকে (অর্থাৎ ভাবীদেহের আরস্তান্াব 
বজায় রাখাকে ) আপনি জ্ঞানের ফল বলি'ত পাবেন না; কেননা) 
অনারন্ধকন্দুদূপ সামগ্রীর নিবুত্বি দ্বাপাই 'ভাবীদঠের ঘষে আরস্তাভাব 
প্রাগভাবরূপে রহিয়াছে তাহাকে বঙ্গাঘ রাখা যাইতে পারে । আরও 
দেখুন, ভাবীদেহের আরম্তনিবুত্তি জ্ঞানের ফল হইতে পারে না, কেননা, 
অবিগ্ঠানিবৃত্তিই জ্ঞানের ফল ( বলি! পদ্মপারাচার্যয কর্তৃক সিদ্ধ হইয়াছে )। 

এই আশঙ্কার উত্তরে বলি--ইহা দে'ষ নহে। কেননা, ভাবীজন্মের 
আরগ্ভাভাব প্রভৃতি”কই জ্ঞানে ফল বলিয়৷ শ্রুত্যাদিশাস্ত্র নির্ণয় করিফাছেন ! 
স্বতরাং এই মত প্রামাণিক । “যন্মাছুয়ো ন জাতে” (কঠ, ৩৮) যে 
ব্রদ্মরূপ পদ হইতে প্রচাত হইয়। সেই বিজ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিকে আর জ'ন্মতে 


নত 


(১) পদ্মপাদাচাষ'কৃত পঞ্চপাদিক, ১ম পৃষ্ঠ ২১শ পংকজ (বিজয়নগবম্‌ সংস্কৃত 
্রন্থাবলী )--"ত্রঙ্গজ্ঞানং হি শ্ুত্রিতমনর্থহেতুনিবর্থণম। অনর্থশ্চ প্রমাতৃভা প্রমুখং 
কর্তৃত্বভোক্তত্বম্‌। তছ্যদি বস্তুকৃতং, ন জ্ঞানেন নিবর্থৃণীষমূ, যতোজ্ঞানমজ্ঞানস্তৈব 
নিবর্তকম্। তগ্যি কর্তৃত্বভাক্ত ত্বমজ্ঞানহেতুকং স্তাৎ ততো! স্র্গজ্ঞানমন্থহ্তনিবর্হণ- 
মুচ্যমানমুপপগ্ঠেত 1” ত্রহ্মজ্ঞানই অনর্থহেতু নিবারণেল উপায বলিযা নুত্রে বর্ণিত 
হইয়াছে । প্রমাতৃত্জনিত কর্তৃত্ব ভোন্তস্বই দেই অনর্থ। তাহা যদি বস্তুব (আক্মতাত্বর) 
স্বভাবগত হয়, তাহা হইলে তাহ] জ্ঞান স্বাব! দিবারিত হইতে পাবে না, যেহেতু 
জ্ঞান কেবঙ মাত্র অজ্ঞানেবই নিবৃত্তি কবিতে পাবে! সেই কর্তৃত ভোক্ত্ব বদি 
অজ্ঞানজলিত হয় তাহা হইলেই ব্র্গজ্ঞানণক অনর্থহেতু-নিবারক বলিলে তাহা 
যুক্তিসঙ্গত হয়। 

(১) "ন জ্ঞানফলম্”--ইহা আনন্দাশ্রমের স্দীক সংস্করণের পাঠ। এই 
পাঠাবলম্বনেই অনুবাদ প্রদ্থ হইল। 


আশ্বিন, ১৩২৭।] জীবনুক্তি-বিবেক। ৫৭১ 


পি 


হয় না। (১)-- ইত্যাদি যে সকল শ্রুতি বাক্য উদাহৃত হইয়াছে তাছারাই 
এক্ট বিষয়ে প্রমাণ। আরজ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্তক এই ( পঞ্চপাদদিক!- 
চার্ধোর ) সিদ্ধান্তের দিত যে বিরোধের কথা বলিতেছেন, তাহা হয় না)-_ 
কেননা, পঞ্চপাদ্িকাচার্য্ের অজ্ঞান শন্দে অজ্ঞানের অবাভিচ'রী সংঃচর 
অক্রঙ্গত্বাদিকে ও বুঝান উদ্দেস্তা। কেননা, তাহা! না হইলে অনুভাবের 
সভিত বিরোধ হয়, যেহেতু আজ্জাননিবৃত্থর স্তা় অ্রঙ্গত্বাদিনিবৃত্তিও 
তৎসঙ্গে অনুভূত হয়। 

অতএব ভাবীদেহনিবৃত্তিৰপ 'বিদেেঃমুক্তি জ্ঞানের সহিত এককালেই 
লন্ধ হইয়া থাকে । এছ মন্বে যাঞ্জবল্যের বচন শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে। 
যথা--“মভয়* বৈ জনক প্রাপ্তাইসি” (বৃহদা, উপ, 81২৪ )--হে জনক, 
তুমি জন্মমরণকূপ ভয়রাহিতা নিশ্চয় প্রাপ্ত হয়া ১ এবং “এতাবদরে 
খবমুতত্বম্” (বৃহদ1, উপ, ৪1৫1১৫)--অণব মোত্রায়। সন্্যাসের সহিত (“ই 
মাজ্ব নাচ হিহা মস্ম' নাত? এইবকাপ) “য আজ্মজ্ঞান উক্ত হইযাছ 
সেই মাত্মজ্ঞানই অমুতন্থ লাভেব উপাম্স। অন্ত গতি তও আছে তিমেবং 
বিদ্বানমুত 5 ভব ৪” ইতি_-, নুসংহপুধিতাপনাধ উপ, ১/৬)--তাচাকে 
এইজপ জ্ঞানিন! জ্ঞানী এই শরীর মবস্থান কালেই অমুত ভমেন। যদি 
বলা যায় মে, ভবজ্ঞান উৎপন্ন হলে ৭, সেই তন্বজ্ঞানর ফলভুত যে বিদহ- 
মুক্তি তাচা তৎকাল উৎপন্ন না৷ ভইয! কালান্ার ঢংপরু হয়, চাভা হইল 
যেমন জ্যোভিষ্টোমাদি কন্মানুষ্টান ( কন্মাবলানে ফলপ্রাপ্থি পরান ) কন 
জনিত এক অপুণ্পের কল্পন] কর! হয় দেউরূপ জ্ঞানজনিতও এক অপুর্ব 
কল্পন। করিতে হয়| পেইবূপ করিলে কিন্তু জ্ঞানশাঙ্গা কর্মুশান্ত্রর শন্তর্ভ ত 
হহযা পড়ে। 

আর যদি বলেন যে, যেমন আগর দাহিকাশক্তি মন্তাি দ্বার! 'গ্রতবন্ধ 
থাকিয়া কালান্কবে ফলদাযক 5য়, সেইবপজ্ঞানও গ্রারন্ধকন্মন্বার। প্রতিবদ্ধ 
থাকিয়া কালান্ধ্ুরে বিদেহমুক্কি প্রদান করিবে। তাহা হলে বলি, 
এইরূপ বলি পারেন না) কেন না, এই স্থলে (সেইরূপ) বিরোধ নাই। 
ভাবীদেছের অস্ত্যন্তাভাবস্বরূপ বিদেতমুক্তি যাত। আমাদিগের অভিগ্রেত, 


(১) অর্থাৎ বিজ্ঞানই ভাবীঙ্ঞ্দের অনারন্ত্ের কারণ! 


৫৭২ উদ্বোধন । [ ২২শ ব্ধ__৯ম সংখা । 


তাহার সহিত প্রাবন্ধের (মাহা কেবল মজ্ বর্তমান শরীরকে বজায় রাধ, 
তাহা) যদি বিরোধ থাকিত তাহা হলে প্রারন্ধন্বারা জ্ঞানের গ্রতিবন্ধ হ ওযা 
সম্ভব হত । অধিক (আপনার মতে জ্ঞান ক্ষণিক হইয়। পাড এবং ) 
সময়ান্তরে নিজে থাকে না বলিয়া এইরূপ জ্ঞান কি প্রকারে (নিত্য) 
মুক্তি দিতে সমর্থ হইতে পার? ইহ্থার উত্তব যদ বলেন, চরম সাক্ষাৎকার- 
রূপ অপর এক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, মামবা বলি তাত। বলিত পারেন না, 
কেনন!, সেইরূপ জ্ঞানের কোনও সাধন পাওয়া যাষ না। যে প্রারন্ধ 
প্রতিবন্ধ ঘায় স্ 'প্রারন্ধেধ পিবুন্তিব সঙ্গে স্দই গুরু, শান, দে, ইন্ছিয় 
প্রভৃতি অশেষ সংসার বিকাশ 'ননুত্বি ত৪দাত কি আপনাৰ লাধন 
হাব? তাহা ভইলে যদি বলেন কভূয়শ্চান্থে বিশ্বমায়ানিতভিই৮ শ্বেতাশ্ব, 
১1১০ )--এবং পবিশেন আবার বিশমামার নিবৃত্ত হব-- এহ আতিবাবার 
অর্গ কি? তহুন্ততধ ণলি_টক্ত ক্রতির অর্থ এ মে প্রারন্ধকান্মুর ক্ষয়ে, 
দেহ ইত্জরিয় প্রভৃতি অশষ কাযোণ কারণ না থাকানত তাভারা নিবুত্ত হয়, 
আর উত্পন হয় না-_ ইহাই ঞুতির অর্থ। 

এই ছে, আপনি যাকে বিদেহমুক্তি ঝালন জখাৎ বর্তগান-দো হও 
অভাবন্ধপ-বিদেহমুক্ষি, তাহা পাব অর্থাৎ বর্তমান দেভনাশর পরে হয় 
হউক, আমরা কিন্তু যাভাকে বিদেহমুক্ষি বলি তাহা জ্ঞানেব সঙ্গে সঙ্গেই 
লন্ধ হয়। এই উদ্দোশ্তাই ভগবান শেম বলিধাছন-_( পরমার্থলাব, ৮১ 
সংথাক শ্লোক) 

তীর্থ শ্বপচগৃৃহ বা নষ্টম্মৃতিরূপি পরিতাজন্দেম্‌ । 
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবলাং মাতি হতাশোকত ॥ (১) 


(১) টিভেন্ডরম সংস্কৃত খ্স্থাবলা, দ্থবাদশগ্রন্থ /শষাচাথাপ্রণীত পরমার্থসাঞ, 
৮১ সংখ্যক গ্লোক € এই গ্রস্থ আয্যাপঞ্চাশীতি নামেও পরিচিচ)--এই পোকের 
রাঘবানন্দকৃত টাকার অন্ববাদ--“"কোন্ স্থানে ক প্রকাব তত্বজ্ানীর দহপাত হয? 
এই গাশঙ্কাব উত্তবে বলিতেছেন সই “হতশোক' শর্ধাৎ শোকবিনিমুক্ত পুকধ 
জীবদদশাতেই মুক্ত, কেনন।, তিনি 'জ্ঞানসমকালমুক্ত;”--জ্ঞানোদঘ কালেই যুক্ত 
হ ইযাছেল, অর্থাৎ বিলোমকমে তাহার পিও (দেই ) আও (ব্রঙ্দাও্ে ), সেই অণ্ড, তাহাব 
কারণভুত ক্ষিতিতে, সেই ক্ষিতি তাহার কাবণভূত জাল, সেই জল ত১কারপতৃত 
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_ভীর্ঘস্বানেই হউক, অথবা চগ্ডালগুহেই হউক, স্ৃতিযুক্ত থাকয়া হউক, 
অগব! লুপ্তস্থৃতিক হইমাই হউক ( অর্থাৎ সঙ্ঞানেই হউক অথবা অজ্ঞানেই 
হ্টক) তিনি দেহত্াযাগ করাল পূর্বে) জ্ঞানলাভর গঙ্গে সাঙ্গ মুক্ত ও 
হতশোক ভইয়া কৈবল্যলাভ করেন । 

সেইহেতু বিদেহমুপ্কি বিষয়ে, ভ্তান্ভার সাক্ষাৎসাধ্ূন ত্তত্বজ্ঞানকেই 
প্রধান বল! যুক্তিসঙ্গত । বাসনাক্ষয় এব* মনোনাশ জ্ঞানের সাক্ষাৎসাপন 
নয় বলিয়া অর্থাৎ বাবভিতসাধন বলিযা ভাহাবা গৌণ । ?দবসংস্কারের 
( শীতোক্ত দৈবীদম্পৎ) দ্বাবা ক্দান্ুব সংস্কারের ক্ষষ হয় বলিয়! দৈবলংস্কাব 
জ্ঞাঁনব সাধন, উহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

শান্তা দান্থ উপরচস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতা তৃত্ধন্বন্টেবাজ্মানং পা হাত 

ইতি শ্তিঃ | (বুহদা, টপ, ৪ ৪1২৩)। (মুল পশ্থাক্ি)। 

সেই হেহ যিনি আত্মাকে কর্মাদি সথন্ধশূ্গ। বলিয়া! বৃঝিমাছন তিনি 
গ্রগাম দান্ত ভঈযা অর্থাৎ বাহান্দিঘসমূতকে সংযত কবিম! এব তদনস্তর 
শান্ত হইয়া অর্পাৎ মন্গঃকবাণ তৃষম্গাসমূত হইতে নিবৃত্ত ভইয়া। (পাবে) উপব্ 
হঈনা অর্থাৎ এসণাক্রযবিনিশু ক্ষ ইয়া বিধিপুর্বক সবববশ্ৃতাগ কবিয়া, 
তিতিক্ষু হইয়। অর্থাৎ যাহাতে প্রাণবিয়োগ না হয় এইরূপ শীতোষাাদি 
দ্বন্ছ সন কগিতছে অভ্ঞাস করিয়া, সমাভিত ভইযা অর্থাৎ আত্মাতে সষাক- 
'গ্রকানব চিত্তনিবেশ করিয়া আম্মাতেই অর্থাৎ নিজের দেোতঞ্রিয়াদিতেই 
আত্মাকে অর্থাৎ যিনি অভ্ান্তুরে পাকিয়া চেনা দিতাছন তীাজার 


জ্যো হতে, সেই জ্যোতি তাহাৰ কারণভূত বায়াত. সেই বাযু আকাশে, সেই আকাশ 
তামস মহংতত্বে, একাদশ ইন্দ্রিয় বাজস আহ"তত্বে এবং ইজ্িয়েব অধিষ্ঠাত্রী দেবভাগণ 
সান্বিক অহংতত্বে, এই ত্রিবিধ অআহণ্তত্ব মহত, মহত্ত্ব অব্যক্ত, অব্যক্ত হাহার 
অধিষ্ঠাতা পুকবে এবং পুরুষ স্বকীয মহিমায় পরম পুরুষে-_ এইকপে (বিলোমক্রাম) সাহাব 
দেহ ও ?দহিকপ্রপঞ্চ ্বকীয জাতিতে সংগত হইসাছে। এউ হেতু গঙ্গাদি 'ভীর্থে বা 
শ্বপ5গৃ্হ (কোন নীচ ব্যক্তির আবাসে, ) নঈশ্মৃতি ( বিশপ্ত স্মৃতি ) অপব। প্রবৃদ্ধ হয়া 
দেহ পররিচাগ করিলও তিনি কৈবলা প্রাপ্ত হন। এই হেতু কপিত হঈফাছ £__ 


"্যশ্র যন্ত্র বৃতো। জ্ঞানী যেন বা কেন মৃতান। | 
বধ! সর্ধগতং দ্ধ তর আর লয়ং গতঃ ৮ 


৫৭৪ স্টান্বাধন। [২২শ বর্ব-- নয সংখ্যা । 
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সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, অর্থাৎ তাভাই আমার স্বরূপ এইরপ উপলব্ধি 
করিবেন । 
স্বৃতিও ঝলিয়াছেন £-_ 
অমানিত্বমদন্তিত্বম ভিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্‌। 
আচার্যাপাসনং শৌচং স্থৈধধ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ 
টান্দরয়ার্থেষু বৈরাগামনহস্কার এব চ। 
জন্মমুত্তাজরাব্যাধিঃখদেোষানুদর্শনম্‌ ॥ 
অপক্কিরনভিঙ্গঃ, পুজদারগৃহাদিযু। 
নিত্যঞ্চ সমচিওুত্বমিঈানিষ্টোপপত্তিষু ॥ 
নয়ি চানন্তাধাগেন ভক্কিরবানিচাবিণী | 
বিবিক্তদেশাসবিত্বমরত্তিঞজননংসদি ॥ 
অধ্াস্মঙ্ঞাননিতাতং তবুজ্ঞা নার্থদর্শনম । 
এভজ.জ্ঞানমিতি (প্রাক্কমজ্ঞানং যদ তাহন্থ! ॥ 
(শীতা, ১৩.৮--৯২)। ভউতি 
অর্থ__ এই কুডিটি গুণ জ্ঞানের সাধন বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে । 
১। অমানিত্বদ্ব_যে বাক্তি বিষ্ামান বা অবিগ্ঠমান গুণের জন্য 
আত্মশ্রাঘথা কার তাচঙ্চাক মানী বলে। সেইরূপ স্বভাব না থাকার লাম 
অমানিত্ব। 
২। আদভ্তিত্বম--যে বাক্কি লাভ, পুঁজ! বা খাতির উাদ্দান্ত নিজর ধর্শা- 
প্রকটন করে তাহাকে দন্তী বাল। সইবপ স্বভাব না থাক। অনস্তিত্ব। 
৩। অহিংস--কায়, মন ও বাকোর দ্বারা পর-পীড়াবর্জনের নাম 
অভিংসা। 
৪1 ক্ষান্থিঃ-অপরে 'মপকাব কবিলেও চিত্তের যে নির্কিকারতা 
তাঙার নাম ক্ষা্ত। 
৫। আজ্জবম্‌-কুটিলতা রাহিতায। 
৬। মচা'্শাপাপনম্-_ঘিনি মোক্ষের উপাদশ করেন ভ্টাহার দেবা । 
৭) শোৌচম্-_মৃত্তিকা জঙগ প্রভৃতির দ্বারা বাহৃশৌচ এবং ভাবগুদ্ধির 
দ্বারা অর্থাৎ দ্বেষাস'ক্ত প্রভৃতি বঙ্জনদ্বাবা আন্তরশৌচ। 
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৮। হ্ৈর্যযম্‌__মোক্ষপাধনে প্রবৃত্ত হইলে যে সকল বিস্ব আইসে, 
তাহাদিগকে গণন। না! করা । 

৯। 'আত্মবিনিগ্রহঃ__দেহ ত্র মন প্রভৃতির প্রচার সঙ্কোচ অর্থাৎ 
বাক্ষ্যের গ্রৃতিকূলে তাহাদিগের চেষ্টার নিবারণ । 

১*। ইন্্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্‌-লোৌকিক বা বৈদিক (ন্বর্গাদিস্থানে লত্য) 
রূপরসাদি ভোগ্য বস্তুতে ম্পৃাভাব। 

১১। অনহস্কারঃ__দর্পরাহিত্য। 

১২। জল্মমৃত্যজরাব্যাধিগুঃখপোনানুদর্শনম্--জন্ম মৃত্যু জরা বাধ 
প্রভৃতি হইতে যে দকল বেদনা ও দৈন্তাদ দোষ জন্মে তাহা বিচারপুব্বক 
দর্শন করা । 

১৩৫১৪ । পুজদারগৃহাদষু অসক্তিঃ, অনভিঘল:-_- 

সক্তিঃ শব্দে মমতামাত্র, অভিঘগগঃ অর্থে ভাদাম্মাভিমান। পুর পত্ধী 
গৃহ প্রভৃতিতে মমতারাহিঠ্য এবং তাহাদেব স্ুখা'দতে আপনাকে স্থখী 


স্ ৮ শাসিত সস 


এবং দুঃখাদিতে আপনাকে হৃঃখা মনে না করা । 

১৫। ইঠষ্টানিষ্টোপপত্ধু নিত্যং সমচিত্রত্বম্‌-- 

সমচিত্তত্ব শব্দে হর্ষ'বধাদবাহিভ্য। উষ্ট প্রাপ্তিতে সর্বদা হধাভাব এবং 
অনিষ্ট প্রা'প্ততে সর্ববদা 1বষাদাভাব। 

১৬) অনন্তযোগেন মঞ়ি অব্যতিচাবিণী ভক্তিঃ_-ভগবান বাস্থদের 
হইতে শ্রেষ্ঠ শার কিছুই নাই, অনএব তি'নহ আমার গতি-_পরমেশ্বরে 
এষ্টক্ূপ অবিচ্ছিল্লা নিশ্চমাত্সিকা বুদ্ধি । 

৭। বিবিক্রদেশসবিত্বম্_ন্বভাবতঃ শুদ্ধ কিন্বা অশুচি সর্পব্যাপ্রাদি- 
রছিতস্থানে মবস্থান। অরপ্য নদাপুলিন দেবগৃহ প্রভৃতি স্থানে চিত্ত প্রসঙ্গ 
হয় এবং আত্মাদিভাবন! উপস্থিত হয় বলিয়া! জ্ঞানিগণ সেইরূপস্থলে অবস্থান 
করেন । 

১৮। জ্রনসংদদি অরিঃ-- প্রাকৃত (শাস্ত্রীয় সংস্কারশুন্ত ) অবিনীত, 
কলহোছুথিতচিত্ত বাক্তিগণের লমবায় অবস্থানে অপ্রবৃন্তি। 

১৯। অধ্যায্জ্ঞাননিতাত্বম__অধ্যাত্বশাস্্র্জ জ্ঞানে নিত্যভাব ক 


নিষ্ঠ! | 


৫৭৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৯ম সংথা!। 


২০। তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌-তত্বজ্ঞানের প্রয়োস্ধন যে সংসারনিবুত্তি, 
তদ্বিময়ে আলোচনা । সেইবপ আলোচন৷ দ্বার তান্ছার সাধনানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্তি জন্মে । 

এই কুড়িটি জ্ঞানেব সাধন বলিয়৷ জ্ঞান শব্ধ দ্বারা অভিহিত হুইয়াছে। 
এই কুডিটি ভিন্ন, যাহা কিছু জ্ঞানের বিরোধী তাহা “অজ্ঞান শকাবাচ্য 

অন্থবস্ততে অহংবুদ্ধির নাম অভিতঙ্গ। শেষোক্ত শ্লোকের তৃতীয় চরণে 
যে জ্ঞান” শব আছে তাহার বুৎপাত্ত এহবপ--জ্ঞা-ধাতুর টত্তর 
করণবা/চা অন্‌ প্রতার কিয়া জ্ঞান শব্দে, যাহা দ্বারা জানা যায় অর্থাৎ 
জ্ঞানের দাপন এইবপ অর্থ পাওয়া গেল। 

মানানাশ জ্ঞানের সাধন এই কথা বেদ স্ত প্রভৃতিতে প্রদিদ্ধ আছে। 
যথা--“ততস্ত তং পঠ্ঠভি (১) নিফলং ধ্যায়মান2” ইতি শ্রুতঃ 

( মুণ্ডক উপ ৩১৮) 

_সেই হেতু (ব্রহ্মদশনাযাগাতা লাভাহতু ) সেই নিববয়ব আম্মাকে 
একাগ্রচিত্তে ধান করিষ্তে করিতৈ অপণোক্বপে জানিতে পারেন । 

“অধাস্মফোগাধিগমেন দেবং মতা ধাবে। হর্শোকেো জহাতি।” 

(কঠ উপ ২১২) 

--মাত্মাতে চিত্ত সমাধানরূপ অধাত্মযোগ লাভ করিয়া আত্মার 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়। ঝুদ্ধমান্‌ বাক্তি হর্ষশোকরহিত হয়েন। 

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন-_-অর্থাৎ প্রতাগাত্মাতে সমাধিপ্রান্তি দ্বারা, দেব 
অর্থাৎ আত্মাকে জানিয়া । 

“্যং বিনিদ্রাঃ জিতশ্বাসাঃ সন্ত্ট।ঃ সংযতেন্জিয়াঃ 

ক্গোতিঃ পশ্তান্তি যুঞ্জানাস্ঞশ্মৈ বিষ্াত্যনে নমঃ ॥৮ ইতি শ্তিঃ। 

( মহাভারত, শাস্তিপর্ব রাক্চধন্ম, ভীম্মুস্তবরাজ, 
৪৭1৫৪ )। (১) 
নিদ্রাত্যাগ করিয়। প্রাণায়াম ভ্বারা শ্বাসকে জপ কৰিয়! সন্তোষ অবলম্বন 

(১) পাঠাস্তব-_পগ্ঠতে । 


(১) বঙ্গবাসী মংঙ্গবণ ১৪২৯ পৃষ্ঠা, তথাঘ়--"সস্তষ্টাঃ” স্থলে “সত্বস্থা;,” “বিদ্যাজুনে" 
স্থঙে “ঘোগাত্বনে” এইবপ পাঠাস্তর দেখব! ঘাঃ। 


আ্মিন, ১৩২৭1] সংক্ষিপ্ত সমালোচন1। ৫৭৭ 


০৮ শা লা ৯ তে সপ: কষ সরি শি পা 


করিয়া, এবং উঞ্জ্িয় সমূহকে সংষত করিয়া! যোগিগণ যে ন্বগ্রকাশ জ্যোতি- 
স্বরূপ বন্ধ দর্শন করেন, সেই জ্ঞানম্ববূপ পরমাত্মাকে নমস্কার । 

অতএব, এই প্রকারে জীওনুত্কি ও বিদেহমুক্কির প্রয়োজ্নানুলারে, 
তত্বজ্জান প্রভৃতি (মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তত্বজ্ঞান ) এই তিনটী সাধনের 
মুখাত্ব 'ও গৌপত্তের ব্যবস্থা! সিদ্ধ হয়। ( অর্থাৎ জীবনুক্তিতে মনোনাশ ও 
বাসনাক্ষয়ের প্রাধান্ত এবং বিদেহমুক্তিত তত্বজ্তানের প্রাধান্ । ) 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন!। 


(লাধধন-্রীহ্ববেশচন্ত্র মিত্র প্রণীত। পোঃ করটিয়!, টাঙ্গাইল 
হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত) মুলা '৮* আনা। 

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা গ্রন্থকার হিন্দু ও মুসলমানগণের মিলন কামনা 
কিয়! মিলনের অন্তরা 'অপসারণে প্রয়াস পাঈয়াছেন। ত্তাহার মতে 
হিন্দুদের মুর্ঠিপূজা এবং মুললমানদের গো-কোরবাণী-_ছুইঈ সমাজের 
দ্রটি ধ্মানুষ্ঠান মিলনের ছুইটি বিশিষ্ট অন্বরায় ! শ্রাস্থকার মুসলমানগণকে 
শান্ত প্রমাণ সভাঞে বুঝাক্টাত চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দুরা মৃত্তিপূজক নভে 
_-তাহাদেরই মত একফেশ্ববপুজক । সুতরাং মিলনের এই অস্তুরায় 
আবযষীক্কিক ও ভ্রমাত্মক | গোশকোরবাণীর সমর্থন তিনি করেন না, অশাস্বীয় 
এ কথাও বলেন না। বর্তমান হিন্ু এবং মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট 
কয়েক ব্যক্তির মতান্ুলরণ করিম্বা হার কথারই গ্রাতিধবনি করিয়াছেন 
_-গো-কোরবাণী বর্তমানে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর, গো-জাতির 
ংরক্ষণে দেশের মহা মঙ্গল, গ্তরাং পরিত্যাজ্য । উপসংহারে তৃতীয় 
আর একটি অন্তরায় উল্লিখিত হইয়াছে-__বিদ্বেষমূলক সাহিত্য-প্রচার। 
গ্রন্থকার এইরূপ সাহিত্য-রচনা যাহাতে আর ন! হয় তজ্জন্ত লেখকগণকে 
অসুরোধ করিয়াছেন এবং কিন্দু ও মুসণঙান শাস্ত্র হতে অনেকগুলি 
ক্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধর্মের সম্ঘয় দেখাবার প্রয়াস পাইর়াছন । 

গ্রন্থকারের মঙ্গল চেষ্টা প্রশংসা এবং অনুকরদীর। হিন্দু এবং মুসলমান 
পরম্পর পরস্পরকে ভানিবার ও বুকিবার চে! করিলে ভেদ বিদ্বেষাত্মক, 


৫৭৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


৫৯৮ সিরাপ ৯ স্লিতি এ স্পা পাটি সির পি ৯ 


না হুইয়! স্বীয় স্বীয় বিশেষত্ববোধক বজয়াই জ্ঞান হইবে, এই ক্ষুদ্র 
পুক্তিকা উত্তয় সমাজের জানাজানির কতকটা সহায়ক হইবে। ইহার 
বন্ল গ্রচার এবং আলোচন। বাঞ্চনীয় । 

ল্দাল্রমন ক্খাশলেখক শ্রিপুলিনবিহরী দত্ব। গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত মুল্য ২॥* মান্র। 

বাংল! ভাবায় শ্রীবুন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপুর্ণ পুস্তক সম্ভবতঃ এই 
প্রথম। এই পুক্তকথানি সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন এবং উপকার 
সাধন করিবে। গ্রন্থকার বু পরিশ্রমে ও নিপুণতার সহিত একাধারে 
তীর্থতত্ব ও তীর্থকাহিনী এতিহাসিক শিলমোহারর ছাপ দিয়া আধুনিক 
রুচির অগ্ুকুল করিতে স্বীয় দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় 
উতিহ্াপিক বিভাগে 'বুন্দাবন কথা” একটি সম্পদ্নক্ূপে বিবেচিত হুইবার 
যেগ্য । এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় 





সংবাদ ও মন্তব্য | 
ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিগত জুন, জুলাই 
ও আগঈ মাসের সংক্ষিপ্ত কার্ম্যবিবরণী নিয় প্রদত্ত হইল। 
জুন-_রোগীর মোট সংখ্যা ১৯২৪, তন্মধ্যে ৫৬৫ নূতন ১৩২৬ 
পুরুষ ও ২৩৯স্ত্ীলোক। দৈঁনক গড় ৩৪ ১৩। 
ভুলাই-_রোগীর মোট সংখ্য। ৯:৪, তন্মধ্য ৫১* নূতন )--২৯১ পুরুষ 
ও ২১৯ স্ত্রীলোক, দৈনিক গড় ৩* ৭৭। 
আগষ্ট-_রোগীর মোট সংখা! ১১৭৯, তন্মধ্যে ৭৭৬ নূতন $--৪৪৬ 
পুরুষ ও ৩৩* স্্রীলোক, দৈনিক গড় ৩৮০৩। এই মাসে ২টী অস্ত্রচিকিৎসা ও 
হইয়াছে। 
গত ভুন ও স্কুলাই মাসে বস্তার দরুণ যাতায়াতের অন্ুবিপা হেতু রোগীর 
ংখা! কিছু কম হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার পর্ধবৎ বাড়িয়। চলিয়াছে। 
উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টীর উন্নতি সাধন করিতে হইলে মাসিক অর্থ- 
সাহাযা প্রয়োজন । আশা করি, সন্দয় জ্রনসাধারণ এই সদছু্টানের 
উদ্নতিকল্লে যথাসাধ্য সাহ্থাধ্য কৰিতে কুষ্টিত হইবেন ন1। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বন্যা ও ছুর্ভিক্ষ-নিবারণ কাধ্য। 
( পুরী, তমলুক ও ঘটাল) 


গতবারে আমরা পুরী তুর্ভিক্ষ নিবারণ কাঁর্যের বিবরণ ও মহানদীর 
জলপ্লাবনে এ সকল ছুর্ভিক্ষপীড়িত স্কানের শোঠনীয় অবস্থা পাঠকবর্গের 
নিকট জ্ঞাপন করিয়াছি । জলপ্রাবনে এতদঞ্চলের হৈমস্তিক ধান্গের 
যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে | 'অনেক স্থানের ধান্ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
ভবিষ্যতের আশাও একরপ নিশ্ম্‌ল। বস্ত্রাভাবও খুব বেশী। মেবকগণ 
ক্রমাগত বস্ত্র চাহিতেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের হাতে নূতন কিন্তা 
পুরাতন বস্ত্র কিছুই নাই। এ অঞ্চলে এখন ভূবনেশ্বর, কানাস, গরিসা- 
গোদা_এই তিনটা কেন্দ্র হইতে সেবাকার্যা চলিতোছ । ভুবনেশ্বর 
কেন্দ্র হইতে ৩৩ খানি গ্রামে ৪ সপ্তাতে ১৫০/৩ দের, কানাস হইতে ৩১ 
খানি গ্রামে ১৬৭৮া। দের ও গরিসাগোদা হইতে ২৯ খানি শ্্রীষে 
৭৫২ সের --সর্বপ্তদ্ধ ৩৯২৩1 সের চাউল ও সাধ্যানষায়ী বস্ত্রাদি বিতরণ 
করা ভইয়াছে। 

তমলুক এবং ঘাটালের জলপ্লাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যোর 
সংবাদ'ও উতিপৃববই সাধারধ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । তমলুকে ১২ 
খানি গ্রামে সপ্তাহে ৩৫/০ মন চাউল, ৫/* মন ডাল এবং লবণ ও লঙ্কা! 
স্থানীয় সেবাশ্রম কর্তৃক দান করা হঠতেছে। চিকিৎসাভিজ্ঞ সেবক গণ 
প্রতাহ গ্রামে গ্রামে বাইয়া রোগীদিগের তন্বাবধান ও ওধধাদিয় ব্যবস্থা 
করিতেছেন। ঘাটাল কেন্ত্রের কার্য ৩ সপ্তাহকাল চালাইয়! বর্তমানে 
প্রয়োজনাভাধে বন্ধ করা গিয়াছ। উক্ত তিন সপ্তাক্কে তপায় ২০ খানি 
গ্রামে মোট ৫২/* মন চ+উল ও ১০৯ শত নুতন ও ১৯০ শত পুরাতন 
বন্ত্র বিতরণ কর! হইয়াছে ! 

* পূর্ববঙ্গের অনেক স্থান চইত সাচাব্ার্থ আবেদন পত্রাদি 
পাইতেছি। কিন্তু অর্থাভাবে আমর] তাহার ফিছুক্ট করিতে পারিতেছি 
না। সঞ্গ্রুতি ফরিদপুরের কোটালীপাড়। অঞ্চলের অবগ্থ। খুব শোচনীয় 
জানি আমরা তপাকারু আরীরামকুষঃ সেবাশ্রমের হন্ডে সাজান্ত অথ দিয়! 
সেবাকাধধ্য আরস্ত করিয়াছি । 


৫৮৪ উদ্বাধন । [ ২২শ বর্ষ--ঈম সংখা! । 


চে 


কটক জেলাব জেনাপুর গ্ভৃতি অঞ্চল হইতে বন্টাপ্রহ্থত রবস্থার 
বিবরণদহ আবেদন পত্র পাইয। সম্প্রতি তপায়ও আমরা (সবক প্রেবণ 
করিয়াছি । যথাদময়ে তাহার বিবরণ প্রকাশিত ভইবে। 

সমস্ত দেশব্যাগী অভাব, হাহাকার ও ক্রন্দনের রোঁল উঠিয়াছে । 
আশাকরি, সহৃদয় দেশবাসী এই ঘোর দুর্দিন ঘখাসাধ্য সাহাঘ্য দান 
কুষঠিত হইবেন না। অর্থ, বস্ত্র প্রভৃতি সাচায্য নিয়লিখিত ঘে “কান 
এক ঠিকানায় প্রেবিত ভষ্ইলে সাদার গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । (৯) 
প্রেসিডেন্ট শ্রীরামরুষ্জ মিশন, পোঃ বেলুড, হাওড়া । (২) সেক্রেটারী 
শ্রীরামকঞ্চ মিশন, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 

১৬৯২০ (স্বাঃ) সাব্দানন্দ। 





প্রীবামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষ ও বন্যানিবাবণ ভাণ্তারে 


প্রাপ্তি-স্বীকার। 
গত জুলাই মাসে বেলুড মঠে প্রাপ্ত । 

শীযুক্ত ডি, এন, মজুমদারেব মাতা, » অশ্ষিলীকমাব ঘোষ, মাইঙ্তিয়ান ২৭১ 
লতাগুড়ি ১৯) ». বি, রামচন্দ্র প্রভৃতি, সিমলা. ১৫) 
» প্রঃ হেমচল্ ব্যানাজ্জী, পাবনা «১ » এস, এম, দেন, কুষ্ঠিধা ২১ 
» কুষ্গচন্দ্র নন্দী স্রাদাম কলিকাতা £) ৮. ভি, বিশ্বনাথ আধার, কাকর ১১ 
” ললিহমোহন গাঙ্গুলী, বর্শা ৫) » নটবর থাবা, বজবজ ৭9* 
, বি এন, শুখাজ্জী পাটন। ১১ ”. হ্টামাপদ ব্যানাজ্জী, গার্ছেনরিচ ১১ 
» পাগলে! রেপ, মাধাবতী আশ্রম ২, » তি, কে, এস, আযার, সন্দকন ১১ 
” নলিনীকুমার রায়, মাদারিপুর ১১ , স্বামী পরমানন্দ, বোষ্টন ৫১৩১৫ 
আত্মারাম, সিমলা পাহাড় «,. শ্রীমহী নিকপম। দেবী, বহরমপুব ২ 

». শাশধব মুখান্দী, বানপাল ১০১ শ্রীযুক্ত বাম, বোড়ী ৯৩) 
, ত্রিকম্দম রাওজী, কলিকাতা ১৯) » বামেক্্র্জ রার, ভবানীপুর ১১ 


» শিবচন্ত্র ব্যানাজ্জী, কলিকাতা ৩১ “ জে, সি, দালাল, খুলনা ২৯১ 
”. গোবিদ্দবন্ভ দে প্রভৃতি, নিলগিরি ৪১ » জ্যোতিষচজ্জ্ দত্ত আসনসোল ১০১ 


«এ এম টি নরসিংহ বাও, আনি ৭1১ , এম, এল, গোস্বামী, পেগ ৫) 
শ্রীমতী মোক্ষদ। দেবী, কলিকাত। ২০১ » চারুচন্ত্র দাদ কলিকাত। ১ 
তীযৃত্ত এ, আর, মজুমদার, নাটোর. ৫, ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজ , ১৯, 


শ্রীযুক্ত টি, এসোসিয়েসন, ধালি মিল ৫২১৫ 


ররর 


কার্তিক, ২২শ বর্ষ । 


জাতীয়জীঘনে বেদান্ত । 


(পথিক) 


ভারতমাতাক্স সুসস্তান বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ আমেরিকাতে 
বেদাস্তের বিজঞয়দ্রন্দুভি থোধিত করিয়! যেদিন জননলীর ক্রোড়ে ফিরয়! 
আসলেন সে আজ গ্রায় তেইশ বৎসরের কথা । তখনও ভারতে জাতীয় 
জীবনের স্ঞ্পাত হয় নাহ । কুঞঙ্পাত হইলেও তাহাতে জীবনস্পনন 
অনুভূত হয় নাই। তার পর এই কয় বৎসর ধারয়া কত স্থথ হুঃখ, আশা 
নিরাশার মধ্য দিয়া, ভালমন্দ কতগ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আজ ০ 
বর্তমান অধস্থায় উপনীত হয়াছে | জাজলামান বর্তমানের কোলে দাড়াইয়া 
আজ স্বভাবঙ:ই মনে হইতেছে, সেই দুর অতীতের একটী পুরাতন কাহিনী 
_ পুরাতন হইয়াও আজ তাহা নুতনের বেশ আলপিয়াছে, তাহাকে বরণ 
করিয়া লইতে মাজ কিন্তু আমর! প্রস্তত। আজ মনে হইতেছে সেই 
কথা-_যে মরমের কথা, ষে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা, যে অমাহুযী 
সুঙ্ষদর্শিতাপূর্ণ অথচ সহজ সরল কথাটি শ্বামিজী পিংহলে অবতরণ করিয়! 
সব্বপ্রথাম তাহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন ১7201271509 510)1- 
1811 1025 2. 06011191106, 9৪01) 12706 1795 2 0601011)91 
72907; 01276, 6201), 1906 1095 2 19060011121 17)0155101 00 
119] 01) 0119 1166 ০0: 006 ৮৮০01]. [22017172062 1095 00 1709155 
15 ০0) 1651810) 00 19] 1065 ০৬] [01591010, 9110108] 
81890598801 [00115819 00091 15 1091 0176 17015510101 
0101 1206 ; 8617950125১ 2009 77211 109 ৮0145) 16 176%1 


৮11] 109. 8111 00916 109১ 16681) 11),2 01161 [0155101) £1%018 


৫৮২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ধ--১*ম সংখ্য।। 


2৯4৯ র্্ না রী ভি 


1০ 059 10101) 15 10 00925616, 6০101559176) 109 ৪.০011701119,19, 
25 1০16১ 12760 8. 0179000১৪11 118 901110081 2061£৮ 01095 
1806) 270 10179. 00100910112190 20615 15 00 0০% 1011) 
11 2. 0917786 0] 119 ৮9110 ৮৮109179৮০1] 0101117791817065 
৪15091019100015 * * তার পর কত বাব, কত প্রকারে সে কথা তিনি 
তার দেশবাঁমিগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কতবার বলিয়াছেন__ 
«/১110 1116161016৯ 17 9010 80009801 11 011০ 9166171)0 10 
010৮ 07 ৮0011917210) 9100 18100 01) 61076110011 105 01 
5090161%) 01 27 011761 (11170 85 01117 0017116) 275 1106 
৬8121) 0 ৮০৭17 10211012116 [70 165701 711 1)9 0020 
০00 ৮৮1]] 19)907278 8%111101 ৮1 সে দিনের সে কথা দেশের গ্াঁতগ 
কেমন লাগিয়াছিল তাহা জানিনা, আজ কিন্তু দেই পুরাতন কথার, 
গরীব সন্গাসীর সেই বাদিকথার সম্পূর্ণ না হউক, কতকটার প্রতিধ্বনি 
দেশের আকাশে শুন! যাইতেছে । আজ 'আমরা অনেকেই বুধিয়াছি 
ধন্মী হইতে শ্বতন্্র 'পলিটিকু” বলিয়া কোনও পদ্রাথ এদেশের ধাতে নাই, 
ধন্মের ভিতর দিয়াই দেশকে আত্মলাভ করিতে হইবে, পুর্গৌরবে 


* গ্রতোক জাতিবও একটা না একটা যেন বিশেষ ঝোক থাকে । প্রত্যেক 
জাতিরই যেন বিশেষ ধিশেষ জবনোদ্দেশ্ক থাকে । প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র 
মানবজান্ির জীবন”ক সর্ধবাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য কোন এক জ্রতবিশেষ পালন করিতে 
হয়। নিজ নিজ জ।বনোদ্েঞ্ কাধে পরিণত করিয়া প্রতোক জাতিকেই সেই সেই 
ত্রত উদ্যাপন করিতে হয। রাজনৈতিক ব। সামরিক শ্রেঠত। কোন কালে আমাদেন 
জাতীয় জীবনোদ্েগ্ত নহে-কখন ছিশও না, আর জানিয়। রাখ, কথন হইবেও ন।। 
তবে আমাদের অন্ত জীবনোদ্দে্ধ আছে। তাহা এই-্্সমগ্র জাতিৰ আধাত্মিক শি 
একত্রীভূত কাঁরয়া ধেন এক বিছ্যুতাধাবে বক্ষা কর! 'এবং যখনই কুধোগ উপস্থিত হয়, 
তখনই এই সমগ্রীভূত শক্তির বগ্যায় সমস্ত জগৎকে প্লাবিত কবা। 

+ অতএব ঘদ্দি তোমব। ধর্মকে ছাড়া পাশ্চাতা অনুকরণে রাজনীতি, সমাজনীতি 
বা অপর কিছুকে কেন্দ্র করিয়া উহ্াকেই তোমাদের জাতীয় জীবনের উচ্ংপ্রশ্ববণ বপে 


গ্রহণ কয়, তবে ফল কঈরাড়াইবে এই ষে, ভোমাদেব এই জাত পৃথিবীধক্ষ হইতে অন্তরিত 
হইয়। ঘাইবে। 


কাণ্তিক, ১৩২৭ । ] জাতীয়জীবনে বেদান্ত । ৫৮৩ 


পি লাস সি সিসি সি সি তি ৯ েপাস্িলাস্ি এ 


প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে । কিন্তু বুঝাটাও যেন অনেকটা প্মন বুঝেছে প্রাণ 
বুঝে না” গোছের বুৰ। হুইয়াছে-_কতকট! ভাস! ভাস। ভাবে বুঝিক্ধাছি। 
প্রাণের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া উহ! আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, 
প্রত্যেক কান্জটিকে আত্নন্ত করিয়। লইতে পারে নাই । যদ্দি পারিত 
তবে বুঝায় এবং কাজে, চিন্তা ও কথায় এতটা গড়মিল হইত না। 
স্তরাং এবিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন । যে সন্দেহগুলি 
পূর্ববচিস্থারর ফলে চিত্তে লুকায়িত থাকিয়। ঠিক ঠিক বুঝিবার অস্তরায় 
ঘটাইতেছে, তাহাদিগকে লইষ1 একটা বোঝাপড়ার বিশেষ দরকার । 

এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন এই যে, আমরা ধর্ধের ভিতর দিয়া দেশের 
উন্নতি চাই, অপব! দেশেব উন্নতির ভিতর দিয়! ধর্মকে চাই? দেশের 
উন্নতি উদ্দেশ _-ধন্ম উপায়, অথবা ধন্ম উদ্দেশ্য-_দেশের উদ্ভতি উপায় ? 
প্রশ্নটিকে এইরূপ 'ভাবে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় এই যে, উদ্ষেসশ্তের 
জন্য উপায়ের পরিবর্তন পরিধদ্ধন আবশ্তাক হয়) ইহাই সাধারণ নিয়ম | 
উদ্দেশ্যই মুখ্য, উপায় গৌণ, উদ্দেস্তই সিদ্ধি, উপায় সাধন। ছাপে 
উঠ! উদ্দেগ, উপায় সিডি, মই, দডি, গাছ ইত্যাদি । সেইরূপ ধর্ম ও 
দেশের উগতি, ইহাদের মধ্যে কোন্টি উদ্দেস্া কোন্টি উপায় তাহাই 
আমাদের সব্বপ্রথমে নিণয় করা! উচিত ' 

যদি বলি দেশেব উন্নতি উদ্দেশ্য, ধর্ম উপায়, তবে দেশের উল্নতি 
হইল মুখা আর ধর্খী হইল গৌণ! অতএব যাহাতে দেশের উন্নতি হয় 
সেইবূপ ভাবে ধর্শ্যক কা্টিয! ছাটিয়, পরিবন্তিত পরিবর্ধিত করিয়। 
উরে কাহারও আপত্ব থাকিতে পারে না। আমরা কিন্তু ধর্ম 
অর্থে কতকগুলি আচানব্গ-ব বাব, 'নিষম-পন্ধতি বুঝি ন, পরস্ত সনাতন 
অপরিবর্তনশীল সত্যকেই বুরঝয়া থাকি । ইহাই ধর্ম বলিতে আমরা 
যাহা বুঝি তাহার সর্ববাধিসম্মত ব্যাপক সংজ্ঞা । যদি তাহাই হয় 
তবে ধন্মকে শৌণভাবে অবলম্বন বর! কিছুতেই স্তায়সঙ্গত হইতে 
পারে না। সুতরাং ধন্দকে উপায় ও দেশের উদ্নতিকে উদ্গেস্ বলিতে 
পারি না! । 

এখন দেখা যাক, ধর্মকে উদ্দেশ্ত ও দেশের উদ্নতিকে উপারশ্বরূপে 


৫৮৪ উদ্বোধন | [ ২২শ বর্ষ--১*ম সংখ্য| । 


শাপলার পাতি, সির পাম্পি ৩ এলো শা স্পাস্টি্ পাম্পি তি ৬০:০লাছি পিল ৯ সপ ৯ লাস রি পিটিসি লী পীসটিবাস্িলাসিতাসটিলিসি 


গ্রন্থ9ণ করা যান কি না। বলা বাহগায যে, উপরোক্ত ন্যায়ে বিচার 
করিলে এ পক্ষে সিদ্ধান্তে কোনই দোষ হুয় না। অর্থাৎ ধর্ম বাঁ সত্যকে 
লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যদি স্বদ্বেশ-সেবারূপ উপায় অবলম্বন করা 
যায় তবে তাহ! ন্যায় বা অধাত্সশান্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। এ বিষয়ে আরও 
নানা প্রকার শঙ্ক। উখ্াপন কর! যাইতে পারে; পাঠকের সুবিধার জন্য 
সেগুলি প্রপ্্োত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করিলে মন্দ হইবে না। 

প্রঃ ধেম্খ বা সতাকে লাভ করিবার জনা শ্বদেশসেবাকে উপায়- 
স্বরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে? এ কথা ন্যায়বিরুদ্ধ ন। হয় না হউক 
কিন্তু 'অধ্যাত্বশান্্রবিরুদ্ধ নহে” এ কগা বল! চলে না। কারণ, 
জড়ের সেবার দ্বারা যে চৈতন্তম্বপ সতাক লাভ করা যাইতে পারে 
না! এ বিষয় সকল অধ্যাত্মশানজজই একমত। ইতকালের বা পরকালের 
যাহ! কিছু তৎসমুদয়ে সম্পূর্ণ বিরাগ উপস্থিত হালে তবেই অধ্যাত্মবিষয়ে 
অধিকার জন্মে, সুতরাং শ্বদেশের উন্নতির গন্য অনুরাগী হইলে পরমার্থ 
হইতে যে জুষ্ট হইতে ভইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

উ£--জড়ের সেবা দ্বার যে চৈতন্ঠেব অধিগম হয় না এবং আসক্তির 
লেশমাত্র বগ্ঘমান থাকিতেও যে সত্যঙ্গাভ অসম্ভব সে বিষয়ে কাহারও 
সান্দহ থাকিতে" পার না-_উহা বেদবাকা। কিস্ত দেশের সেবা ব! 
স্বদেশ-উযতি বিষয়ে এ সত্য সকল সম;য় প্রযুজ্য হইতে পার না। 
আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের ভাব দ্বারাই তাহার কার্যের 
গতি নিয়মিত ভইযা থাকে । ভক্ত সাধক যেমন স্বীয ভাব-ভক্তির 
গ্রভাবে মুগ্ময় প্রতিমাতে চিন্ময়ের অবাধ অন্ুত্ব সর্ধদ|! লাভ করিয়া 
থাকেন, জডস্বভাব স্থুলদৃষ্টি লোকের নিকট উহা! মৃগ্ময়রূপে প্রতিভাত 
হইলেও যেমন সাধকের নিকট উহা নিতা চিন্ময়, সেইনূপ ভাববিহীন্ 
স্লদর্শীর নিকট স্বদেশ জড় বলিয়া প্রতীরমান হইলেও যথার্থ ভাবুক 
লাধকের নিকট তাহা নিত্য চিন্য়। ব্রদ্ধেকদেশে ত্রহ্মবুদ্ধি করিয়া 
সর্বদ। ভাবযুক্র ₹ইয়। তাহার স্মরণ, চিস্ঠন ও সবার্দি দ্বারা চিত্তকে 
সর্বদ। তদাকারকারিত করিবার যে চেষ্টা তাহাকেই অধ্যাত্বশান্ত 
“উপামনা” আখ্যা! প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ উপাপন! দ্বারাই যে 


কার্তিক, ১৩২৭1] জাতীয়জীবনে বেদাস্ত। ৫৮৫ 


লাগ 


অধিকাংশ লোক ধীরে ধীরে পূর্ণ সত্যকে লান্ত করিয়া! থাকেন, ইছাই 
সমগ্র অধ্যাত্মশান্ত্রের অভিমত। অবন্ঠ এইরূপ সাধকও থাঁকিতে 
পারেন, যাহারা কোনও রূপ বাক্ত আলম্বনকে অবলম্বন না করিয়াও 
সত্যলাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতীব বিরল। ঈধল্সাত্র 
দেহজ্ঞান থাকিতেও সাধকের সম্পূণ অব্যক্তে নিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব গীতা 
স্পষ্ট বলিতেছেন -- “অব্যক্ত! হি গতির্দুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ।” 

বদি শিব, হুর্ধ্য, গণেশ, বিষ, দুর্গা প্রস্ততি পরমেখরের ব্ক্ততাবের 
উপালন৷ দ্বারা সতালাভ সর্ভবপর হব তবে তাহাকে স্বদেশে মুর্তভাবে চিন্তা 
করিয়। ভাঙার সেবায় সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারিলে ষে সতালান্ড হইবে 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? আসক্তি বা কামনা বিষয়ে ধে ন্দেন্ন উত্থাপিত 
হইয়াছে তাহারও মীমাংল! এবপই বুঝিতে হইবে। যেমন অপরাপর 
ঈিশ্বর্বিগ্রহ সমুহের উপাসনার ফলে সার্কের সমন্ত কামন।-বাপন। জ্ঞানানলে 
দগ্ধ অথবা প্রেমসলিলে ঘৌঁত করিয়া দিতে পাবিলেই তন্থার! চরমসত্যের 
অনুভূতি লাভ সম্ভবপর ভয়, এখানেও দেইরূপ সমস্ত বাসনা ও ক্ষুদ্রতা বর্জন 
, করিয়া কেবলমাত্র শুদ্ধপ্রেমকে অবলছ্গন করিয়া অবস্থান করিতে পারিলেই 
সাধক ক্রমশঃ স্বদেশের ভিতর দিয়! চরমসতালাভে সমর্থ হইবেন। এক 
বিষয়ে কিন্তু সাধককে বিশেষ সীবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে । ভাব- 
বিহীন মন্ত্রআ গুড়ানতে বা বাহ্থপুজার আড়ম্বরে যেমন পুজকেরু হাদয়ে 
দেবতার আবির্ভাব হয় না, তাহার চেষ্টা যেরূপ শ্রমমাত্রে পর্যবসিত হয়-_ 
তাহাতে ভক্কি-প্রেমের আবির্ভাব না হইয়া যেমন অহঙ্কার, দাস্ভতিকতা ও 
ধন্মাড়ম্বরের মাত্রাই বাড়িয়! যার-_সেইরূপ যথার্থ ভাবটিকে হারাইয়া গুধু 
বাস্ৃ-সভাতার চাকচিক্য দ্বার! যদ্দি ্বদেশ-মাতৃকার অর্চনা করিতে যাওয়া 
ধায় তবে নিঠুর 'প্রতিযোগিতা, ও “ভোগভারতম্য” প্রভৃতি ছুরতিক্রমণীয় 
পাপ সমূহের উৎপত্তি হুইয়! সর্বনাশে পথই পরিষ্কার হইবে) _ বর্তমান 
পাশ্চাত্য দেশ তাহার সাক্ষী । সুতরাং প্রাচ্যের ভাব ও পাশ্চাত্যের পন্ধতি 
এই উভয়ের লামঞ্জন্ত বিধান করিনা লইতে পারিলেই সিদ্ধি অনায্লাসলত্য 
হইতে পারে। 

প্রঃ-জো সো কয়ে? সত্যকে লাভ করাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য 


৫৮৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা। 


তখন অত গোলমাগ হাঙ্গামার ভিতর যাল্জষধার আমাদের প্রয়োজন কি? 
তদপেক্ষা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া, প্রবল বৈরাগ্য অবলম্বন 
পূর্বক বিবিক্তসেবী ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়। অবস্থান করাই কি 'অধিক নিরাপদ 
নহে? স্বদেশ দেবতার দেব করিতে যাইয়া সহঅপ্রকার কন্ম্বের ভিতর 
আপনাকে নিয়োজিত রাখ!--সে তে! 'থাল কাটিয়া কুমীর ডাকার! মত 
অযথ। চিত্তবিক্ষেপ জন্মিবার সুবিধাই করিয়া দেওয়া মাত্র। তাহাতে 
পতনের ভয়ই অধিক । আমাদের মনে বাখা উচিত--“সর্ববং বস্ত্র ভয়াম্বিতং 
ভূবি নৃশাং বৈরাগামেবাভয়ম্” |* 

উঃ-আপন্তিটি সম্পূর্ণ একদেশী, স্ততরাং আপাহ্দৃষ্টিতে বেশ 
যুক্তিসঙ্গত মনে হইলেও উহার ভিতর তলাহয়া দেখিবার অনেক কথ! 
আছে। যে মুলততব্বের উপর আপন্ছিটি প্রত্ষ্ঠিত তাহা এই £-_ প্রথমতঃ, 
যাহাতে বিক্ষেপের কারণ উপস্থিত হইয়া মুল উদ্দেশ্তা হইতে সাধককে 
দুরে সরাইয় না দেয়, সে বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া বিক্ষেপের কারণকে 
দূর করিয়া দেওয়া । দ্বিতীয়তঃ, তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ববক 
কোনও অবান্তর বিষয়ে মনকে অনুরক্ত হইতে না দিয়া যাহ! উষ্ট তদ্বিষয়ে 
নিরবচ্ছিন্ন চিত্ববুত্তি-প্রবাতের স্যষ্টি করিতে চেষ্টা করা । এই সাধারণ 
তত্ব ছষ্টটি যে সকল প্রকার সিদ্ধিরই মূলমন্ত্র হওয়া উচিত সে বিষয়ে 
কাহারও কোন আপান্তই থাকিতে পাবে না। কিন্তু উপরোক্ত 
আপত্তিটিতে যেব্ধপ ভাবে এই সাধারণ প্রতিজ্ঞ! দুইটি গ্রায়াগ করিয়া 
সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণ একদেশিতার 
আশ্রয় লইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত একট! মত প্রকাশ করিয়া ফেলা হইয়াছে 
মান্র। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কারণ-নাশেই কাধানাশ 
হয়। এখন দেখা যাক, ষে বিক্ষেপ হতে আমরা দূরে থাকিতে চেষ্টা 
করিব তাহার মূল কোথায়। “রাগ-ছ্েষ" এই ছুইটি ছাড়। বিক্ষেপের অন্ত 
কোনই কারণ নাই । যাহার ষে বিষয়ে অনুবাগ বা দ্বেষ নাই সে বিষয় 
কিছুতেই তাহার বিক্ষেপ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়না । “রাগ-ঘ্বেষ+ 
মনের ধর্ম, বিষয়ের নহে । যদ্দি বিষয়ের ধন্ম হইত তবে উহার সংম্পর্শে 


ক এ জগতে সকল বন্তই ভয়াম্থিত, একমাত্র টবরাগাই অভ্তয়প্রদ । 
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পিসি সপ সল শি শো পাজি সিপসপাশি 


সকল মনেই 'রাগ-দ্বেষ* উৎপন্ন হইত। আলোর ধর্ম প্রকাশ করা) উচ্ছায় 
সংম্পর্শে কোথাও বন্ত-গ্রকাশ হইতেছে কোথাও হুটতেছে না-এরাপ 
দেখা যায় না। পুরুষ আপনার মনের “রাগ-দ্বেষ বিষয়ে আরোপ করিয়া 
বিষয় গ্রহণ করে । এমন কি, চিত্বনিহিত “রাগ-ছ্বেষ+ হ্বারাই ব্ষিয়ের সৃষ্টি 
করে_-যেমন স্বপ্রাবস্থায় বাহ্‌ বিষয়ের লোপ হইলেও পুরুষ মনো প্রভাবে 
আপন জগৎ স্থষ্টি করিয়া তাহ ভোগ করতঃ স্থখছুঃথ অনুভব করে । 

“ন্বপ্রেহর্থশুস্তে সৃজতি স্বশক্তা! ভোক্তাদি বিশ্বং মন এব সর্বাম্‌। 

তখৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষস্যৎ সর্ধমেতম্মনসো বিজ্ভ্তণম্‌ ॥* 

( বিঃ চুঃ, ১৭২) 

ন্থতরাং, চিত্তে 'রাগ-ছেষ” বর্তমান থাকিলে নান্ততঃ বিষয়ের সংঅব 
পরিতাগ করিলেই যে বিক্ষেপের চলন্ত হইতে নিস্তার পাওয়া গেল ইহ! 
ভাবা মৃঢতা মাত্র । যে পর্যান্ত না মন হইতে 'রাগ-দ্বেধ সমূলে উৎপাটিত 
হইতেছে দে পধাস্থ গহন অরণো একাকী চোখ-কানবন্ধ করিয়া থাকলেও 
বিক্ষেপেপ অভাব হইবে না) ণ্বনেহপি দোষাঃ গ্রভবস্তি রাগিণাম্ত-_ 
(আসস্তিবান্‌ ব্যন্তর বনে গেলেও বিষয়চিন্তার নিবৃত্ত হয় না)। 
ষাভাদেব এ ব্ষিয়ে অভিজ্ঞতা আছে ত্বাহারা জানেন যে রাগ-দ্বেষ লইয়া 
বিবিক্ত-সেব!, বিষয়ের সংম্রব অপেক্ষাও কত ভাধক বিক্ষেপের কারণ হইয়া 
থাকে। দুই একটি গ্রন্যক্জ ঘটনার কথা উল্লেখ করা এপানে মন্দ হইবে 
ন।। একজন সাধকের একদা কোনও ব্যক্কির সহিত সামান্ত ব5স1 হয়, 
তাহাতে মাধকটি এ ব্যক্তির উপর খুব বিরক্ত হন্‌। এই ঘটনার অব্যবহিত 
পরেই সাধকটি বিবিক্রপেবী হইয়া ধ্যানার্দি অভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। 
সাধকটি বলেন যে,প্ুঁযে বাক্ির উপর তিনি রুষ্ট হষ্টয়াছিলেন, ধ্যান 
করিতে বসিলেই তাহার মন সে বাক্তির একটি জীবস্ত জাগ্রত মুর্তি স্যষ্টি 
করিয়া গভীর 'অভিনিবেশ সহকারে ত্াভার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইত। 
সে বিবাদের রকম বা কত। অমন বিবা* মানুষ মাগ্জষের সভিত করিঠে 


স্পা শশী 727 শি শী শশী শীসিা টিকা শিশিরে 


* যেমন বিষ়শুন্য স্বপ্লাবন্থাব মন নিজ শক্তিগ্রভাবে ডোজ ভোগাদি নিখিল 
বিশের সজল কবে, ক্রাগ্রুৎ অবস্থাতেও ভঙ্গপ , ইহাতে কোন বিশষত্ব ব। পার্থক্য নাহ । 
সতরাং এই সকলই মনেব বিলাস বা কল্পনামাক্র । 


৫৮৮ উদ্বেধিন। [ ২২শ বর্ষ--১০ম সংখা] । 


শি লী ঠা তািপা পিপি 


পারে না। সাপকটি অনেক চেগ্টা কাঁরয়াও্ড ঘখন মনকে নিবৃত্ত করিতে 
পারিলেন না তখন সন্ভাপিত চিত্ত বন্ধুভাবে এ বাক্তির সহিত কিছুকাল 
বাস করার পর এঁ বিষয়ে তীহার চিত্তকিক্ষেপ দূর হইয়। যায়। 

অপর একজন সাধক বলেন, তাহার কতকগুগি বন্ধু ছিলেন; সাচার! 
সর্বদাই তাহার সহিত গল্পগুভব আযোদ-আহ্লাদ করিতেন। সাধকটি 
বন্ধুদিগকে ছাডিয়া নির্জন সাধন! করিবাব সময় মন্থভব করিতেন যেন & 
সকল বন্ধুরা ত্তাহার চারিপাশে খুব আসব জমাউয়া বলিয়া গিয়াছেন এবং 
তিনি ভ্রাভাদের সহিত কত আজগুবী গল্প, হাসি-তামানা কবিতেছেন । 
সাধকটি ইহ্াও বালন যে, বন্ধুদের সচিত গল্প ক'ববার স্তার একটা নেশার 
মত হষ্টয়! গিয়াছিল বলিয়াই তিনি নির্জনে চলিয়া শিয়াছিলেন ৷ ভাবিয্া- 
ছিলেন যে বন্ধুদিগের সংশ্রব পরিচ্যাগ করিলেই ত্রান্ার নেশা কাটিয়া 
যাইবে । এইরূপ কতই না বাপার সাধকজীবনে নিভা অনুভূত 
চইয়! থাকে; ভুক্তভোগী মাত্রেই তান জানেন। অবশ্থই বিবিস্তসেব যে 
সম্পুর্ণ নিরর্থক ভাত! প্রমাণ কর! আমাদের উদ্দেশ্টা নাত। মাঝে মাঝে 
নির্জন বাস কবা যে প্রয়োজন তাহা সকল সাধক একবাকো স্বীকার 
করিয়া থাকেন। তাহাতে মনের জ্ঞুয়াচুবি পব| পড়ে এবং বন্ধানেব কারণ 
যে কোথায় ভাতা সহ5ই হৃদযঙ্গম হয়। শুধু এড়াইযা চলিলই যে 
বিক্ষেোপর হাত হইতে নিস্তার পাগষা যায় না, মনেক অন্তনি হত 'রাগ- 
ত্বকে জয় করাই যেবিক্ষেপ নিবারণের একমাত্র উপায় তাহা স্্প্রমাণিত 
করাই আমাদের উাদশ্্র। বস্ততঃ, 'রাগ-দ্বেষখ পুরঠসর বিষয়ের চিন্তাই 
বিক্ষেপের কারণ । গীতামুখে শ্রীভগবান বলিতোছন £-- 

“ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংলঃ সঙ্গছ্েষ,পঙ্জায়তে”। ইত্যাদি * 

অভএব যীহাখা “রাগ-ছ্েষ” সম্পূর্ণ জয় করিতে পারেন নাই তাহাদের 
পক্ষে সহসা সঙ্গত্যাগ অপেক্ষা উদ্দেশ্ট ঠিক বাখযা সাবধানে বিষয়ের কাছে 
কাছ থাকিয়া সংসঙ্গ ও মভ্যাসের দ্বারা ধার ধীরে মনের সমতা অভ্যাস 
করাই অধিক ফলপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই । কম্মেক্ছিয় বিষয়ে রত থাকুক 





* যে ব্ত্তি নিয়িত বিষযচিন্তা করে তাহার সেই নকল বিধযে আসক্তি জলে । 
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ক্ষতি না, কিন্তু চিন্তকে সর্বদ। স্থির রাখিতে চেষ্ট! করিতে হইবে মূল 
উদ্দেশে 

শ্যস্তন্জরিয়ানি মনসা নিয়মাকভতেহঙ্জুন | 

কর্মেজিবৈঃ কর্মযোগমসজঃ স বিশিষ্যতে ॥৮৮* (গীতা, ৩1৭ ) 
পক্ষান্তাব কার্পন্দ্রি়গুলকে সংযত রাখিয়া মান মনে বিষয় গ্রহণ করিলে 
তাহাতে লাভ না হইয়! লোকসানের মাত্রাই অধিক হইবে। 

“কশ্শেন্দ্িয়ানি সংযমা য মাত্জ মনসা স্মরন্‌। 

ইত্জিযার্থান বিমুড়াত্ম! [মশাচারঃ ল উচাতে | (গীতা, ৩৬) 

সত্ব, রঃ ও তমঃ_-এই তিন গুণ লইঈয়াই মান্াষর 'প্রুকৃতি গঠিত। 

চরম্সত্য বা তুরীয় অবস্থা এই 'তন গুণেরই পার আবস্থিত। তমোগুণের' 
আধি-ক্্য জডতা, আলন্ত, অন্থুংসাভ, ভয় প্রভৃতির উৎপত্তি হইমা থাকে। 
তাহাকে দুধ করিবার জন্য কন্মের প্রপণা লঃয়া আদিতে হয়, নিজেকে 
নানা ভিভকব কার্যে বাপুত খাখাত ভয়। রঙ্ষোগুণের লক্ষণ গ্রতুত্ত, সভা 
দুঃখ ও অশান্তির জনক | সেই দুঃখ নষ্ট করিবার জন্ত নিষ্ষাম ভাব 
কম্ম করাত অভ্যাস করিতে হয়। উহা সত্ব-মশ্র-বজের ধঙ্ম। তার 
ফলে সম্পূণ নাম ভইতে পারিলে শুদ্ধ-সত্তগুণের আবির্ভাব হয়) 
তাহার ফলজ্ঞান ওস্তধ। কিন্তু টহ্ভাও বন্যণনর কারণ, কেনন! শুগ্ধ- 
সন্ত্গুকণর ফলে যে জ্ঞান ওন্সথ মন্রভৃত হয় তাচাণ্ড সীমাবদ্ধ । গীত! 
বলিতেছেন, পগখসাঙ্গন বপ্রাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ”*_- অর্থাৎ সেই সত্ব 
ক্ষেব্রজ্ঞকে “মামি সুখী, আমি জ্ঞানী,” এই প্রকার অভিমানাত্মক স্থখসঙ্গ 
ও জ্হঞানসঙ্গ দ্বার। বন্ধন করিয়! থাকে । কিন্তু এট সবশ্ণ 'দগ্ধেম্ধনা গ্রিবৎ+ 
( দগ্ধ ইন্ধন অগ্নির ভ্যার ) নিজেই উপশান্ত হইয়া] যায়-_উহাট 'অবাঙ- 
মনসো?গাচর* ( বাকা-মনের অতীত) ভুরাম অবস্থা । 


* যে ব্যতি, মল দ্বার জ্ঞানেক্দিঘগুলিকে লিয়মিত করিয়া! কর্মেভায় সমুহের ছারা 
অনা হইয়া কর্মযোগের আরস্ত করে, সেই ব্ক্তি হতর মিথাচার ব্য হইতে শ্রেষ্ঠ 
বলিপা বিশেষিত হয়। 

+ যেবাকি বাহ কর্েক্ির সকলকে নিক্ুদ্ধ রাখিয়া মনে মনে ইন্ছিঘ়ার্থ বিষয়ের 
ভঙ্গুধাবন করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি 'বমুচাক1--তাহাকে কপটাচার বলা যায়। 


৫৯০ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


পি 


ধ্যানাদি সত্তবগুণের কার্ধ্য, স্বতাং উপরোক্ক ক্রমে রজস্তমঃ অভিদ্ভূত 
করিয়! দিতে না পারিলে যথার্থ ধ্যান হওয়! অসম্ভব । একটি বাসনা 
বা সামান্ত ঘষে চিন্তে লুক্কাইভ থাকিলেও যে যথার্থ ধ্যান হয় না ইহা 
সকল সাধকই নিতা উপলব্ধি করিাতছেন। মুতরাং ক্রমলজ্ঘন করিলে 
সাধকের ইষ্ট না হইয়। গ্রনিষ্ই হইঘ। থাকে। এ জন্তই শ্রীভগবান্‌ 
অর্জুনকে বলিতেছেন-_-“মিখৈব ব্যবসায়ন্তে প্র তিস্বাং [নিঝোক্ষ্যত্তি ০ 
আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ভগবানের পাঠশাল। এই মংসারে 
িবল্‌ প্রমোশনের' বন্দোবস্ত নাই । 

দারুণ তমোগুণ অনেক দময়ে সবের বেশে আদিয়। সাধককে 
প্রতারিত করিয়া পাকে-__-মালশ্তকে নিম্পুহতা, ভয়কে শমনা, অনব- 
ধানতাকে বৈরাগা বলিয়া ধারণ! জন্মাইযা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু 
যে সাধক সৃথার্থ অকপট, “ভাবেগ ঘরে যার চুরি” নাই, সে সাধক 
তাহাতে প্রতারিত হয় না। শ্তবাং “পাশ, কাটাইয়া” যাইবাখ চেষ্টা 
নিজেখ ধ্বংসর পথ পরিষ্কার করা মাত্র ।_-“এ যে নহে পথ পালাবার ।” 
পলাইয়। যাহবে কোথায়? মন পঙে ঙেহ আছে। বর” দৃঢ় অভ্যাল 
দ্বারা মনকে জয় কাঁরতে পারিলে তখন সাধক বনেই থাকুক অথঝ 
গুহেই থাকুক উভয়ই তাহার তুল্য । 

গুণত্রয়ভেদে বৈরাগ্যও মানুষের তিন প্রকার হইয়া থাকে । আলস্ত 
ও জড়তা হেতু যে করনে অপ্রবুত্বি, উহা তামস; উহু! ত্যাগের ভাণ 
মাত্র- ত্যাগ নাহ। আর ইগ্টাবয়োগ, বার্থতা, লাঞ্চন! বা শরীরায়াস- 
ভয় প্রভৃতি কারণে মন মনে ভোগের ইচ্ছা! থাকিলেও যে ভীত! 
দ্বেষক্জনিত কম্মত্যাগ তাহা রাক্গপ ত্যাগ) তাহাতে যথার্থ ত্যাগের 
ফল ষে আনন্দ তাহা লাভ হয় না, কারণ হৃদয়নিহিত অতৃপ্ত বাদনাঞ্জাশি 
তাদৃশ ত্যাগীকে যাতনা দিতে পাকে ও জোব করিয়া কন্মে প্রবৃত 
করাইয়া দেয়। আর হাদয় হইতে সমস্ত আসক্তির 'অপগমে যে বন্ধন- 


* অহ্ঙ্কাববশে-আমি বুদ্ধ কবিব ন।'-নঞ্জুানব এই প্রক্কাব সন্কল্লেব উত্তরে 
প্রীভভগবান বজতেছেদ--হচোৌমার এই “বাবসায়' ( সম্ধজ) মিথ্যা, কারণ তোমাৰ প্রকৃতি 
(রজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয়-স্বভাবই ) তোমাকে (যুদ্ধে) প্রবৃত্ত করিবে। 


কার্তিক, ১৩২৭। ] জাতীয়জীবনে বেদান্ত । ৫৯১, 


শষ পা সা পা স্পাস্পিিস্পিণীি শাস্টিতাস্সি -৮ 


কারাণর স্বাভাবিক অবসান তাহাই সাস্বিক ত্যাগ । শ্ররূপ ত্যাগীর পক্ষে 
বন বা রাজসম্পদ্‌ উভয়ই সমান | তিনি সমাধি অবলগ্বন করিয়া বনে 
অবস্থান করুন অথবা! লোকশিশ্ষার্থ জনপদেই বিচরণ করুণ _ সর্বা- 
বস্থাতেই মুক্ত । 
সুতরাং যথার্থ নির্বিগ্রচত্ত ব্যক্ির পক্ষে ধ্যানযোগ অবজম্বন পর্বক 
বনে অবস্থান উপপন্ন চালও, যাহার ভাদয় ভইান্চ 'রাগ-দ্বেষ অপসারিত 
হয় নাউ, যিনি গোলমাল ও চাঙ্গামারঃ ভয়ে বৈবাগা-যোগ অবলম্বন 
পূর্বক বিক্ষেপেব তাত হইতে কাচিয়া যাইতে ইচ্ছুক, তাভার পক্ষে উহা 
কিছুতেই শ্রেরস্কর হইতে পাবে না। শ্রীগকান বলাতাছন 2-- 
“যোগান্্রযো! ময় প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিলিৎসয। | 
জ্তানং কর্ম চ ভক্কিশ্চ 'নাপায়াইস্ন্াহস্থি কুজ্চিৎ ॥ 
নির্কিগ্রনাং জ্ঞানাধাগা শ্তাদ্িনামিত কর্ন | 
তেষ্বনির্বিপ্নচিন্তানাং কর্খাযোগন্তব কামিনাম | 
( শ্রীমন্তাগবত, ১১।২০.৬ ৭) 
প্রধানক্ধপে এক একটি যোগ সাধকবিশেষে অবহশ্বনীয ভষ্টালও 
অগ্রধাঁন বা সতকারিরাপ অপর [যাগগুলিও 'অনশ্য অবলম্নীয়। 
লভবাং ইহাও মান রাখাতি ভাপ যে, যিনি যে যোগই অবভম্বন করুন 
না! কেন সিদ্ধর নিমিত্ত অপব শোগাঙ্গ সম্মহরও কিছু কিছু তাতাকে 
অভ্তাস করাত হইাব। যিনি কম্মযোগের দ্বারা সিদ্ধ লাভ করাত 
ইচ্ছুক তিনি যদি ইহা মনে কারন যে 'বৈরাগা। জ্বানযোগের সাধন 
কম্মমোগেব নে) তাব ত্াচাব মহাতুল বুঝ। চঈটবে। আনালক্কি বৈরাগা-_ 
বিষয়ের নিকট হইতে ভযে পলাবন কবা নহে | আ্তরাং বৈরাগাদাপান 
একটু শিখিলপ্রযত্র হইলেই কন্ম্মাযাণী যোগ হইতে ভ্রষ্ট হয়! সোপান 
পংক্তিতে পতিত ক্রীড়াকন্দ্াকর স্যায় সোপান হইতে সোপানাস্তারে 


* জনগণেব হ্েষঃ €(মোঙ্গ ) সাধনেচ্ছায় আমি জ্ঞান, কন্ম ও শুক্তি--এই ত্রিবিধ 
ষোগসের উদ্দেখ কবিযাছি এসি আব উপাধাসতব নাই । তন্মধ্যে াহক-পারত্রিক 
বিষয়শ্ুখ ও তৎসাধনহুঁত বৈদ্দিক ও লৌটিক কন্মে বিরক্ত সন্্যাদিগণের পক্ষে জ্ঞান্যোগ 
এবং ত্র সকলে অবিবন্ুচিত কামিগণেব পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধি প্র । 


৫৯২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ব--২০ম সংখ্যা! | 


পতিত হুইয়া গভীর জলে নিমজ্জিত হইাবন। অপরাপর যোগ সম্বন্ধেও 
ধীরূপ। 
প্রঃ | বেশ কথা, আসক্তি থাকিবে না অথচ কন করিব, ইহাই তে! 
কল্মযোগের উপদেশ? যদি আসক্ষিই না রহিল তবে আর কম্মের 
গয়োজন ? 
উঠ। 'অপ্রয়োজনই বাকি? প্রায়াজন-অগ্রয়োঞ্জন বোধ আসক্তিরই 
কথা । ঘাহার আসক্তি নাই শাহাব কর্থে বন্ধন বা ক্রুশ বোধ লাই; 
সুতরাং কন্দু কবা অগ্রয়োজন এ ভাব তাহার আমিতেই পারে না। 
“প্রবৃতৌ বা নিরুত্তৌ বা নৈব ধারস্ত ছুর্গহঃ | 
যদা যৎ কর্তমায়াতি তৎ্কৃত্বা তিষ্ঠতঃ হৃথম্‌ 1৮% 
( অষ্টাবক্রসংহিত। ) 
তাদৃশ ধার বাক্তি অনাসন্ত হহয়। লোক-সংগ্রহার্থকম্ম করিয়। থাঁকেন। 
“সক্তাঃ কম্মণ্যবদ্ধাংসো বণ! কুর্ষধান্ত ডারত। 
কর্ধ্যান্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকিযুলণকসংগ্রহম্‌ ॥৮1 
(গীতা, ৩।২৫) 
প্রঃ । আচ্ছা, অনানক্তাবে দেশেব সেবা কবিয়। সাধক নিজ 
উদ্দেশ্ট-_-চরমসতা লাভ কগতে পারিবেন ইহা না হয় বুঝা গেল, কিন্তু 
অনাসক্জি যত বুদ্ধি পাইতে থাকিবে মানুষের ক্র প্রসারও তো ততই 
কমি:ত থাকিবে । আমাদের শান্গ ও মহাপুরুষগণ বলেন যে আসক্তিতেই 
কন্মের প্রপার এবং অনাপক্তিতেই কন্মের সঙ্কোচ হয়। এমতাবন্থায় 
অনাসক্জভাবে কন্ম ক'রলে দেশের দুর্দাশ। দুর হইবাৰ কোনও সম্তাবণ। 
আছে কি? এইরূপ অনাসক্তভাবে কাজ করিয়। দেশের শিল্প-বিজ্ঞানাদির 
তেমন উন্নতি হইবে কি-যেমন পাশ্চাত্যের হইয়াছে ? 


* যখন যে কাধ আসে তাহা যথাধথ করিয়া যে ধীর অর্থাৎ পণিত ব্যক্তি 
আনন্দে অবস্থান করেন, তাহার পক্ষে প্রবৃত্তি বা নিবৃতি কিছুঠেই উদ্বেগকর হয় না। 

1 আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ফলাভিসদ্ধিযুক্ত হইয্। যেরূপ কাযা করিধ! থাকে, আল্মজ্ঞ 
জ্ঞানী ব্াতিপণও অনাসক্তপাবে লোক সংগ্রহেচ্ছু (লোক সাধারণকে স্বধন্মে প্রবর্তিত 
করণেচ্ছু ) হইয়! সেইবপ কায্য কাবয। থাকেন। 
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উঃ| আসক্কি কমিলেই যে কর্ম কমিয় যাইবে এ কথ! কিরূপে 
সিদ্ধ হইল ? দুঃখবোধই কর্ম পরিত্যাগের কারণ, আর আসক্তি ছুঃখবোধের 
কারণ; স্থতরাং আসক্তির ভাবে কর্মে ক্লেশবোধ ব! শ্রান্তির অভাব 
হইবে এবং তখনই কর্থে যথার্থ মানন্দ আগিবে | :17150758 ফ/011] 
101) 01061)5 1990--উদ্দাম কম্মশীলতার সহিত গভীর শান্ত ভাব__ 
উহ্াই কম্মযোগের মুলমন্ত্র। আর উষ্থা সম্ভবপর, কেননা ১৪119551655 
15 01616551655 ( শ্রাস্তিশুন্থতাই স্বার্থ ত্যাগ )। সুতরাং অনামক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে যে কন্ম কমিয়া যাইবেই তা€া শাস্ত্র তাৎপর্ষা ননে। 

গীত বলিয়াছেন" 

কর্মমণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্টেদবন্মণি চ কম্মম যঃ1 
স বুছিমান্‌ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎন্গকর্মমকুৎ ॥* (৪81১৮) 

কর্শে আসক্তি না থাকিলে, কম্মের কর্ম আর থাকে না; তখন পুরুষ 
যান্া ককণ না কেন তিনি সর্ববদ। মুক্ত, ইহাই শান্স্রের অভিপ্রায়। 

ধিনি ষফত অ'ধক নিঃস্বার্থ তিনি তত অর্ধক কাজ করিতে পারেন 
এবং তাহারই কাজ তত শুচারুরূাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে ।-__যোগঃ কর্ন 
কৌশলম্‌।” কপ নিঃস্বার্থ কন্মীই কাজ সম্পূর্ণ তন্ময় হইতে পান; 
আর কাষে যদি টে সেবা-বুদ্ধ থাকে তাব কাষে গন্ময় হওয়াও হা 
ই্টে তম্মায় হওয়াও তাহাই । 

অথবা যর্দ আসক্তিত্যাগের সাঙ্গ সঙ্গ কাহারও কর্ম গশুফপঞ্জের 
মত আপনিই খসিয়া পড়িয়া যায় যদ্দি ভিিনি- আমরা ষানাকে দেশহিতকর 
কাধ্য বলি-- তাহাতে আপনাকে আর নিধুক্ত রাখিতে ন! পারেন, তবে 
তাদুশ ত্যাগী মহাপুরাষর দ্বারা যে দোশর কোনই কঙ্যাণ সাধত হইবে না 
তাহা মনে করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক | কারণ, এরূপ ত্যাগি-চূড়ামণি ব্রক্ষভূত 
মনাাত্মাগণের জীবন, সংসার-জলধিতে ভ্রমণকারী দিশাহার। নাবিকদিগের 
জীবনের ঞবতারা-ল্বরূপ | কর্বপথে ভ্রগণকারী সাধকের চিত্তে যদ্দি 
কখনও স্বার্থানুসন্ধান বা আনার ঘনঘটা উত্বিত হষ্টয়া তাভাকে দ্বঃখগহনে 


* যে ব্যন্বি কর্পেত মধ্যেও অহ্রর্দ এবং অক্ষর্দের মধোও কর্ম দেখিয়া থাক্ষেন, 
অনুহ্যগণের মধ্যে তিনিই £ ০উ্ বুদ্ধিমান এবং ভিনিই যোগী ও সকজ কর্দের অনুষ্ঠবত] | 


৫৯৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১*ম সংখা । 


চালিত করিতে উদ্ভত হয়, তবে প্রন্ধপ ত্যাগি-শিরোমণির জীবনালোকই 
তাহাকে স্থপথে চালিত কা'রয়া গন্তবাস্থলে পৌছাইয়া দিতে সর্ব! 
সাহায্য করিয়া থাকে। তাদশ শিবশ্ববূপ মহাপুরুষগণের নামোচ্চারণে ৪ 
আসাক্ত, অভিলাষ ও অমঙ্গল সিংহগর্জনে ফেরুপালের মত দুরে 
পলায়ন করে। বাস্তবিক পক্ষে ত্াহারাই জাতীয়-জীবন-তরণীর 
কর্ণধার-স্বরূপ । 

এখানে আর একটি কথ। বলিয়া! রাখিলে মন্দ হইবে না। কম্মযোগে 
প্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন সাধক মনে করেন--“সম্পূর্ণ আনক্তি ত্যাগ 
করিয়া কম্খ করা হইল কর্্মষোগের পিদ্ধ অবস্থার লক্ষণ, হতরাং দাধন 
অবস্থায় কিছু কিছু আপাক্ত রাখিতে হইবে”  এহকপ ধারণার বশবর্তী 
হহয়া কম্মযোগের অনুষ্টান করিতে অগ্রসর হষ্টয়া অনেক সাধক আশানুরূপ 
[সন্ধিলাও কারতে পারেন নাই । দীর্বকাল কন্মানুষ্ঠানের পরও অনেক 
দাধককে বলিতে শুনা [গয়াছে__দীর্ঘকাল তো কম্ম করা গেল, কিন্তু মন 
স্থ হইল কৈ? হৃদয়ে যথার্থ আনন্দ না৷ আই সয়া তো চাঞ্চলাই বাড়য়া 
যাইতেছে 1” আমাদের মনে রাখা উচিত যে, “থেগ? বন্ধ না করিয়া 
সমস্ত দিন ক্ষেতে জল-স্চন করিধে যেবপ এ জল ক্ষেতে না যাইয়া 
বাহির হহয়াই যায়, সেইরূপ প্রথম হইতেই সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ 
করিতে চেষ্টা না করিলে কম্মষোগে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। আমি সাধ 
করিয়া বাসনাকে পুষিয়া রাখিব আর বাদনা আপনা-আপান চলিয়। 
যাইবে, ই কি সম্ভবপর কথ।? বাসনার সঙ্গে আপোষে বন্দোবস্ত হয় 
না। সাধন অবস্থাতেই মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে 
বাসনাকে সমুলে উৎপটিত কৰিয়। ফেলিতে। নিপুণ মল্ল যেরূপ নিজে সর্বদা 
সাবধান থাকিয়া নান। গ্রকারে প্রতিদ্ন্থীর ক্লান্ত সম্পাদনপূর্বক পরিশেষে 
তাহাকে পরাস্ত করিয়! ফেলে ) যথার্থ কম্দ্রযোগীরও সেইকপ উন্দ্রিয়নিচয়কে 
সর্ধদ। কন্ধে বাপৃত রাখিয়া! বাসনাজয়পুর্বক ত।ছাদিগকে সম্পৃণ বশে 
আনযন করিতে প্রথম হইতেই বিশেষ যত্রপর থাকা কর্তবা। ৭যৌন্‌ সাধন 
তৌন্‌ সিদ্ধি”--সিদ্ধির যাঁছা লক্ষণ সাধন অবস্থায় তাহা সাধনন্থক্ূপে 
্রন্থণ করিতে হইবে, এতটুকু ও এদিক-ওদিক করিলে চলিবে ন! । *সর্ববতৈধ 


০ 
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পা এ পা পাশা ৭ 


হধ্যাত্শান্ত্রে রুতার্থলক্ষণানি যানি তান্ভেব সাধনানাপনিশ্টাস্তে যত্বসাধ্যস্বাৎ 
যানি হত্বসাধানি সাধনানি লক্ষণানি চ ভবস্তি তানি ।৮5 
( শাঙ্কব-ভাষা, গীতা, ২৫৫) 


৮ 


সিদ্ধ-অবস্থ! ও সাধন-অবস্থাতে প্রভেদ এইটুকু ষে সিন্ধিতে যাহা 
গ্বাভাবিক, সাধন অবস্থায় তাভ। যত্বসাধ্য | “সিদ্ধ-অবস্থায় বাসনা 
থাকিবে না৷ আর সাধন-অবস্তায় থাকিবে এ ধারণ! নিতান্ত সর্বনেশে 
ধারণ বাতীত আর কিছুই নহে। এই প্রভেদটুকু ন! বুঝিবার ফলে 
অনেক অকপট সাধকফকে অযথা কষ্ট পাইতে আমরা দেখিয়াছি । 
যাহ! হউক, এখন দেখা যাক বর্তমান দেশকাঁল ও শক্তিসামর্থা অনুসারে 
কি গ্রণালীতে এই বিরাট উপাসনা-কার্মা অন্তষ্ঠিত হইতে পাবে। 

সর্ধ প্রথমে আত্মবিশ্বাসের সু পাষাণ 'ভত্তব উপার জ্ঞননী জন্মুডূমির 
পবিত্র মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্মরণাতীত কাল ইষ্তে বৈদেশিক 
বিজেতাগণ আমাদিগকে শুনাইয়া আসিতেছে--গভোমরা ভান, ভোমরা 
ভর্ধল, তোমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভোমাদর বেদ অসভ্য মানাবর যুক্তনীন 
প্রলাপাক্কি, ভোমরা অসভ্য বর্বর 1৮ শুনিয়। শুনিয়া আমরা তাহাই 
হুয়া গিয়াছি; মে দিন হতে আমরা আত্মবিশ্বাস ভারাইয়াছি সে দিন 
হইতেই আমাদের অধঃপতনের শ্ুতপাত হইয়াছে । আমাদিগে 
আজ লইয়া! আসিতে হষ্টবে সেই আয্মগ্রতায় যাহ! শিশু নঠিকেহাকে 
যমালয় হইতে আম্মজ্ঞান লাভ করাইয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিল। বীর্য প্রদ 
উপনিষদ্ধের মহান আত্মতবে বিশ্বাসী হুঈয়া আ'মার্দিগকে মাবীর্ধ্যবান্‌ 
হইতে হষ্টবে--উচহ্ার সার্বজনীন, সার্ধভৌমিক, বিশাগ, উদার অথচ 
সঙ্জঞ সরল উপদেশসমূ্হ সর্বসাধারণের ভিতর অকাতরে ছড়াইয়! 
দিতে হইবে 7 এবং উহ্হাকেই অবলম্বন করিয়। সকল কার্ধ্য সুসম্পন্ন করিতে 
হইবে। দেশে উপনিষর্দের আলোচনা কন্থল পরিমাণে ভইলে, শিক্ষার 
অভাব, অর্ধশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফলে ডহাদিগের প্রতি লোকের যে 


বস্তির ধাহ। লক্ষণ তাহাই সাধনস্বরূপে উপ দ ছইয়া থাকে, যেহেতু এ সকল লক্ষণ 
বন্বসাধ্য | যে সফল সাধন যত্বপাধ্য তাহাই (কৃতকৃত্য সাধকের ) লক্ষণ হইয়। থাকে । 


৫৯৬ উদ্বোধ্ধন। [২২শ বর্ধ-"১*জ সংখ 


পি ৮ ৪. পদটি ৩ সিটি শর 


ভীতি ঝা ভূল ধারণা আছে তাকা সহছেই ছু্মীভৃত হুইয়া দেশের লোকের 
হা?য়ে যথার্থ সত্যের জ্যোতি প্রকাশিত্ত হইবে, যথার্থ আত্মপ্রত্যয় ও 
শ্রদ্ধার উদয় হইবে, সকল প্রকার তেদবুদ্ধি. ও অল্পপ্রাণত। দুরীভূত হয়| 
যথার্থ সমদর্শিতা ও এক গ্রাণতার কাবর্ভাব হুইৰে। ভারতের বহু 
শাখায় বিভক্ত, পরম্পর-বিবদমান, বিচ্ছিনু ও বিধ্বস্ত জাতীয়শক্তিকে 
কেন্দ্রীভূত করিবার একমান্র উপায়--উপনিষদের মহান আত্মতন্বে 
বিশ্বাস স্থাপন। মৃলব্যাধ দুরাডৃত হইলে যেমন আনুষঙ্গিক উপসর্গ সকল 
আপনা হইতেই শাস্ত হইয়া ধায়, সেইরূপ উপনিষদের এই মহান্‌ 
আত্মতত্ব জাতিজ্দয়ে দৃঢ-প্রতিষ্িত হইলে সকল ছুঃখ, সকল দৈন্ঠি নিশ্চয়ই 
অপসারিত হইবে। 

স্বার্থশুন্যতার স্থুবর্ণবেদীৰ উপর জননীর রত্নদংহ!সন স্থাপন কাবতে 
হইবে । দাসস্গলভ ঈর্ষা, প্রভূত্বপ্রিয়তা, আরামপ্রিয়তা ও হন 
স্বাথান্ুসন্ধানহই জাতিকে সকল প্রকার মহৎকাধ্য ও সংহত-চেষ্টার 
অন্থুপষোগী করিয়া বাথিয়াছে। আমরা নিজের একটু আরামের 
চেষ্টায় সারাদিন ছুটাছুটি করিতোছ, দেশের বা দশের জন্য চিন্ত! 
ব৷ কার্য করিবার অবসর আমাদের কোথায়? আমরা বক্তৃতা দিতে 
পারি--কাজ করিতে পারি না, করিলে ভাল হয় বুঝি, কিন্তু করিবার সাহস 
বা ক্ষমতা নাই। অপরে করিয়। দিলে নিল্লজ্জের মত তাহার ফলভোগ 
করি, আবার গোপনে গোপনে তাহারই নিন্দায় পঞ্চমুধ হই। সুতরাং 
নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, জনহিতকর অনুষ্ঠান সমুহের জন্তু 
সমিতি গঠন করিয়া, সাধারণে শিক্ষাবিস্তার, দুঃস্থের সেবা, পল্লীর স্বাস্থ্য, 
কৃষি ও বানিজোর উন্নতি প্রভৃতি সেবাকার্ষ্যে স্থার্থশুনঃত1 ও কর্্মকুশলতা- 
অভ্যাসশীল যথার্থ “মানুষ'_ষথার্থ ০07012611) গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
শুন্য উপদেশে কার্জ চলিবে না। 48 ৪770 77091:8, 161 081 
10০ ৬০9] [100010*-- নিজে মানুষ হও এবং অপরুকেও মানুষ হইতে 
সাহায্য কর- এই তোমাদের ভীবনের উদ্দেশ হউক |" “কথা অনেক 
হইরাছে, এখন আমাদের মুথ কিছু দিন বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি হুইথে 


না। এখন আমাদের কাজ কপ! বলুক।শ 0765 ০981706 ০ 


কার্তিক, ১৩২৭।] জাতীয়জীবনে বেদাস্ত। ৫৯৭ 
| 
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0190006 15 ৮০110) ডে 0700052170 [0105 0: 018 121],5 
অনেক বড় কথায় এত্টুস্বও কাজ হয় না, কিন্তু এতটুকু যথার্থ 
কাজে অনেক ৰড় কাজেন্প পথ পরিষ্কার হয়। "্বল্পমপ্যহ্ত ধর্মুস্য 
ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ”_-( এই যোগধম্মের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান 
মহৎ সংসারভষ হইতে ত্বাণ নর্ধাৎ রক্ষা করিমা থাকে )। স্বার্থ- 
পরষস্ঠী বা বাসনাকেই বেদাস্তশাস্থ মায়া আথ্য। প্রদান করিয়াছেন। 
বাসনাই জগৎ, বাপনাকে ছাডিয়ী দিতে পারিলেই জগৎকে ছাড়িয়। 
দেওত্া হইল; তার পর যাহা! থাক তাহা আর জগৎ নহে-তাহাই 
ব্রহ্ম । এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যে স্বাথহা'গ করিতে অভ্যাস করিয়াই, আমর! 
যথার্থ বেদান্তের সাধনায় অগ্রপব হইব-_বেদাস্তের “ত্রহ্ষত্যং  গন্মিথ্য।- 
বাণীর যথার্থ অন্থভূতি লাভ করিয়! নিজেবা ধন্য ও লকলকে ধূনা করিব । 
আ'মাদের বেদান্ত শুধু পুথিতে 'মাবন্ধ থাকিবে না, আমাদের দৈন'ন্দন 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কার্য আমরা এইকাপ বেদান্থকে মুণ্ত করিয়া তুলিব। স্বামজী 
ইহারকিত [)20101001 ভ6.1 1110 মাখা প্রদান ক'য়াছেন। 

প্রেম, সত্ানুবাগ, বীর্গাবন্তা ও সমদশিতার নভ্ডিতে সামা-মৈতীর 
সরম্য হন্ম্য পচন কবিযা শাস্তির গগনস্পশী ধবলকেতু তাহাতে উড্ডান 
*কবিয়া দিতে হইবে। পুনহ মঙ্গলকেত সর্ধত্র শান্তির বার্তা ঘোষণ! 
করিয়া জগতে স্বর্গরাজ্য গণ্ডয়া তুলিবে । স্বার্থ, সঙ্কীর্ণ-া, ঈর্ষা-ছেষ ও 
ভেদদৃষ্টির প্রভাবেই জগতে এত অশান্ত এত অত্যাচার ও নরকের 
বিভ্বীষিকার স্থষ্টি ভহয়াছে,-_মানুষ মানুষের রক্তপানে উন্মত্ত হইতোছ, 
একজাতি অপর জাতির সন্স্ব কা্ডিয়! লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে! 
স্রতরাং নিজের! প্রণমতঃ সম্পূর্ণ স্বার্থশুনা হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে জগাতির 
অনানা জ্ঞাতিদ্িগকে এই মহান্‌ সতা শিক্ষা দিয়া জগতে যথার্থ শাস্তি- 
সাম্য-মৈত্রী স্কাপনের আয়োজন আমাদিগকেই করিতে হইবে। নিজে 
শান্তিতে থাকিতে হইলে প্রতিবেশাকে ও শান্তিপ্রিয় করিয়া লইতে 
হয়, নতুবা নিজেরও শাস্তিতে থাকা অসম্ভব তইয়া দাড়ার। স্থতরাং 
পৃথিবীর সর্বত্র বেদান্তের এই মহান্‌ সত্য নির্ভয়ে প্রচার করিয়া পৃথিবীতে 
যথার্থ শাস্তি স্থাপনের পৌরোহিত্য আমাদিগকেই করিতে হইবে ॥ 

৮ 


৫৯৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্-_-১০ম ম্নংখ্য। 


ভয়, দুর্বলতা, আরামমাপ্রয়তা ও শ্বার্থানুপন্ধানই পাপ--উহ্থাই মায়! 
_উহ্বাই জগৎ । উহ্থাদ্দিগকে সবলে উৎপাটিত করিয়া মুক্ত কেশরীর 
মত নির্ভয়ে ধরণীর সর্বত্র বিচরণ করিয়া শাস্তির বার্ত। আমরাই 
-_ পদদলিত, উপেক্ষিত আমকাই--_ঘোষণ। করিব ! 

তবে এস, নূতন যুগের নবীন সাধক । হৃদয়ভরা প্রেম ও প্রাণভরা 
আশীর্বাদ লইয়া এস__মুখে সভা, ললাটে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, নয়নে দৃপ্ত 
সাহস ও সর্বাঙ্গে কম্মকুশলতার বিদ্যচ্চমক লইয়া এস! তোম'র প্রতি 
পদক্ষেপে স্বার্থ, ছুর্বলতা ও মিথ্যার তুচ্ছ বাধ! চূর্ণ-বিচুর্ণ ভইয়া 
যাক! জগতের যেখানে যে রব আছে, তন্ন-তন্ন করিয়া অস্থুসন্ধান 
করিয়া যে যাহ! সংগ্রহ করিতে পান সব লইয়া এস, যার যা আছে-_ 
হউক ক্ষুদ্র, হউক তুচ্ছ__তাই লয়! এস মায়ের শ্রীচরণে অগ্রলি প্রদান 
করি। আমর! সিদ্ধিলাভ করিয়া এস জগতকে তাহা অকাতবে 
বিলাইয়া দিয় নিজেরা ধন্য ও সকলকে পবিত্র করি । শ্তল-জল-বিমান 
কম্পিত করিয়া বলি “বন্দেমাতরম্” !! 


সদ পাটি পি পির পা লা শপ তা ৯ সপ লি 25728 রঃ ০ 


এস মা! 
( শ্রীআশুতোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ) 


এস মা আনন্দময়ি, আবার এই নিরানন্মময় বঙ্গভূমিতে আসিকা 
তোমার আনন্দধাবায় সমস্ত গেশ প্লাবিত করিয়া দাও! তোমাক 
আগমনের সময় সমাগত। পরম শোভাশালী শরৎখতুর মেঘমুক্ত নির্মল 
আকাশে পূর্ণশশধর উদ্দিত হইয়া বজত-কিরণ-ধারায় অর্ধজগৎ প্লাবিত 
করিতেছে । জলম্থল কুন্ুমসম্পদে ভূষিত হইয়া যেন তোমারই আগমন- 
প্রতীক্ষার পথপানে চাহিয়া আছে। তুমি তমা, প্রতিবৎসর এমনই 
দিনে বঙ্গকুটীরে শুভ পদার্পণ করিয়া ধাক। এবারও সেই দিন ত 


এস মা! ৫৯৯ 


স্৮ স্প্নি রি চি পাস রঙ এ পি লা মর পালি ৯টি 


কাণ্তিক, ১৩২৭।] 


আগতপ্রায়। এস মা, তোমার দীন সম্তানগণের প্রতি করুণাপরবশ 
হইয়া আবার এস! রোগে, শোকে, অনাহারে, হুঃখে, দৈন্তে আজ যে 
ভারতবানী বড়ই প্রপীড়িত মা। তাহার! ক্ষুধায় একমুষ্টি অগ্ন পায় না, 
পিপাসায় জল পায় না, রোগে ওষধ পাঁয় ন1, শোকে সাস্বনা পায় না! 
জগতের কেনই ত তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহে না। কেহই ত 
এ ছুঃসময়ে তাহাদের সহাম্ হইতে আসে না! তুমি বিনা আর কে 
তাহাদের দেখিবে, জননি! সন্তানের মা বিনা আর কে সহায় আছে ? 
একদিন ছিল, যেদিন এদশ ধনধান্তপুষ্পসম্ভাবে জগতের সকল 
দেশেব সেব! বলিয়া পূজিত হইত--সমগ্র জগৎ যেদিন তাহাদের অশন- 
বসন প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তর নিষিত্ব এই তারতভূমির পানে 
সতৃক্চনয়নে তাকাইয়া থাকিত , একদ্রিন ছিল, যখন বলে, বীর্ষো, উশ্বর্ষো, 
বি্ভায় এদেশ জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পবিগণিত হইত, কিন্তু অপৃষ্টচক্রের 
কঠোর আধন্ভনে ভারভ-ভাগ্যাকাঁশে দুঃথধূমকেডুব উদয় হইয়াছে। 
কতদিনে ষে তাহার অস্ত হইবেজানি না। আজ ভারতমাত! মলিন- 
বদন ও কক্ষকেশে, দীন সাজে জগতেব সমক্ষে উপনীতা ! অতীতের 
মভিমামণ্ডিত স্বৃতি বাতীত আজ আর তাহার কিছুই অবাশষ্ট নাই! 
রাজবাণী আজ ভিখারিণা-_-পথের কাঙ্গালিনী সাজিয়াছে । ত্রিংশকোটী 
সন্তানের জননী আক্ত অশন-বসনেব জন্ত পরের দ্বাবন্ত। এখনও হাহার 
ক্ষেতভর! ধান কিন্তু তবু ত্রা্াব সন্তানেব পেটে অন্ন নাই । ভারতধাসী 
আজ বাপ্তবিক জীবন্মৃত। প্রাবন, ছুভিক্ষ, মালেবিয়া,  ওলাউঠা 
লতি আর্িভোতিক, মআধিদৈবিক ও আধাত্িক অতাচারে ভারতের 
হাস্তমুখবিত শাস্তপল্লী আজ নীরব শ্মশান । একদিন যেখানে কোলাহল- 
ময় বাজপথ ছিল, একদিন যেখানে পল্লীর কুটাবে কুটীর গোলাভবা 
ধান, ছুপ্ধবতী গাভী, নদী-ভতবা মাছ ছিল-- একদিন যে পল্লীব নিবিড় 
ছায়াশীতল বাসভবন স্বাস্থাসম্পদে হাশ্কমুখবিত ছিল--.আজ সেখানে 
ব্যান্থ শিব প্রভাতি গ্বাপদসন্কুল অরপ্যানী বিগ্তমান; ভয়ে সেদিকে 
কোন পধিক যায় না। ভারতের--বিশেষজঃ বঙ্গের--সকল পল্লীর 
অবস্থা আজ প্রায় এইন্দুপ! 


৬০৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_১০ম সংখা | 
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কেন আজ সজল হফল! শ্াম' ভারতভূমি এদশার উপনীত! £ 
প্রধান কারণ,__ভারতভূমি আজ হিংসাদ্েষের লীলাস্কল। যে স্থানে 
আব্ঙ্গ-কীট-পতঙ্গ সকলের হৃদয়েই স্বগীয় ভালবাগা বিরাঁভ' করিত, 
যে দ্ধেশে একটী লোকের ছুঃখ দেখিয়া শতলোকের প্রাণ কীদিয়া উঠিত, 
যাহাদের ধর্মে “জীবে প্রেম” “স্বার্থত্যাগ” প্রভৃতি উদ্দাব মহান্‌ ভাব সকল 
প্রচলিত ছিল, যে দেশে একদিন লোকে নিজের শত বিপদ তুচ্ছ করিয়াও 
পরের মঙ্গলের নিমিত্ত দুঃখীর ছুঃখ মোচনের নিমিত্ত ছুটিয়া যাইত, 
আজ সে দেশে এক ত্রাতাব ছুঃথে অপর ভ্রাতা আনন্দ পায়, তাহার 
দিকে ফিরিয়াও চাহে না। এক ভ্রাতা হয়ত উপবাসে দিনযাপন করিতেছে 
আবু একই গৃহে অপর ভ্রাতা চব্য-চোষ্য-লেহা পেয় চতুব্বিধ অন্নব্যঞজনে 
উদরপুণ্তি কবিয়া স্থথে নিদ্রা যাইতেছে । যেস্থানে ভ্রাতায় ভাতায় 
এই ভাব সেস্কানে লোকে অপবের জন্ত স্বার্থত্যাগ কবিবে, অপরের 
ছুঃখে দুঃখিত হইয়া তন্গিবারণের চেষ্টা করিবে এ ফে স্বপ্নেও অগোচব । 
দেশময় কেবল "স্বার্থ ন্বার্য এই বব। স্বার্থ ছাড়া একটী কথাও কেউ 
বলে না। সকলেই €নজ নিজ স্বার্থান্বেষাণ বাস্থ, পরেব দিকে কে 
আর ফিরিয়া চায়? যেখানে স্বার্থপরতা সেই স্থানেই নানা উপায়ে 
স্বার্থ বক্তায় বাখিবাব চেষ্টা-_-ফলে পাপ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে শাস্তির আলম় 'অশান্তিপুর্ণ 
হুইয়াছে। সত্য, সরলতা, বদ্ধুভাব, বিশ্বাস এসব ভারতভূমি হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়াছে--আর তায স্থান লইয়াছে মিথা।, কপটতা, ছলনা, 
অবিশ্বাস প্রভৃতি । “জীবে প্রেম? যে দেশে ধন্মের সুত্র ছিল, আজ 'ভুঁওন!, 
“ছু ওনা” ভাবে সে দেশ পরিপুর্ণ। মেশামিশি গলাগলি ভাব আর নাই । 
ধর্মের স্থান অধন্থম আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে । আমরা চাই শুধু 
অর্থ। যে উপায়েই হৌক না কেন, অর্থোপার্জনই আজ আমাদের 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত হইয়াছে । আবার অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্ভুকরণ আসিয়া আজ আমাদের হৃদয় অধকার করিয়াছে। 
বৈদেশিক সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া উহার উদ্দেশ্য ও 
উপযোগিতা! না বুঝিয়া] সকলই অনুকরণ করিতেছি। লাভের 
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মধো বিচাবভীন অন্থকরণের ফলে গুণটুকু না হৌক, দোষটুকু সম্পূর্ণ 
আসিয়া আজ আমাদেব সমাজ প্লাবিত করিয়াছে। পাশ্চাতোর 
অস্কুকরণ করিতে যাইয়া তাহাদের তেজ, বীর্য, সাহস, তাহাদের কর্ম 
তৎপবতা, তাহাদের স্বদেশপ্রিয়তা, জাতীয় উদ্দেন্তলাভের নিমিত্ত তাহাদের 
সমবেত চেষ্টা, অধ্যবপায় ও আত্ম তাগ এসকলের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িল 
না__আমবা দেখিলাম ও শিখিপাম কেবল তাহাদের বিলাস প্রয়তা | 
বিলাসিতাব আ্রোতে ভারতভূমি 'আজ ডুূবু ডূবু। আমরা এমন বিলাসী হইয়। 
পড়িয়াছি যে আমাদেব চোক্ষেব সম্মুখে লোক অনাহারে মরিতেছে, তবু 
আমবা বিলাসিতা একটু কমায়! তাহাদের বৰাচিবার উপায় করিতে 
পারিতেছি না । জলাভাবে লোক শুক্কক্ে চীৎকার কবিতাছ , আমবা 
শুনিতেছি, দেখিতেছি, কিন্তু সামর্থ্য থাকিতেও ভাহাদেব পানীয় জলের 
স্থব্যবস্থা করিতেছি না । কত গ্রামবাসী, প্রতিবেশী নিতা ম্যালেবিয়া, উন- 
ফয়েঞ! প্রকৃতিতে তুগিয়া মরিতছে-আমরা গ্রামে থাকিয়া চেষ্টা করিলে 
হয়ত উহাদের প্রতিরোধের উপায় করিতে পারিতাম , কিন্তু আত্মস্থথচিন্তা 
অ'মাদেব এত অভিজিত কবিয়া ফেলিয়াছে যে, যাহাবা মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলিয়| অশেষপ্রকাবে আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান কবিতেছে, যথে্ট 
অর্থ ও লোকবল থাঁক' সত্তেও, আমরা তাহাদিগকে মৃত্ামখে ফেলিয়া 
রাখিয়া নিজের স্ত্রী-পুত্র-পবিবারস্হ সহবে চলিয়া! আমিতেছি ও তথায় 
বেশ আন্মাদ-আহলাদে দিন কাটাইতেছি। দেশ জনসাধারণ মবিতে 
বসিয়াছে তাহাতে আমাদের কি ?_-ধন্ত আমাদের স্বার্থপরতা । আজ 
ঘাহাও এক-আধটু দেশের ও দশের কাজ করিবার এষণা। দেখা যাইতেছে, 
তাহাবও পশ্চাতে পৰ্বতপ্রমাণ নামশেরু আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থবুদ্ধি রহিয়াছে! 
আমবা সকলেই [.220০ বা দর্দাব হইতে চাই, কিন্ত কেহই 'শিরদার+ 
হইতে চাহি না, বক্তৃতা করিবার সময় আমর। পঞ্চমুখ হই-- কেবল 
কাজেব বেলায় নান্নাজ ৷ 

ভাল হউক, মন্দ হউক আমরা চাই নিজের সুথস্থাচ্ছন্দ্য। শ্বার্থতাগ- 
মূলক আদর্শ পরিত্যাগ কয়া আমর] ভোগসছায়ে মানুষ হইতে চাই ! 
বনিয়াদ কাচা রাখিয়া আমরা তাহার উপর স্থবৃহৎ অদ্রালিক! নির্মাণ 


৬০২ উদ্বোধন । [২২শ বর্ধ--১*ম সংখ্যা। 
করিতে ইচ্ছা করি! আমরা এই ঞব সতাটা বুঝি না বা বুবিতে চেষ্টা 
করি না যে, যেখানে নিঃস্বার্থপরতা, প্রীতি, উদারতা, আত্মবিশ্বাস, 
অধ্যবসায়, উদ্ভম ও আজ্ঞাবহতা নাই, সেখানে কথনও “মানুষ তৈয়ারী 
হয় না। প্রেম, সত্যান্থবাগ ও মহাবীর্যের সাধনায়ই মনুষ্যত্বের বিকাশ 
হয়। বূজোগুণের ভিতর দিয়া_-বিচারসহকত প্রবল কর্মশীলতার ভিতব 
দিয়াই মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত হরু-_তাহার অস্তবস্থ অনস্তশক্তির 
স্ুরণ হয়। এই আন্মশক্তির জাগরণ ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা । কতকগুলি 
মতমতান্তরে বিশ্বাস বা অন্ধভাবে কতকগুলা লোকাচার বা দেশাচাব 
মানিয়া চলাই ধর্মসাধনা নহে। আত্মা যখন জাগ্রত হন তথন সকল 
দিকেই তাহার প্রকাশ দেখা যায়। শারীেক, মানসিক, আধ্যাত্মিক 
সকল বিষয়েই মান্য বলীয়ান হইতে থাকে । দুববলতা ধর্ম্েব চিক্ত নঙে 
_অধর্মের চিহ্ন । ধনের লক্ষণ সবল হওয়া_-'অতীঃ, ভওয়া-_স্বাবলম্বী 
হওয়।। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন যখন এই ধন্মেব পথে অগ্রসব হইতে 
থাকে তখন জাতীয় জীবনেও তাহার লক্ষণ দেখা দেয়। যেজাতির মধ্য 
হইতে নীচভাব, দীনভাব, স্বার্থ আলম্ত ও পরমুখাপেক্ষার ভাব দূর 
হ্টতেছে-_-ষে জাতি নিজের অন্নবস্ত্রেব, নিজের শিক্ষাব, নিজের স্বাস্ত্োর 
সকল 'অভাব দূব করিবার জন্য বদ্ধপবিকর হইয়াছে-_-অপর কাহারও 
মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়৷ নাই_-সে জাতির লোকেরা ধন্মপথে অগ্রসর 
হইতেছে বুঝিতে হুইবে। অবশ্ঠ ভাব-ভক্তিতে তন্ময় হওয়া অথবা 
ধ্যানে দেহজ্ঞানরহিত হওয়। ধম্মলাভের চবম লক্ষণ বটে, কিনব এরূপ 
লোক সমগ্র জাতিব মধ্ মুষ্টিমেয় হয় মাত্র । অবশিষ্ভ সকলে চরিক্রবান্, 
নিরভীক. ভদ্তমী, পরোপকারী হইয়া দেশের ও জগতেব কল্যাণসংধন 
করিয়া থাকে । 

কিন্তু মা, আমাদের মধ্যে সে লক্ষণ কই? আমরা ত দিন দিন 
থালিতচরিত্র, ভীরু, নিরুস্যম, স্বার্থপর হইতে চঠলিয়াছি। তাই মনে 
হয়, আমরা তোমায় ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমার সম্ভান__ 
এ কথা মনে থাকিলে ত আমর! এতদুর নীচ হইতে পারিতাম না। একি 
মোহমেঘে ভারতগগগন আচ্ছন্ন করিয়াছ, মা! যে তোমাকে ডাকিতেও 


কান্তিক, ১৩২৭। ] এস মা! ৬০৩ 


পাস্সিলাস্পিলাসপিপাসিলসপিণাশ তি পাটি সি পা ৭ ৯৮ সা সর 


আমর! ভূলিয়াছি ! গুনিয়াছি, জননী সন্তানের দুঃখ দেখিতে পারে 
না--সস্তান যদিও মাকে ভুলিয়। যায় মাকি কখনও সন্তানকে ভুলিতে 
পারে ? মা ভূলিলে ত সন্তান বাচিতে পারে না! আজ তোমার সম্তানগণ 
বিপন্ন_-তুমি বিনা তোমার সন্তানকে আর কে বিপন্ুক্ত করিবে? এস 
মা অভয়]! তোমাৰ অভয় চরণযুগলের ছায়। দিয়], তোমার অভয়হক্তের 
আশ্বাস দিয়া তোমার আর্ত সম্তানগণকে রক্ষা করিবে এস ! আজ আমর! 
অন্নহীন বস্ত্রহীন! এস মা অন্নদে, তোমার অন্পূর্ণাৰপে ভারতের গৃহে 
গৃহে অন্দান কর! হৃদয়ে শক্ত নাই। মা ভক্তিদায়িনি, তোমার 
সন্তান্গণের হৃদয়ে ভক্তির উৎস প্রবাহিত কর। আমরা আজ ছৃভিক্ষে, 
রোগে, শোকে ভীত, প্রপীড়িত, শক্তিশীন হইয়াছ ! মহাশঞ্তিবপিনি 
মা, তোমাব যে শক্তির কণিকামাত্র লাভ কবিয়! দেবগণ অস্থরজয়ী 
হইয়াছিলেন, মআাজ আমাদের সেহ শক্তি দাও । আমাদেব হৃদয় হঠতে 
হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা মুছিয়! দিয়] উহা মৈত্রী, ভালবাসা, স্বাখহীনতায় 
ভরিয়া দাও। আমবা যেন সন্বস্ভাভভ তোমার প্রকাশ দেখিয়া 
*“শিবজ্ঞানে জীবসেবা” কখিস্বা ধন্ত হই । এস মা আনন্দময়ি। তোমার 
আনন্দধাবাম়্ সমণ্তড দেশ প্লাবিত করিয়া আমাদের নিরানন্দমন্ 
জীবনের অবসান কবিয়া দাও । দূর করিষা দাও "দশ হইতে দুঃখ, দৈন্থা, 
দ্রভিক্ষ, রোগ-শোক-তোমাব আগমনে দোশ আবার চিরশাস্তি বিরাজ 
করুক। তোমার মঙ্গলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতসন্থান 'আক্ত ভেদ- 
গর্ব-অভিমান ভূপিয়া নবোৎসাহে নুতন উগ্ধমে তোমারই সেবায় ব্রন 
হুউক-_বলবীধ্যে, শৌর্যো, ত্রশ্বর্যে ভারত আবার সেই প্রাচীন 
গৌবব-শ্রী ধারণ করুক । 
“সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থসাধিকে। 
শরণ্যেত্র্ত্বকেগৌরি নারায়ণি নমোইস্ততে ॥৮ 


সুশীল মাগ!র। 


( শ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদার ) 


ক্রমাগত তিনবার, এফ.-এ পবীক্ষা ফেল করিবার পব বাব! 
বিরস্ত হইয়া বিশ্ববিষ্ঠালায়র বন্ধন ভইাতি আমাকে মুক্তি দিলেন। 
কলেজ ছাভিতে আমার বিন্দুগান্র আপতভ ছিল না, কিন্তু সাধের 
কলিকাতা ছাডিতে মন কিছুতেই রাজী ভইল না। পিতৃ-আজ্ঞা 
লঙ্ঘন কবিবার মত সংসাহস তখনও মামাব হয় নাই । কাজেই নিতান্ত 
নিচ্ছাসত্রেও বাড়ী ফিরত বাধ্য হইলাম। বাবার মেঞ্জাজ আমি 
ভালরক্মই জানিতাম, তাহাকে চাইয়া দিনা নিজকে অসন্রবিপার 
মধ্যে ফেলিবার মত মহাম্মাক কোন দিনহ আমারছিল না। একান্ত 
বাধ্য-পুত্রের মত বাবার ইঙ্গিতে জমাদারী কাজকনম্ম দেখিতে লাগিলাম। 
কয়েক মাসেব মপোই জমীদারী সংকান্ত কার্যে আমার দক্ষতার পবিচয় 
পাইয়া 'এবং কলেজে পাডমা মে "আমাৰ মাগ! খাবাপ হইয়া যায় নাই, 
তাহাব পহুতর গ্লরমাণ পাইয়া তিনি আনেবণটা নিশ্চিন্ত তইলেন । সতাই 
প্রা একবৎসব মপ্োই আমি বাবার প্রা বারো আনা কাজ স্বতস্তে 
গ্রহণ করিলাম। আমল, নাধব, (গামজ্জাবা আমি ঘে কালে এক 
জন গুববদ্দত্ত জমীদাব হইব তাই] বুঝিয়া লইল। সন্থাব বাবু মামি 
জমীদাসী শাসন করিতে গিযা এত বদলাইউগ্রা গেলাম যে সময় সময় 
নিজেই বিত্ত হইয়া যাইতান | 

'মাজকাঁলকাব আনক অসাব উপন্তাপ যেমন “ঝকৃঝকে রেশমী 
বাধাই” “সোনার ভরপে নাম লেখ!” ইত্যাদিব জোরে বাঙ্গালী পাঠক- 
সমাজে অনায়াসে গ্রতিষ্ঠালাভ কার, আমিও মানুষ যাভাই হই ন। 
কেন, যথাসম্ভব হালফ্যাসানর বেশভষাষ সাচ্জত হইয়া, নাকে সোনার 
চশমা আটিয়া, পাড়ীগৌফ, কামাইযাঁ অনায়াসেই গ্রাম্য যুবকগণের 
মধ্যে স্বীষ প্রতাব বিস্তার ক'রুয়া লইলাম। তাসপাশা খেলা, পরুনিন্দা, 


কান্তিক, ১৩২৭1] সুশীল মাষ্টার । ৩০৫ 


পলিসি | পা ক. পি ০ সি 


তামাক-সিগারেট পোডানো। দস্তর মত চলিতে লাগিল। আমার এই 
সমস্ত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই আমি বডলোক ও জমীপারের ছেলে বলিয়া 
এত হেয়ভাবে আমার খোসামুদী করিত যে অনেক সময় হাস্তসম্বরণ 
কর! আমার পক্ষে ছঃসাধা হইযা উঠিভ। ইহাদের নীচসঙ্গে আমি ক্রমে 
ক্রমে গর্বিত, অভিমানী ও সন্কীরণহৃদয় হইয়া] পডিতেছি_বেশ বুঝিত 
পারিলাম , কিন্তু দলের মোহ আমাক পাইয়া বসিয়াছিল। একরকম বেশ 
নিশ্চিন্তআলঙ্তে হাস্তকৌতুকে গ্রামাজীবনের দীর্ঘ অবসর কাটিয়া যাইতে 
লাগিল। 

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমপা সান্ধ্যভ্রমণেব নাম করিয়া নদীতীরে 
বাঁসয়। জটলা করিতেছিলাম । বিষ পরনিন্দা আরু পরচর্চা-বলাই 


৯ 


বাহুল্য । এমন সময় কলিকান্ভাব সাপারণ রঙ্গালয়গু'লব কথা উঠিল। 
আমাদের অন্ঠতম বমাপন্তি ঘেষ 'অভ্যধিক উৎমাভের সহিত আগ্রা ন্িত 
শ্রোতৃবুন্দের নিকট অভিনত্রাগণে কূপ, গুণ, ভঙ্গিমা ইত্যার্দি বিবিধ 
'প্রকাবে বণনা কবিয়া সকলকে নিজ্তন্ধ করিষ! দিল। সে কলিকাতাম়্ 
অবস্থান কালে 'কমন সমস্থ আশ্চশ্য উপায় তথাকার ঢুই-এক 
জন 'প্রপিদ্ধা আভনেত্রীব পভিত পাবশ্চিনত হইয়াছিল, কেমন করিনা 
রঙ্গালয়ের অপাক্ষকে স্বীয় অভিনযনৈপুণো মুগ্ধ কারঘ| ভথায় 'আবৈতনিক 
ভাবে যোগদান করিখার অপিকাব লাভ করিয়াছিল, উত্যাদি নান! কথা 
বলিতে বলিতে বলিয়া উঠিল, “কেমন অতুল । যে কলিকাতায় গিয়! 
গির়েটার দেখে নাই পাব জন্মই বগা । তুমিকি বল? আমি মৃদ্রভাস্ত 
উত্তব করিলাম, “তা বে কি?” ইতিমধো উপেন দীর্ঘনিশ্বাস ছাডিয়। 
বলিল, “আমাদের বরাতে তা আর কৈ হ”ল। হরিপুরের বাবুরা তবু 
যা'হে'কি একটা সথেব থিয়েটার করেছেন, তাই দেখছি । শুনছি, 
চাদেরও নাকি অনেকটা কলিকাতা মত |” 

বমাপতি উচ্চহাশ্ত করিয়া! বলিল -প্পাগল স্মার কি? ভদ্রলোকের 
কাছে ফের এক্ডগা বাঁলস্নি, গায়ে থুতু দেবে । কার সঙ্গে কার তুলন। ! 
কথায় যে বলে-_” 

এমন সময় বিনোদ বলিয়া উঠিল, “মাহা ছেড়ে দাও ভাই ও উজবুক্টার 


৬০৩ উদ্বোধন ! [ ২২শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


কথা । তবু যা হোক হরিপুরের বাবুরা তো একটা কিছু কব্ছেন, 
তোমর! তো কেবল তাদের নিন্দে কব্তেই পটু, কাজে তো এ পর্য্যস্ত কিছু 
কব্তে দেখলাম না” রমাপতি বিনোদের মুখ হইতে কথ! কাড়িয়! 
লইয়া বলিল, “অতুল ধদি ইচ্ছে কার তো তাত কতক্ষণ । আর আমরা 
যদি করি তা*হলে হরিপুরের পার্টি ষে আমাদর কাছে দাড়াতে পাব্বে 
ন1, এটা আমি বুক ঠুকে বল্তে পারি।” উপস্থিত সকলেই কোলাহল 
করিয়। বমাপতিব মত সমর্থন করিল এবং 'আমাব মত জানিবার জন্য 
বাগ্র হইল । নাষি যথাসম্ভব গান্তার্স্য বক্ষা কবিয়া বলিলাম, "শিয়েটার তো 
আবু একা কৰা যা না--দশজানর কাঁজ। তোমবা সকলে মিলে যদি 
চেষ্ট| কর তা”হলে আমার আপত্তি নেই |” বলাপত্থি-প্রমুখ তিন-চারজন 
আনান্দ ও উৎসা একেবাব লাফাইয়া উঠিল। অতুল যখন বাজী 
তখন তো হয়েই গেছে” বলিয়া রমাপতি নাট্যাশাল। সম্বন্ধীয় স্বীর 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পবিচয় দিতে লাগিল। 

নেহাত একঘেয়ে উত্তেজনাঠীন পল্লি-জীবনের মাপ্য আমোদ উপাভাগ 
কপ্সিবার একটা লোভনীয় এ্যোগ সম্মুখে পাইয়া! 'মআনন্দিতহ হহলাম। 
বাবাকে সম্মত কর! অবশ্য আমাব পক্ষে কিছু বঠিন হল না। হরিপ্লারর 
বাবুদের সহিত জমীদাবী লইয়া আমাদেখ ম(নামালিন্ত লাগয়াই থাকিত। 
তাহাবা গিয়েটার কবিাতছে, আমাদেরও একটা থিয়েটার পার্টি না হইলে 
মান থাকে না, ইভা বাবাকে বুঝায়! দিবামাত্র তিনি সম্মতি দিলেন। 
জমীদারী চালাইতে হইলে পাশের জমীদাবেধ সহিত টেক্কা! পিঘা চলিতে 
হইবে তো? এই বকম একটা আড়া-আডি ভাব আমাদের মধো অনেক 
দিন চলিয়া আমসিতেছে। বংশেব নিক্ণমানুসাব আমার মধ্যেও হরিপুব- 
বিদ্বেষ গজাইয়। উঠিয়াছে মনে কবিয়া বাবা তাহার উপযুক্ত বংশধরের 
ভবিষাৎ খুব আশাপ্রদ ভরিয়া হাট হইলেন-__এ সংবাদও আমার কর্ণে 
আদিল। আমরা সকলে মিলিয়া উৎসাহের লহিত উপধুক্ত আয়োজন- 
উদ্যোগে ব্যস্ত হইলাম । বাবা কেবল বলিলেন, "পোষাক পরিচ্ছদ এবং ষ্টেজ 
যাতে হরিপুর চেয়ে ভাল হয়, তাই করো, খন নেবেছে। তখন লোক- 
নিন যাত না হয় দেখতে হবে তো ? টাকার জন্ত কোন চিন্তা নেই।” 
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(২) 
নিজে মহৎ না হইলেও মহত্বের আদর্শটা বুবিতাম। উদ্ধত-গ্রক তি 
ধনীসস্তান হইয়াও, সর্বদ! নীচ, ঢাটুকারগণ-পরিবেষ্টিত খাকিগাও 
গ্রামের একটা যুবককে আমি যথার্থ ভালবাদিতাম, প্রাণে প্রাণে অন্ধ! 
করিতাম। এই ষুবক স্ুন্দরপুরেব সর্বজন প্রশংসিত স্থশীল মাষ্টার । দূপী ও 
উদ্ধত, বিলাসী ও ক্ষমতাগর্ধ্বিত হইলেও আমি হৃদযহীন ছিলাম না, তাই 
তাহার পরদ্থঃখবিগলিত হৃদয়ের মহত্ব দশনে মোহিত হইয়াছিলাম। 
একদিন মাঘষাসের প্রভাতে আমি ভ্রমাণ বিগত হইয়াছি। বিজন 
নদীতারে দাডাইরা হুর্ষ্যোদয় দেখিতেছিলাম, এমন সময় পদ্শন্দে চমকিয়া 
ফিরিনা দেখি, সুশীল মাষ্টার-_নগ্রপদ, একটা মাত্র গেঞ্জি গায়ে, ভাতে একটা 
কাপড়েব পুটলী। আমি ঈষৎ বিস্ময় জিজ্ঞাসা করিলাম, “ম্শীলবাবু যে? 
এমন অবশ্যায় এত ভোরে-খাপার কি?” আমাকে দেখিবামাত্র 
কুণ্ঠী ও লজ্জায় স্রাহার মুখখানি রক্রুধণ ভইল। বিনয়নত্্র স্বরে বলিলেন, 
প্লান করে এই কাপড় কণ্থানা ধুম নিয়ে বাব মনে কব্ছি।” বলিতে 
বলতে তিনি জলেব ধারে গোলন এবং পু'টুলাটি খুলিয়া একে একে 
কাপড কয়খানি ধুষ্টত লাগিলেন । তাবে দীডাইয়। দেখিলাম তাহ 
বিষ্টাপূর্ণ। ন্মাশ্চর্য্য হইয়া জিদ্ঞাস করিলাম, “গুকি সুশীল বাবু! 
ও সব কাপড নিজে কেন ধুচ্ছেন _'ক হায়ছে?” তিনি নতমস্তকে উত্তর 
কারলেন, “ও পাড়াৰ একটী বুদ্ধা মুসলমান স্ত্রীলোকেপ একমাত্র ছেলেটা 
আজ কয়েকদিন হ'ল জ্বরাতসারে ভূগছে। বেশী পুরোনো কাপড় 
সংগ্রহ কব্তে পারা যায় নি, তাই ধুয় নিয়ে যাচ্ছি); আবার দরকারে 
লাগবে ।” তিনি জলে জ্বাডাইয়া! কাপডগুলি ধুইতে লাগিলেন, আর 
আমি তীরে দীড়াইয়! ভাবিহে লাগিলাম_-এই ভযানক শীতে অনান্বত 
গাত্রে হইনি জলে দীডাইয়া পরের ভন্ত “মথরের কাজ করিতেছেন, আর 
আমি যথাসম্ভব মুল্যবান্বন্থে দেহ আবৃত করিয়াও শীতে কাপিতোছ ! 
সেদিন ত্তাহার তকুণ-নুন্বর সুখখা'নতে প্রভাতের স্বর্ণোজ্জল হৃর্ধ্যরশ্মি ষে 
পুণ্য প্রভা ফুটাইফ্লা তুলিয়াছিল, তাভা আমার মোহান্ব-নয়নও অপ্মর্ধিব 
বলিয়৷ বুঝিতে পারিয়াই যেন কিছুক্ষণের জন্য নিম্পলক হইয়াছিল। 


৬০৮ উদ্বোধন ! [ ২২শ বর্ষ--১০ম সংখা । 


এ 


আর একদিন বাজাবে 'একটী »জলের নিকট হইতে ভয় দেখাইয়া 
আমাদের নায়েব বাবু প্রায় আডাই-টাকা মুলোর একটী রোহিতমত্স্ত 
একটাক! দিয়৷ লঈবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, এমন সময় সুশীল মাষ্টার 
তথায উপস্থিত হইয়া ঘটন| বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার তীব্র 
প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমিও কিছুদুরে দীভাইয়া! কৌতুলেঞজ 
সহিত ব্যাপাবটী লক্ষ্য কবিতছিলাম। নায়েব বাবু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 
*আমাপনি তো মশায় বেশ লোক্‌ 1 কোথায় ভদ্রলোকের হনে ছুট কথ 
বল্বেন, না একট। ছোটলোক জোলর দিকে টান্ছন ? পলিহারি ভদ্রহা 
থানার ভেডকনেষ্টবল বাবু বলিলন, “ছেডে দিন মাষ্টার বাবু? অমন করে 
কি ও পব ছোটলোককে নাই দিয় মাগায় তুলতে আছে? বেটার 
যেমন বজ্জাত নায়েখ মশাই তাব ঠিক শিক্ষা! দিচ্ছেন |” নায়েব বাবু 
জমাদার বাবুর প্রতি সঙান্ত কৃতজ্ঞতৃষ্টি নাক্ষপ করিয়া চাকরকে মাছটা 
তুলিয। ল্টবাপ ভীাঙ্গত পরবিলেন | জেলেটী এতক্ষণ আম্তা আম্তা 
করিযাছে, কিন্তু পুলেশেপ লোক দেখিয়া তাভাব মুখ শুকাইয়া গেল। 
সুশীল মাষ্টারেব অন্ুনয়-বিনয়ে নায়েব খাবু কর্ণপাত কবা আবশ্টক 
বিখেচনা কিন না। ভথাপি সুশীল বাবু বলিলেন, “না মশাষ। 
আর একবার ধিনেচন। করে দ্রেখন।” হিনি একটু উপেক্ষাভাব 
হাসিব বণিলেন, এ সব জমীদারী ব্যাপার, এব মগ্যে গণ্ডগোল কবাত 
আম্বন না, মাষ্টার বাবু” সহসা সুশাল মাষ্টাবেব দৃষ্টি আমার উপর 
পড়িখামারর তিনি বাগ্রভাব বালয়া উঠিলেন, “দেখুন অতুলবাবু। 
নায়েব মশাই কাধণ এই গবীধ দেড টাক লোকসান কব্ণছন-_- 
আপনি নিশ্চয় এর এবটা বিহিত কব্বন।” ভ্রীহাব এই 'আবেগাকুণ 
মিনতির মধ্যে কতথানি খিশ্বাস ও দৃঢ়তা! আমি অগ্রসর হইয়া 
নায়েব বাবুক বাকী দেড টাকা দিতে বলিলাম) তিনি অগত্যা 
্নানগাস্তে দেডটী টাক! দিতে গোলন। প্রথমে নায়েব ও হেড়কনেষ্টবল, 
পরে আমাকে দেখিয়া জেলেটী এত ঘ্বাত্ডাউয়া শেল ষে কিছুতেই টাক! 
লইতে রাজা হইল না । ন্তুশীল মাষ্টার হালিযা বলিলেন, “দেখ ছিস্‌ না, 
তোর মনিৰ এখানে দীভিয়ে, তিনি যখন নিজে তোকে নিতে বল্ছেন, 


কান্তিক, ১৩২৭। ] স্থশীল মাইটার। ৬০৯ 


সপ্প্ণাট পা স্পা সত টিপা ৯৬৮৯ ৮৯৮ পাছি পাত সত শক 


তখন আর তোর ভয় কি?” জেলেটা কাঁল্পতহস্তে টাকা গ্রহণ করিয়! 
ভূ'ম্ঠ হইয়। আমাকে প্রণাম করিল। আমি নেহপুর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়। 
বলিলাম, “কিছু মনে কর্বেন ন1 সুশীল বাবু! ওুরা এ রকম কাজে 
সিদ্ধহ্ত, জানেন তো সব” তিনি একটু মুছু চাসিয়৷ আমার দিকে 
চাহিয়৷ চলিয়। গেলেন-_-সে কৃতজ্ঞতাপুর্ণ প্রশংসনীষয চক্তিদুষ্টিব মধ্য দিয়া 
সমব্দেনার ্থক্মাবরণ-ম্ডিত এমন একটী 'মহত্তের ছবি দেখিয়াছিলাম, 
যাহ! আজ পধ্যন্তও আমার স্মৃতিপটে চিখন বীনভাবে জাগ্রত রহিয়াছে । 

যাহা হউক গত এক বতপারক মাধ্যও ইহার সহিত একট ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব 
স্কাপন করিতে পারি নাই। অবস্থাপ পার্থক্য তাহার কারণ নহে--- 
প্রকৃতিগত তারতম্য তাহার প্রণান কারণ। তথ্যপি গ্রামের সমস্ত 
যুবকগণের মধ্যে সুশীল মাষ্টাবকেই আমি অন্ধ কারতাম, ঠাহার কোন 
উপকার করিতে পাবিলে নিজেকে পন্ঠ মনে কবিতাম। একদিন স্ব ভ৫- 
গবৃত্ত হয়া ত্টাহার নাইট-ম্বলটী পরিদশন কবিঘাছিলাম। গ্রামের 
মাশক্ষিত গরীব বালক ও যুবকগণের মপ্যে শিক্ষাবিস্থারেব আগ্রহ আমার 
বিশেষ কিছুই ছিল না। কেবল স্ুখাল মাষ্টাবর প্রতি বন্ধ-প্রীতি 
পকাশ করিবার জন্যই পাঠশালাটীর ভন্ত একটী টিনের ঘর কথিয়া 
দিযাছিলাম । আজ এহ পিয়েটার পাটি মধো যদ্দি ঠাভাকে লইয়া যাইতে 
পার, তাহ) ইলে ঘ'নষ্তট পরিচয়ের খুবই সুবিধা হইবে, মান মান অনেক 
চিন্তা করিয় হট ভইলাম। 

(৩) 

প্রভাতে সাত-পাাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ছাত্রাবাসে উপস্থিত হইলাম । 
স্থণীলবাবু 'একখানি পুস্তক পড়াতছিনলন। বইথানি সরাইয়া রাখিয়া 
তিনি মুদুহাস্তে বলিলেন, “আমন মতুলবাবু। হঠাৎ এদিকে কি মনে 
কার? আজ আমাদের খুব সৌভাগা বল্তে হবে 1” এনিশ্চম়ত*--বলিয়। 
অন্ঠতম শিক্ষক হিরগ্ন্ বাবু আমার দিকে সহাস্তে দৃষ্টিপাত করিলেন । 
হিরণায় বাবু সুশীল হাষ্টারের বন্ধু । কিন্ত হিরণ বাবুকে দেখিলে কেন 
যেন আমার একটু ঈর্ষা তত বুঝিতে পারিতাম না। ইহাদের 
উভয়ের শিষ্টাচারের উত্তরস্থরূপ যথেষ্ট সৌজন্টের সহিত বলিলাম, “নিন 
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আর লজ্জা! দেবেন না। আপনাদের সঙ্গে মেশবার যোগা নই বলেই 
ইচ্ছাসন্থেও সঙ্কোচে আস্তে পারি না। আর আপনারাও তো! দয়া 
করে আমাদের ওদিকৃটায় পা দেবেন না।” ন্ুশীল মাষ্টার একটু 
লজ্জিত হইয়া মন্তক নত করিলেন । আমি বলিয়! যাইতে লাগিলাম-_ 
“লজ্জিত হবেন না, কেবল এক আপনাকে লক্ষ্য করে আমি একথা! 
বল্ছি নে। এত বড একটা” গ্রাম, এত ভদ্রলোক--মথচ কেউ কারও 
বিপদে-মআপদে সহানুভূতি প্রকাশ করা দুবে থাক্‌ দেখাট! পর্যন্ত 
করে না। সেই জন্যই একতা নেই, আব তারই ফলে দলাদলি ইত্যাদি 
ভদ্রসমাজের লক্জাকর সব বিশ্রী ব্যাপার ঘটে। সকলে একমত হয়ে 
কাজ করাটা আমাদের দেশে ক্রমেই কঠিন হায় দীডানচ্ছ। যাক সে 
সব কথা, যাতে গ্রামের দশজনের মাধ্যে একট। প্রীতির বন্ধন স্থাপিত 
হয় সেজগ্ঠ সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। আপনারা শিক্ষিত ও চরিত্র- 
বান-আপনাদের নিকট এ রকম কাজে সভাম্ুভূতির আশা নিশ্চয় 
কব্ণত পারি।” সুশীল মাষ্টার একটু ইঈতন্থত: করিধা বললেন, “তা বটে, 
কিন্ত কান্দে কঠদূর ০পোব ওঠা যাবে বল্‌্তে পারি নে; তবে আপনার 
উদ্দেশ্ঠ সাধু হলে ভগবানের কৃপায় অবশ্ পূণ ভবে!” আমি গর্বিতশ্ববে 
কভিলাম “দেখুন স্ুশীলবাবু। দেদিন গ্রামের 'অভাব অভিযোগেব ক! 
ভাবতে ভাবতে দেখলাম যে, একট! বঙ্গালয় থাক! অতীব প্রযোজন। 
আমার কগ| শুনে আনকেই উৎসাহের সাঙ্গ এ প্রস্তাব সমর্থন কাবছেন। 
ভেবে দেখলাম এই ডপলক্ষে প্রায় প্রতাহভ সকলে একবার একক্র 
হবার স্থযোগ পাওয! যাবে । নির্দোষ আমাদথ মপা দিণ সাধারণকে 
নৈতিক চপ্রিত্রগঠানর সভায়তা করাই অব্য আমাদেব খিশেটারেব 
প্রধান লঙগ্য। অভিনয়ের ভিনুব দিযে ধাম্মর মোটামোটী ভত্ুশ্থলি 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওযাবও গুব সখিনা | এঈ সব কারণেই থিয়েটার 
আজ কাল সভ্যসমাজব একটা অত্াধশ্যক অঙ্গ হয়ে পড়েছে । কারণ, 
লোকশিক্ষার এমন আমোদপুর্ণ অথচ সহজ পথ আর নেই বল্‌্লেই হয়।” 

সুশীল মাষ্টার একটু গম্ভীর ভাব বলিলেন “অতুল বাবু! লোক- 
শিক্ষার জন্ত আপনার উদ্যম প্রশংসনীয় । কিন্তু থিয়েটার দিয়ে কতদূর 
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ক করে. উঠতে পার্বেন, সেটা ভাববার বিষ়। আমার ভয় হয়, 
এ থেকে পরিণামে কতকগুলি নিষ্বম্না ও উচ্ছজ্খল যুবক সৃষ্টি করা 
হবে।? 

আমি উপেক্ষাভরে একটু ভাসি বলিলাম, “আপনাব ধারণা 
অনেকাংশে সতা, সে কথা অস্বীকার কব্বার উপায় নেই ; সেই জন্তাই তো 
আপনাদের নিকট এসেছি । কারণ, আমরা সকলে মিলে যদি এর 
মধো থাকি তা+ভলে কি মামরা এ সব বিষয়ে সাবধান থাকৃবো ন| ?” 

হিরথায় বাবু সস বলিয়া উঠিলেন, “দেখুন অতুল বাবু থিয়েটারের 
উতকট বাই কোনদিন সংযমেব বাছুবেঈনে ধরা দেয়নাই | বোধ হয় 
আপনার জান। গাকৃতে পাব, কলিকাতায় আনেক কলেজের ছেলে 
থিয়েটার দেখার নেশার মাটী হয়ে (গছে। যা হোক, শে কল্পনা নিয়ে 
কাজে হাত দিচ্ছেন তা বাস্তবে পরিণত করা ছুঃলাধা |” 

হিরণুয় বানু কি ভাব হইঠে কথা কয়েকটা ব'লালেন জানি না, কিন্তু 
আমার মনে ইল এ শুধু ধদ্ধুাবে উপদেশ নয়, ইনার মধ একটা তীবর 
ব্যঙ্গ নিহিত আছে । আমি কলিকাতায় থাকিতে খুব থিয়েটার দেখিতাম ; 
আক্ম ইনি আমার সেই ঝৌকৃটাকে উৎকট বাই বলিযা উপহাস কারলেন। 
আমার উদ্ধভ, অভিমানী জদধ মাপাণত ফুলিয়া উঠিল, অনেক কষ্টে ভাতাকে 
সংযত করিলাম। ত্ঠাভার কথার কোন উত্তর না দিয়! স্রশীল মাষ্টারকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, “যা”হাক যখন 'একট। বিষয় আরম কর! গোছ-_ 
আর আমরা বহুদূর অগ্রসর-তথন আর ফির্বার উপায় নাই । সবক 
বিষয়ই ইহ! ও ন! দ্্দিকেই যুক্তি মাছে । আমি আশা করি ভবিষ্যৃতে 
এ থেকে গ্রামের মথেষ্ট উন্নতি হবে । আমরা কি কেবল থিয়েটার নিয় 
বসে থাকৃবে ? ক্রমে আরও দশট। ণড কান্জ হাত দিতি হবে। এইজন্য 


চু 


আমার ইচ্ছ! ষে আপনাবাও এা& যোগদান করুন| আপনার ক্রিম 
স্থশীল বাবু ৮*--উদ্পগ্রীব দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, '্ঠাহার নিশ্ল ললাটে 
চিন্তার কুঞ্চিত রেখা । তিনি ধীরভাবে বলিলেন, “আমায় ক্ষমা করুন, 
আমোদ কর্বার মত অবলপ আমার মোটেই নেই । গ্রামে যথেষ্ট ভদ্ত্রধুবক 
আছেন, ধার! উৎসাহ ও উল্লাদের সঙ্গে আপনার সহযোগী হবেন। কাজেই 


৬১২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ম---১০ম সংখ্য। | 
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আমি যোগ ন৷ দিলেও কিছু আটকাবে না। তবে একটা কথা বিষয়টা 
একটু ভেবে চিন্তে আর্ত কব্বেন।” 

আবার অবাচিত উপদেশ! "মামার অন্তর জলিয়া উঠিল। হিরগ্ময় 
বাবুকে লক্ষা করিয়া বাঙ্গম্বরে কহিলাম, “্যাকৃ, উপদেশের জন্য আ'ম 
আসি নি, শুধু আপনাদের যোগদান কর্বার অন্থরোধ করতেই এসেছিলাম) 
তা আপনিও বোধ হয় এর সঙ্গে একমত ?* অবজ্ছাভরে মন্তকান্দোলন 
করিয়া তিনি তাহা সমর্থন করিলেন। প্রত্যাখানে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত 
হইয়। মনে মনে সঙ্থল্প করিলাম, যেমন করিয়! পাবি, ইহার প্রতিশোধ 
লইবই । 

নাটকাভিনয়েব “নির্দোষ আমোদ? উপভোগ করিবার জন্ স্থানীয় 
যুবকবুন্দের আগ্রহপূর্ণ চেষ্টায় শীপ্ই গ্রামথানি কোলাহলময় হইয়া উঠিল। 
কলিকাতা হইতে দৃণ্তপট ও সাজ-সরঞ্জাম আদিতে কিছুমাত্র খিলম্ব হইল না। 
অভিনেতার অভাব নাই) স্ত্তেজনাব ঝেঁাকে বুদ্ধ নাষেব বাবু পর্নাস্ত মন্ত্রীর 
ভূ'মকা গ্রহণ করিলেন, তর্কপত্ব মহাশয় নাধদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি খষির 
ভূমিকা গ্রহণ কবিবাব সম্মতি জানালেন ; কিন্ত নৃতাগীশাদির জন্য বালক 
ভদ্রসমাজে দ্ুল্লভভ। ছেোল সংগ্রহ করিবার ভার রমাপতি স্বেচ্ছা গ্রহণ 
করিল। সকলেই আনন্দে মত্ত, কিন্কু মামি এ আনন্দ পরিপূর্ণ প্রাণ ঢালিয়। 
উপভোগ করিতে পারিলাম না। মামার যখনই সেদিনের ঘটন। মনে 
হত, তখনই যেন নিগুঢ লক্জ্ায় আমাব সমস্ত আনন্দ শিহরিস্সা িরমাণ 
হইয়া যাইত। সমস্ত অভিমান, সকল গর্ব স্কুচিত করিয়া সহজ সরলভাবে 
বন্ধুত্বর দ্রাবী করিলাম-_বিনিমষে পাইলাম অবহেলা !_ হায়। সুশীল 
মাস্টার । তুমি কি জানে আমি তোমাকে কতখানি শ্রদ্ধা ও সন্ত্রমর দৃষ্টিতে 
দেখিতাম-যে দৃষ্টি তুমি অনায়াসে ঈর্ষা-কলুষিত করিয়া দিলে? 

সন্ধ্যাবেলা রমাপতি মাসিয়। বলিল “মতুল, ছেলে জোগাড় করাই 
দেখছি প্রপ্ান কথা, নইলে সব মাটা হবে। গোট্যকতক পছন্দসই ছেলে 
আছে বটে, কিন্তু-_” বমাপতিকে নীরব হইতে দেখিয়া ওঁৎম্বক্যের সহিত 
বলিলাম, “কিন্তু কি-_-বলেই ফেল ন11” 

রমাপতি আম্ত! আম্তা করিয়। বলিল, “জানই তো, ছোট লোকের 
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পি পাটি তাপস পিসি স্টিকি সি চা 


ছোলগ্ডলে! সব ট্র সুশীল মাষ্টারের পাঠশালায় পড়ে । তার মধ্যে কয়েক" 
জনকে না আনতে পাব্লে তো আর উপায় দেখছি লে।” 

উপেন তাল্ছিলোর সহিত বলিল, ও ভরি! বলি এর আর বেশী কথ৷ 
কি ?__'তুঃকবে ড'কৃলেই বই ফোল ছুটে আন্বাব জন্য ছটফট কব্যব।” 

তিবস্কারপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিয়া রমাপতি বলিল, প্না হে, তত (দোজা 
নয়, আ'ম বাজিয়ে দেখেছ--কিছুতেই ঘাড পাততে চায় না! অবশ্থয 
জোর কব্লে কি আর 'আন। যায় না, কিন্তু তা”হলে সুশীল মাষ্টার কি মনে 
কববন ?” 

বিনোদ একবাশ সিগাকটেব ধুম উদগীরণ করিয়া কহিল, “আর 
রেখে দাও, অত মান করা করি ভাবত গেলে আর এসব কাজ চগ্ে 
না 1” বগাপতি নন্তর্জত হইন্রা বলিল, “চা পাব্তাম, যদি অগ্ত কেউ 
হঠত। "আক কথাটা কইতে তোর লজ্জা হল না । সেবার তোর মাব 
ব্যাবামণ সময় তুই ছো বাডীছিগি “নদী বেচাবাই চো সেবা-পুজ্ৰষ। 
করে বাণ তুলছিল। সকাণই গুব কাছ থকে উপকার পোয় থাকি, 
কাজেই 'অনথুক কাব মনে কই দি্যলাত কি + কি বল তুল? তুমি বরুং 
নিজে গায কাল তাকে বুঝিয়ে নাল এব একটা বাবস্থা কর । চক্ষুলজ্জায় 
তোমার কথা ঠেল্5৪ পাব্থ না-ভ্কুলই পজ্জায় পাকৃবে 'ণথন।* 

সকলেই 'একবাকো রমাপতির প্রস্তাব সমর্থন কররল। বন্ধু বা 
ইয়ার সশযাজে প্রতিপত্তির লাঘব হইবে কিন্বা কাপুরুষ প্রমাণিত 
হইব আশঙ্কায় যথেই ইচ্ছাসস্বেও পর্নদিনের ঘটনাটী বলিয়া আপত্ত 
প্রকাশ করিতে পারলাম না--উদাস-স্বরে কঠিলাম “আচ্ছা, কাল 
সকালে মামিই গিষে কাকে অনুবাদ করবো) তোমরা বাক্ত ভায়া না। 
ভাবিলাম, পুর্বদ্দানর কথাবান্তীম একটু উদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছিল, কাল 
একটু নম্রভাতব কণাবার্তা বলিল স্বশল মাষ্টাব খুনী হইবেন । হয়তে! 
সেদিনের বাবঙ্কারে তিনি নিজেও ল'জ্জত হইয়া থাকিবেন । আমার 
বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করিয়া তি'ন ভাল কান্ত কারন না-ই বুঝিয়! 
হয়তো অনুতপ্ত হইয়াছেন । হায় অন্ধ ক্ষমতাভিমান! তখনও কিআম 


জানি যে দ্বিতীক্নধার সমুদ্রমস্থনেও হলাগলই উঠিবে ? 
তু 


৬১৪ টার ] ২২শ বর্ষ --১৪ম রাধা 


সি ও নেতা * ৮ ৯ পাস এছ পাস ৮ পি পা ৯৮৫টি ৮ 


পরদিন: প্রভাতে ছাত্রাবাসে হাইতে হবে মনে হইবাসান্রে এমন 
একটা! সলজ্জ্র সঙ্কোচ অহ্থভব করিলাম যে কোন মতেই আর অগ্রসর 
হইতে পারিলাম না। বেল এগারোটা পর্য্যন্ত কাছারীতে বসিয়। 
ভিসাবের খাতা দেঁখিয়! কাটায় দিলাম। অপরাহ্রে ছাত্রাবাসে 
ফাইবার উদ্ঘোগ করিতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া! সংবাদ 'দল সুশীল 
মাষ্টার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করি'তছেন | 
ভূৃত্যকে তাহাকে আমার কক্ষে ল্টয়া আসিবার আদেশ দিয়া ভাবিতে 
লাগিলাম--নিশ্চয়ই সুশীল মাষ্টার অনুতপ্ত হইয়াছেন, নতুবা তিনি নিজেই 
আজ আমার কাছে আলিবেন কেন? এমন সময়ে সুশীল মাষ্টার ও হিরিপুয় 
বাবু কক্ষে প্রবেশ কবিলেন। হিরথায় বাধুকি দেখিয়াই আমার অস্তর 
জলিয়! উঠিল। অন্তরের অপ্রসন্নতা হান্ডেরদ্বাবা আবরণ করিয়া! সাদর 
অভার্থনা করিয়া বলিলাম “এটা আমার খুবইসৌভাগ্য বল্তে ভবে যে 
দুজনেই একসঙ্গে উপস্থিত। এখন কি খবর, বলুন। “আপনাদের কি 
উপকারে লেগে ধঙ্ট হতে পারি ?* 

তারপর কেন খেন বলিয়। ফেলিলাম, “আমাকে আপনার মত মানুষই 
মনে করবেন সুুশল বাবু 1” তিনি লজ্জায় নতমন্তক হইলেন | 

ঠিরণায় বাবু নিয়ন্বরে বলিলেন, “হু! একটু প্রয়োজনই আছে, 
শুন্লাম আপন নাকি স্থশীলের পাঠশালা থেকে কয়েকটা ছেলেকে 
থিয়েটারে যোগদ'ন কব্বার আদেশ দিয়েছেন ?” 

বুঝিলাম এ সব রমাপতির কাণ্ড | যাহা হউক প্রকৃত কথ! গোপন 
করিয়া পরিষ্কার বলিলাম “র্যা, তাতে আপনাদের আপত্তির কারণ ?” 

“ছেলেগুলো লেখাপভ। শিখ ছে, আপনি ইচ্ছে কবলে এদের বাদ দিয়ে 
অন্য স্তান থেকেও তে সংগ্রহ কব্তে পারেন ?” 

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, “হা, তা পারি বটে, কিন্তু কোন 
দরকার দেখছি নে। মাজ বাদে কাল যাদের লাঙ্গল চষে বা মজুরী 
করে থেতে হবে, তাদ্দেব আবার লেখাপড়ার মূল্য কি? তান চেয়ে এথানে 
ছু'দশ জন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশলে সভ্য সমাজের আদব কার়দা 
শিখে অনেক উন্নত হতে পার্বে। থিয়েটারের ছেলেদের লেখাপড়। 


কাণ্তিক, ১৩২৭।] 


পা ৯/৯ তি পস্টিণ পাশা শিলা লি পা 


শেখাবার বন্দোবস্তও আমরা করেছি । আর যদি ভালরকম নাচ-গান 
শিখতে পারে তে! ছুদিন পরে ছু'পয়সা রোজগার করে গরীব বাপ-মার 
সাহায্যও করতে পারবে !” 

সহসা সুশীল মাষ্টার বলিয! উঠিলেন, পকিচ্ছু না, থিয়েটারে ঢুকিয়ে 
ওদের মাথা খাওয়া হবে মাত্র; এমন কি আপনাদের দেখাদেখি আদর 
পেয়ে, টেরিকাট!» সিগারেট থাওয়া ইত্যাদি বিলাসিতায় অভ্যন্ত হয়ে 
কালে যে শারীরিক পরিশ্রম করে খাবে, তারও উপায় থাকৃবে না। 
আপনি বুঝে দেখুন, নিজেদের আমোদ লিপ্লা চরিতার্থ করার জন্ত কতক- 
গুলি গবীবের ছেলেন সর্বনাশ করা ঠিক কি না 1” 

সুীল মাষ্টারেব স্পষ্ট ও সতিঙ্র উত্তরে আমার ক্ষমতাগর্বিত অভিমান 
গর্জিজিয়! উঠিল__বিরক্ক্ি বিক্ৃতশ্থরে কিলাম, “সুশীল বাবু! আপনা?দর 
আমার সম্বন্ধ দেখছি উত্তম ধাবণ। জন্মে গেছে । গবীবের ছেলদের 
মাথা খাওয়াপ জন্তই আফযোজনটা বটে! উচ্চশিক্ষা পোয়ও আপনারা 
গিয়টারের 79০০০৯।(৮ বোঝেন না, ছুঃখের বিময়। আরও দ্ঃখের 
বিষম ঘে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পাব্লাম না। ভবিষ্যতে 
এসব নিয়ে কোন অর সমালোচনা আপনার মুখ থোক না শুনলেই 


সুশীল মাষ্টার ৬১৫ 


৯ ৮ ০৮ তস 


সুথা ভব।” 

বাক্যবায় নিম্্রষোজন বিবেচনায় স্টভষে বিদায় ল্ালন। যাইবার 
সময় সুশীল মাষ্টাৰ এমন একটী মন্মণ্ভী কাতরতৃষ্টি শিক্ষেপ করিয়! 
গেলেন, যাসার কল্যাণ-ম্পর্শে মমাব উদ্ধত কঠোর 51 ক্ষণকালের জন্য 
যেন বিমুঢ হইয়া গেল) স্বীয় দুর্বলতায় ক্ষুন্ধ ভইলাম। ভাবিতে গেলে 
মহাবিম্ময়ের মধো চিন্তা পথ ভাবাইয়। ফেলে_-এই তরুণ যুধকের 
প্রক্কেলিকাময় দৃঢতায় সাময়িক বিচলিত হইলেও ফঞ্ুব মত একটা 
দ্র প্রীতির প্রবাহে কেন আমার ঈর্ধ/বিমতিক্ত, ক্ষমভাদৃপূু চিত্তল 
চির-সরস। 

সন্ধ্যাবেল] “রিহর্শ্যাল-রুমমগ সকলের নিকট সেদিনের ঘটন' বিবৃত 
কছিলাম | রমাপতি উচ্চহী্ত করিয়া বলিল, “বটে । নি দেখ ছি ক্রমে 
শ্ন্দরপুরের “পোপ” ভয়ে ধাডাতে চান ।” 


সম এ 


৬১৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-১০ম সহখ্যা। 


ক পাটি লাস্টিপাসি তাপস পপি সি সিসি সিরাষ্টি টিলাসি সিলাসিপিসি শী ছিলি লাস এসি ছি পির্প পোলা টি এ পা পরপর শিলা তি সি পাপা সি 


উপেন বলিল, “হবে না কেন 1 আপনারাই তো প্রশংস! করে করে 
মাটারটার মাথা থেয়েছেন, নৈলে এত আম্পদ্ধা ! বাবু মাটার মানুষ 
কিনা, অন্য কেউ হলে--” বাধা দিয়া বিনোদ বলিল, “আমি গোড়া 
থেকেই জানি ব্যাটার আগাগোড়া ভগ্তামি। কেনবরে বাপু, পরের ছেলে 
না হয় গোল্লায়ই যাবে, তা নিয়ে তোর এত মাথাবাথা কেন ।* 

ইতিমধ্যে হরিপদ, উপেনের গ টিপিয়া। কানে কানে কি যেন 
ব্লিল। উপেন খিল্‌ থিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং চারিদিক হইতে 
সকলেই সুশাল মাষ্টারের নিন্দা পঞ্চমুখ ভইয়। উঠ্িল। ক্রম নিন্দোক্ত 
অশ্লীলতার শেম সীমায় আপিয়া পৌছিল 3 বল্পাহীন অসংযত কসনার 
দৌরায্মা অবধণেষে বাধ্য হইয়া ধমক দিয়! বলিলাম, "আহঃ থামোন। 
সব, কি আন্ন্ত করলে? কাজেব কথ। একটাও নেই, কেবল বাজে 
কথা !” 

বমাপতি বিদ্রপ করিষ। বলিল, “চুপ কব সখ, অতুলেব গ্রাণে বড 
লাগছে । দেখ অতুল, এমনি কগে তুমি যা প্রশ্রয় দিথে দয়ে কোন 
বিহিত না কর, তাহলে খল, আমপা ঘখ্ষের ছেলে ঘরে ফিরে যাহ 
অনর্থক এ গোলমাল কফেন।” 

আমি শুষ্ধকঠে কহিলাম, “কই প্রতঠাকাব কব্যবা না এমন কথা তে! 
ামি খলিন? তবে অনর্থক নিন্দা তাহ বল্ছিলাম। যাক, কি করা 
যায় বল দেখি, রমাপতি ?” 

[বিনোদ বলিয়। উঠিল, “আপনি ইচ্ছে কব্লেই তো ও আপদকে গ্রাম- 
ছাড়। কব্তে পাবেন” আরও অনেকে অনেক কথাই বলিল। অবশেষে 
জনেক বাদানুবাদের পব রমাপতির পরামশক্রমে পরদিন গ্রামের সকলকে 
জমালারের হুকুম জানাইয়া দেওয়া হউল-_*শ্ুশীলমা্টাহের টােশ-বিদযালয়ে 
ঘে ছেলে পড়াতে পাঠাইবে, তাহার দশ টাকা জর্িমান| হইবে; অধিকস্ত 
তাহাকে বিদ্রোহীপ্রজা গণ্য করিয়া আইন মোতাবেক-কার্ধ্য আমলে 
আিবে।” 

সঙ্ধাবেলা রমাপতি বান্দী, কাওরা ও মালীদের কয়েকটা ছেলে সঙ্গে 
করিয়া উপস্থিত হইল, সংবাদ পাইলাম পাঠশালাও বসেনাই। নীচ 
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পারিষদকুলের আনন্দের সীম! নাই 1 কেউ কেউ আমাকে শুনাইয়! বলিতে 
লাগিল__“একেই তো বলে জমীদার! বাপু, শিমুলগাছে গা চুল্কাতে 
আপ! !” 
অন্তক্ষেত্রে হইলে হয়তো বিজয়গর্ধে আমিও এই সব হৃদযহীন 
চাটুকারদের জঘন্ত উল্লাসে যোগদান করিতাম। কিন্তু হায। প্রতিৎন্দী 
কে ?-_ধাহাঁকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম অদ্ধা স্বতঃহ উচ্ছ,সিত 
হইয়া উঠে-_সেই সুশীল মাষ্টার । পাঠশালাটী ভায়া দিবার আদেশ দিতে 
আ'ম কি প্রাণে বেদনা অনুতব কর নাই? হায় উদার যুবক । কঠোর 
স্তাযদণ্ডের মত অবিচল না থাকিয়া রদ ভোমার এই গুণমুগ্ধ বন্ধুটীর প্রতি 
একটু আনম হইয়া সদয় বাবার করিতে তাঁভা ভইলে ফল অন্তবূপ 
হইত । হয়তো তিনি আমার প্রতি কোন অন্তাষ ভাব হই এ কার্ধা 
করেন নাই, হয়তো তাহার মনে কোন স্বাথপুণ অভিপ্রায় ছিল না, 
কিন্তু অজ্ঞান শিশুও অগ্নিতে হস্তার্পণ কিল কবে তাহা দগ্ধ হয় নাই? 
ভাবিতে ভাবিতে অনেক অভীত ঘটনা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল-_ 
যাঙ্তার প্রতোকটী স্রশীল মাষ্টাব্রের পৃ্চরিত্রের মহিমময় অভিব্যক্কি। 
সমবেদনায়, সম্ত্রমে মামার চিত্ত অনুতপ্ত হইতেছে বুঝিত পারিলাম, 
কিন্তু অভিমানের নিকট বিবেক পপ্গাজত ভইজল-_-ক্ষণিক দৌর্কলা ঝাড়িয়! 
ফেলিলাম। 
(আগামী বারে সমাপ্য) 


কাশীতে শঙ্কর ।*% 


ভাষ্যপ্রণযনের আয়োজন । 


(শ্রীমতী--) 


গুরু গোবিন্দপাদের প্রসা্দে শঙ্করের ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ হইবার পর সমাধি- 
ভঙজ-অবস্থাতেও, তাহার অন্তর হইতে 'উভা করিব” “উচ্থা কৰিব এইবূপ 
সঙ্কল্প-বিকল্প, অথবা “আমি ভোক্তা” “আমি কর্ত।” আমি জ্ঞাতা” 'এইবপ 
অহংজ্ঞ।ন, দীপনির্বাণের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তিনি এতদিন 
স্বযং-উপস্থিত কর্তব্যমাত্রই ফলাকাজ্ষারহিত ও কর্তৃত্বাভিমানশৃ)। হয়! 
সম্পাদন করিতেন, কোনরূপ প্রবৃত্তি বা দ্বেষেব বশীভূত হয়া কিছুই 
করিতেন না। কর্তৃব্যকম্মন সমাপ্ত হইলে মনটা কাভার সর্বত্র ত্রহ্মকে দেখি 
এবং অধিক্ষণ এভাবে থাকিলে তাহার মন লয় হইয়। যাইত) তিনি কিছুই 
দেখিতেন না, সাহাব সমাধি উপস্থিত হইত। কিন্তু ভগবান্‌ বিশ্বনাথের 
নিকট হইতে ভাষারচনাব আদেশ প্রাপ্ত হইবার পর সর্বত্র শিবভাব 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কোগ! হইতে স্টাভার হৃদধষে ভাষারচনাব প্রবৃত্তি জাগৰক 
হইল--মাবার যেন কর্তৃত্বাভিমান, শাবার যেন সঙ্কল্প-বিকল্প ফিরিয়া 
আসিতে লাগিল। 

কেবল কি তাহা + আজ ভাষ্যরচনাব জন্ত নানা যুক্তি, বহু বিচার, 
প্রতৃত তর্ক, বিবিধ কৌশল এবং অসংখ্য সিন্ধান্তন্ূপ বিষয নিচষঃ সুর্য্য- 
গ্রহণে নক্ষত্ররাজির স্তান শঙ্করের মানসাকাশে সহসা উদ্দিত হইতে লাগিল। 
যিনি শান্্রার্থ-সাহাযো সেই শান্ত্র-গ্রতিপান্ত পরমপদ প্রাপ্ত হহম। শান্ত 
রাশিকে, তরণী সাহায্যে পরপারাগত বাক্তির তরণীত্যাগেব ষ্ঠায় পরিত্যাগ 


ক নংসাবত্যাগের পব শঙ্করেব নম্প্াতীরে গুক গোবিন্দপাদেব সহিত সম্মিলন ও 
তাহাব কৃপাঁষ অঙ্গজ্ঞানলাভ এবং তৎপবে কাশী গমন ইত্যাদি বিষষ ইতিপূর্বে 
“শহুরে প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধক্রমে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়া শিয়াছে। উদ্বোধন ৭ম বর্ষ-. 
১*ম, ১৪শ ও ১৯শ সংখ্যা এবং ৮ম বর্ষ--৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১২শ ও ১৩শ সংখ্যা জ্রষ্টব) | 
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করিয়াছিলেন, তাঞ্থার হাদয়কে আজ সেই শান্ত্রাথ- চিন্তা ভা আবার 
আঁধকার করিয়। বসিল! 

কেন আজ এরূপ হুইল ? কেন আজ শন্করের সেই নির্কাত-নিত্তর্গ 
হৃদয়সরোবরে সন্কল্প-বিকল্পরূপ তরঙ্গ উখিত হইল? কেন শঙ্করের সেই 
নির্মল চিত্তাকাশে কর্তৃত্বাভিমানরূপ মেঘ দেখা দিল? কেন সে নিগুণ 
ব্রঙ্মভাব দর্শনের পরিবর্তে সগ্ুণ ব্রন্ষভাব বা শিবভভাবের দর্শন হইতে 
লাগিল ? 

সিদ্ধ ধোগীর বুদ্ধিতে ইহার রহস্য উদবাটিত হইতে বিলম্ব হইল না। 
শহরের বিবেকবুদ্ধি বলিয়া দিল, পৃথ্ব পূর্ব জন্মের তাহার সেই অপূর্ণ 
প্রবল পরোপকার প্রবুত্রি, জ্ঞান বিতবণ দ্বার! জগতের যথার্গ তিতসাধনের 
প্রডৃত 'অচরিতার্থ বাসনা আজ প্রাবন্ধকশ্খ্রাপ পরিণত হইয়া! উপস্থিভ 
হইয়াছে । সেই সকল প্রবৃত্তি আজ পুঞ্ীভৃত হয়া পরমকল্যাণের 
গ্রুতিমুদ্তি শিবভীবেধ সদৃশ ভওয়ায় বিশ্বনাথের দহিভ মিশ্শিয়। শিযাছে। 
তাই "নাজ বিশ্বনাপ শঙ্করের প্রাবন্ধন্পে পরোপকার এবং শান্্রার্থ-চিন্তারূপ 
সুবর্ণ শৃঙ্খল হস্তে ধারণ করিয়া ব্যাপের ন্যায় ত্তাহাব চিত্ববপ শুকপক্ষীকে 
আবন্ধ করিবার জন্ত উপস্থিত হইয়াছেন। তাই ত্তাহার হদগে আক 
স্বল্প বিকল্প এবং কর্তৃহ্বাভিনিবেশ পুনরায় দেখ! দিতেছে । তা ত্তাহার 
সমাধি-উঙ্গাবস্থাতে নিগুণ ব্রহ্মভাব দর্শনের পরিবর্তে সগুণ ত্রহ্মভাব ব। 
শিবভাবের দর্শন ঘর্টিতেছে | কিন্ত যে পক্ষী একবার শৃঙ্খল ছেদন করিয়াছে, 
যে বিহঙ্গ একবার উম্মুক্ত বহির্বাধু সেবন করিতে পাইয়াছে--স্বাধীনতা- 
সথের অমুততময় মান্বাদ একবার অনুভব করিয়াছে, সেকি কখন স্বর্ণ 
শৃঙ্খলেও আবদ্ধ হতে চাহে? সুতরাং এক্ষোত্র কর্তব্য কি তন্লির্ণয়ে 
আজ শঙ্কর বাত্ত চষইটালন। আব সেউ কারাণ তিনি সর্বদাই 
ধ্যানস্ভাকে 'অবস্থিতি করেন । শিষ্াগণের নিকউ শাস্ত্রব্যাখ্যা, বা 
কাশীধামের তীর্থরাজি-দর্শনাদি কার্ধা সকলই রহিত হয়! গেল। তিনি 
সকল বিষয়েই উদ্দাসীন-_সর্ধদাই যেন কিসের ধানে নিমগ্স। 

বাস্তবিক জ্ঞানাভ্যাস অজ্ঞানের আবরণশক্তিকে সহজে ধ্বংস করিতে 
পারে বটে, কিন্তু তাহা অজ্জানের বিক্ষেপশক্কিরপ প্রারন্ধকর্মকে ভোগ- 


৬২০ উদ্বোধন | [২২শ বর্ষ-_-১০ম সখ্য! । 
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ব্যতিরেকে নষ্ট করিতে পারে না) সেই কারণেই জ্ঞানী বাক্কি সাধারণ 
মন্ুষোর হ্াষ কার্য করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা অজ্ঞানের 
আবরণশক্তি নই হওয়ায় তাহাতে তিনি আবদ্ধ হন না) ক্ুতরাং আর 
নুন বিক্ষেপও উৎপন্ন হয় না; তাহার পর মাবার এই বিক্ষেপেব বিষয় 
যদি সত্বগুণের কার্যাসংক্রাস্ত হয়, তাহা যদি পরোপকার, শান্ত্রচর্চ 
প্রভৃতি পুণ্যকম্মম বিষয়ক ভর, তাহা হাল তাহার হাত হঈতে নিষ্কৃতি পাওয়া 
আবও কঠিন হয়। মুমুক্ষুর পক্ষে পাপকম্ম যেমন ত্যাজ্য পুণ্যকম্মও 
তদ্রুপ ত্যাজা । কিন্তু মুমুক্ষব্যক্কি পাপকম্ম ত্যাগ যত লহজে করিতে পাবেন 
পুণ্যকন্ম তাগ তন সহঙ্গে পাবেন না। পুণাকম্ম-প্রবৃন্তি জুবর্ণের শৃঙ্খল, 
পাপকন্ম-প্রবুত্তি লৌহব শ্বঙ্খল ১ এই €ৌচশৃঙ্খল কঠিন হইালও ন্ুবর- 
শৃঙ্খলের স্টায় দ্রাশ্ছদ্য নহে । তাই আজ শঙ্কবব পূর্বজন্মাঞ্জিত পৃণ্য- 
প্রন্বান্ত 'প্রারন্ধকম্মে পরিণত হষ্টয়া ভাষারচনা কার্দো শঙ্করকে গ্রবত্ত 
করাল ॥ 
সমাধি-সিদ্ধ শঙ্কর প্রারন্ধকাম্মর 'এই খেল! হৃদয়ঙগম করিলেন। তিনি 
মুমুক্ষ-কণ্ঠগার গীনাগ্রাস্থব সেই_- 
সদৃশং চেঈাত স্বশ্াঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি। 
প্রকৃতিং যান্থি ভৃতানি নিগ্রহঃ কিং করিষাতি ॥ 
অর্থাৎ জ্ঞানী বাক্তি৪ নিজ প্ররৃতিব সদৃশ চেষ্টা করিয়া থাকেন । 
ভূত সকল প্ররুতিরই অন্কুগমন কবে, নিগ্রভ করিয়া কি তইবে ?-_বাক্য 
স্মরণ করিয়া ; সে৯-_ 
উদাসীনবদাসীনমসক্তং সর্ধ্বকর্খস্ত 
মর্থাৎ জ্ঞানা ব্যক্ি উদ্লাপীন বাক্ষির ন্টায় থাকিয়। সর্বকর্থ্ে নান ক 
থাকেন- বাকা স্মরণ করিয়া, সেই-_ 
সহজং কম্ম কৌন্তেয় কুর্ধন্নাপ্লোতি কিবিষং 
অর্থাৎ জন্মগত-কন্ম করিয়া, তে কৌন্তেয়, কেহ পাপে লিপ্ব ভয্গ না,» 
বাক্য ম্মবণ করিয়া , সেই--- 
ব্রহ্মণাধায় কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত।1 করোতি যঃ। 
লিপাতে ন স পাপেন পক্মপঞ্জমিবাস্তস ॥ 


কান্তিক, ১৩২৭ |] কাশীতে শঙ্কর । ৬২২ 
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যস্ত নাহংকুতো ভাবে। বুদ্ধি্্যস্ত ন লিপাতে । 
হত্বাপি সইমাল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 

অর্থাৎ আসক্তি শ্যাগ করিয়া ব্রঙ্গে অবস্থিতি পুক্বক যিনি কম্মা সকল 
করেন জলে পদ্মপত্রের ভ্ঠায় তিনি পাপে লিগ হয়েন না। বাহার “আমি 
কর্তা+-ভাব নাই, ধাহাব বুদ্ধি (ইষ্ট বা অনিষ্ট বোধে) কন্মে লিগ হয না, তিনি 
যদি এই সমুদয় লোককে নিধনও করেন তাহ হইলেও আবদ্ধ হয়েন না 
ইত্যাদি বাকা শ্মবণ করনা নিজ কর্তবা স্থির করিলন। তিন স্থির 
করিলেন “সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ” এই বেদোক্ত মহামস্ত্রের 
শেষভাগ তিনটীকে পরিতাগ কবর! সাক্ষিভাবব শরণাপর হইয়া ভাষ্য- 
বচনাদি কার্ধা করিবেন। 

গোবিন্দ পাদের নিকট জ্ঞানযোগ সাপনকালে শঙ্কর খ্হুযত্বে প্রথমে 
সব্ববিষয়ে আত্মার “সাক্ষিণভাব অনুভধ করিতে শিক্ষা করেন | ঈাতে 
সিদ্ধ হইলে তিনি আহ্মাব “চেভযতী'৪ব অন্ঈভব করিত শিক্ষা করেন। 
সেই “চেঙযতৃশাবে অভ্যস্ত ভইলে, 'তনি আত্মার “কেবল”ভাব অনুভবে 
অভ্যাস করেন। সেই “কেবল”ভাব মভাস্ত হইলে ঠিনি আত্মার “নিগুণ” 
ভাব অন্নহব করিতে যু কাখন। হভাতে সিদ্ধিলাভ করিযা 'তনি গুরু- 
আদেশে কাশী আমির়াছেন ও বিশ্বনাণের দর্শন পাইয়াছেন । কিন্ত এক্ষণে 
জগদ্রদ্ধাব-প্রবুত্তিজ নত প্রবল প্রারদ্ধকম্মের তাড়নায় তিনি সাক্ষি- 
ভাবের স্তর হইতে নিয়স্তরে অর্থাৎ কর্তৃত্ব ভোতৃত্ব-ূপ জীবভাবের 
স্সরে অবতরণ করিতে বাধা হইতেছেন দোখয়! তিনি স্থির করিলেন 
যে, তিনি নিজের সাক্ষিরূপতা দৃঢ় রাখিয়া ভাষারচনা কর্মে প্রবৃত্ত 
হইবেন । বাস্তবিক যথার্থ পরহিত-সাধন-বাসনা বা অনুত্তম পুণ্য- 
প্রবত্বি কাহাকেও যদি ব্রহ্গণলাক হইতে জগতে আনয়ন করে তাহা 
হলে তাহা কখন তাহাকে কর্মেলিপ করে না। 'শবের আদেশে 
কম্ম করিয়! কি শঙ্কর আর আস্মবিশ্বীত ভইতে পারেন ? জ্ঞান-সাধনার 
প্রথম বা নিম্বতম সোপানও কি কথন পরিভ্যাগ করিতে পারেন ? 
অগত্যা নিজ্গে সাক্ষিভাবে মবস্থিতি করিয়া ভাষ্যরচন! করিবেন স্থির 
হইল। ব্রঙ্গজ্ঞানী হইয়া কর্খ্ু করিতে হইবে ইহা কি সাধারণ কথা? 


৬২২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ---১৭ম সংখ্যা । 
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ইহ কি: সহজ ব্যাপার ? তাই আঙ্জ কয়দিন শঙ্কর ধ্যান থাকনা নিজের 
কর্মমার্গ স্থির করিতেছেন । 
উদ্দার কবিব্যক্তি কোন রস নিজে আম্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হন না, তিনি 
পাঁচজনকে দিয় তাহা ভোগ করেন; তাহাতে যদ্দি তিনি পর্তিত ও সাধু 
হন তাহ! হইলে জগৎ ত্বাহার নিকট উপকৃত হয় । শঙ্করের চিত্ত যেমন 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, অমনি একটী কবিতা বঁচিত হইল) কবিতাটা 
এই £-- 
( আত্মপঞ্চক )* 
নাহং দেতো নেন্দ্রিয়ানাস্তরঙ্গং, নাহঙ্কার প্রাণবার্গী ন বুদ্ধিঃ | 
দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদি দুরঃ, সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্ম! শিবোইহম্‌ ॥১ 
রজ্জজ্ঞানাস্তাতি রজ্জ, থাভিঃ, স্বাত্মাজ্ঞানাদাত্৮না জীবভাবঃ | 
আপ্তোক্ত্য হি রান্তিনাশে স রজ্জু, জ্জীবে! নাং দ্েশিকোক্তার 
শিবোইহম্‌ 0২ 
আভাতীদং 'বিশ্বমাত্মন্থসতা্যং, সভ্য জ্ঞানানন্দপে বিমোহাৎ। 
নিদ্রামোহাৎ স্বপ্রবৎ তন্ন সত্যং, শুদ্ধঃ পুণে নিতা এক শিবোহহম্‌ ॥৩ 


ক ৪টি দেহ, লিন, কণ, নাসিকা, [জহবা, তক) কিম্বা তাহাদের 
কায্য ( দশল, শরণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পশন ) নহি, আমি অহঙ্কার, পঞ্চপ্রাণ ( প্রাণ, 
অপান, সমান, উদ্যান, ব্যান) কিন্ব। বুদ্ধিও নহি-_-দারা। অপতা, ক্ষেত্র, বিভাদি ত 
দুরের কথা , পবস্ত আমি সকলেব সাক্ষী শিবন্বকপ নিত্যপদার্থ যে প্রত্যগাজ্মা অর্থাৎ 
যিনি জীবস্ভাবে জাবাস্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন-_নেই পবমাত্মা! |৯ 

বজ্জজ্ঞানেব অভাবহেতু যেমন বজ্জরকে সর্প বলিযা মনে হ্য, সেইবপ স্ববপঙ্ঞানেব 
অভাবহেতু পরমাত্মাতে জীবভাবের আরোপ হহয়। থাকে , তৎপব জ্ঞানী ব্য।ক্তব 
উপদেশে এ ভ্রম অপনীত হইলে যেমন বজ্জ,কে রঙ্জ. বলিয়াই জ্ঞান হয়-__সপভরম বসার 
থাক্কে না, সেইরূপ ব্রঙ্গীজ্ঞ গুকব উপদেশে অজ্ঞান নিরাকৃত হইলে “আমি জীব নহি 
আমি শিবন্বকপ পবমাজ্ঞা" এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় ।১ 

নিদ্রিতাবস্থায সপ্রদৃষ্ট বিষষ সকল যেমন সভ্যবৎ প্রত'ত হয়, তদ্রুপ অজ্ঞানবশতঃ 
এই মিথ্যা সংলাব সতা-জ্ঞান-আননদম্বরূপ পবমাক্মাতে সত্যবত প্রতিভাত হয, কিন্ত 
তাহা সত্য নহে, স্ৃতবাং আমি সেই নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মঙ্গলম্বপ, একমাত্র 
পরমাষ্মা 1৩ 
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মত্তে! নান্তৎ কিঞ্চ্দিত্রান্তি বিশ্বং, সত্যং বাহৃং বস্ত মায়োপকম্গুম্‌। 
আদর্শাজ্ম ভাসমানন্ত তুল্যং, ময্যদ্বৈতৈ ভাতি তম্মাচ্ছিবোহহম্‌ ॥9 
নাহং জাতে। ন প্রবৃন্ধে! ন নষ্টো, দেহস্যোক্কাঃ প্রাকৃতাঃ সর্বধর্্মাঃ | 
কর্তৃতাদি শ্চন্মরস্তাস্তি নাহস্কারস্তৈব হ্থাত্বানে। মে শিবোহহম ॥৫ 
নাহং জাতো৷ জন্মমুত্ু কুতো মে, নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপপালে কৃতে। মে। 
নাহং চিত্তং শোকমোহো কুতো মে, নাহং কর্ত। বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥৬ 
এদিকে পনন্দন প্রমুখ শিষ্যগণ শঙ্করের এই ভাব দর্শনে সাতিশক় 
বিম্মিত ও চিন্তিত হইলেন । চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অস্তরে ভয়েরও 
সঞ্চাব হইতে লা'গল। একে ত গুরুগত প্রাণ, গুরুভক্ত শিষ্যদিগের 
স্বভাবতই সর্বদা মনে হইত--পাছে কোন সেবাপরাধ ঘটিয়া গুরু- 
ভক্তির ক্রটী হয, যদি গুরু অনন্থষ্ট হয়েন। তাহাতে শঙ্করের এই ভাবে 
তাহারা মন্পে মনে বডঈ বাকুল ভইয়া উঠিলন। কিন্তু সহসা সাহস 
করিয়া! কেহ কিছু শঙ্কতকে জিন্ঞাসা কবিতেও পারিলেন না । 
শিষ্যগণ মধ্যে সনন্দন বিদ্বান এবং পণ্ডিত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই 
তিনি শঙ্কবের বড প্রিয় শিষ্য বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়া” 
ছিতলন। এক্ষণে তিনিই সকলের আগ্রহে এবং নিজের অন্তরের 
ব্যাকুলতায় গুরুদেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন । 
একদিন দ্বিপ্রহরে শঙ্কর আহারান্থে বিশ্রাম করিতেছেন, সনন্দন 
ধীরভাবে শশ্কবের চবণপ্রান্তে উপবিষ্ট হয়া করজোডে বিনীত ভাবে 


আমা হইতে ভিন্ অন্ঞ কিছুরই অন্তিত্ নাই, সত্যবৎ প্রতীয়মান ষে সকল বাহ 
বন্ত দৃষ্টিগোচর হফ তৎসমুদয়ই দর্পশান্তর্গত প্রতিবিদ্বেব হ্যা অগ্থৈহম্বপ্প আমাতে 
প্রতিফলিত আছে মাত্র , অতএব আমি মেই মঙ্গলখবপ পরমা 1৪ 

আমাব জন্ম, বাদ্ধক্য বা বিনাশ কিছুই নাই, এই সকলই দেহেব প্রক্কৃতিগত ধন্ম 
বলিবা কথিত , কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব প্রভৃতি চিন্ময় আস্মারই শর্তি-জীবসভাবকপ অহঙ্কারের 
নহে, অতএব আমি সদ] শিবন্ববপ পরমাহ্য! । 

অতএর আমি যদি দেঠ নহি তবে আবাব আমার জন্ম-মৃত্যু কি?--যদি গ্রাণ 
নহি হবে আবার ক্ষুধা-তৃফ1 কি ?_বদি আমি চিত্ত নহি তবে আমাব শোকমোহই 
বাকি? বদি কর্তাই নহি তবে আমাব বন্ধন-মোক্ষই আর কোথায় ?৬ 


৬২৪ উদ্বোধন | [ ২২শ বর্ষ-_১০ম সংখা] । 


বলিলেন_-“ভগবন্‌। সহসা আপলার এই ভাবাঙ্জরের কারণ ক ? ছূর্ভাগা- 
বশতঃ আমরা কি কোনও কারণে আপনার শ্রীচরণে অপ্বাণ' হয়াছি? 
নচেৎ আপনার শ্রীমুখনিঃস্থত প্রন্ষস্থাত্রর অপূর্ব বাখা। শ্রথণে কয়দিন 
আমরা বঞ্চত হইতেছি কেন? উহা! ত আপনি নিতা উপদেশচ্ছলে 
আমাদিগকে শুনাইতেন। প্রভো ! দয়া করিয। বলুন আমাদেব কি 
কোনও অপরাধ হইয়াছে 1”, 

সনন্দনের বাকো শঙ্কর ঈষৎ হাগ্ত করিষা বলিলেন “বৎস সনন্দন । 
্রহ্ষস্থাত্রর ভাষা ব্চনা করিয়া ভদনুলাবে অছৈতত্ত্ব জগতে প্রচার 
কবিবার জন্ত আমাৰ প্রতি ভগবান্‌ বিশ্বনাথেব আদেশ হইয়াছে । কিন্ত 
সনন্দন, এই কার্ধা ত সাধারণ কার্ম্য নাভ, উহা অতীব দ্ুকঝহ কম্মু? তুমি 
বোধ ভয় জান এষ্ট গ্রন্থের অর্থ এপর্যন্ত বুজনে বভকাপ করিয়া গিয়াছেন। 
সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । শুনিয়াছি ইহাদের মধো 
আবাব একশন বৃত্তি বা ভাষা বচনা কবিষ| গিয়াছন ; অথচ উহাদের 
মধো কেহ কাহারও সহিত একমত নহেন। কিন্তু অনোক আবার 
ব্যাসের শিষ্য-সম্প্রদাধভুক্ | ব্যাসদেব স্বযং কিছু ইভার প্রকৃত বুস্তি 
বা ভাষ্য কিছু করেন নাই! আব শ্ৃত্রগুলিও 'এবূপভাবে বচিত যে 
সহজে উহার প্রকৃত ম'ভগ্রায বুঝ! যায না। অথচ বিশ্বনাথের আদেশ 
এবং গুকতদাবরও ইচ্ছা যে ইভাব ভাষা রচিত ভয়। বৎস সনন্দন । 
[ককপে একার্ধ্য সাধিত হইবে তাহাই আ'ম ভাবিতাছি।” 

আচাধ্যের এই কথ! শুনিয়া সনন্দন গ্রভৃতি শিষাগণ বিস্ময়োৎফঞ 
লোচিন হইয়া! উঠিলেন। ভগবান্‌ বিশ্বনথ কিন্ধপে কখন আচাধ্যকে 
ভাষারচনার মাদেশ প্রদান করিয়াছেন, একগা জানিবার জনক তাহাদের 
হৃদয়ে মৃ5। কৌতুহল উপস্থিত হইল | সনর্দন তখন পুনরাধ বিনীতভাবে 
বলিলেন, “ভগবন্1 বিশ্বনাথ কিবপে কথন আদেশ কাঁরলেন ইহা 
জানিতে আমার্দের সকলেরই বডই উংস্থক্য হইতেছে আমরা কি উা 
জানিতে পারি ?” 

আচার্মা তখন গাক্রোথানপুর্বক বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম করতঃ 
বলিলেন “বৎস ! সেদিন যে সেই চগ্ডাল আমাদের পথরোধ করিয়াছিলেন, 


পপ ০ -্প পা সপ সি পীিশী 


কার্তিক, ১৩২৭1] কাশীতে শঙ্কর । ৬২৫ 


সি 


৯ ৯ পা 


তিনি সথন নিজ সুপ্তি প্রদর্শন করেন তখন কি তোমর| দেখ নাই 1” সননদন 
সঙ্কুচিত ও বিশ্মিত হইষা কহিলেন পভগবন্। আমরা দেখিলাম চগ্ডাল 
সহসা অনৃপ্ত হইল এবং আপনি নওজাম্থ হইয়া বিশ্বনাথের স্তব করিলেন! 
ইত! ভিন্ন আমরা আর কিছুষ্ট জানি নাবা দেখি নাই। তখন হইতে 
এব্ষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তদবধি 
আপনার এই ধ্যানস্থভাব দর্শন আব সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি 
নাহ 1৮ 

আচার্য তখন শিষ্যগণ সমঞ্ষে বিশ্বনারথর সেই অপার করণার কথা 
সমুদ্ঘ বাঁললেন এবং শিবমাহমা বীর্তন করিতে কবিতে ক্ষণকাল নিস্ত্ধ 
হইয়া রভিলেন। 

সনন্দন প্রভৃতি শিষাগণেব অন্তর এসময় যে কি ভাবের উদয় হুইতে- 
ছিল তাহ বর্ণনাতীত। কেহ 'ভাখিলেন “আহা, আমরা কি হূর্ভাগায, 
আচার্য দেখিলেন ম্মার আমবা হাহার নিকটে থাকিয়াও কিছু দেখিতে 
পাইলাম ন। 1” আবার কেহ ভাব্লন “আমরাই পন্ট “য় এরূপ সিদ্ধ গুরুর 
াশয় লাভ কাঁবয়াছ, এমন গুকর সঙ্গ কথনই ত্যাগ করিব না ।” কেহ 
মূন করবিগন “শাচাধ্য দেখিলেন ভাব আমরা দেদিতে পাইলাম ন।, ইচ্ছার 
কারণ কি?” কিন্তু পবক্ষণে নিজের মনেই তাঁহার উত্তর মিলিল-তিনি 
বু'ঝলেন নিশ্চয়ই তাহাদের অন্তরে গুরুভাক্কি নাই, তাই তাহারা বিশ্বনাথ- 
দর্শনে বঞ্চত হইযাছেন। 

এইভাবে কিযতক্ষণ অতীত হইলে সবলেরই সেই ভাবনিদ্রা ভঙ্গ 
হইল | সনন্দন পুন্রাষ করিলেন প্ভগবন্‌। আপনি যে স্থুত্রবাখ। 
আমাদিগকে প্রনঃহাতছেন, হাহা কি ব্যাসের সম্মত ব্যাখ্যা নভে? 
ইহাতে যে কোনকপ অর্থান্তর হইত্তে পাবে, তাহা ত আমরা বুঝিতে 
পাতি না|” 

আচার্য তখন একটু হাসিয়া কছিলিন “বদ সনন্গন। তোমারা 
যে ব্যাথ্য। শুনিতেছ, ইহ] সেই বাসপুজ শুকদেব কৃত ব্যাখা । ভিনি 
পিতা ব্যাগের মুখে যেস্ধপ শুনিয়াছলেন তাহাই সম্প্রদায়ক্রমে আমি 
প্রাপ্ত হ্য়াছি এবং তাহাই তোমগ] শুনিতেছ |” 


৬২৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১০ম সংখা! | 


সি 


আচার্যের বাক্যাবসানে একজন 'গ্রবীণ শিষ্য বলিলেন, “ভগবন্‌ ! 
আমবা একসময় শুনিয়াছিলাম যে ব্যাসদেব, স্বরাচত সুত্রগ্রস্থ অতিশয় 
তুর্ব্বোধ হওয়ায় তাহার ভাষ্য করিবার মানসে স্বয়্ংই নাকি শ্রীমন্তাগবত- 
পুরাণ ও শ্ৃতসংহিতা নামক গ্রন্থদ্ধয় বচন! করিয়া যান। তাহ! যদ্দি 
হয় তবে ব্যাসের মতে শ্ত্রার্থ জানিবাব পক্ষে অসুবিধা কোণায় £ আর 
হুত্রার্থ লইয়া এত মতভেদই বা কেন ?” 

এই বুদ্ধ শিষ্যটী ওক্কারনাথে গোবিন্দপাদের শিষ্য ছিলেন। কিন্ত 
তিনি গোবিন্দপাদের জীবিতকাল মধ্যে সিদ্ধিলাভ কবিতৈ পারে নাই, 
এজন্য গুরু-আদেোশ শঙ্কবেরই শরণাপন্ন হইযাছিলেন। শঙ্কর তাহ।কে 
সম্মানপুর্বক বলিলেন শমহাত্মন্‌ 1 ইভা সত্য। কিন্তু ইহাতে স্ুগ্রেব 
অক্ষরার্থ নাই, স্ুত্রানুক্রমেও স্ুজ্রার্থ প্রদশিত হয় নাঈ। তদ্যতীত 
উহ্বাদের প্রকৃত অর্থাবগতিও সহজ ব্যাপার নাহ । ভাগবত-পুরাণ- 
থানিকে বৈষ্ণবগণ উপাসনা প্রধান করিয়া ব্যাথা। করেন এবং শ্ৃতসংহিতা- 
থানিকে শৈবগণ শিবোপাসনা-প্রধানবপে ব্যাখ্যা কবেন। কিন্তু কি 
ত্্মহ্থত, কি ভাগবত, 'অথবা কি সুতপংভিতা ইরা সকলেই চিগ্কামণি- 
সদৃশ । উহ্ভাবা সকলই সগুণ উপাসনার যেমন অনুকূল, তদ্রপ নিশুণ 
ব্রহ্ধজ্ঞানেরও অস্থকূল। এজন অধিকারিভেদে উহার ব্যাখ্যায় 
মতভেদ ঘটিয়াছে। শ্রীমদ্তাগবত যে ব্রন্স্থত্রেব ভাষা তাহা গরুড- 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে এবং স্ুতসংহিতাও যে ভাষ্য তাহা সতসংহিহার 
মধ্যেই উক্ত হইয়াছে । আপনি যাহ! বললেন, ভাভা সত্য? কিন্তু 
উক্ত গ্রন্থদ্ধয়ে হ্ত্রাক্ষরার্থ স্ত্রান্ু ব্লুমে ব্যাথ্যা নাই বলিয়া এবং নানা জনে 
ব্রঙ্গন্তত্রের নানাৰপ বাখ্য। করিয়াছেন বলিয়া উন্ভার প্রকৃত অর্থ 
প্রদশন সহজ ব্যাপার নহে। যাহারা অপর ভাষ্যাদি দেখিয়াহেন 
ভাবা আমাদের সাম্প্রদায়িক ব্যাথা! শুনিল যে একটুও সান্দিচান 
হইবেন না, তাহা! আশা করা অসঙ্গভ। বুদ্ধি নিহ্মুল না হইলে ভাল 
জিনিষকেও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।” 

এই কথা শুনিয়া সনন্দন বলিলেন, “ভগবন্‌। যদি তাহাই ভয় তবে 
ত্রক্মসত্রের এরূপ একথানি ভাষ্য প্রয়োজন যাহাতে সকল মতের উল্লেখ 


কার্তিক, ১৩২৭। ] কাশীতে শঙ্কর । ৬২৭ 


সা পাটি সি পি ছি ৯৮ ৯৮০৯৯ 


থাকিবে এবং তৎপরে শান্ত ও যুক্তির ছ্বারা প্রক্তুত সতা মতই নির্ণাত তইবে ; 
ঘেন ভবিধাতে পণ্ডিতগণ আব নানা মতের ব্যাধ্যা শুনিয়া কোনরূপে 
মোহিত ন! হন। শুকমুখাগত ব্যাথ্যাই নিশ্চয় বাসের অভিমত ব্যাথা, 
এবং তাহাতেই প্রকৃত সতা নির্ণীত হইয়াছে । অধিকারিভেদে 
কর্তবোর ভেদ বা সাধনের ভেদ হইতে পাবে, কিন্তু সত্যের ভেদ হইতে 
পারে না।” 

সননানের কথা নিয়! মাচার্য্য একটু সংযত ভাবে বলিলেন “সাধুগণ ! 
আমি এই সকল বিষষ্ট বিশেশভাবে চিন্তা করিতেছি । স্বাধীনভাবে 
একার্ধয করিতে হইলে ইহা এত কঠিন বোধ হইত না, 
অপরের রচিতস্তত্রের ব্াখ্যাূপে কবিতে হইতেছে বলিয়! 
একার্ষ্য অতীব গুরুতর বণলয়া বোধ করিতোছি। দেখ বৎস' সত্য 
একই বটে এবং সেই সত্যলাভেব জন্ট যে সকল উপায় তাহ! অধিকারি- 
ভেদে নান! হইলও সকলেরই লক্ষ্য যে সেই এক সত্য, ই অনল্পবুদ্ধি 


সি 


মানবকে বুঝান সহজ ব্যাপার নহে ।” 

ইহাতে সেই বুদ্ধ শিষাটা পুনরায় কহিলেন “ভগবন 1 ধাহার উপর 
গুরু গোঁবনাপাদের অপার ক্ুপা হইয়াছে, যিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানমুত্তি 
বিশ্বনাথেব আশীর্বাদ পাইয়াছেন, তাহার আবাব ভাবন। ক? আপনার 
পরিচয় কি আমাদের নিকট মবিদিত আছে? আপনি সাক্ষাৎ 
শিবাবতার। প্রবল প্রারন্ধকশ্মের বিডস্বনায় আজিও আপনাতে আমাদের 
মনুষ্যবুদ্ধি অপনীত হইল না” । এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নপ্রাস্তে দুই" 
একটা অশ্রবিন্দু দেখা দিল | 

'আচাধ্য সম্ত্রমপূর্বক তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “মভাত্বন্‌। 
আপানাদিগের আশীব্দধাদে সকলই সপ্তভব। কিন্ত দেখুন! যাহা প্রকৃত 
সত্য তাহা কি কথন ভাষার দ্বাঝা প্রকাশ করা যায়? আর যে যাহ! 
রচনা করে তাহাজেই কি সে বাক্তি "নজ বক্তব্য সকল কথা মনের 
মত করিয়া বলিতে পারে ? অব্শ্ত শ্ত্রে যে কথা অস্পষ্ট থাকে ভাষ্য 
তাহা বিশৃত হওয়া স্পষ্ট হইবে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সর্ধন্ধ সেই 
মভামতির মনোভাব প্রকাশিত হইবে কি না তাহার নিশ্চয়তা কি? 


৬২৮ উদ্বাধম। [ ২২শ বর্ষ-__১৭য সংখা । 


তাহার পুত্র শুক হইতে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা বলিয়া নিশ্চিতই অ+মাদের ব্যাথা! 
তাহার অভিমত হইবে, কিন্তু অধিকারিভেদে যে তিনি তন্ত অর্থও লক্ষ্য 
করেন নাই, তাহা কে বলিবে? শ্ত্রের নানা অর্থ থাকা দোষাবহ নহে। 
মহাত্মন্‌! এই সব কারণে ভাবিতেছি একার্ধা কিরূপে সম্পন্্ হইবে !” 

এই কথ! বলিয়া! আচার্যা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়। পুনরায় বলিলেন, 
“দেখুন, এসম্বান্ধ অনেক বলিবার ও ভাবিবাব বিষয় আছে। ব্যাসস্থত্রে 
অপরাপর সকল দর্শনের মত থণ্তত হইয়াছে । কিন্তু সেই সকল দর্শ'নর 
মধ্যে পাচখানি দর্শন খত প্রণীত | সেই খর্ষগণ সকলেই সত্যদশী, স্থতবাঁং 
তাহাদের প্রচারিত মত কথন ভ্রান্ত »ইতে ও পারে নাঁ। এজস্ঠ সুদী সমাজে 
অনুমান কর! হয, তাভানদব মৃত কালদাশ্ শিষাসম্প্রদায কর্তৃক বিকৃত হইয়ানছ 
এবং এই বিকৃত অংশের নির্ণয় পুর্বক তাহার খণ্ডন সাধাবণ ব্যাপার 
মতে । কেবল আর্মত কেন, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি যত মত আছে, 
তাহাদবও থখগুন কবাতি ব্যাসাদব ক্রটি কাবন নাই | এই সহ 
মত 'অবৈদ্ক বলিয়া! প্রসিদ্ধ, কিন্ত উহ্াদবও মুল উপনিষৎ মাপাই 
বিয়াছে । বর্লমান জৈন বৌদ্ধ মতগুলি সেই বেদাস্তোক্ত মহেরত 
বিস্তার বা পরিণতি । স্রতরাং বর্তমান জৈন ও বৌদ্ধমতেব সন্ভিত 
উপান্ষিদ্বক্তি জৈন-বৌদ্ধমতেব পার্থকা কি, ব্যাস কোন জৈন-(বীদ্ধম 
লক্ষ্য করিয়াছেন এই সঞ্চল বিষয়ের প্রত্তি বিশ্ষ লঙ্গ্য রাখিযা ভাষ্য 
করা আবশ্বুক হইবে । ভাতার পর, যে ভাষায় যে ভাবে ভাষাবচনা কবিতে 
হইবে, নেভাষায় সে ভাব কালের প্রভাবে যেন দর্ববোধ্য বা অকুচিকরু 
ন! হইয়া যায়। দেখুন, বৈদিক সংস্কৃতি আজ সভজবোধা নাহ বলিয়া 
ইঙ্থার প্রচার কত অল্প! এ সকল বিষয় ভাবিয়! ভাষারচনা না করিলে 
উহা! অভাষ্ট ফলপ্রদ হইবে না।” 

এই কথা বলিয়া আচার্য সনন্নতক বলিলেন “সনন্দন । এই কাশী 
নগরী বিদ্যার জন্য বিখ্যাত। তোমর! ব্রহ্মহথতের প্রাচীন ভাষ্য এবং 
বিভিন্ন মতবাদের গ্রন্থ যত পার সংগ্রহ কর। অতঃপর এখান হইতে 
আমরা ব্দপিকাশ্রমে যাত্রা করিব। ভাষ্যরচনার পক্ষে সেই স্থান 
উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে ।” 


কার্তিক, ১৩২৭। ] কাশীতে শস্কব। ৬২৯ 
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সনন্দন বললেন, “ভগবন্। ব্দদারকাশ্রম যাবার বাসনা কেন 
করিতেছেন ? কাশী নগরী হইতে সে স্থানকে উত্তমই বা কেন বাঁলতেছেন, 
ইহ। জানিতে আমাদের বড়ই কৌতুঠল হইতেছে !” 

আচার্য বলিলেন, “সনন্দন । তথায় মাহুবার কারণ অনেক । প্রথম 
দেখ, সে শ্থানটী নির্জন ও নিরুপদ্রপ এবং তপস্তার পক্ষে বিশষ 
অন্ুকৃূল। শুন! যায়। বহু মুন-খধা'ষ এবং স্বয়ং বাসদেব এখনও তথায় 
অধস্থান করেন। সেই স্থানেই ব্যাসদেব এই ত্রঙ্গস্থত্র এবং মহাভারত 
পুরাণাদি সমুদয় গ্রন্থ বচন কবিধাছিলেন | সেখানে ব্যাসের স'হত যদি 
সাক্ষাৎ নাও হমু তাহা হইলে? স্থানটী নিরুপদ্রপ বলিয়া তথাকার বক্ষ” 
প্রস্তব প্রভৃতি স্থির বস্কগুলি এখনও ব্যামের সেই শান্্রচিন্তার সাক্ষা 
দিতে পারে এবং যোগধলে সেই সকল ভাবের সহাজ পুনরুদ্ধার৪ 
হঈতে পাবে। যাহা হউক, ভোমরা কাশী শইতেযে সকল পুশ্কাদ 
সংগ্রহ হইতে পারে, তাহা সংগ্রহ কর” 

আচারের এই হচ্ছ ক্রাম কাশাবাপী সকলে বিদিত হঠলেন। 
অনেকেই স্বতঃ গ্রবত্ত হইয়া মুল্যণান্‌ বহু গ্রস্থ আনয়ন কাঁবতি লাগিলন । 
স্মহুল প্রতিভাসম্পন্ন শ্রতিধধ শঙ্কর সেই সকল গ্রন্থ একবার মাত্র পাঠ 
করিয়াই গ্রন্থেখ সাবাংশ চিপতাব চিনুপটে আস্কৃত করিয়া লইতে 
লাগিলেন । এইরূপে মল্লদিনেখ মধ্যেই কাশাতে লঙ্য মাণৎ পুস্থকর 
সারসংগ্র্ককার্য শেষ হইয়া গেল এখং পুস্তকণ্জ'ল যথাস্ত'নে ফিরাভয়। 
দিয়া সম্ষ্যি *হ্কর ব্রহ্ষহৃতের ভাষা প্রণয়ন মানসে বদ'রকাশ্রম অ'ভমুখে 
যাত্রা করিবার জন্ প্রস্তুত হইলেন। 


দত |*& 


(স্বামী পরমানন্দ ) 


হিমাদ্রিব অটল বিশ্বাস-সম্পন্ন হও। সতর্কতা ও প্রকুল্পত। অবলগ্থন 
কর। ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী হও । সাহসী, সত্যপরায়ণ ও স্বার্থশূন্ত হও । 
কখনও ভীত হইও না, পশ্চাৎদিকে তাকাইও ন।, অগ্রসর হও । সর্ব 
অবস্থাতেই দৃঢ়তা অবলম্বন করা সর্বাপেক্ষা মহৎ শিক্ষা । যানবের 
সাহায্য চাহিও ন!, পরস্ক ঈশ্বরের কৃপাকাজ্ী হও!। তিনিই তোমায় 
রক্ষা করিবেন। তাহার কাছে প্রার্থনা কর, কেবল ত্বাহারই উপর নির্ভর 
করিয়া যাও। মানবের সাহায্য ত ম্মনিশ্চিত, মানবদেহধারী বন্ধুর! 
স্বার্পর--তাহার! অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকত! করিয়া থাকে । ঈশ্বরই 
একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। তিনি কেবল ভালবাসার জন্যই ভ্ালবাসিয়। 
থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার একথানি পত্রে বলিয়াছিলেন £__ 
“ঈশ্বরই একমাত্র ুষ্ধদশী। মুর্খ লোকে যা বলে বলুক ; আমরা তাহাদের 
সাহায্যও চাই না, তাহাদিগকে অবজ্ঞাও করি না। আমরা সেই সর্ব- 
শক্তিমান্‌ প্রভুর দ্রাস। মানুষের ক্ষুপ্র চেষ্টার দিকে যেন আমাদের দৃষ্টি 
না পড়ে। এগিয়ে পড়, এগিয়ে যাও। বহু দিনের একাগ্র চেষ্টায় তবে 
একটী চরিত্র গঠিত হয়। তা'বলে হতাশ হইও না। সত্যের একবর্ণও 
অন্তথ! হইবে না। বনু বসব ধরিয়া উহ1 আবর্জনাবৃত থাকিতে পারে, 
কিন্তু একদিন না একদিন সত্য প্রকাশ হইনেই হইবে। সত্যের 
বিনাশ নাই-ধন্মা ও পবিক্রতা অবিনাশী। আমি চাই একজন খাঁটা 
পবিত্র লোক! একগাদা লোকে আমার প্রয়োজন নাই । বৎস, দৃঢ়তা 
অবলম্বন কর। অপরের সাহায্যের প্রত্যাশা করিও না। সকল মানবের 
সাহায্য অপেক্ষা € ঈশ্বর কি অনস্তগুণে মহত্বর নেন ? পবিত্র হও-_ঈশ্বরে 
বিশ্বাস রাখ, তাহার উপর নির্ভর কর, তাহা হইলেই তুমি ঠিক পথে থাকিবে 
_কিছুতেই তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে লা” 
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কর্তৃক অনুদিত । 
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ছুঃখকষ্ট সময়ে সময়ে আমাদের চীরত্রথল বুদ্ধি করিবার জন্য আইসে । 
তাহার! পরীক্ষাস্থবরূপ। তাহাদের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং 
সোৎপাহে প্র সকলকে জয করিয়! যাইতে হইবে । মনে রাখিও, তারাই 
চরিত্রগঠনের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপাদান । যত বিপদে পড়িবে ততই লাহায্ের 
জন্ত জগন্মাতাকে মনে পাঁডবে। এইজন্য ঈশ্বরান্থুরাগিণী পাণ্ডবজননী কুস্তা 
ঈশ্বরের নিকট ছুঃথশোক প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কারণ, তাহা হইলেই 
তিনি কথন ঈশ্বগকে ভূলিবেন না। সাধারণতঃ যখন আমাদের সমস্তই 
সহজ স্থধপ্রদ বলিয়া বোপ হয় তখন আমবা তাহাকে ভুলিয়া যাই। 
স্থুতরাং বু সৌভাগোর কথা যে, এই ছুঃখটদন্তরূপী শিক্ষক আসিয়। 
আমাদেব কর্কব্যের কথা ম্মপ্নণ কবাইয] দেয় । 

আদশের অনুবর্তিন কারতে ১ইলে প্রত্যেকেই অত্য পব দাহপসিকতার 
সহিত প্রাত কার্ষোর সন্মুখান হইতে হইবে | স্বামী বিধেকানন। 'মদীয়- 
আচাধ্যদ্েখ নামক পুস্তকে কি বুলন, তাহা ম্মবণ কর--“সমগ্র জগৎ তোমায় 

ংস করিয়া ফেলিবার চেষ্টা কাবলে৪ তুমি কি তোমার 'আদশকে দৃঢতার 

সহিত ধরিয়া থাকিতে পাবিখে ?” এইকপ নিভীকত! ও স্বার্থতাগ 
চাই । ছর্বলমনা লোকব দ্বাবা সত্যানুভূতি সম্ভবপর নয় । জীবনের 
সকল কর্তৃখ্য সাহসের স'হতু সম্পন্ন করিতে হইবে । কাশাকে ও ভয় 
করিলে চলিবে না। পবিভ্রতা ও ঈশ্বরত্ব শোমার জম্ঈ গত অধিকার-_ 
উহ্হাতে বিশ্বাস কর 'ও কাজ করিযা যাও। 

স্বার্শূন্ত ব্যক্তির কিসের ভয়? স্থার্থপরতাই সমন ভয় ও দ্ঃথর 
মূল। সম্পূর্ন নিঃন্দার্থপর বাক্তিব পাপভয় থাকে না। ইহা জানিয়া 
সকল ভয় ভাখনা পরিসর কর। ধশ্ম কেবলমাত্র নিভীক হইতেই 
শিক্ষা দেয, আর এই নিভাকতা পবিত্র চিন্তা ও পরিত্র কর্ম হইতে 
আইসে। গগৃতন্ত শোচনা নাক্তি'--যাহা গত হইয়া গিমাছে ঠাহার 
দিকে তাকাইও না। বর্তমান অবস্থাতে সম্পূর্ণবূপ |নঃশ্বার্থপর হইব! 
সকল কাধ্য করিয়া যাও । 

কন্মযোগ এত কঠিন ও গহন ষে, এমন কি মহাজ্ঞানীদের ও রাস্তি 
জন্মিয়া থাকে । গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন_-“গছনা কর্মণে। গতিঃ টি 


৬৩২ উদ্বোধন । | ২২শ ব্ষ--১*ম সংখ্য।? 


অবসন্নতা সময়ে সময়ে আসে বটে, |1কস্ত এ অবস্থায় অংমা'দগাক ধীর 
ও অধ্যবসায়শীল হতে হইবে। ঈশ্বরের গতি কুহকময় ! যাবজ্জীবন 
তাব্র সংগ্রামে নিযুক্ত থাকতে হইবে। সহশ্রবার বিফলপ্রযতু হহাল 
কি হমু। আবার নবোৎ্সাহে অগ্রসর হইতে হহবে। সংগ্রামই জীবন। 
সকল প্রকাব বাধা|খরের সম্মুখীন হইবার জন্ত সাহস অবলম্বন করিতে 
হইবে । তবে এস, আমরা প্রভূ আজ্ঞ! পালন কারতে চেষ্ট। করি। 
বাধ্য | বাধ্য !! কোণে বসব! কা,দলে চ!লবে না। উঠ, দাডাও-সমস্ত 
ছব্বলতাকে দুরে ছুডিয়া ফেল। আত্ম আবনাশা--জমএ ;) আত্মায় 
পাপ স্পশ কগিতে পারে না। তবে কাহার ভয়? সাহসে ভর কলে 
এঁগয়ে পড় । “মভীঃ৮ কিছুতেই ভয পাহও না, কেবল এ গয়ে 
যাও। তুমি নভ্যবুক্ত ১ তুম অমৃতম্থরূপ | দেখ যেন বেই তোমায় দুব্বল। 
ছুষ্ট বা পাপা না বলে, কাগণ, তুম তাহা নহ। তুম পাধত্র- 
সম্পূণ 'নফফষলন্ক | 

তবে তার পদে আশ্রর নিয়ে আবার তয় কেন ?স্-তথায় কেবল সখ, 
কেবল শাস্ত। ধাহার শপ আছে তিন বখার্থভ ভাগাবান। ভগবান 
বপেন_ “আম মুক্ত দিতে কাতর লন, শুদ্ধা ভর্তি দিতে কাত হই 
গো!” ঠিক ঠিক ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। যিনি এই ভক্তধনেগ 
অধিকাগপী এবং দৃঢ়তা ও সণ্যমের পাহত স্বাঙানন্দা অগ্র'হা করিয়। কাধ্য 
করিতে পারেন, তিনিই ধন্ত । 

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন কঠোর সংগ্রাম ও ক্লান্তির অবস্থ। 
আসে যে, তথন সকল জনয ছুফধর ও বিষাদময় দেখায় । কিন্ত ম্মণ 
রাথিও এই সকল অবস্থা আতব্রম না করিয়া কথন কোন যথার্থ উন্নত 
চরিজঞ গঠিত হয় নাই । সুতরাং আমাদগকে নিতাক ও সহলস্াল 
হইতে হইবে । কতকগুলে অজ্ঞ লোক এই জগত্টাকে একটা স্গম্য 
উদ্ভানবিশেষ মনে করিয়া থাকে । কিন্তু বাস্তরক উহা সেরূপ নহে। 
উহ্থা সর্বথা কণ্টকময়; স্থতরাং এই জগতে বিচরণ করিতে হইলে 
আমাদিগকে বিশেষ সন্তর্কতা অবলম্বন করতে হইবে। সতক হওয়া 
যে শুধু ভাল তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক উল্নাতর পথে হহা একান্ত আবস্থাক। 
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জাগ্রত-অবস্থায় তোমার গৃহে চোরু প্রবেশ কবিতে পারে না। স্থৃতরাং 
সর্বদাই সতর্ক ও জাগ্রত থাকিংত চেষ্টা করিবে। এবং তাহ! হইলেই 
তোমার অমুল্যধন অপহৃত হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। সব্যোপরি 
তোমার নিজের উপর ও নিজ আদর্শের উপব দৃঢ় খিশ্বাদ থাকা সব্ধখৈব 
আবশ্রাক | 

সকল প্রকার ছর্বলতা ত্যাগ করিয়া সত্যের বিশ্ুত আলোকে এস, 
তাহা হইলে সকল বস্তুর যথার্থ শ্ববপ দেখিতে পাইবে। সর্বদা 
মনে বাথিও__কোন ব্যাক্তি বিশষের জন্য আমরা সতাপথ অবলম্বন 
করি নাই বাঁ কাহারও জঙন্ত উঠা ত্যাগও করিব না। সাতার জন্তই 
আমরা সতাপথ আশ্রয় করিযাঁছি এবং যাবজ্জীবন উহাকে ধরিয়া থাকিবই | 
ঈশ্বর নিকট প্রার্থনা কব--ভে ঈশ্বর, আমাদিগকে বল দাও, 
সতোর আলোক দেখাও, যেন আমরা সত্যপথে থাকিয়া তোমার দেব 
করিতে পার 1৮ এই পথে খাক্ষিযা যদি মুত্ুও ঘট তাহাতে ক্ষতি নাই। 
কিন্তু কোন তুর্বলভার গন যেশ আমবা কথন এ পথ ত্যাগ না করি। 

ইহাও জানিয়া পাখিবে যে, অবশ্থাবিপর্মায় শবীব ও মন উভয় পক্ষেই 
সমান ভাবে আসিগা থাকে । সেজন্য হতাশ ১ওয়] কখনই কর্তব্য 
নহে; পরস্ত দুঢতা ও অধাবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ- 
কথিত থানদানী চাষীর গল্পের পথ মনে কর £_- একদা কোন এক গ্রামে 
দুষ্টজন চাষী বাস করিত ১ তন্মধ্যে একজন জাতচাষী, ও অপব জন পাতী। 
ভাতী নিজের ব্যবসায়ে ম্ধুক লাও না হওমায় দক লাভে আশার 
কুিকার্না অবলম্বন কবিল। বছব দ্র 'অনাবুষ্টিতে ফসল নট ভইয়া যাওয়ায় 
তাতী হতাঁশ হয! চাষ ছাড়িয! পুনরায় নিজের বাবসায় ধত্ল। কিস্তুযে 
জাতচাষী, সে বার বসর অনানুষ্টি বা 'অতিবুষ্টি হইলেও চাষ ছাডিল না 
কারণ, তাহার চাষ ব্যতীত আর অন্ত পেসা নাই | ইহাকে শ্ারামকুষ্খচদেব 
তাহার সবল গ্রামা ভাষায় “থানদানী চাষ', বলিতেন। 

এইনূপ ভক্কিও হু রকমের দেখ! যায়। একজন ভগবৎ ভক্তির 
অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছে--০সে অন্ত কিছুই জানে না) অপর 
একজন উহা লাভ কৰিবার চেষ্টা করিতেছে । প্রথম ব্যক্ত সন্্র 


৬৩৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


পা পাপা লাস পাস্পিতা সপ সপ সা সণ সিসি শে স্পা শা ও পো পার্ট পাস্তা পাপা এ 


বাধাবিদ্ব সত্বেও এবং আজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়াও জীশ্বরের 
অনুভূতি লাভ করিতে না পারিলেও ভক্তিপথ ত্যাগ করে না। 
কিন্তু অপর বাক্তি সামান্ত বাধা উপস্থিত হইলেই এ পথ ছাভিগা 
আবার সংসারে মন দেয়। প্রথম বাক্কির ভালবাসা পধিদ্র ভালবাসা 
_ ভালবাসার জন্তই ভালবাসা । অপর বাক্কি স্বার্থ প্রণোছিত তষ্টয়। 
ঈশ্বরারাধনায় বত হয় এবং আশানুরূপ ফল না পাইলেই ত্র পথ ত্যাগ 
করিয়া যায় । 

অধ্যবসায় ও দুঢচিত্ততা সর্বথ! প্রায়াজন | উহাঁ বাতিবকে 
কোন উন্নতিই সম্ভব নহে। প্ররুতির উপর যত কম নির্ভর কাঁবতে 
চেষ্ট1] করিবে ভ্োোমার আভ্যন্তরীণ শক্তি ততই জাগরিত হয়া উঠিবে। 
স্ততিনিন্দা বা অপরের কথ। ও কার্য বিন্দুমাত্র ব্চিলিত না তয়া 
দৃঢ়তার সহিত আপন পথে অগ্রসব হও । শ্রীঙগবান গীতা বলিয়াছ্েন_- 
“উদ্ধরেদাল্মনাত্মানং নাতআ্মানমবসাদযেৎ* অর্থাৎ আত্মোন্রতি লাভ কবিতে 
হইলে নিজের ভিতর কোন প্রকার দুর্বলতাব প্রশ্রষধ দিলে চলিবে না। 
কোন কারাণ কৌন অবস্থার ভিওরেই দুঃখ বা অবসাদকে তোমার মধ্যে 
স্থান পাইতে দিবে না। সতর্কতা ও দুচিত্ততা অবলম্বন কর-_গ্রকৃত 
বীর হও। ধুভার সহিত নিভীকচিন্তে বল, "আমার ভিতর অনস্তশক্তি 
রহিয়াছে, আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তম্বভাব 1” সমস্ত ছুর্বলতা মুহর্তমধ্যে অন্ততিত 
হাব, সমস্ত সঙ্কীর্ণত৷ বিলয় পাইবে এবং তুমি অনন্ত স্থথ ও শাস্তিত 
বিরাজ করিবে । 

বাহ্বস্থর উপর কোন আশা করিও না। তোমাক সমস্ত চিন্তা- 
শক্তিকে অস্তরে নিয়োজিত কব এবং অন্তারর অন্তরে ঈশ্বরকে দর্শন 
করিতে গাক । হৃদ্পল্নাসনে বসাইয়া দিবারাত্র তাহার সেবা করিতে থাক । 
মানবজীবনে উহাই সর্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ট কর্ম । 

জাগতিক কোন কিছুতেই প্রকৃত সখ নাই। কেমন করিয়াই বা 
থাকিবে? জগতের সমস্ত যে পরিবর্তনশীল | স্খঢ়ঃখ ক্ষণিক-__-উভয়েই 
ছদিনের জন্য) কাজেই অবিচলিত ভাবে উহাদের সহা করিয়! যাও। 
যনি “সুখছুঃখে সমে কৃত্বাত নির্ধিকীর ভাবে থাকিতে পারেন ভিনিই 


কার্তিফ্, ১৩২৭। ] দু়তা। ৬৩৫ 
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প্রকৃত বীর । ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্যই অস্তে জয়ী হইবে। সাহদী 
সৈনিক পুরুষের স্তায় আমাদের দৃঢবিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান থাকিতে 
হইবে । শরীর চিরদিন থাকে ন।, কিন্তু আত্ম! ও চরিত্র চিরস্থায়ী । স্তরাং 
সর্বপ্রষতে চরিত্র গঠন কবিতে যত্ববান্‌ হও । 

তুমি পবিত্র, তুমি মুক্ত, হর্বলতা তোমার সাজে না-_ নিজের উপর 
বিশ্বাসবানহও। এমন বিশ্বাসসম্পয হও যেন তোমাব অন্তিত্বের প্রতি 
পরমাণু তোমার আজ্ঞায় চাঁলবে। সন্গিগ্ধচি্ড লোক লক্ষ্যে প্ু'ছতে 
পারেনা । স্বাযিজী বলেন, “যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখে না, সে ত 
নান্ডিক |" সর্বদা মনে রাখিবেযে তোমাব নিজের পর বিশ্বাসবান্‌ 
ন| হইলে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বানসম্পন্ন হতে পার না । 

প্রভু আমাদের দ্বারা কি করাইাবিন তাহা আমরা জানিতে পারি না। 
কিন্ত এইটী ঠিক জানি যে আমরা ত্বাহার সন্তান_-তিনি নিশ্চয় 
আমাদিকে ঠিক পাপ চালাইবেন এবং সর্বদা রক্ষা করিবেন। চাই 
আমবা চাই । সারা বিশ্ব আমাদেব প্রতিকূল হউক, আমরা গ্রাহ্া 
করিব না। আমরা চাই কেবল ধীর, আজ্ঞাবহ ও দু বিশ্বাসসম্পন্ন 
সৈনিক হইতে । কন্দুযোগ অতীব ঘর্গম পথ বটে, কিন্তু এইটা 
মনে রাখি৪_ কোন মহৎ কাধ্যহ মহান শ্বার্থতাগ বাতীত সম্পন্ন 
হইতে পারে না। 

উঠ, জাগ, বাহক জগতের দিকে চাহিও না_-অস্থারর গভীরতম 
প্রদেশে প্রবেশ কর__সেইখানেই শ্রাকত স্থ ও শান্তি মিলিবে। উহা 
নিশ্চিত জানিও-_ শাস্তি একমাত্র অন্তরের অস্তজ্জলেই পাবে, অন্য 
কোথাও উহা নাই । আমরা নিক্ষেরা শান্ত না হইলে শাস্তি কোথাও 
মিলিবে না। স্থৃতরাং অস্তরমধ্যে শান্তর আন্ববণ কর, তাহা হইলেই 
তুমি মুক্ত হইবে। তখন কোন বাহক বিগ্্ট তোমার শাস্তিভঙ্গ করিতে 
সক্ষম হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসপান্‌ হও-_এগিয়ে যা9। সাত্যর 
জন্ত যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের গ্ায় মৃত্যুকে আলিজন কর-__তাহা হইলেই 
তোম।র শান্তি আসিবে ! 


জীবন্মক্তি-বিবেক। 


বাসনাক্ষয়-প্রকরণ । 


( অনুবাদক শ্রীদ্রর্গাীচরণ চট্টাপাধ্যায় ) 
( পৃর্বাগথবৃত্ত ) 

এস্কলে আশঙ্কা উপস্থিত তইতছে যে-বিবিদিষা সন্ন্যাপী উক্ত ভিনটী 
(সাধন) অভ্যাম করয়া খিদ্ধৎ সন্সাস গ্রহণ করিলে, উক্ত সাধনব্রয় 
কি পুর্বাভ্যঃস ক্রমে চলিতে থাকিবে অথবা উক্ত সাধনভ্রয়ের অভ্যাসে 
পুনর্বাব (নুতন ) সম্পাদন প্রযাত্বর অপেক্ষা আছে * এস্থলে প্রথম কল্পটী 
বলিতে পার ন1, অর্থাৎ পৃব্ববৎ চলিত থাকিবে একথা বলিতে পাব লা, 
কেনন। তত্বঙ্জানের শ্টায় অপর দুইটী অযত্ব সন্ধ বলিয়। ( বিদ্বৎসন্প্যাস কালে ) 
তাহাদিগকে প্রধান খলিয়া ভাবিতে পারাষাইবে না স্থতরাং তাতাদর 
প্রতি প্রাধান্ত জনিত আদবও হইবে না। মার নৃতন গ্রযত্বে অপেক্ষা 
আছে একথাও বলিতে পার না, কেননা অপর ভ্রষ্টটির স্তাষ তত্বজ্ঞানকেও 
যতুসাপেক্গ বলিলে তাহাকে প্রধান ভাবিয়া ততপ্রতি 'উদাসীান্তও 
আসিবে না। 

এই আপত্তিব উত্তাব আমরা বলি-_ এইবপ দোষ উঠিতে পারে ন।, 
কেননা আমবা অঙ্গীকাব করিতেছি যে (বিদ্বংসন্তাস কালে ) তত্বজ্ঞানের 
অন্ুবুত্তমাত্জ থাকিবে অর্থাৎ অভ্যাসবশতঃ পুর্ব চলিত থাকিবে 
এবং অপর ছুইটী সম্বন্ধে প্রযত্ব করিতে হইবে। কথা এই যে তত্ব- 
জ্ঞানাধিকারী ছুই প্রকার, এক প্রকার কাতাপান্তি অর্থাৎ যাহারা 
উপাসনারূপসাধনসম্পন্ন এবং অপক প্রকার অক্ু'তাপাস্তি অথাৎ যাহার 
তদ্রপ সাধনসম্পন্ম নহে। তন্মধো যদি প্রথম প্রকারের অধিকারী 
উপাসন! দ্বারা উপাস্ত সাক্ষাৎকার করিয়! পরে তত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত 
হয়, তবে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ, (উপাসনার দ্বাক! ) দৃত়তর হইয়া 
থাকাতে, তত্বম্তান লাভের পর বিদ্বৎসঙ্্যাস ও জীবনু'ক্ত আপন! হইতেই 


কার্তিক, ১৩২৭ | ] জীবশুক্তি-বিবেক । ৬৩৭ 
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সিদ্ধ হইয়া থাকে । সেই প্রকার তত্বক্সানাধিকারীই শান্ত্রসম্্ত মুখ্য 
অধিকারী । বিছৎসন্মাঁস ও বিবিদিষা সন্গাস স্বরূপতঃ পৃথক হইলেও 
পূর্বোক্ত প্রকাবের অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে উভয় প্রকার 
সন্ন্যাস একত্র উক্ত হওয়াতে উহার “সংকীণ+ বা মিশ্রিতের স্থায় গ্রতীয়- 
মান হয়। 

আজকাল ঘে সকল (তত্বজ্জানলিপ্রা, ) অধিবারী দেখিতে পাওয়! 
যায় তাহাদের অধিকাংশই অরুতোপান্তি অর্থাৎ উপাসনাসম্পন্ন নাহ) 
ভাহার। কেবল ওউংক্ুকাবশতঃই সহসা তত্বজ্ঞান লাভে প্রবুপ্ত হয়। 
এবং তাণ্কালিক বাপনাক্ষয় ও মানানাশ সম্পাদন করিয়! থাকে এবং 
ইন্তিমধো (সঙ্গে সঙ্গে) শ্রবণ-মনন ৪ নিদিপধ্যাসন নস্পাদিত হইয়া থাক । 
এই সকল সাধন দৃঢভাবে অভান্ত হইলে, অজ্ঞান সংশয় ও বিপর্যয় 
দুব'ভৃত হষ্টযা তত্বজ্ঞান সমাক্‌ ভাব উদ্দিত হ্যা থাকে । তত্বজ্ঞান 
একবার উদ্দিত হইলে তাহাব বাধক প্রমাণ না থাকাত এবং যে অবিষ্থ। 
একবার নিবুন্ত ভষয়াছে হাহাব পুনরুতৎপত্তির কারণ না থাকাতে সেই 
তন্বজ্ঞান শিখিল ভয় পড়েনা বাট, কিন্তু বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের 
অভ্যাস দৃঢত;ণে সম্পাদিত না হওয়াতি, ভোগপ্রদ প্রাবন্ধ আসিয়া 
তাভাদিগণ্ক সময়ে সমায় বাধা দিলে সেই বাসনাক্ষষ ও মানানাশ সবাত- 
প্রদেশস্ত দীপের গ্ঠায় হঠাৎ নিবুন্ত হইয়া থাকে । বাসনাক্ষয় বিলায় 
বসষ্ঠ বালতেছেন ১-- 

পুর্বেবভ্যন্ত প্রাধাত্ুপভা। বিষামাহসং ছি সংমতঃ। (১) 
ছুঃলাধো1 বাসনাত্যাগঃ সুমেরুস্থপনাদপি ॥ (উপশম প্রকরণ ৯২1১০) 

পুবেবাক্ত উপায়সমুহর মধ্যে এই বাসনাত্যাগরূপ উপান় অতি কঠিন) 
পঞ্ডিতেরা এইব্ধপ মান কখিয়া থাকেন ষে সুমেরু পর্বতর সমূলে উৎপাটন 
অপেক্ষাও বাপনাত্যাগ তঃসাধ্য | 

(মনোনাশ বিষয়ে ) অজ্জুনও বলিতেছেন )-- 

চঞ্চলং [ত মনঃ কৃষ প্রমাথি বলবদ্দ চম্‌ । 
তন্তাহং নিগ্রচং মন্তে বায়োরিব স্দুফরম্‌ ॥ ( গীতা, ৬।৩৪ ) 





(১) মূলের পাঠ সংক্মতঃ | 


৬৩৮ উদ্বোধন ।  [২২শ বর্ষ-_-১০ম সংখা । 


পে স্পাস্াস্ি৫স্ছির্টি পে পাচ সপ স্তিস্টিপাসিশ সিসি ৯৮ 


হে ভক্তজনপাপাদদোষাকর্ষণ শ্রীরুষ্চ! হে প্র'ঁহক-পারত্রিক 
সর্ধবসম্পদাকর্ষণ কৃষ্ণ! মন যে কেবল স্বভাবত চঞ্চল তাহা নছে, মন 
দেহেঞ্র্িয়াদির বিক্ষোভকর ; প্রথল বিচার দ্বারাও ইহাকে সংযত করা 
যায না, এবং বিষয়বাসনাবিজডিত থাকাতে ইহাকে সহজে ভেদ করাও 
যায় না। আকাশে দোধুয়মান বাধু যেবপ কুস্তাদির দ্বার রোধ করা 
অসাধ্য মনের নিরোধ করাও সেইরূপ অসাধ্য মনে করি। 


লি দ্পাসছি শাস্সি স্পিরিট পাকি 


এইহেতু উ্দানীস্তন বিদ্বৎসন্াসাদিগর পক্ষে জ্ঞানের অনুবৃত্তিমাত্র 
চলিবে এবং বাসনাক্ষষ ও মনোনাশ বিষয়ে প্রযত্ব করিতে হইবে- ইহাই 
সিদ্ধান্ত । এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছ-_আচ্ছ! যে বাসনার ক্ষ করিবার জন্য 
ষদ্বু করিবার উপদেশ দেওয়া হইতিছে, সেক্ট বাসনা শষ কি বুঝিতে 
হবে? এই হেতু বসিষ্ঠ সেই বাসনার স্বরূপ নির্দেশ কর্বাতছেন ১-- 

দৃঢভাবনয়া ত্যাক্কু পূর্বাপর বিচারণম। 
যদাদানং পদারথন্ত বাসন সা! প্রকীত্তিতা ॥ (উপশম প্রঃ, ৯১২৯) 
পুর্বাপর বিচার পরিত্যাগ পৃর্বক (শামি আমার এই প্রকার দৃঢ- 
সংস্কারের সহিত যে (দেহাদি) পদার্থের গ্রহণ হয় তাভাকঈ বাসনা বলে 1১) 
ভাবিতং তীব্রসংবেগার্দাত্মনা যত্তাদেব সঃ। 
ভবত্যাশু মঙ্তাবাহো বিগতেতরসংশ্বতি£ ॥ (এ, ৩১৩৯) 
হে মাবাহো। তাব্র সম্বেগসংস্কার বশতঃ লোকে যাহাই ভাবন। 
করে, অবিলান্থ তাহাই হইয়া যায়। এবং তাহার অন্ত সকল প্রকার শ্বৃতি 
বিলুপ্ত হইয়া যাষ। (২) 
(১) বাখাধণের টীঙাকাব বালন £__দবাসযশি' দেহাদিভাবে আম্মাকে তদ্রপ 
করিয! দেষ এহকপ বুাতপত্তি হাব বাসন! শব্দ দিদ্ধ হইয়াছে । 

জীবনুুক্তগণ পুর্ধাপব বিচাবশীল তাহাদের দেহাদিসংক্দার বাগন। নহে, কারণ 
সেই সংস্কাববিবোধী [বিচার দ্বার! সমাক্রান্ত থাকাতে তাহা ভাহাদিগকে দেহাদিভাবে 
বাসিত কবিছে পারে না। 

(২) মুলে “ভাবিত£” পাঠ আছে। উক্ত টীকাকব বলেন £-_অজ্ঞানের সহিত 
উক্ত দেহাদিসংংক্ষারেব বিবোধ না থাকায়, তীব্র সম্বেগবিশিষ্ট ভাবনার দ্র়তাবশতঃ, 
(সেই দেহাদি সংস্কার অজ্ঞানীকে ) দেছাদি ভাবে বাসিত করিতে পারে, ইহাই 
শ্লোকফের মন্ম। 


কার্তিক, ১৩২৭। 1 জীবশুক্ি-বিবেক | ৬৩৯ 


৮ শা শীট ৯ ৮ ৮ ১ ৯ সি সি সি এ এলি কি ৮ পল ৯ স্পা সি তি 


লা পাস সিটি সিসি ০ সি সি 


তান পোহি পুষে বাসনাবিবশীরুতঃ। 
সংপশ্যতি যদৈবৈতৎ সদ্বস্থত্ত বিষুহতি ॥ ( , ৩১) 

লোকে আপনার ভাবিতরূপ প্রাপ্ত হইলে, বাসনা দ্বারা অভিভূত 
হইয়। থাকাতে, যখনই বিচার করে তখনই “ইহাই উৎকৃষ্ট” এই ভাবিয়! 
বিমুগ্ধ হয়। (১) 

বাসনাবেগবৈবস্তাৎ স্বরূপং গ্রজভাতি তৎ। 
্রাস্তং পশ্ঠাত দুদৃ'্টিঃ সর্বং মদবশাদিৰ ॥ (এ, ৩২) 

বাসনাবেগে অভিভূত হইয়াছে বলিয়া সেই ব্যক্তি সেই বস্তুর প্রকৃত 
স্বরূপ বুঝিতে পারে না। মাদকদ্রধা সেবন হেতু লোকে যেমন বিলুপ্ত- 
বিচারশক্ডি তয় সেও সেউরূপ হয়া সকল বস্তু বাসন! দ্বার উপস্থাপিত 
জগন্রুপ সকল বস্তুই ভ্রাস্থুভাবে দেখয়া থাকে । 

লোকের নিজ নিজ দেশাচাব, কৃশধম্ম ভাষা এবং তদন্তর্গত অপশন 
হুশব প্রভৃতিতে যে অভ্ান্তাসক্ি দেখা যায় তাহাই এবিষয়ে সাধারণ ভাবে 
দৃষ্টান্ত হইতে পাবে। পরে খাসনাব প্রকারভেদ উল্লেখ করিয়া 
বিশেষভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইবে । এই প্রকার বাসনাকে লক্ষ্য 
করিয়াই বুহদাগণাক উপনিধদে কণিত হইয়াছে £-- 

স যথাকামে। ভবাত তঙত্ক্রতুভবতি যত্ক্রুহুর্ভবতি তৎকম্ম কুরুতে 
যতকন্ম কুকতে তদভিসম্পদাতে ॥ হ'ত (বৃঙ্দ, উ, 8181৫ ) 

সেই আত্ম, ধিনি সাধারণতঃ কামময়, (তিনি ) যে প্রকার কামনা- 
বিশ হয়েন, তদনুবপ অধ্যবসায়খিশষ্ট ভইয়া থাকেন এবং সেই 
অধাবসায় যে প্রকার কম্মের অনুকুল হয়, তিনি সেই প্রকার কর্খবের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং ষে প্রকার কন্মের অনুষ্ঠান করেন 
সেই প্রকার ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


ফি মূলের পাঠ কিন্ত এইরূপ £-“ঘৎ পশ্ঠতি তদেতৎ তৎ  স্্তি বিমুহ্তাতি |” 

গীকাক'র ব্যাখ্য। করেন ১--বাপন। যেমন দেহাদিকে আত্মা বলিষা বুঝাইয় দেয়, 
সেইরূপ বাহাবন্ত্ুকেও স্ব বান্‌ বলিফ। ( বস্তুতঃ আছে বলির়।) নেখাইর। দেযস। বসতীহি 
বস্ত--ধাহা আছে, তাহাই বস্ত্বা। তাহাও আত্ম-সত্বা ছারা লোককে বাদিত করে 
বলিল! বাসন। শব্দের ব্যুৎপন্ধি তাহাতেও খাটিতে পারে । 


৬৪০ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১০ম সংখ্য! | 


সি পা 


বাসনার প্রকাবভেদ বালীকি এই প্রকারে দেখাইয়াছেন ১ 
বাসন] দ্বিবিধা প্রোক্ত। শুদ্ধা চ মলিনা তথা । 
মলিন! জন্মহে তুঃ স্ত চ্ছুদ্ধা জন্মবিনাশিনী ॥ 
( বাসিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগাপ্রকরণ, ৩১১) 
শুদ্ধা মলিন! ভেদে বাসনা ছুই গ্রকাঁর বলিয়া! কথিত হইয়া থাকে । 
মলিন! বাসনা পুনর্জন্ম লাভের কারণ এবং শুদ্ধা বাসনা পুনর্জন্ম 
বিনাশেব কারণ । 
অজ্ঞানন্ঘনাকাবা ঘনাইংকারশালনী। 
পুনর্জন্মকবী প্রোক্া' মলিন। বাসন! বুসৈই ॥ (শর, ০২) 
পণ্িিতগণ বঝালন থে মলিন ধান! জ্ঞান দ্বারা ঘণ্ীভূতাকতি হগ এবং 
তাহ! দুঢাহঙ্কারস্বলিত । এই বাসনাই পুন্জন্মঞাতেব তেতু হয় (১) 
ন্জন্ান্থুরং তাক্তযা স্থিতা সংকঈবীজবৎ। 
দেহাখং ধ্রিরশে জ্ঞাতাজ্ঞবা শুদ্ধেতি চোচাতে ॥ (ও, ১৩) 
(তাহা বলেন যে) যে বাসনা জ্ঞাতবা ( আত্মন্ডত্ব) অবগত হইয়া 
ভূষ্টবীজের স্তায় পুনর্জন্মর অঙ্কুর বিন কবিষা (জ্ঞানিগণ কর্তৃক ) কেবল 
দেহধারণ নির্বাহ জন্য রক্ষিত হঈযা থাক তাহাকে শুদ্ধা বাসনা বলে । (২) 


(১) বামাঘণেক টাকাকাবক বলন £-বাপনা-বাঁগ অঙ্কুক্তি হইবার পক্ষে অজ্ঞানই 
শুনব নেত্র? সেই ক্ষেত্রে স্রবশাবাবা বিষযানুলক্গানাভ)ালদ্ধাব1-পিবিপু্টাবু ভি 
বাসনাই বাজ কেননা বাসন! নাগ'দ্বষা্দ দ্বাবা পবিপুষ্ট হয়া থাক । নিবিড়াহঙ্কার 
সেই ম্ষেত্রেৰ উপাগচক ক্ষেত্রিক, তাহার দ্বাবাই সেই বাসনা বর্ধিত ও বিগ্তাবিত 
হইয। শোতা পায় । 

(২) এই গ্লোগকব ব্যাখাধ রামাযণ্ণব টীক্াকর বালন 2--যেখন বীভেব অজ্তযন্তরে 
অঙ্কুর সকল শুঙ্্বভাবে থাকে, এবং কাল ও জনাদিদন্বদ্ধহতু আবর্তত হয, “দউরাপ 
(ভাবা) জন্মসমুহ বাসনার অন্যান্থব বাস কাব এবং কামকর্ম্জাদিনিমিত্ববশে আবিভূতি 
হয়, কাবণ যাহা একান্ত অসৎ তাহাব উৎপত্তি সম্তবেনা। পরে তত্বজ্ঞান যখন 
অবিদ্যাক্ষেত্র দপ্ধ কবিধা দে, তখন সেই অবিদ্যাক্ষত্রেন অন্তগত জন্মাঙ্কুরসযূহ বিনষ্ট 
হইলেও বাদনা স্বকীয় ও পবকীয় প্রাবন্ধ দ্বাব। প্রতিবদ্ধ হইয়া, ভৃষ্টবীজেব (ধৈ প্রভৃতির) 
স্তায় কেবলমাত্র দেহধারণকূপ প্রযোজন নির্বাহ করিবার জন্য অবশিষ্ট থাকে । 
তাহাকেই শুদ্ধ বাসনা বলে। 


কাণ্তিক, ১৩২৭। 1 দিবা বিয়ে | ৬৪ ১ 


৯/ চে 


“অভ্ঞানসুখনকা রা অজ্ঞান দেহা!দ পঞ্চকোশ এবং সেই টা 
সাক্ষী চিদ্বাত্মা এতদতয়ের ভেদকে আবরণ করিয়া রাখে অর্থাৎ বুঝতে 
দেয় না। সেই অজ্ঞান দ্বারা যাহার আকার সম্যক প্রকারে 
ঘনীভূত হইয়াছে তাহাকই “অজ্ঞানগুঘনাকা।” বলা হইতেছে । যেমন 
দধির সহিত মিলিত হইলে ছৃপ্ধ ঘনীভূত হইয়া যায়, অথবা যেমন 
তরল স্বৃত অতান্ত শীতল স্থানে দখঘকাল ধরিয়া রক্ষিত হঙ্টাল অতান্ত 
ঘন হইয়া যায়, ( অজ্ঞান দ্বার ) বাসনাও সেইরূপ ঘনাভঁত হইয়া 
যাষ বুঝিতে হইবে। এস্কলে 'নীভাব শব্দ ভ্রমপরম্পর] বুঝিতে হইবে। 
ভগবান্‌ ্ররুষ্ণ গীতায় যোডশাধ্যায়ে আস্থ€সম্পৎ বর্ণনা করিবার 
কালে সেই মালন বাসন! এনরাপে বর্ণনা করিয়াছন-- 
প্রবু তঞ্চ নিবুর্তিঞ্ক জনা ন বিছুবাস্থরাঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচাবো ন সভ্যং তেষু বিদ্যুতে ॥ (গীতা) ১০৭) 
আশ্মরস্বভাব বাক্তিগণ ( ধন্ছে প্রণর্কক ) খিধিবাকা ও মনথ হইতে 
নিবন্তক নির্ধঘাক্য জানে না। এ সবল ব্যান্ততে সুচিতা, আচার বা 
সতানিষ্ঠা থাকে না। 
আসতাম প্রতিষ্ঠং তে জশদ'ছুপনাশ্বরং 
অপরস্পরসন্তু »* কিনন্যৎ ক'মাহ্তুকম্‌ ॥ (৮) 
সেই আম্ুপন্থভাব বাক্রগণ খলিয়া থাকে যে আমরা যেরূপ ভসতা- 
বহুল, এই জগৎ তদ্রপঃ ধশম্মাম্ম বলিয়া জগতের কোনও প্রতিষ্ঠা 
নাউ । এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোনও ব্যবস্থাপক নাই। এই 
ভগ স্ত্রী-পুকষের সংযোগ হইতে [নরস্তর উৎপন্ন হইতেছ। কামই 
জগতের হেতু, এতন্বাতাত অন্ত কি জগাতর কারণ হইত পারে? 
এতাং দৃষ্টি 5 নষ্টাত্যানো হল্বুদ্ধয়ঃ। 
গ্রভবস্তাগ্রকম্থাণঃ ক্ষয়ায় জগতেহহতাঃ ॥ (৯) 
এই মত অবলম্বন ক'রয়া নঈাঙ্মা স্বক্পবুদ্ধ ক্র কর্ম ব্যক্তিগণ জগাতর 
বিনাশের নিমিত্ত জগাতর শক্রন্ধীপে উতখত হয়। 
কামমা শ্রত্য ম্পুরং দণ্তমালমদাম্বতাঃ | 
মোহাদ্গৃহিত্বংসন্গ্রা্থান্‌ প্রবর্তস্তেইশুচিত্রতাঃ ॥ ( এ, ১৭) 


৬৪২ নি | ২২ংশ বর্ধ--১*ম সংখ্যা। 


৯ ৯/ ৫ তি ৯৯7 উরস সি সি সি ৯৮ ১৫ সি লা. ৩৫ উস ৯৯ সি উিপর্টি তা ৫টি ৮৪ 


যেসকল কামনার পুরণ হওয়া অসম্ভব রি প্রকার কামন! আশ্রয় 
করিয়া এবং কাপট্য, গর্ব ও ওদ্বত্যযুক্ত হইয়া তাস্াপ্খা মোহবশতঃ 
অস্ত্ভ মত সকল অবলম্বন করে এবং মদ্যমাংসাদি অপ্ুচগ্রব্য-সাপেক্ষ 
নিক্মমাদি পালনে তৎপর হুইয়। কম্মে প্রবৃত্ত হয়। 
চিন্তামপারমেয়াঞ্চ গ্রণযানস্তামুপা শ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ( ও, ১১) 
তাহার! মরণাস্ত অপরিমেয় চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কামোপভোগই 
পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই একমাত্র কর্তৃর্কী এইরূপ সংস্কারাপন্ন হইয়া, 
আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ | 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্তায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ (ও, ১২) 
এবং শত শত আশাবপ রজ্জুৰ্ধাব। আবদ্ধ হঙ্ঠয়া এবং কামক্রোধেব 
বশীভূত হইয়া কামোপভোগের নি'মন্ত অসছুপাে প্রচুরপরিমাণ আঅর্থোপ।- 
ওজনের ইচ্ছা করে। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। 


উপনিষৎ চতুগ্ঘয়--এই ক্র পুস্তক খানিতে ঈশ, কেন, কঠ ও 
মাওুক্য, এই চারি খানি উপনিষৎ্ মূল ও অন্বয়মুখী ব্যাথ্যাসহ প্রকাশিত 
হইয়াছে। ব্যাধ্যাটী অতি সহজ ও স্ুন্দবব হইয়াছে । পুস্তকথানি 
নিতাপাঠের পক্ষে বডই উপযোগী হইবে। শ্রান্ধয় প্রকাশক মহাশয় 
এই পুস্তক খানি ত্তাহার গুরুদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ কারয়। 
সাধারণ্যে বিনামুল্যে বিতরণ করিতে সক্কল্প ক্রিয়াছেন। তাহার উদ্যম 
অতীব প্রশংসনীয় | আশা কার তিনি অগ্ঠান্ত প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌্গুলিও 
এই্টরূপে প্রকাশিত করিতে সচেষ্ট হইবেন । ছুই পয়সার ডাক টিকিটসহ 
নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে যে কেহ এই পুস্তক খানি বিনামুল্যে পাইবেন । 
ঠিকান। £-ম্যানেজার-_ষোগাশ্রম, বেনারস সিটি। 


এ 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


শ্রীরামকষ্চ মিশনের বন্টা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য পূর্ববৎ চলিভেছে। 
সম্প্রতি কটক জিলা'য় জেনাপুর নামক স্থানে একটী গৃতন কেন্দ্র খোলা 
হইয়াছে । আমর! বারাস্তরে এ সকল কার্ষ্ের বিবরণ প্রকাশ ক্তরিব। 
কার্য্যনিব্বাহের জন্ত অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য প্রার্থনীয়। 


শ্রীরামকৃষ্মিশন বন্যা ও ছুিক্ষনিবারণ কার্যে সাহাষ্য 
প্রার্তি-স্বাকার। 
গত জুলাই মাসে উদ্বোধন কাধ্যালয়ে প্রাপ্ত । 


আলিপুর বার লাহব্েগ, মাঃ গঙ্গামণি দাসীর এষ্টেট, মাঃ 
শ্রীযুত কানাইলাল পাল ও লীযুত জগদশচন্্র শাল, কলিকাতা ২৫১ 
“ নিত্যলাল মুখাজ্সি, কলকাতা ৮৭| ». বিন্বেন্খব তেওয়ারা, হুলঙ্গ ১১ 
শ্রীযুত দক্ষিণা প্রনাদ বহু, মযমনদিংহ ২» জনৈক বন্ধু, কলিকাত। ১ 
» জ্যোতিষ্চন্দ্র দত্ত, আসানলোল ২৫)১* আমতী লঙ্গ্ামণি দাসী, কলিকাতা! ১৯১ 
মৃতুযুগ্রয ঘোর, কাঁলকা 51 ১১ ». জীবনবাণা। দেবী, ওকান ১০১ 
«এ ঘোরনাথ ঘোষেব ভুগ্রা, ১৯১ ». মুক্তুকেশা দানী, কলিকাত। ২৫১ 
» প্রমন্কুমার সরকাব, টেন্কানল ৪১ পুওর ফাও সোসাহটী, ই, আই, রেলওয়ে 
» ক্জেন্ত্রনারায়ণ চৌধুনী, শ্রাহট ২৯১ ট্রাফিক অডিও, কলিকাতা ১৯১ 


গত আগষ্ট মাসে বেলুড় মঠে প্রাপ্ত। 


ঝমডিকেল কলেজ রসায়ন বিভাগ তীধুত্ত' এম, টি, নবদিংহ বাও, ব্যালারি ৩১ 
কলিকাত! ৩৬১ (সক্ষল ব্যাঙ্ক বডবাজাব স্রাঞ্চের 

আযুক্ত গনেন্দ্রনাথ নাগ, বাগের হাট »৯দ৭* দেশীয় কশ্মচারীগণ, কলিকাতা ২৫০ 

». বিভূতিভূষণ নন্দী, কলিকাত। ১১ হলতুগাও পুণব ফণ্ড, আসাম ১৩ 

». এইচ, ডি, মান্গা এড কোং,» ১০/ শ্রীযুক্ত মনোবগ্রন ঠাকুর, ময়মনসিংহ. ১১ 

». সি, আব, দাস, ডুমরাও ৫১ « হ্রিশঙ্কর কায়স্থ, সিমল। ৫১ 


« দুর্গাপদ ব্যানাজ্জী, কলিকাতা ৩. মাঃ," আস্ারাম, সিমলা ৫ 


4. উম্পি ০ ০, 
শ্রীযুক্ত প্রমথলাথ সবকাব, মুবর্শিদাবারী ২ 


” ভূঁদেবচন্ত্র সরকার, বদ্ধমান ৪০৯) 
« টি,দান, রামপুব ৫১ 
*. নগেন্দ্রনাথ মিত্র, চেৎলা ৫০ 


». শচীকুনাথ চক্রবত্তী, লওয়াঞ্থালী ১১ 
* কাজোবা কলিযাব, অন্পল ৩৬ 
«এ শধীবচন্দ্র দে, মিমল। ১০১ 
« রাম, বোটি 


*. গৌধচগ্র লাহা, কলিকাতা ১*** 

» জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১৯৯০) 

এ ভানৈক সেবক 
ভবন'মাহন বসু, শাথাবি ৩*১ 
্রীমতী বিনাপাণ দাগা, ১৯১ 
যুক্ত মহমচন্দর বন, ১০) 
». রামময চাটাজ্ঞ], জগঙ্দল ১৩ 

». ঘো।গশচন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর ১০, 


» ডা অধাবশবণ বহু, শাখাবি ১০১ 


«এ পি, ব্যানার্জি, কলকাতা টু 
*. এম সি, দেব, সগইন ১১ 
«এ মহিমাণ্রন গত, কালকাতা ঠা 
, পাশ্রালাল ।নংহ, ধপ ১৯১ 
» ভনৈক বন্ধু, বাতযালপিগ্ ১০১ 
*. পি, এন, নাগ, কলিকা 5 ৫) 


, স্বামী মাধবানন্দ মাযাবতা ১২, 
». মণীল্ঠষণ দত, ধাক্গামাটী ৫৯১ 
, জে, এন, বিশ্বাস, মুবাগাছা ১১ 
« বাধ বাহাদু জি. সি, নাগ, ঢাক ৫১ 
কৃষচন্দ্র নন্দী খ্রাদাস, কলিকাতা ৫) 


« চাকচন্দ্র দাস, কলিকাতা! ১১ 

এ. অমুশলীল খুনধজ্জী, কেনুগীব ১৯১ 

» রাঞ্কুমাব বন্সী, কলিকাত। ৫১ 

, সরোজ্কুমাব সৃৰ, ২৯১ 

এ, কে ঘোষ, বশ্ম ১৯১ 

প্রীত গিরীবাল! দাসী বালি ৫১ 
ডি, টি, এস আ.ফসেব কন্মচারীবৃন্দ, 

হাবডা ১৩, 


হিতসাধন ভাগ্ডাব মুখবেড়িযা ২০১ 
যুক্ত বামেন্দ্রনাথ মিত্র, কাহেলে। ২১ 


উদ্বোধন। 


৯৯৮ ৯৮ সত ৫ সিসি তি সি 7 চনে 


[ ২২শ বর্ষব-_-১০ম সংখ্যা | 


শা রসি পরী সি পপীসিপাস্সি্া পিসি সি তাস 


যুক্ত রথহাব পত্ত, কলিকাত! নর 
তালতলা হাইস্কুলে প্ঈছএবন্দ, ৮1৮/৪ 
শীযুস্ত এস, দি, মিত্র, আত্র ১৯১ 
* ববাক্্রনাণ দে, পিবাজগঞ্জ |* 
» জ্যোঠিষচন্দ্র দত্ত, মাসনমোল ২২৯ 
» ডি, পাল, কলিকাত। ৫) 


ফ্রেওস্‌ এপোলিযেসন, ঈনামগঞ্জ 81/৯ 


২৬॥৭০ ঈযুক্ত ভগবতী প্রসাদ, 'বনারস্‌ সিটি ৪১ 


» বীবেশ্বব তেওযারি, সঙ্গ টি 
» ঠিনকডিদে বলিকাতা ১০০১ 
”. জনেক বন্ধু, কলিকাতা ১১ 
*» মাই সমাত, বুচবিহার ২০১ 
« বিশ্বন্থর দয়।ল, ঘটক ১০) 
এ. এস, পি, নিযোগী, জোনপুরিটি 

» বহতু ত বাত কলিকাতা ৫১ 
«এ. শ্যাসাপদ ব্যানাজ্জা, » ১ 
এ কে, ডি, ন বঞ্চন, লাহোৰ ১ 
». এহচ, ।নিবাল বাও, কোলহার, ১, 
« সি, [স,মত্র, কলিবাতা ১৫) 
, নাবাহণচল্জ্র বলাক বোম্ছে এ৩ 


”. কোন্রগব ক্লাত্বালফ ফও ৫) 

» ভী।চেজ্রনাণ সুখাজ্জা, কলিকাতা ২৯০১ 

« রাসবাপ ছিব, জোদপুর ৫, 

» যছুপ্তি চাঢাজ্জা, কলিকাভ। 

» ডাঃজে এন মজুমদার 
আমতা ক্ষিবদাহুন্দরা ও 

» অমিয়বাল। গুপ্ত, ববিশাল ৩১ 
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ ডায়মগ্ডহাববাব ২৮, 


৫০১ 


৫৬১ 


». রিক্চক্্র লাহিডী, ব*পুর ৫১ 
হেডমাষ্টযব, বাধ হনষ্টিটিটনন, ধুরুল ২৩১ 
ই/যুক্ত আং্থনীকুমাপ খোষ, বন্মা। টি 


শ্রীমতী সুশীলাবাল। গোম্বামী, মিহিজাম ৫১ 
যুক্ত যোগেন্রানাধ সেন দিলা ৫ 

টি, আব, কুপস্গামী, 
পিলে, গ্রিচিনাপল্লী ৫ 
মাত "উপেক্জচজ্জ বাধ, কান্দিরপাউ ১৩০০ 
জীবুক্ত ভানুজকান্ত সবকাব, রাজাবাষপুর ১১ 
সর্টারল্‌, আব. এম. এল্‌, খোম্বাই ) 





অগ্রহায়ণ, ২২শ বর্ষ। 


মনুষ্যসমাজে বৈদিক ধর্মের প্রয়োজনীয়ত।। 


(স্বামী বাস্ুদেবানন্দ ) 


মনুষ্য অন্মাবধি সখ হ্ঃখ অনুভব করিয়। থাকে | যাহা ছুঃথ বা “হেয়” 
সে তাহা ত্যাগ করে এবং যাহা শ্রখ ৰা 'উপাদেয়? তাহাই সে গ্রহণ করিতে 
চায়। এই প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ কর্ম করে। কর্খের হারা জগতের 
ও নিজ সম্ন্ধে সে অভিজ্ঞতা লাভ করে। সেই অভজ্ঞতা আবার 
সংস্কাররূপে তাহার মনে গীথিয়া যায় এবং প্রবল সংস্কার সর্কলিট মানব 
চক্ষে চরিত্র বলিয়। প্রকটিত হয়-ইহাই ব্যক্তিগত ধন্দ। কিন্ত সভ্য 
সমাজে বাস করিতে হইলে কিন্ধূপ ব্যক্তিগত ধন্ম লাভ করিতে হইবে 
যাহার দ্বাঝ। নিজের এবং মনুষ্য সমাজের মঙ্গল হইতে পারে তাঁচাই বর্তমান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । 

স্বখের আশায় আমরা কার্ধ্য করিয়। থাকি। পরস্ত এমন অনেক 
কার্য আছে যাহার ছ্বার| আমার নিজের সুখ হইতে পারে কিন্তু মনুষ্য- 
সমাজে তাহা মহা অনিষ্ঠকর। সেইবূপ কার্ধ্ে যদি আমরা উদ্মোগী হই 
তাহা হইলে বাহা জগৎ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়। ধ্লাড়াইবে এবং সখের 
পরিবর্তে হঃখেরই কারপ আসিয়। উপস্থিত হইবে। আমার গৃছে চাউল 
নাই আমার অভাবরূপ ছৃঃখ অপধরনের নিমিত্ত আমি অপরের 
ক্ষেত্র হইতে ধান্ত কাটিয়া লইয়া আসিলাম--ক্ষেরশ্বাণী আঙিয়। আমাকে 
ধথোপযুক্ক প্রশ্থার করিল, কিনব যদি গে আমাপেক্ষ! দুর্বল হয় তাহ! হইলে 
হয় তাহাকে বমি বুদ্ধ বলে বা দৈহিক বলে বিতাড়িত করিয়। দিতে 
পারি । এই স্ভাবে হ্দি প্রত্যেক মানব নিজের মানসিক এবং দৈহিক বল 
অবলম্বন করির়। কাম এবং ক্ষুধা জাত অতাবরূপ ছ্বুঃখকে দূর করিধার 


৬৪৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


তে 
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অছিলায় জগতের অপর দুর্বল এবং অর্বাক্‌ জাতি এবং বর্ণ সমুদয়ের 
নাশের দ্বারা নিজের জীবন এবং উন্নতি প্রতিষ্ঠিত করে তাহা হইলে পাশ্চাত্য 
দার্শনিক [02110 তীঙার 91৮1521] 01 [9 7591 নাক আম্ুরিক- 
নীতির দ্বারা এ সকল কার্ধোর সমর্থন করিতে পারেন বটে কিন্তু হিন্দু 
দার্শনিক বিবেকানন্দ 01৮89 0015 006 ৮৪101057810 01 [110005117) 
এই দৈবী নীতির দ্বারা প্ীব্ূপ মানবীয় কার্যকলাপ থগুন করিতেছেন । 
কারণ পুর্বে সত নী তর অবলম্বনে জগতের হূর্বলের স্থান থাকে না, 
কতকগুলি সমবল সম্পন্ন ব্যক্তি ব| সমাজই থাকিয়া যায়। উদ্ভিদ, পঞ্ড 
প্রভৃতি সমাঁজে 51106 06 055 এই নীতি অত্যধিক গ্রাবল ? 
তন্মধো পশুসমাজে কিঞ্চিৎমাত্র রক্ষণী-নীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাস্কাও 
মাত্র বলবানের ভোগের নিমিত্ত । পঞ্চ অপেক্ষা কিঞিৎ উদ্ধা জনসমাজেও 
&ঁ নীতি অতি গ্রঝল মাত্রায় বর্তমান-__বানর বা হটেণ্টো! তাহার পরিচয়। 
তার! প্রজ্াদ্দিগকে রক্ষা করে নিজের ভোগের নিমিত্ত-_কিঞ্চম্সাত ক্রুটিতে 
অধীনের মৃত্যুই ধার্য হইয়া থাকে । তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রন 
করিবার কেহই নাই । অতি পভ্য মানব সমাজেও এই নীতি এখনও 
গ্রাবলাকারে বর্তমান ৷ ইহারই প্রভাব অতীতে ইজিপ্ট, ব্যাবিল, গ্রীক, 
পারস্থা, কারর৫থেজ, রোম গ্রভৃতি বন জাতির ধ্বংস সাধিত হইয়াছে এবং 
ইছদ্দি প্রভৃতি বুজাতি উদ্বাস্ত হইয়াছে এবং অশেষ কল্যাণকর বন্ধ 
সামাজিক এবং জাতীয় ধর্মের বিলোপ সাধিত হস্টয়াছে এবং বর্তষানেও 
বু লোহিত, কুষ্চকায্ এবং কিম্পুরুষ জাতির বিলোপ সাধন ঘটিতেছে--_ 
মাআ বলবানের অস্তিত্ব রহিয়া যাইতেছে। 

কিন্ত 'জোর যার মুল্লুক তার” এই ভোগাত্মক আস্রি-নীতির বিরুদ্ধে 
অতি আদিম কাল হইতে ত্যাগাত্মক দৈবী-নীতির অভ্যুত্থান হইয়াছে বটে 
কিন্তু সে ক্ষীণ কণ্ঠপ্বরের প্রতি ভোগলিগ্প, মানব কর্ণপাত কবিতে ইচ্ছুক 
হয় নাই। কিন্তু ক্রাম এী দৈবী-নীতি প্রবল তইতে প্রবলাকার ধারণ 
করিয়াছে এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহার ন্তায়ের বজ্র নিক্ষেপে কত যুগে কত শত 
ষথেচ্ছাচারী অনুর চরণ হয় ধূলিতে মিশিয়া গিয়াছে । স্বাভিজ্ঞতা ফলে 
মানব ইহা লাভ করিয়াছে । স্থষ্ির ক্রমবিকাশের সহিত সৃষ্টির প্রায়ণ্ডে 


আগ্রইরিপ, ১৩২৭। ] মগ্টুষ্টপমাজে বৈদিকধর্থের প্রয়োজনীয়জী। ৬৪৭ 


্টিিস্পিলীস্তরট তা পা্টিলি্পাস্টপস্পিসসিপিশিসসপি সপ পাস পাস সিটি  সিলাসি্ সপাসিা পি স্পা সপিরস্পিিপিরিসিসিিসসিন শত 





স্লিপ সপ লসর ্তিসসিিলসপস পাস লস পতি 


কাম ও ক্ষুধা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ব ধেহিক শক্তিকে অবলন করিয়া 
প্রতি মানব ধিক স্োগের নিমিত্ত নিজ নিজ প্রাধান্ত প্রতিষ্টা করিতে 
লাগিল। পরস্ধ বলশালী ব্যক্তির প্রাধান্থ ফলে অত্যাচারিত হুইয়! ইত্তর 
সাধরণে সমবেত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে উত্থিত্ত হওয়ায় ঝলশালী ব্যক্কিরা 
বুঝিতে পারিল যে ইতর পাধারণ কেবলমাত্র তাহ।পদের ভোগ্য নহে পরস্ধ 
সাহায্যকারী । এইরূপে সেই বলশালী ব্যক্তি বা রাজার! প্রজাকে পালন 
ও রক্ষা! এবং প্রজার! ভোগের ছারা তাহাদের পুষ্টি সাধন করিতে থাকায় 
মনুষ্যসমাজে আদান প্রদান প্রথম আরম্ভ হইল। এই আদান-প্রদদান- 
নীতি অন্ততঃ পক্ষে কিঞিত্মাত্রও তাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়। চাই । 
নচেৎ রাজা-প্রজা এবং প্রজ্া-প্রজার মধ্যে সামাঞ্রন্ত বিধান অসভ্ভব। 
রাজার বহু ভোগা বস্তর প্রয়োজন বটে এবং প্রজা উহ যোগাইতে বাধ্য 
বটে, কিন্ত রাজা গুজাকে ন্ৃতিগ্রন্ত করিয়া উহ! সংগ্রহ করিতে 
পারেন না এবং প্রঞ্জাকে তিনি সকস আপদ হইতে রক্ষা! করিতে স্থায়তঃ 
বাধ্য । এবং প্রজ্জাপালন করিতে গিয়া রাজাকে এমন কতকগুলি 
আইনকানুন গডিতে হয় যাহাতে সমবেত ভাবে সকলের মঙ্গল হয়) 
কিন্তু প্রজাদিগের মধ্যে পরম্পর কিছু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার কথিতে হয়। 
রাজা হত্যাপরাধে কোন ব্যক্কিকে কারাধন্ধ কারলেন-_ অপবাধী বাক্কির 
আত্মীয়ের! যদ্দ রাজশ।সন ন1 মানিয়। বিকুদ্ধাচরণ করেন তা হইলে 
সমাজে বিশৃঙ্খলতা অবস্থন্ভাবী । 

এই প্রকারে এক দেশান্তরগত, এক ভাধাবলম্বী, একই প্রকার শাবীরিক 
গঠন সম্পন্ন জাতির মধ্যে বু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের উত্থান হইয়া থাকে। 
এবং এই সকল ক্ষুণ্ সমাজের মধ্যে অনবরত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রত্যেক 
সমাজই নিজের ভোগন্খের আয়তন বুদ্ধিকল্পে অপর সমাক্কের উপর 
প্রাধান্ঠ প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় । এই সংঘর্ষের ফলে ক্ষুদ্র এবং ছর্বধল 
সমাজগুলি সবলের অস্তভূক্তি হয়া বৃহত্তর সমাজের স্াষ্টি করে এবং কাঙ্গে 
কষুপ্র কুদ্র সমাজগুলি কোন মহাবল সম্পন্ন বাক্তির অধীনে একত্রিত হইয়া 
এক বিরাট জাতীর সমাজে পরিণত হুয়। সমাজ ধতই বৃহৎ হউক এবং 
রাজাগ্রজার মধ্যে যতই সামঞ্গ্ বিধান হউক, রাজ বন্থ শক্তিসম্পঙ্ন বলিয়। 


৬৪৮ উদ্বোধন।  [২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্য।। 


৯০৪ এপি সপ পির সিস্ট শ্টি পাতার সরালে লিক পরস্পর পাস্সি্ণি পা িলাসিলাসিলা তেছিলািতা /িলাস্িতোসি লাস্টিতছি সিলসিলা পা 


নিজের সদসৎ কর্ম [11116 1181) এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ছাড়েন 
না এবং পক্ষান্তরে বড় ঝড় গ্রজাঝ] ক্ষুদ্র বিজিত সমাজের উপর নিজেদের 
প্রভৃত্ব আরোপ করিতেও বিরত হন না। এইরূপ ভোগেঙ্ছু মানবের 
গ্রভৃত্বাভিলাষের ফলে সমাজে এক সম্প্রদায় বরাবরই থাকিয়া যায় যাহার! 
চিরুকার পদকজিত, ফিক এবং 51295 বলিয়। খাত এবং যাভাদের 
অসন্তোষ ভন্মাচ্ছাদিত বহ্রির স্তায় ভবিষ্যৎ কালানলের কারণ হইয়। নিহিত 
থাকে। অবসর পাইলেই জমিদারেরা সমবেত হইয়া রাজার নিকট 
হইতে বু সম্মান এবং ক্ষমতা নিজেদের হস্তে গ্রহণ করেন এবং রাজাও 
বিজাতীয় শত্রপরি অভিযাঁনকর্লে সকলের উপর নিক্জের প্রাধান্ত অটুট 
রাখিয়! থাকেন, [কন্ত সেই যে দরিদ্র সমাজ যাঠারা বাজার এবং জমি- 
দরের জন্ত ঘাড়াই করে এবং নিঃজদের বুকের রক্ত দিয়া স্বদেশের 
স্বাধীনতা রক্ষা করে, মাথার খাম পায়ে ফেলিয়া জমি কর্ষণ করিয়! 
উচ্চ সম্প্রদায়কে পুষ্ট করে, তাহীর বিনিময় স্বরূপ তাহারা অতি অল্প 
লাভবান্‌ হয়। 

অপরা দকে দেখা ঘায় অতি মাদ্দিমকাল হইতেই কতকগুলি পরিবার 
স্বদেশের স্বাস্থ্য অকুচিকর হওয়ায় কিম্বা অত্যাচারিত বা বিতাড়িত 
হইয়া নূতন দেশে নঝোপনিবেশের স্থাপন করে এবং সকলে একক্রিত 
হইয়া পামান্জিক ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়া থাকে। ক্রমে প্রজাবৃদ্ধির 
সহিত সকল মানানীত উপযুক্ত ব্যক্তি একব্রিত হইয়া সমাজ পরিচালনা 
করার প্রজাতন্ত্রের ক্হা্ট হয় এবং মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে ঘিনি সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত তাহাকেই কোন কোনও স্থলে নেতৃত্ব প্রদ্দান কর! হয়। 
কিন্ত মানৰ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত কাম ও ক্ষুধা তাহাদের নান! 
হাবভাব প্রকাশ করিয়া! মানবকে নান! ভাবে অভ্াবগ্রত্ত করিয়! থাকে । 
যেমন শ্বপদেশজাত কোনও খানের দ্বার পরিপুষ্টি লাভ সাত্বও অপর 
দেশীয় কোনও উৎকৃষ্ট থাগ্চপ্রব্য দেখিলে উহ! . অধিকারে আনিবার 
প্রবৃত্তি স্বতঃই গ্রকটিত হয়। নিজ বুদ্ধিবলে নানা ভোগ্য বস্তর উৎপাদন 
সন্বেও অপর দেশীয় সকল উতষ্ দ্রব্যের প্রতি মানব চক্ষের লোলুপ দৃষ্টি 
পতিত হয় তথা প্রজ্গাবৃদ্ধির সহিত সকল লমাজই নিজের গ্রসারত| কল্পন! 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ |] মন্ুত্যসমাজে বৈদিকধর্মের প্রয়োজনীয়তা । ৬৪৯ 
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করে এবং ইঞারই ফলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যতই উৎকৃষ্ট গ্রজাতন্ত্র 
হউক ন|। কেন ক্ষুৎকামপরতন্ব স্বার্থাক্ঝ মানব নিজ প্রকৃতিগত ধর্ম 
পরাভৃতকে গ্রহণ করিতে বাঁধা করাইয়া হয় সেই সমাজের বিলোপ 
সাধন করে, না হয় তাহার প্রাকৃত বিকাশ নিরোধ করিয়া কতকগুলি 
ভোগের করণম্বূপ নবরপণ্ুর শ্যি করিয়া রাখিয়া! দেয়, আর না হয় 
ধঘর্ষের ফলে নিজেরাই ধ্বংস প্রাগ্ত হয়। উদাহরণস্বূপ আমরা 
বৌদ্ধধুগের ভারতীয়, গ্রীক এবং রোমান প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ করিতে 
পারি। আবার কর্দাচ ₹জেতা এবং পরাজিতের চিন্তার সমবায়ে নব 
সভাতার অভুাদয়ও দেখা গিয়াছে? কিন্তু ইহা অতি বিরল। 
বিচারহীন প্রবৃত্তিপরিচালিত পণ্ড জাতির মধ্যে সমাজ সম্ভব নহে, 
কারণ তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই। বোধ হয় অতি পুরাকালে 
আদিম নরপশুদেরও মধ্যে প্রর্ূপ ছিল । পরে যখন তাহারা স্ত্রী, পুত, 
কন্ত|, দাস, পশু, থাগ্চ এবং গৃহ নিজম্ব বলিয়া ঘোষণা আরম করে 
তখন হইতেই তাহার প্রতিবেশীর সহিত তাহাকে সামঞ্জন্ত বিধান 
করিতে হয় এবং প্রত্যেক সবল প্রতিবেশীকে তাহার হ্থেচ্ছাভোগের 
কিছুমাত্র হাসের দ্বারা দূর্বল সম্বন্ধে রক্ষনী-নীতি অবলম্বন করায় প্রথম 
পরিবার স্থষ্টির সহিত সমাজেরও সৃষ্টি হপপ। এবং একই নীতি অবলম্বনে 
শেষে বৃহৎ হইতে বৃহত্র ক্রম বদ্ধমান্‌ সমাজ বুহৎ জাতিতে পরিণত হয় 
ও প্র সকল পূর্বোল্লিখিত ক্রাম রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র বলিয়া অভিহিত 
হইতে থাকে । কিন্ধ ভোগ ও স্বাধিকার মানবের সাধারণ প্রবৃত্তি। 
বন্কাল ধরিয়া! ব্যক্তিগত সংঘর্ষে ক্লাস্ত হইয়া মানব খন সমাজ গ্রতিষ্ঠা- 
কলে পারিবারিক জীবন অবলম্বন করে তখন হইতেই সে তাহার 
ভোগ ও স্বাধিকার বৃত্তিকে হাস করিয়া ত্যাগ ও রক্ষণী-নীতিকে অবলম্বন 
করে। কিন্তু কালে বথোপবুক্ক ভোগ ও স্বাধিকার-বৃত্তি পরিতৃপ্ত 
না হওয়ার তাহান্টট নিকট পুরাতন সমাজ অরুচিকর বোধ হয়। 
তখনই তাহার! প্রচলিত সমাজের প্রতি বিদ্রোহাঁচরণ করিয়া নূতন 
সমাজ প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প হয়। ফলে অতি বৃহৎ রাজতম্ত্র প্রজাতন্ত্র 
পরিণত হয় কিনব] অতিবৃহৎ প্রজাতন্ রাজতন্ত্রে পর্যবসিত 


৫, উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১১শ সংগ্য।। 


ই সপাসিিসি পিসি 


হুইয়। থাকে রিস্ব! বৃহৎ জাতীয় সম্/ন্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দসাজ্জে ব্রিভক্ 
হইয়া পড়ে । 

স্বাধিকার-বিরোধ-সামগ্রন্ঠ এবং সমাজ-রক্ষা-কল্পে কর্মক্ষেত্রে দেশ- 
কালাহ্ক্ষায়ী এঁহিক প্রতিপত্তির আদর্শ রাজ! বা দেশ নেতৃগণের যে 
ব্যবস্থা তাহাই রাজনীত্তি। এই সমাজ ও রাজনীতি আর একটি প্রবল 
শক্তির বারা বিশেষ রূপে অনুপ্রাণিত হয়_-উহা! ধর্ম । অতি প্রাচীনকাল 
হইতে বিরাট, অতি ভীষগ, অত্যন্ত, অতিন্ুন্দর জীব ও প্রর্লৃতিপুঞ্জ 
ভীতি ও কল্পনাময় মনুষ্যহদয়কে চমত্কৃত করে। বিশ্ববেদের এই প্রথম 
উপাসন। কাণ্ডের আরম্ভ । কুসংস্কার বশবর্তী হুইয়াই হউক বাঁ সেই 
সর্ধতৃতান্তর্যামী বিশ্বাত্মার স্বপ্বরূপ প্রকটনহেতু বাস্তব কোনও অনুভূতি 
হেতুই হউক, ক্রমে এ বিশ্ববেদের উপাসনা কাণ্ড বৃহৎ কম্মকাণ্ডে পবিপত 
হয়। এই ধর্ম-বুক্ষ মানবসমাজে উহার মুল 'এত গভীবররূপে প্রবেশ 
করায় ঘে উহাকে উৎপাটন করিনা ফেলিতে হইলে সমগ্র সমাজ ধ্বংস 
হইয়া যাঁয়। ভীতি ও কল্পনা-সম্পন্ন মানব এই ধর্মের আশ্রয় ন! লইয়া 
থাকিতে পারে না এবং ইছারই শক্তিতে দে তাহার ভোগ প্রবৃত্তিকে 
যত করিতে শিক্ষা করে। এবং এই বিংশশতাব্ীতে আমরা 
সেরূপ সুর্যা, চক, সমুদ্র, পর্বত, অন্ধকার, মেঘ, বিছবাৎ, অগ্নি, নদী, 
বৃক্ষ, সর্প প্রভৃতি জীব ও পারিপার্িক প্রাকৃতিক বস্তকে অবলোকন 
করি তাহার! সে চক্ষে তাহ! দেখিত না; তাহাদের হৃদয়ে ভীতি ও 
বিম্ম যুগপৎ উদ্দিতি হুইয়। 'আতাধিক কল্পনাশক্তি সহ্থাযে তাহারা! 
সেই গুপ্ত সত্যকেই বোধ হয় অনুভব করিত। ক্রমে ষখন অত্যধিক 
শক্তিসম্পন্ন কোনও মানব তাহার উপান্ত বস্তুর বন্দনা! নান! ছন্দে 
আরম্ভ করে, তখন সঙ্গীতপ্রিয় আর্দিমানব তাহাকেই ব্রাহ্মণের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্টাহাবই শাসন সমাজে অব্যাহতবূপে 
চলিতে থাঁকে এবং সমাজ বা জাতীয় নেতৃগণ* এরূপ ভাবে তাহাদের 
রাজনীতির পরিচালনা আরম্ভ করেন যে যেন *এই ধর্মকে ভিত্তি 
করিযম্মাই সমাজ প্রতিষিত হয়। কিন্তু মানবের সমাজগত ও জাতিগত 
কভ্যান এত গ্রবূল যে.যদিও তাহাদের দেবতা সকলের অধীশ্বর, এইরূপ 





পা্িলাস্পিতিন্পাস্সিাসিতিসপিপাস্পিরিসসি সি চে 


অগ্রন্থায়প, ১৩২৭ । | মনুষ্যসমাজে গিরি প্রয়োজনীয়তা । ৬৫১ 
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ধারণ। সত্বেও, তাহারাই দেবতাদের অধিক রি, এইরূপ অঙ্জভব হেতু 
অপর সমজ বা জাতির প্রতি দ্বেব কবরে । এবং কোন্‌ সমাজ বা জাতির 
দেবত। সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা আস্ত্রর দ্বার গ্রতিপন্প করিয়। থাকে । এইরূপ 
পরাজিত জ্াত্তি ব| সমাজের দেবতার! ধীরে ধীরে লোকচিত্ত হইতে 
অস্তহিত হন এবং পরে কোনও 'এক দ্েেবত। জাতীয় শ্রেষ্ঠ দেবত। বলিয়! 
কীর্তিত হইয়া! থাকেন। ক্রমে ধর্মের অনুশীলনের সহিত জগতরজমঞ্চে 
দার্শনিক সম্প্রদায়ের অবতরণ হয়, কারণ, জীবন-সমশ্টার সহিত জগদ 
রহস্য জড়িত। সাধারনত: দরিদ্র সমাজেই ইহাদের আবির্ভাব ঘটিয়। 
থাকে । জীবন-_সমন্য! দরিদ্রসমাজে অতি প্রবল মাত্রায় বর্তমান। 
তাভারাই সন্বপ্রথম জগতে নিজেদের স্থান নির্ণয় করিতে চায় এরং 
সখলের ত্বারা গীড়িত হইয়া অজ্ঞান সর্বশক্তিমান দেবতার নিকট 
তাহারা প্রথম প্রার্থনা করে। দারিদ্রাই তাহাদিগকে সংঘমী হইতে 
শিক্ষা দেয় এবং তাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে, কারণ তাহারা যাতন। কিরূপ 
তাহা জ্ঞানে। লমবেদন।, সহানুভূতি, দয়া, ভাগ প্রভৃতি শকের অর্থ 
ভাছারাই প্রথম 'প্রকাশ করিত আরম্ভ করে। ক্রমে এই সম্প্রদাষের 
ধীর গভীর চিন্তার ফলে অবতার বা [০011৮ এর! আগমন করেন । 
করুণাত্ম। এই অব্তারেরা উচ্চ সম্প্রদায়ের নান! নির্ধাতন সত্বেও অভীতের 
ইতিকাল তইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সতাকে আবিষ্কার 
করিবার মে কঠোর সাদনার পথ (যাহ উঠার! আবিষ্কার করেন ) তাহা! 
মানব সমাজে প্রচার করিয়। সকল সম্প্রদায় এবং জাতিক সামা এবং 
ত্বাধীনভার দিকে টানিয়। আনিয়া ধর্দরাজাপ্রতিষ্ঠাকল্পে জীবন দান 
করিয়া থাকেন । 0811512এর 17610 55 [)1%110115 এবং [7910 
95 ঢ7010161 এই শ্রেণীর অন্তভূক্ক | উতিচাস থুলাল দেখা যায় ইছাদের 
গতি অব্যাহত । যতদূর পর্যন্ত তীহ্থার্দর স্থসমাচার তৎকালীন জগতে 
প্রচারিত হয় তদুর রপর্ধাস্ত মানব সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য 
এবং তীঙ্কাদের সাম্যনীতি বন্ধ জাতীয় সমাজকে একত্রিত করিয়া এক 
বিরাট ধন্্রসমাজের প্রতিঠ। করে। কিন্তু অল্প চিন্তাশীল রজঃশক্তি সম্পন্ন 
ক্ষজিয়সমাজে উহা প্রবেশ করিব মাত্র তাহাদের হন্স্থিত অলি 


৬৫২ উদ্বোধন। | ২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা! । 


ফ্লাস সি ৯০৯৮ রা ৮৮৫ টিপার ৮ এসি সিসি সিট এ পা * ৯ সি 


অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ ছুর্বল সমাজ, জাতি এবং ধর্থের উচ্ছেদ সাধনের 
দ্বার নিজ পুষ্টি সাধন করে। যে সামা, মৈত্রীর উপর জগদাচার্্যেরা 
নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা রক্ষণ-নীতির প্রচার না করার 
নই হইয়া যায়। তীহার! ষে সত্য প্রচার করিয়াছেন তাহাই একমাত্র 
সত্য- অনস্ত ভাবময়ের রাজ্যে অপর সত্য থাকিতে পারে কিম্বা পরে 
প্রকটিত হইতে পারে একথা তাহার! প্রচার না করায় অপরাপর ধর 
এবং জাতীয় সঙ্ৰবের পরম্পর চির সংঘর্ষ থাকিয়া যায় এবং তীহাদের 
জগতে সাম্য এবং মৈত্রী নীতির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চিরকালই বিফল 
হইয়া আনিম়াছে-_-তাহা দ্বারা মানৰ এক গণ্ভী হইতে অপর গত্তীতে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মাত্র। পৃথিবীতে ষত বড় বিশাল ধর্মেরই প্রতিষ্ঠা হউক 
ন। কেন উহ! সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। উহা 
কীর্ণতার গণ্ডীকে কিঞ্চিৎ বদ্ধিত করিয়াছে মাত্র। বলিতে পার, 
এর সকল ধর্মের দ্বারা কত অসভ্য সভ্য হইয়াছে, কত দুর্দান্ত শাস্ত 
হইয়াছে, কত অরণ্য বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু অপর পক্ষ বলিবেন 
হইয়াছে বটে বহু রক্তপাতের পর, ব্ সংঘর্ষের ফলে এবং বু নগরকে 
অরণো পরিণত কারয়!। 

কিন্তু ভারতেতিহাসের ধারা অন্যবূপ। এ্রতিহাসিকের দূরবীক্ষণ সাহায্যে 
হতদুর পধ্যন্ত ভারতগগণ পর্যাবেক্ষণ করা যায় তাহাতে নানা গ্রহ 
উপগ্রহের দৃষ্টিগোচর তয় স্যা কিন্তু বেদরূপ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিক্বয় হুর্ধাই 
বৈদিক ভ্রগংকে সংযত করিয়াছে । এই অপাধারণ চিস্তা-রাশি কত 
কালের ধন্মান্ুশীলনের ফল তাহা বলা অসম্ভব। খথ্েদ মানব 
ধর্দ্েতিহাসের প্রথম থওড। ইচ্ছা! পাঠ করিলে দেখ! যায় মানবীয় উপাসন। 
কাণ্ডের উ্বাকালে অতান্ভূত, অত্যাশ্চর্যা, অতিস্থন্থর প্রক্কৃতাপাসন! হইতে 
আরভ করিয়া এবং তাহারই অধা দিয়া এক বিরাট ব্রহ্দের উপলব্ষি 
দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ষণ-প্রাণ বৈদিক মন্ত্র, উচ্চ ত্রহ্মবস্ত উপলব্ধি 
করিয়াই তাহারা নিম্ন উপাসনাগুলিকে মুছিয়। ফেলেন নাই, কারণ নান 
ভাবের মধ্য দিয়া একই সত্বাকে উপলব্ধি করা হইয়াছে । ভাব বৈচিত্রা 
হেতু ভারতে কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, কারণ বৈদিক তপোবনে 


৯২৯ এসসি পাস পি পাটির 





অগ্রহারণ, ১৩২৭1 ] যন্ুয্যাদমাজে বৈদিকধর্শর প্ররোদনীরতা ৃ ৬৫৩ 


আািাসিগাসি সি তি সি্৫িসি সিরা এশা উস সি টি সপািসিতাসিশ সি উিলছি চে ৯ ৯৮৮ সি পা 


গ্রথমেই প্রচারিত হইয়্াছে_একং সধিপ্রা বধ বাস্তি। প্রতিযুগে 
এই সমন্বয়ের বাণী ভারতগগণে ঘোধিত হইয়াছে কিন্তু এ মহাসভ্য 
হিমারণাকে অতিক্রম করিয়! কদাপি অন্তত্র ধাবিত হয় নাই। বহুবার 
বহুসত্য, বন্ভাব, বুভ্যতা ভারত হইতে ভারতেতর প্রদেশে প্রচারিত 
হইয়াছে বটে কিন্তু এ মহাদতা কেহ ধরিতে পানে নাই। কতবার কত 
বিদেশী দ্য ভারতের কত মন্দির চূর্ণ করিয়া কত রত্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া 
গিয়াছে কিন্ত এ বত্বের সন্ধান কোনও ক্রমে পায় নাই। ধন্মন গ্রচারের 
ছলে, সাম্য-মৈত্রী স্থাপনের অছিলাঁ জগতের অমরত্ব বিষয়ক কত জ্ঞানামৃত 
বৈদেশিক নামেমাত্র ধর্ববীরেরা নিষঠীবণ ত্যাগে কলুষিত করিয়াছেন, কিন্তু 
এ অমৃতের কলস নির্জনে কোন্‌ অরণ্যে নিহিত ছিল তাা কেহ জানে 
নাই। হয়ত তখন সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া জগৎ এ মহ্াবাক্য 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এবং শ্রীভগবানও তাই নান। অবভার হইয়। নানা 
যুগে, নানা দেশে, নান! ভাবে, নানা ধর্ম প্রচার করিয়া ভবিষ্যৎ সমস্থয় 
মহাসৌধ নিম্মীণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়। রাখিয়াছিলেন 
এবং যখন প্রকৃতি বশীতৃত হয়! মানবীয় সভ্যতায় পরস্পরের আদান 
প্রদ্দানে সাহায্য করিলেন, যখন মানবের “বিশ্বসমাজ সন্বদ্ধে ধারণা হইতে 
লাগিল, তথন শ্রীভগবান পুনরায় সমন্বয়াচার্যযবূপে 'আবিভূর্ত হইলেন এবং 
নিজ মনুষ্য জীবনের দ্বারা মুর্ব এবং প্রচার করিলেন “যত মত তত পথ"দ্ধণ্‌ 
প্রেমধর্্ম। একথা ভারতে নুতন নছে__বেদ, পুরাণ, স্বৃতি, তন্ত্র কাব্য, 
ইতিহাস ও দর্শনে পুনঃ পুনঃ এই একই সত্য ধ্বনিত হইয়াছে । যখনই 
ভারত ভারতী নিজ শ্বভাব্জাত কামকলুধিত চিত্ত হইয়া এই সমম্থয় ধর্মকে 
ভুলিয়াছে তখনই ভারতের ভগবান সিংহনাদে প্রচার করিয়াছেন-__-ষে 
ষথা মাং প্রপদ্ধান্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং--আর ভক্ত প্রার্থনা করিয়াছেন-_ 

এয়ী সাংখাং ষোগং পঞ্ডপতিমতং বৈষ্কবমিতি । 

গ্রৃভিন্নে প্রন্থানে পয়মিদমদঃ পথ্যমিত্ি চ। 

রুচীনাং বৈচিন্রাদৃত্ুকুটটিলনানা পথ জ্যাং | 

নৃনামেকো! গম্াত্বমদি পর়সামর্ণৰ ইব ॥ 

এট সমঘ্বয়ের ভাব ভারতের মজ্জাগত বলিয়া, ধর্শের নামে হত্যা! এবং 


ক্স ৯ ৯৯৮৯৬, 


৬৫৪ উদ্বোধন | [ ২২শ বর্ষ--১১শ সংখা । 





শাসটিপাসপিরা লাস্ট তি সিসির শর্ট সি সি সরি এ পি সিস্পসি্া তাস্িসপাসিপাসিসি পা পাতা 


অত্যাচারের দ্বার] ধশ্সেবীর। নিজ ধর্মকে কলক্কিত কনেন নাই। বিভিন্ন 
মতাবলবীকে ভারতৰাসী সমান্ছের নিম্ন্তরে স্থান দিস্াছে বা পণ্ডিতেন্া 
বিভিন্ন মতের বিরুদ্ধে নানা ছন্দে-রন্দবে গালিগালাক্জ কপ্ধিয়াছেন বটে, 
কিন্তু বিধম্মার সর্বনাশ হেতু সামরিক আ্ভিযান তাহার! কখনও করেন 
নাই বা একজনও ?ব০10র স্তায় সম্রাট ভারতে জন্মে নাই এবং 370810151) 
117001910100এর বিষয় তাহার! স্বপ্নও কল্পনা করিতে পারেন নাই। 
পরস্ত অতি অরুচিকর ধর্ম হুইলে৪ তাহাতে ষদ্দি কিঞ্চিম্মাত্র৪ সত্য থাকে 
তাহাও ভারতমহাধর্দে স্থান পাইয়াছে এবং তৎ্সম্খদাটীকে নি 
ভাৰানুরূপ সেই ধন্দের মধা দিয়াই সাঞ্ধনমার্গে উৎসাহিত করা হুইয়াছে। 
এই সমন্ব়ই ভারতীয় ধর্মকে এত বৈচিত্র্য সম্পন্ধ করিমাছে । 

বন্ধ সহশ্র বৎসর অতীত হইয়াছে ভারতের খ্ষিগণ আর এক 
মন্থাসত্য প্রচার করিয়া জগতের সকল সংঘর্ষের সমাণ্ি করিয়া 
পিয়াছেন। “সর্বং খন্িদং বন্ধ'--সবই ত্রহ্গ-- বৈচিত্র্য কেবল প্রকাশের 
ভারতদ্যে। আমি বুদ্দ্‌ তুমি হয়ত প্রকাণ্ড তরঙ্গ কিন্তু আঘাদের 
উভয়েরই পশ্চাতে এক মহাপমুদ্রই বর্তমান_-সমুদ্র হইতেই আমর! 
উঠিয়াছি এবং উদ্ভায়ই জমুদ্রেই লীন হইটৰ। “পঞ্িতাঃ সমদর্শিন:*-_ 
পওতের! পশু, চণ্ডাল হতে ত্রাহ্মণ পর্যন্ত সমদর্শী। আধ্ষযর! ভারতীয় 
অনার্যের উপর আধিপত্তা লাভ করিয়াও তাহার্দের নাশের দ্বারা নিজ 
পুষ্টিসাধন করেন নাই, তাহার কারণ ত্ীভাদের বেদ বলিতেছেন-_ 
“সর্বংথন্িদং” ক্রচ্ছ। ধান্থারা যণার্থ তত্বজ্ঞ তাহারা জাতি বা বণের 
বিচার করেন নাই পরম্ত ইতরের জন্ত ব্যবহারিক চতুর্বার্ণর প্রতিষ্ঠ। 
করিয়। গিয়াছেন। প্রপ্ন হতে পারে যদি “সর্বং খবিদং ব্রহ্ম”? তবে 
সাওতাল, ভীল, কোল, পেরিয়াদের লহছিত একট্ট প্রকার লমাজিক বাবস্থ1 
স্কাপন কর নাই কেন? উত্তরে আমরা বলি__বৈদিক ঞধষিগণ এই 
ব্যবহারিক রাজ্যে দেখিয়াছিলেন যে সর্ব বস্তহই ঝ্িগুণের বশবর্তী । 
তাহার মধ্যে যাঁভা সাত্বিক তাহাই জ্রীবকে প্রক্কত সত্যের সন্নিকটস্থ 
করে উদ্দেশ্--সান্বিক গুণসম্পল্প হওয়1--সাম্য স্থাপন করিতে গিয়। 
ভামদিক শুপাবলম্বন কর! হুক্কিঘুক্ত নহে। শুঞ্জকে দাস্িক করিয়া 


অগ্রহায়ণ, ৯৩২৭ |] মন্ধুষ্যসমাজে বৈদিরুধর্খের প্ররোজনীরতা | ৫৫ 


স্প্ডি পা তোছি উি পাসিপা পাসটিিসি পারিস পািপাসসি্তি তি আিপা্িপাস্ি্পিসসি পাটি লাস্িতাসিপাসি সি সির পঁ পাঁটি পি সি প্সিরাটি বৌস্পিপাসিপাসিশলাসটিপরসসি ত৯ি তাি পা পাস্িতীসটি পা স্লো চে সি পা ৯৮৯ এস 


গড়িন্ত! তুলিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মণ জীবনের একটি উদ্দেশ্য ওয়া একান্ত 
কর্তব্য। কিন্তু 'সর্ববং থহিদং ব্রন্ধণ এই হেতু ব্রাহ্ধণকেও শুদ্রের স্কায় 
অসদাচার সম্পন্ন হইতে হইবে তাহা! কে বলিল? বৈদিক যুগে কোনও 
বর্গাশ্রম ধর্ম ছিল না বলিয়াই বোধ হুয়। যতক্ তাহার! অনাধ্য রাজ্য 
অধিকার করিতে লাগিলেন ততই স্ৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে 
বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। এই বর্ণাশ্রম রূপ বিদ্যালয় 
নিম্ন শ্রেণী হইতে উর্ধে উদিত হইবার চারিটী সোপানে বিভক্ত । আর্ধ্য 
ধষিরা এই বণাশ্রম ধর্মের দ্বার) সামাজিক মহারহস্ত সমাধান করিয়া- 
ছিলেন, অদ্যাবধি যাহার রহস্য অপর জাতির নিকট গ্রপ্ত রহিয়াছে। 
অনেকেই জ্রাতিভেদ অত্যন্ত ঘৃণত বলিয়! প্রকাশ করেন, কিন্তু সকল 
সমাজেই দেখা যায় যে এই দ্বণিত বস্ত্র জন্তই প্রাণপণে চে । 
চিরকালই [761965, [১151)91017০, 5915 গ্ুভৃত্তি সকল সমাজে 
রিয়া গ্রিক়াছে। সকল সমাজেই বনৃবলসম্পন্নব্যক্তি বা পণ্ডিতমগ্জলীই 
অপরকে শাসন করিয়াছেন এবং স্বস্ব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া! গিয়াছেন। 
ঢ0106 কে না মান ].00701কে মানিতে হইবে-_ওমরকে না মান আলিকে 
মানতে হইবে। যাহারা ধাহাকে মানিবে তাহাকে লইয়। সম্প্রদায় 
গঠন এবং ইতারর উপর নিজেদের শ্রেষ্টত্ব গ্রতিপাদন করিবার চেষ্টা 
করিবেই । সদসৎ গুণের ম'দব অনাদর চিরকালট বর্তমান খাকিব, 
উচ্চকে ভোর করিয়! নিচে টানিয়া সংস্কারকেরা নামাইবার চেষ্টা করিলেও 
সমাজ তাহ শুনিবে না । এই হেতুই খধিরা গুগ-কর্-বিভাগানুযাযী 
চতুর্ধর্ণ স্থঞ্জন করিয়া গিয়াছেন এবং টহ্থারই ফলে অন্াঙ্গণ স্ত্রীজাতিকে 
মন্ত্রত্রষ্ট বলিয়া ভারতীয় সমাজ স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতিছেন। 
উদাহরণ স্থলে আমর! কক্ষীবাণ, দীর্ঘতমা, বশিষ্ঠ, রাকৃ, এীলুষ, কব, 
সত্যকাম, গাগা, মৈজ্রেয়ী, জানশ্রতি, নারদ, বেদব্যাস, বিছুর, প্রহলাদ, 
ধর্দব্যাধ প্রভৃতি ক্রৌত এবং স্মার্ত যুগে এবং ধতিহাপিক যুগে দক্ষিগ 
দেশীয় বহু শুদ্রকুলোত্তব যহাত্মাগণ (যাহারা আলোয়ার বলিয়া খ্যাত), 
কবীর, রুহিদাস, যঝন হরিদাস, মীরাবাই প্রস্ততি অসংখ্য পুণ্যকণন্ঠি 
বিদ্বান এখং বিহ্ধীগণের নাম কার্থন করিয়া ধন্ত হওয়া যাইতে পারে ।, 


৬৫৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ -_-১১শ সংখ্য। | 


৮১৮৮৮ রত ১৫৯৮ 4. সরি চু ২৮৯ এ পরস্টি সি স্ উ্া তো ঠা পাস উপ 


পক্ষান্তরে যে সকল ব্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয়ের! সদাচার বিহীন হইয়াছেন 
সাহাদিগকে সমাজ 'জাতঃপাত” করিয়াছেন এবং তাহার" শুত্রত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 

বর্তমান যুগের সমাজ সমস্তাও এই বৈদিক অদ্বৈত এবং সমন্বয় 
ভিত্ত্যবলম্বী গুণকম্মাণুযায়্ী সমাজ বিভাগের উপরই নির্ভব করিতেছে । 
পাশ্চাত্য ভূমিতে যে সকল অতি-সামাবাদীর! সমাজের ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্থয 
সমাজকে একীভৃত করিয়া এক শুদ্র সমাঞ্জে পরিণত করিতে চেষ্টিত 
তাহাদের সে চে! কখনও সফল হইবে না, কারণ জগদ্ব্াপী এক 
৮/01161) 8101581) এবং 1068591)1 সম্প্রদায় অসস্তব। চিরকালই জগতে 
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি এবং কলাবিৎ পণ্ডিতেরাই সমাজের শীর্যদেশে 
থাকিবেন। যদি চিন্তাশীল বাক্তি সকল জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন 
তা! হইলে মানবীন্ন সকল অন্ুণীলন এবং সভাতা লোপ পাইয়া মসুষ্য 
হইতে এক জাতীয় বানর সমাজের প্রাছূর্ভ'ব হইবে । চিন্তাশীল বাক্তির! 
সে নব নব সত্য আবিষ্কার করেন পাধারণে তাহারই [১800108 
811)11068,0101] কারয়া থাকেন । পুনশ্চ 41701010150) মতাবলম্বীরা যে 
[০ £০৭, ০17771712৮6) ০ 2০৮০1111610 মণ্ডের প্রচার করিতে 
যাইতেছেন, এমন কি উহার রক্ষণ করিতে গেলেও ক্ষাত্রশক্তির 
প্রয়োজন। মানবের সচতাব উপর যাহারা £:65151 170 ০511৮ প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চান তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কামাদি রিপুবশীভৃত 
মানব সদসৎ মিশ্রিত। সমাজে হীন এবং হিংত্রক জীবের অভাব 
হইবে না এবং তাহাদের জন্ত চিরকালই দণ্নীতির প্রয়োজন ; কাজে 
কাজেই ক্ষত্রিয় সমাজের স্থিতি অবশ্ঠস্তাবী। 'সকল মানবই যদি সংপথে 
চলে এবং ভাল হয় তাহ] হইলে 2০৬০1171781) এর প্রয্বোজম কি'__ 
ইহ] কেবল করার কথা মাত্র থাঁকিয়া যাইবে । পুনরায় যদি আমরা 
ঈশ্বর না মানি তাহা হইলে মানবের সদসৎ কর্মের 91800910 কি 
করিয়া স্থির হইবে। ঈশ্বর বা এক অধ্ৈতাত্বা যদি আমরা না মানি তাহ! 
হইলে মানবের জন্ম মৃত্যু উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া! মানবীর সমাজ এক চির- 
বিপ্লবের আকর হইয়া উঠিবে। কেন আমর| পরম্পরের জঙ্ক ত্যাগ করিয়া 


অগ্রহাণ, ১৩২৭ । ] ষনুষ্যাসমাজে বৈদি করের প্রয়োরনীরত! | ৬৫৭ 


সপ সি ০৮৮ সা সত স্৮৮ সি পালাল এ ০০ 2 চে 


রি গমাজে বাস করিব? কেন আমর! দি স্বার্থানুসন্ধানে সর্ব্বদ। 
ব্যাপৃত থাকিব না? ছূর্বলের এ জগতে থাকিবার প্রয়োজন কি? তাহার 
উত্তরে তুমি হয়ত বলিবে যে দয়ারূপ বুত্তি মানব হৃদয়ে স্থতঃই বর্তমান, 
সেই হেতু মানব ত্যাগ ন! করিয়! থাকিতে পার্ধে না । কিন্তু অপর পক্ষ 
যদি বলিয়৷ বসেন ষে আমরা দয়! করি নিজের সুখের জন্ত। কিন্তু সুথই 
ষ্দি উদ্দেস্ট হয় তাহা! হইলে জগতে এরূপ যথেষ্ট ভোগ্য বস্ত্ব আছে যাহার 
দ্বারা আমার বিশেষ সুখ লাভ হয় কিন্তু তোমার তাহাতে ক্ষতি হইতে পারে 
_-আমার তাহাতে বিশেষ ভাববার অবসর নাই । তাহার উত্তরে তুমি 
হয়ত বলিবে যে যখন আমর। একই সমাজে বাদ করিতেছি তখন 
আমাদিগকে পরম্পরের জন্ঠ ত্যাগ করিয়া! চলিতে হইবে। আমর! 
পরস্পর অপেক্ষ। না করিয়া চলিতে পারি না, কাবণ সমাজ একটি বৃহৎ 
চেতনদেহের স্টায়। যেমন দেহের সবল স্থুন্ততা রঙগাখ করিতে হইলে 
প্রতাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য, নচেৎ কোনও অঙ্গের অন্থস্থৃতা বশতঃ 
সমগ্র দেহে সেই ব্যাধির সঞ্চাব তইয়া ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গ শিথিল করিয়। 
ফেলিতে পারে, তেমনি সমাজে অসহায় দরিদ্র থাক! মানে সমাজ দেহ 
অনুস্থ। তথ। সমাজ দেহের প্রতি-বার্ি যখন চেতন তখন যন্ত্রৎ অপরের 
দ্বার! চালিত ন। হইয়া আমাদদগকে পরম্পর পরম্পরকে দেখিতেই হইবে। 
তদ্ুন্তরে অপর পক্ষ বলিয়া থাকেন, সমাজ শরীরে যথেষ্ট অব্যবহার্য) '*শ 
ব্ত্তমান, যাহাদের উপকারিতা আমর! কিঞ্চন্মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারি 
না) সেই হেতু আমর সর্বৰ বিময়ে ত্যাগ করিতে প্রস্তত নই, বরং সেষ্ 
অকর্খুণ্যদিগকে মানব লমাজ হইতে বহিস্কহই আমর! করিয়] দিতে ইচ্ছুক | 
নীতি বদি এইব্প বলে তাহা হইলে তুর্বলের স্থান কোথায়? পুনশ্চ 
সমাজের বিভিন্নতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, এখন কোন্‌ সমাজের আদর্শ ঠিক 
তাহা কি প্রকারে স্থির করিবে? দৃষ্টও হটতেছে যে গ্রাতি সমাজ নিজ 
উন্নৃতি কল্পে অপরের বিনাশের উপায় উদ্ভতাখন করিতেছে। সেই হেতু 
জড়বাঙ্গের উপর বত বড় সমাজই প্রতিষ্ঠিত হউক এবং ধিনি যতই সাম্যনীতি 
প্রচার করুন, যতদিন পর্য্যস্ত বৈদিক সমন্বয় এবং অদ্বৈতনীতি জগৎ 
অবলম্বন না করিবে ততদিন পধ্যস্ত মানবের সদলৎ কশ্মের 902170210 


৬৫৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


সি উ্লসি রা ৯ পা সি সত পাস্পশিসিলাসি্ত পা পিসি পি পা 


রূপিত হইবে ন।, পরস্ত চিরসংঘর্ষই চলিতে থাকিবে । বেদ খলিতেছেন 
সর্বভৃতান্তর্ামী এক আত্ম! বর্তমান, সেই হেতু সমাজসেবা অর্থে সেই এক 
বিরাটের উপাসনাই হইয়া থাকে । শিক্ষা ও ধশ্মের দ্বার মানবাস্তরগত 
পৃর্ণত্ব এবং দেবত্বকে প্রকটিত করিতে হইবে । যে কন মানবকে সেই 
পূর্ণ তব এবং দেবাত্বর দিকে অগ্রসর করে তাহা সতকর্ম। এই সৎকর্মই 
শিক্ষ! এবং ধর্ম বলিয়! শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং যে কম মানবান্তর্গত 
পূর্ণত্ব এবং দেণত্বাক অপ্রকাশিত করে তাহাই অনৎ বা অবৈদিক কর্ম 
বলিয়া কগিত হউয়াছ । 

আত্মা চিরপূর্ণ, অভাব সেখানে সম্ভবে না। জীব নিজ পৃর্ণত্ব এবং 
দেবত্ব বিস্ৃত হইয়া নিজেকে অহঙ্কারের বশবন্তী করিয়া সদা অভাব 
অনুভব করিািতছে এবং এই অভাবকে অপনোদন করিবার নিমিত্ত 
51101510001 05015061006 আরম্ত হঙ্স্সাছে | দর্শনেন্দিয় বর্তমান সত্থেও 
তাহাতে তস্তারোপ করির। দর্শনশক্তির অভাব অনুভব এবং বাহাক্তগৎ 
হইতে তাহা লাভ কবিবার চেষ্টা যেরূপ বাতুলতা সেইরূপ আত্মার 
পুর্ণত্বক অঙ্গীকাঁদ না! করিয়! মাত্র বাহাজগৎ হইতে মানাবর উচ৮াদশ 
গঠনের সকল গ্রচেগা, সকল অনুশীলন মূর্খতা ও ছন্দের কারণ মাত্র । 
বর্থমানে এই অহম্কাববপ ক্ষুদ্র গণ্তী ভাঙ্গিয়া সেই নিজ পুর্ণ স্বরূপ 
অনুভব করিত »ইবে। অতম্কার সর্বদাই স্বার্থের জন্ত মানবকে কর্ধে 
প্রণোদিত করতেছে এবং নানা কৌশলে ভোগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত 
করিতে গিয়া “মরীচিকা ভ্রান্ত মুগের? স্টায় চারিদিকে ছুটাছুটী করে, কিন্বা 
কস্তরী গন্ধে মুগ্ধ মৃগের” ভ্যান অরণ্যে ছুটাছুটি করিয়! মৃত্ুমুখে 
পতিত হয়--সে জানে না যে কন্তরী তাহার লিজ নাভিতেই বর্তমান । 
যাহার এই অহঙ্কার নাশপ্রাপ্ত হ্টগ্াছে তাহারই নিকট সেই “বৃহৎ অহং, 
পরিচয দিয়াছেন, তখন তিনি পূর্ণস্বকে জানিয়া আর ক্ষুদ্র অভাব অনুভব 
করেন না। এই অহঙ্কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ প্রবৃত্তিরই সমষ্টি, কিন্ব! 
দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে উহা 'অনাদি বাসনা” । এই অহঙ্কাররূপ 
ব্যাধির একমাত্র গুধধই-_ত্যাগ। যিনি যতটুকু ত্যাগ করিয়াছেন তাহার 
সুতটুকু অহঙ্কার নাশ হইয়া প্রকৃত 'অনস্ত অস্থং, ফুঁটিয়া উঠিষাছে। 


-অশ্রহািণ, ১৩₹৭। ] অঞ্গুষ্াসমাজে বৈদিবধধর্মের প্রয়োজনীয়তা । ৬৫৯ 


সিসি উস পািপাসিত পপি লাস পি পরি পাশ পপি সস তি পাশ তি পি পি স্পা পি শিস সি তি আপ সখি সা সা ৯০ শসা 2 সপাস্িশ সি শি ৯ এস আস, কাছ, ৯ 


সংক্র্দের অপর না ত্যার্গ বলিলেই চলে। এই সৎকর্ের গার! ধীরে 
ধীরে মানবের সকঞ্ দদচস্কার নাশ পাইয়। পরত্যন্বরূপ জাত্মাকে প্রকটিত 
করে। ইহাই মামবের চরম সাধনা এবং সিদ্ধি । 

বৈদিক খ্াধিরা আর এক মহা সত্যের প্রচার করিয়! সমাজকে আরও 
দৃঢভিস্তিতে স্থাপন কবিতে চাহিয়াছেন--উহা পুনঞ্জন্ম । জীব সদসৎ 
কর্দের দ্বারা জ্রুমবিকাশ বা ক্রমসংকোচ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বছ 
জঙ্মের অভিজ্ঞতা স্ঞ্চয় করিয়া তাভা দ্বার! যে যেরূপ কর্ম করে তাহার 
সেইরূপ গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । অসৎ কর্মের দ্বার অধস্তন গতি 
এবং সৎ কর্মের দ্বারা উদ্ধী গতি প্রাপ্ত হয়। ধাহারা এই জীবনটাকে 
প্রথম এবং শেষ বলিয়া মনে করেন তাহারা বলেন, আমাদিগকে 
প্রবাহাকারে চলমান মানব সমাজের ব্যক্তিগত অনুশীলনের দ্বারা উন্নতি 
করিতে হইবে । সেই হেতু শিক্ষা বা অন্থশীলনের 'প্রয়োজন। কিন্তু 
বাক্তিগত এবং সমাজগত জীবন সন্তানবৎ বলিলে কার্যাকারণাত্মক বান্টি 
জীবনের কুত সমষ্টিকর্শের ফল নির্দইট হয় না বা মানবজল্মগত সংস্কার 
সকলেরও কিছুই মীমাংসা হয় না) উপরজ্ধ [221 01717712100 1১০ 
1817৮" এই নীতিকে অবলম্বন করিয়া স্বার্থান্ধ প্রতি ব্যক্ত সমাজের 
প্রতি কিঞ্চিম্মান্রও ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজ (ভোগলাধনের দ্বারা ক্ষণিক 
জীবন “যেন তেন প্রকারেণ” চরিতার্থ করিতে থাকিবে। 

কিন্তু অপর পক্ষে প্রাচ্য ভারতে নামেমাত্র বৈদিক ধর্মাবলম্বী 
হিঙ্দুরা এথন দেশ, কুল এবং স্্রী আচার সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বেদের 
যথার্থ মন অবগত হই! যদি বর্তমান ছিন্দু সমাজনেতৃবুন্দের! দেশ কালামু- 
যায়ী সমাজ গঠন না করেন, যদি উচ্চ শ্রেণীর! প্রত্যেক নিয় সমাজকে 
ধন্ম, শিক্ষা) এবং চরিজ্রের দ্বারা নিজেদের সমকক্ষ না করিয়া লন তাহ। 
হইলে এই অতি পুরাতন হিন্দু সন্ধজ কালপুরুষের অঙ্গুলি সঙ্কেতে 
হাওয়ায় বিলীন হইছু। যাইবে। নিম্ন সম্প্রদায়ের এখন যথেষ্ট আত্মসন্মান 
বোধ হইয়াছে, বর্তমানে যদি তাহাদিগকে পুর্ণমাত্রায় কিন্তু ধীরে ধীরে 
নিচুর সেকেলে সমাক্ত-আইনেক শৃঙ্খল হইতে--যাহার। উপযুক্ত, তাহা- 
দিগকে-সুক্ত না করেন তাহা হইলে এই বৃহৎ হিন্দুসমাঞজজ অতি 


৬৬৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা । 


টি ০ পিটিশ পিপি সি পাস্টি তি পাস্পিশ 2 দি পিপি ১ শপষ্প্ীটি 


সক্পিকট কালের মধ্যেই থুষ্ট বা মুসলমান সমাজে পরিণত হইবে। উচ্চ 
শ্রেণীস্থ লোকদের নিজ নেতৃত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত অদ্যাবধি যত 
প্রকারের সমাজশৃঙ্খল নির্থিত্ত হইয়াছে তাহাই তাহাদের চিরবন্ধনের 
কারণ হইবে। ম্থৃতি চিবকালই পরিবর্তিত হইতেছে এবং হইবে । এখন 
পুনরায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ত্রাঙ্মণেরা নবশ্বতি গঠন করিয়া নিম্ন 
শেণীদের সমাজকারা হইতে মুক্ত করিয়া জগতের শীর্বস্থানেই চিরকাল 
অবস্থান ককুন। ব্রাহ্মণ যর্দি যথার্থ শক্তিসম্পন্ন হয়েন তাহাদিগকে 
অবজ্ঞা করিতে কেহ পারিবে না, কারণ এ জগৎ শক্তির নিকট পরাস্ত । 
যাহার! দুর্বল তাঠারাই নিজ আত্মরক্ষা করিয়া থাকে গর্ীর শ্জন 
করিয়া, কিন্তু কালে এই গণ্ভীই তাহাদের অবরোধ ও সমাধির কারণ 
হইয়া থাকে । অতি পুরাতন হিন্দুসমাক্তে নান] আবর্জনা জমিয়াছে, 
এখন সমাজের সকল দ্বার মুক্ত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশের পথ 
প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে যাহাতে আলোক প্ররৃষ্টরূপে প্রবুষ্ট হইর। 
সকল অস্বাস্থ্যকর বীন্জান্থু নষ্ট করে, যাহা সত্য এবং ব্যবহার্য্য তাহাই রক্ষা 
করিতে হইবে। উহ্থাতে কাহারও ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই । সত্তা 
কখনও নাশ হয় না । কারণ ষে বেদ আমাদের আদর্শ, তিনি বলিতেছেন, 


“সত্যমেব জয়তে নানৃতম্* 


কথ। প্রসঙ্গে । 
(১) 

গিরিবক্ষ ভেদ করিয়া! যখন কোন ক্ষুদ্র নির্ঝর ভূমিষ্ঠ হয় তখন 
মনে হয় অদুরেই বুঝি কোন উধর ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া উহা 
নিজের সকল অস্তিত্ব হারায় ফেলিবে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তাহাকে 
কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না, পর্বত-প্রমাণ সকল বাধা তুচ্ছ 
করিয়া বিরাট পিপাসী মকব জ্বালাময় জঠর হইতেও নিক্রাস্ত হইয়া 
তাহার গন্তব্া স্থান মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিভ তয়। পথিমধ্যে 
ধীবে ধীরে আরও কত ক্ষুদ্র বৃহৎ সলিল রাশি তাহার পুষ্টি সাধন 
করিয়। থাকে) কখনও বা কন শুষ্ক খাত তাহার জালে পূর্ণ হইয়া 
স্বীয় অভিষ্টাভিমুখে ধাবিত হয় এবং নিজেও নিজের গানে বিভোর 
হইয়া কত শুষ্ক প্রদেশে জল পিঞ্চন করিয়া পরে নিজের নাম রূপ 
ত্যাগ করিয়া এক মহাসাগরে বিলীন হয়। সেইরূপ ইদানীং ঈশ্বর- 
কল্প মানব হইভে যে প্রেমের ধশ্-গ্রবাহ উপস্তিত হইয়াছে উহা 
শাখাপ্রশাথারূপ ধারণ করিয়া সকল ধন্দ-নদীর শুফ জদয় প্রেম- 
প্লাবিত করিয়া উহাদের পুনরুজ্জীবিত করিবে,--আবার কত শত নব" 
প্রস্থত ধন্মধারা তাহাতে পরিসমাপ্ত তইয়া ঝছ উর প্রদেশকে সিক্ত 
করিবার জন্ত তাতারই পুষ্টি সাধন করিবে। 

ক কী ক 

পৃথিবীতে অগস্তাবধি যে সকল ধন্দ্ববা মতবাদ স্থ্ট হইয়াছে পারি- 
পার্থিক ভাবসকলকে হিংসা করাই তাহার প্রাণম্পন্দের প্রথম 
আভাস । সকল নবভাবের উশ্দান হইয়াছে ইতয় ভাব সকলের 
দোষ দর্শন করিয়!, প্রসারিত হ্য়াছে দুর্র্ধলের নাশ করিয়।, পুষ্ট হইয়াছে 
অপরের ভাণ্ডার পু্ঠন করিয়া । তথন এক ধর্মী অপর ধর্মাকে অনুর, 
যবন, বারবেরিয়ান, হিদেল, কাফের বলিয়া জানিত। বহুবার ধর্ের 


সত্য প্রচারিত হইয়াছে তরবারির স্বারা, পুণ্য ও অক্ষয় স্বর্গ উপার্জিত 
২ 


৬৬২ উদ্বোধন। [ ২২শ বর্য-১১শ সংখা! । 





লাসপিপাস্পিপাসিিসসপাস্িসিসসস্পিস্িপি লি তিল পা অলি তোপ পাস পা পাস্পণাস্পিি পাস্িলিচিপাসি পারা লাসি প্সিতাশি লী পালা বাটি লি পাটি পোসিপিস্টি সি বাসি পি 


হইয়াছে বিধন্থীর রঞ্জে অবগাহন করিস্াা,। অযাচিত প্রেমের দান 
হইয়াছে পণ্ড শক্তি চরিতার্থ করিয়। । 
০ ৬ ম 
কাহারও অনিষ্ট করিও না, পারত সাহায্য কর--কাহাকেও 
তাহার ধর্ম হইতে চ্যুত করিও না, তাহাকে তাহারই মধ্যে আলোক 
দেখাও--বিপ্লব নিশ্রয়োজন, শান্তি স্থাপন করিয়া ঈশ্বর লীলার পার্ধদত্ত 
গ্রহণ কর--এই নবসত্য জীবনে পরিণত করিয়। আমিত্বের প্রনার কর 
--“আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতার় এই নীতির মধ্য দিয়! । এখানে হত? 
শব্দের অর্থ “সেবা$। কারণ ধাহারা আত্মার অথগ্ুত্ব স্বীকার করেন 
তাহাদের নিকট “হিত” শরব্ধটি সাহুসমাত্র। পরমাত্মাকে লইয়া জীবের 
আত্মত্ব, অতএব প্রেমই 'আামাদের স্বাভীবিক--হিত* বৰ উপকার” নছে। 
ক ৬ গু 
70161980107, মানে দয়া করিয়া অপর ধন্দকে উপেক্ষার চক্ষে 
দেখা নহে, পরস্ত সতাকে লা করিবার অপর একটি পথ বলিয়া 
শ্রদ্ধা করাঁ_যেমন খু কুটিল সকল নদীর গন্তব্স্থান একই মহা- 
সমুদ্র যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর নাম রূপের গণ্ডী থাকে না। “একং 
সন্ধিগ্রা বন্ধ! বস্তি”, 'যে যথ। মাং প্রপদ্যন্তে তাং ততৈব ভঙ্ামাহম,+ 
'যত মত তত পথ*--এই সত্য বৈদিক, পৌরাণিক এবং গ্রতিহাসিক 
যুগে তিন মহাত্মান্বারা প্রচারিত হইয়াছে। 
ক গু ক 
অদ্বৈত বেদাস্তের আলোকে সকল ধর্মকে দেখিলে এক বিশ্বাত্ম! 
সর্বত্র পূজিত হইতেছেন বুঝা যাইবে--সকল জাতির মধ্যে একত্বের 
সুত্র কোথায় তাহাও নিশ্চিত হইবে। বেদান্তর্গত জীব ও জগাতর 
ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ, পুনর্জন্মবাদ, আত্মার পূর্ণত্ব ও অমরত্ব, 
ব্রন্ষের নিত্য ও লীলার সমন্বয় আধুনিক জড়বিজ্ঞান ও দর্শনের এবং 
অপরাপর ধর্মের ছুর্কবোধ্য সমস্তাকে সরল করিয়া নিবে 
রা র্ ০ 


'বাদশাহী আমলের টাক! ইদানীং চলে” না বটে কিন্ধু তাই বলিয়। 


নিহার ১৩২৭] কথ! প্রসঙে। ৬৬৩ 


২৯৮ পাটির পরস্পর সি ৮৮ শর্ট পি সিটি সরি পস্সি স্পা ছি ৯০ রাস সি পা সি উরি ২৯টি পি পাির্ণ লা টি পিসি 


ধাতু গুলিকেও কি ছাড়িয়া ফেলিতে হইবে ?--বাতুল ছাড়! এমন আর 
কে করিবে? নুতন যুগে পুরাতন প্রথা চলে না বটে, তা বলিয়। 
পুরাতন সত্য ও সাধনাগুলিকে বাদ দিলে চলিবে না--তাহা হইলে 
আত্মা, ঈশ্বর, মুক্কি, পুনর্জন্ম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ এবং যুক্তিসিদ্ধ সত্য 
সকল, এবং জ্ঞান, ভক্তি, রাজ এবং কন্ধম প্রভৃতি যোগ মার্গ সকল 
নিঃশেষে অস্বীকার করিতে হুয়। হ্বদেশীয় এগুলিকে নির্মমভাবে 
ভাঙ্গিয়। ফেলিয়। বিদেশীয় বর্জন করিলে থাকিবে কি? 
এ ঞ্ু প্র 
হিন্দু ধন্্ ত্যাগের উপব প্রতিষ্টিত। ত্যাগ ও ভোগের সমস্বয় 
হয় না_দিব রাত্র একত্রে বাদ করিতে পার না। যাহারা পাকাল 
মাছের মত সংলারে বাপ করিতে পারেন, শান্তর ক্তাহাদিগাক কর্মফোগী 
বলিতেছেন, ভোগী নছে। সেই তাগাখ্সা নিষ্কাম কল্মী বা বিরাট 
উপাসকগণকে ভোগী আাখ্য! প্রদান কর! মানে 'গোলাপকে 'ঘেটু, 
ফুল বলা। 
ক ক এ 
আসাদের ল্লরণ রাখা কর্তব্য যে কর্্মযোগই সাধকের নিমিত্ত 
শাস্তে একমান্র ব্যবস্থ। নহে। জ্ঞান বা কর্ম, নিত্য বা লীল। সকগই 
সেই এক অনম্তকে উপলক্ষ করিয়া! বিদ্বেষ নিপ্রয়োজন। ভাতা- 
হাতির দ্বার! কেবঙ্গ বিদ্বেষ প্রকাশ পায় না_গালাগালির দ্বারাও বটে। 
ধর্ম বা সমাজনীতির আলোচনা করিতে গিয়া! তর্জার লড়াই বাধাই! 
নিজেদের জনসমাজে ছাস্যাম্পদ কর! উচিত হয় না বলিয়াই বোধ হয়। 
(২) 
“ভূমিরাপেংছনলে। বাযুঃ খং মনে বুদ্ধিরেবচ। 
অহংকার ইভীয়ং মে ভিন্ন! প্ররুতিরষ্টধা ॥ 
অপরেফমিতত্বন্তাং গ্রকৃতিং 'বিন্ছ মে পরাম্‌। 
জীবতৃতাং মহাবাছে। ময়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥” 
প্রকৃতির কর্প্রবাহ অবিরাম গতিতে চলিয়াছে--তুমি আমি এই 
্রন্কৃতির অন্তর্গত। যে শরীর, মন, বুদ্ধি অহংকার লইয়া তুমি, আমি 


৬৬৪ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


পপপাসটি টিসি সপস্পিসপসসিপা সিস্পিস্িিস্পিসসিাস্ানপ সিসি সি সি সপসিলিসিলাসসিলাস্টিল তিস্তা পি পিসি লাস পনির সিপসিপ্ছি খাতি ঈসা পাটি পিপি ভাস্পিসিিসাস্পাসপিাসিতাস্জি 


গঠিত তাহা ত ভগবানের অপর! প্রকৃতি । আমাদের গ্রোভোকটি কার্য, 
প্রত্যেকটি চিন্তা এই প্রকৃতিতে শতঃই ঘটিতেছে-.আর আমর! ষে 
মনে করিতেছি এই সকল কম্ম ও চিন্তা আমরাই করিতেছি__-ইছাও 
গ্রকৃতিরই একটি ঘটন|। 

প্রকৃতি এক অভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন সত্তা-_বস্তরতঃ এই প্রকৃতির কোন 
এক অংশে যখন একটি স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের ভাব উথ্খিত হয় তথনই এই 
অভিম্ন নিরবচ্ছিন্ন সত্তা বন্থধা বিভক্ত দেশকাল-নিমিত্ত-নিয়মাধীন বন 
বস্তু, ঘটনা ও চিস্তার সমষ্টিবপে প্রতিভাত হন। এক বু হুইয়। 
পড়েন। অহস্কারই জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবানের অপরা- 
প্রকৃতিরূপা এক অথও সত্তাকে বৈচিত্রাময়ী প্রকৃতিতে পরিণত করে। 

প্রকৃত্যা ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কন্্মাণি সর্বশঃ। 
অহংকার বিমুঢ়াত্মা কর্তাইমিতি মন্যাত ॥ 

অহঙ্কার প্রশ্থত স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বুদ্দিই এই মোহ রচন। করে। যিনি এই 
অহঙ্কার বশে “আমি কর্তী” এইবপ মনে কবেন, তিনি বিমুঢ় অর্থাৎ 
ভগবানের অপরাপ্রকৃতিবপ সতা দেখিতে পাইতেছেন না; বাহার 
স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বুদ্ধি তিরোহিত হয়__তাহার দিবাচক্ষু উন্মীলিত হয়, অপরা- 
প্রকৃতিরূপে প্রতীয়মান ভগবানের অদ্ভুত লীল! দর্শন করেন। প্তত্রৈকস্থং 
জগৎ কৃৎন্নং প্রভিক্তমনেকধা” দেখিয়। তিনি স্থির হইয়! পড়েন। 
জীবের ন্বতন্্ব কর্তৃত্বরূপ মোহ দৃরীতৃত হয়__তাহার “আমিত্ব” ক্ষুদ্র 
শরীরের গণ্তী লঙ্ঘন করিয়া এক বিরাট আমিতে পরিণত হয় । 

জীবের অহংকারই আদিঅজ্ঞান। শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ “আমি/টি 
নিজকে অপূর্ণ মনে করে এবং প্রকৃতির অন্তর্গত যাবভীয় বস্তকে 
আপন হইতে ভিন্ন মনে করে। নিজের “ক্ষুদ্রত্ববোধ” ও অপরের মহিত 
৫ভেদবোদপঃ এই ছুইটিকে অবলম্বন কৃরিয়াই বাসনা উতিত হয়। বাসন। 
হইতে কর্ম এবং কর্ম হইতেই জন্মমৃত্যুলক্ষিত সংসার উৎপন্তি। 

ধাহার এই অজ্ঞান তিরোহিত হয় তিনি প্েখেন তিনি বিরাট, 
তিনি পুর্ন এবং তিনিই “বহুধাত্তমূর্ত্া।” এই বিচিত্র প্রকৃতি রচন| 
করিয়াছেন। তাহার আর বাসনার সম্ভাবন। নাই-_কাজেই সংসার 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। ] কথ। প্রসঙ্গে । ৬৬৫ 


০০, প্লাস সির্লা উপ পাস্পিটিস্সিসটিতিসি পিসির ৯৩ বাসি পিসি পরস্পর সিসি সি লিসি ভীত তি লী সিসি িিপাসি তি িপাস্টি লীস্িলাসি লামিন সসিপিস্িটিিটা সি সিসি উাস্সিাস্ছি বিশ ভি এ লন 


অসস্ভব। তিনি মুক্ত--তিনি একে প্রতিষ্ঠিত--তিনি অপরা প্রক্কাতি 
রূপে প্রতীয়মান তগবনের সাঁধুজ্য লাভ করিষাছেন। 

তার পর তগবানের পরাপ্রক্কতি। তিনি “চৈতন্ত+, তিনিই সাক্ষী । 
অপরাপ্রকৃতি চৈতন্তময়ী--পরাপ্রকৃতি চৈতন্ত প্বক্ূপা। একরূপে তিনি 
বিশ্বসংসার সাজিয়া বলিয়াছেন__অন্তন্দপে তিনি উহা দেখিতেছেন। 
্রষ্টা না থাকিলে দৃগ্তের অস্তিত্ই যে থাকে না। “ষয়েদং ধাধ্যতে 
জগৎ» 'দ্রষ্টাবূপে” নিজেরই 'দৃশ্তরূপটি” ধারণ করিয়া বহিয়াছেন। 

সংসারের আদিজনক জীবের প্রথম অক্ঞান-ম্বূপ এই স্বতন্ত্র কর্তৃদ্ব- 
বোধ তিলোছিত হইলে কি থাকে? এক অথগ্ডসত! নিজেই দৃষ্ 
সাজিয়া নিজেই দেখিতেছেন। দর্পণের সন্ুখে বসিয়া নানা প্রকার 
মুখভঙ্গী করিয়া কত আনন্দ পাই, ইহ! আমার্দের এক প্রকার খেলা) 
ভগবানের দৃশ্ত ও ভ্রষ্টারূপ ধারণ আমাদের নিকট আমাদেরই অনুষ্টিত 
উপধুক্ত খেলার 'একটি বিরাট অভিনয় বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, 
ভগবান নিজকে দেখিয়া নিক্তে আনন্দে মুগ্ধ হইভেছেন ! 

এইরূপ মনে হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ, আমানের 
মন দেশকাননিধিত্তাধীন। আমরা প্রয়োজন বাতীত কর্মের সার্থকতা 
দেখিতে পাই না__ এমনকি গ্রন্ধপ কর্মের সপ্তাবন। বুঝিতেও অসমর্থ । 

কিন্তু আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভগবান দেশকাল(নমিতের 
অধীন নহেন--তিনিই একরূপে বিশ্ববক্ষাণ্ড সাজিয়া বসিয়াছেন এবং 
সেই রূপটির মধ্যেই দেশকাল নিমিত্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজেই 
তিনি কেন এই বেশ ধারণ করিলেন, কেনই বা তিনি সাক্ষীরূপে 
ইহ দেখিতেছেন--এই সব কথা জিজ্ঞাসা কর। বে-আটনী। ইহার 
উত্তর দেওয়া যায় না বলিয়! ইহা বে-আইনী নয়-_-এইকপ গ্রশ্্র শ্তায়তঃ 
করা যান না বলিয়াই ইহা বে-আইনী। দেশকালনিমিত্বপাশে 
ব্রহ্ষাণ্ডের অন্তর্গত ঘধে কোন বস্তকে ধারতে পারা যায় সঙ্গেহ নাই. 
কিন্তু ব্রহ্ষাণ্ডের গণ্ডী অতিক্রম করিলেই দেশকাবনিমিত্বের গণ্তী 
অতিক্রম করা হুর বলিয়াই স্ভগবানকে এই গণ্ীর মধ্যে ধরিবার প্রয়াস 
সাঁনবমনের অজ্ঞানপ্রস্থত দস্তপ্রণোদিত অন্ধিকার প্রবেশ--এক 
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কথায় ধৃষ্টতা । তগবান এক, কাজেই তিনি অখণ্ড, পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত, 
সনাতন, মুক্ত, অসীম; তিনি কোন প্রকার প্রয়োজন বা অতাব বশে 
কর্ম করিলে তাহার স্বরূপ বজায় থাকে না-তীাহার ভগবানত্ব বজায় 
থাকে না-তিনি ব্রহ্গাণ্ডের অন্তর্গত দেশকালনিমিত্তাধীন একটি 
জীববিশেষে পরিণত হন । 

আর এক কথা, ভগবানের শ্বষ্টির প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্নও মেমন 
অসঙ্গত, ধাহারা এই প্রশ্ন মানিয়। লইষা উত্তর দিয়াছেন__তীহাদের 
উত্তরও তেমনি অসঙ্গত। ভগবান একটি বিরাট খেলা স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন--আমাদের মত খেল! হইতে আনন্দ পাইবার জন্ত। জীববদ্ধি 
মানবের আনন্দের প্রয়োজন থাকিতে পারে--কিস্ত আনন্দম্বরূপের 
আনন্দ লাভের ইচ্ছ! কিরূপ? ইভ কি “সোনার পাথর বাটির* মত 
একটি অড্ভুত হেয়ালী নয়? আনন্দের অভাব পূরনের নিমিত্ত তিনি 
আপনাকে বনু করিয়া নানা বেশে, নানা ঢঙে, নানা রঙ্গে সাজিয়া 
অদ্ভূত এক অভিনয় রচনা করিয়া আনন্দে মজগুল হইয়। আছেন-_এ 
ভাবটি কবির মন মুগ্ধ করিতে পারে--তত্বজিজ্ঞান্থুর কাছে ইহা 
একটি আজগুবি “সোনার পাথর বাটি, কল্পনামাত্র। ভগবান স্বয়ং 
শীতামুখে বলিতেছেন-_-“ন মাং কন্মাণি লিম্পস্তি ন মে কর্্মফলে স্পৃহা” | 
প্রথমতঃ আনন্দ শ্বরূপ ভগবানের আনন্দের অভাব নাই। দ্বিতীয়তঃ 
যাহা আনন্দ তাহাই তিনি--কাজেই তাহার পক্ষে আনন্দ লাভ; 
একটা অলীক কল্পনামাত্র_দুইটি বস্তুর মধ্যে ভেদ না থাকিলে এক 
অপরকে পাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ তিনি দেশকাল নিমিত্তাধীন 
নহেন-কাজেই (বদিও তাহার “আঁনন্দলাভ+ সম্ভব হইত ) এই “আনন্ব 
লাভ? কোনও কার্ধ্য বিশেষের উপর নির্ভর করিতে পারে না। ভিনি 
বহু হইলে আনন্দ পাইবেন বা ক্তীভার আনন্দ বাড়িবে, নচেৎ নভে এরূপ 
কথা বলা অসঙ্গত-__ তাহার শান্্রসিন্ধ স্বরূপ বিরুদ্ধ । চতুর্থতঃ যদি কোন 
উদ্দেশ্টা থাকে দেশকালনিমিত্তাধীন মানবমনরচিত ভাষাত্বারা কিছুতেই 
ব্যক্ত হইতে পারে না-এমন কি স্বয়ং ভগবান মানব বিগ্রহ ধারণ করিয়। 
এই অতিগ্রাকৃত প্রশ্নের জবাব অদ্যাবধি মানব ভাষায় দিতে পারেন নাই। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। ] কথ! প্রসঙ্গে। ৬৬ 


সণ শি শিট পপি সি পাপ টিগাসিশি শশী সপিতীসিল লাশ স্পস্ট চ চর সু সদ এসি 


অতএব অসাধ্য সাধনে প্রয়াস করিয়া নিমিত্বাতীতকে নিমিত্বের গণ্তীর 
মধ্যে টানিয়া আনিয়া কতকগুলি কল্পনাগ্রহৃত আকাশকুস্ুমবৎ অলীক 
হেয়ালী রচনায় কি ফল? সত্যকে বরণ করিয়! লই ষে তিনি পূর্ণ তিনি 
আনন্দম্বক্ধূপ তথাপি তিনি এই পরাপ্রককৃতি ও অপরাপ্রক্কৃতি সাজিয়া 
বসিয়াছেন। বে-আইনী “কেন+টি ছাড়িয়া দিয়া এই সত্য বরণ করিয়া 
লই এবং স্বতন্ত্র কর্তৃত্ববোধন্বরূপ অঞ্জানের মূল গ্রস্থিটি খুলিবার জন্ সমুদয় 
চেষ্টা নিয়োজিত করিয়া এই মহান্‌ সত্য উপলব্ধি করি। 

প্রশ্ন হইতে পারে,--যদি সবই এক, চেষ্টার প্রয়োজন ? বস্ততঃ যদি 
দৃঢ় ধারণ। হয় যে সবই এক তাহা হইলে ই গ্রন্থি ভিন্ন হষ্টয়াছে--আমি 
প্রয়োজনাতীত হইয়াছি--আমি সতালাভ করিয়াছি । শ্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন ৭5991 101 7110 115 300৮” কিন্তু যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি 
থাকিবে ততক্ষণ সত্যলাভের চেষ্টাও থাকিবে_-যতক্ষণ অহঙ্কারচালিত 
হইব ততক্ষণ বিমুঢ় হয়! সংসাবাবর্তে স্থথছুঃথ ভোগ করিতে হইবে__ 
কাজেই এই আবর্ত হইতে নির্গত হইবার চেষ্টাও থাকিবে। এই অবস্থায় 
কার্ধ্যাকার্ধাও থাকিবে। যে ভাব ও কার্য) অহঙ্কারকে গণ্ীবন্ধ করিয়া 
রাখে তাহাই মুক্তিপথের অন্তরায় অতএব অসৎ কর্--আর যাহা উহ্হাকে 
শরীর মনের গণ্তী লঙ্ঘন করাইয়! বিরাটর দিফে লঈয়া যায় তাহাই 
সংকম্ম। আমিত্ববোধকে শরীর হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে, বুগ্ধি 
হইতে শুদ্ব-অহস্কারে লইয। যাওয়াই সাধনা । তারপর “শুদ্ি অহহ্্ার ব 
“বিরাট অহং+ও আপনা আপনি সরিয়া পড়ে-_থাকে “অবাঙ মনসগোচনস্‌ 
বোঝে প্রাণ বোঝে ধার । এই সত্যের উপলব্ধি এই যুগেও হয়াছে। 
শ্রুতির শ্ুদ্ধাদ্বৈত ব্রক্ষআধ্যায় ধাভারর আভাস দেওয়] হইয়াছে- তাহ! 
“রম সত্য--যেখানে পরাপ্রকৃতিও নাই অপরাপ্রক্তিও নাই দ্র্টাও 
নাই দৃষ্ত'ও নাট । 

(৩) 

মানুষ ফবে থেকে সমাজবন্ধ হল তবে থেকেই তার সমস্যার 'আরস্ত, 
আর নূতন নূতন যত সমস্যা বাড়ছে, ততই তার পুরণের উপায়েরও 
রকমারী হচ্ছে। যে দেশের প্রাগষে রকম তাররাস্তাও তার অনুরূপ, 


৬৬৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


আপি এ ৫১৫৯ ৫৯৫ 


কারণ এট! সকলে ভালই জানেথে প্রাণ বাদ দিয়ে কেহই চ'ল্তে 
পারে ন- আর ভারতের সেই প্রাণ হচ্ছে ধর্মে, স্থতরাং ধর্থের রাকা দিয়ে 
ভারতের লোকেদের সমন্ত নমস্তার সমাধান কর্তভে হবে,-_সামাজিকই বল, 
রাজনৈতিকই বল, বা আর য1 কিছু বল। এখানে বাইরের নুতন কিছু দিয়ে 
কোন মীমাংসা হয় নি, তার সাক্ষী ইতিহাস, আর যে হবেও না, তার সাক্ষী 
এখানকার লোকের মন। 

আজকাল যেন বিশেষ ক'রে দেশের লোক, কোথাও যেন একটা কি 
অভাব এবং কি যে সে অভাব তাই খুজে বেড়াচ্ছে। নান! প্রশ্ন হচ্ছে, 
আর উত্তরও আসছে রকমারী। দেশের আজকাল ধার! মাতব্বর লোক, 
অর্থাৎ ধারা দেশের বিষয় নিয়ে খুব উঠেপড়ে লেগেছেন,-কি হবে--কি 
ক'র্ডে হবে এই সহ নিয়ে ধারা অস্থির হয়ে পড়েছেন, তারা এই প্রশ্নের 
নানারকম উত্তরও দিচ্ছেন। 

_নানারকমে মন্তিফ চালন! হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আলোচনা চলেছে, 
দেশকে উন্নত কর্বার উপায় হচ্ছে,-দেশের লৌককে পেটে খাইয়ে, 
গায়ে কাপড় দেবার বাবস্থার কথাও শ্তন্তে পাচ্ছি কিন্তু আদত 
কথাটার খোজ হুল কই? পেটের, গায়ের ব্যবস্থ। ত+ হচ্ছে, বলি মাথাটার 
কথা কি মনে আস্ছে না? মাথাটা যে খালি হয়ে গেছে তার কিকিছু 
খোঁজ আছে? মাথার ব্ধস্থ। কর, তা নাহলে পাগলা গারদে দেশের 
আশ্রয় হ'ঝ্ছে ননুধ্যত্ব যেন যায় নাত! হলে ডারুউইনের মতে 
তোমাদের পূর্বপুরুষ মানুষ ছাড়া অন্ত কিছু, এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিযুক্ত 
প্রমাণ উপস্থিত কব্তে পার্কে না। 

_যাই কেন করন! ফতদ্দিন না তোমরা_শিক্ষিতেরা- তোমাদের উচ্চ 
আসন থেকে ত্যাগ স্বীকার করে নেমে এসে তোমাদের অশিক্ষিত ভাইদের 
বুকে তুলে নিতে পাচ্ছ-যতদ্দিন না, মুটে মঞ্জুর মুচী মুর্দফরাসের কাছে 
তোমর! যা শিখেছ, তার অহঙ্কার ও অভিমান ত্যাগ করে, তাদের ভাই, 
স্তাই বলে সরল ক'রে সব বুঝিয়ে দিতে না পাচ্ছ, ততদিন, তোমাদের 
আওয়াজের কোন গ্রতিধ্বানই পাবে না। একটা কথ! কি জান, এট! ছ*জ 
উপনিষদের দেশ, যতদিন না সকলকে বোঝাতে পাচ্ছ “তত্বমসি”, হতদিন 


ঠা বাসি পা রিল লা্সিটি 


অগ্রহথায়খ ১৩২৭। ] কথ! প্রসঙ্গে । শুই 


এ এসি তে লাসিকিস্টসিস্টিএিসি তি রি তস পাস্তা সি লস পসিসত পীর সত তা সিপিস্টিতা সিাস্পিলা পাস্িপাস্টিলসসিতা সিসির পাস তর পৌর পলা পিপি এটি পীর পাস শি তাস পাটি তাস ছিপ পাস 


ন1 তারা বুঝছে “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ*, যতদিন না তোমরা “অভী$* 
বলে বজ্র মত পড়ে তান্দের হূর্বলত।, তাদের অজ্ঞানান্ধকার নাশ কর্তে 
পার্ছ, ততদিন তোমাদের বক্তৃতায় ঝ! প্রবন্ধে কিছু হবে না। 

-__যে দেশের আবহাওয়া! যেরকম সে দেশের সেই রকম জীবজস্তই থাকে । 
আমাদের দেশে যদি চ০0191 7281 আমদানি কর তা হলে সে বাচবে কি? 
তাকে যতই কেন না! বরফের ঘরে রাখ । এট! হুল বেদ বেদাস্ত উপনিষদ 
ভাগবতের দেশ, এখানে কি তোমাদের বক্তৃতার কাজ হয়? এখানে 
দেখাতে হবে জীবন--ওরকম ষা হাউইয়ের মত শো করে উপরে উঠে 
তারাবাজী দেখিয়ে চকিতের মধো ধ্বংস হুয়ে যাঁয়, সে সব কোন 
দেশেই চলে না, আর এ দেশেও কোনও কাগে পাত্তাই পাবে না। 
তবে কি জান কারও কারও বক্তৃতা একটু বেশ তেলতেল, তাই কিছু 
দাগ থাকে, ত| কতদ্দিনের জনা, যতদিন না আর এক পশল! বৃষ্টি হয়। 

দেশকে খ।টি জিনিষ দিতে হবে। থাটি জিনিষ একট আছে-__ 
অমরত্ব । যেদেশের লোকের জন্মগত সংস্কার ষে, সে দেবতা তাকে কি 
বাজে কণায় ভোলান যায় ? বেচারারা বুঝতে পাচ্ছে ন!, তোমাদের 
বক্তৃতার চাপে তোমাদের ওাসীনো, তোমাদের অত্যাচারে তাদের 
মেরে ফেল্বার দাখিল করেছ। 

-বেচারার৷ কানে কলম গুজে সারাদেশ দৌড়ে বেড়াচ্ছে 'আমার কি 
হারিয়েছে, আমি যে একট! জিনিষ পাচ্ছি না+ হায়! হায়! কিযে জিনিষ 
তাও ভূলে গেছে! নিজের অস্রতম জিনিষ ভুলে গেছে! একবার 
ওদের দ্েখিয়ে দ্বাও দেখি, তথন ভূবন কাপিয়ে দেবে ওরা, ওদের তেজে। 
নিজেও কিন্ত তৈরী হয়ো ভাই, কারুণ জানত যারা অশিক্ষিত তার। 
অনেক সময় আজগুবি অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে বসে। তাদের সে 
সব প্রস্ের উত্তর দেবার সময় না ধম্জে, ঠিক ঠিক জানিয়ে দিতে হবে। 
একবার যদি জানাতে পার তা হ'লে দেখ বেবিরাট ন-সমুদ্র কি গভীর 
কল্লোলে জেগে ওঠে । 

--ধাও দেখি জ্ঘয়বান, একবার নচিকেতার মত--সোজান্থজি যমের 
জক্ষিণ ছুয়োর দ্দিয়ে করার বাড়ীতে হানা মেরে, এস দেখি একবার অমরত্ের 


৬৭০ উদ্বোধন । [ ২২শ রি সংখা! । 


টি লা্িলাসদিপাসপিপাসিতী 
পক লি পোস্ত পরস্ছিরি পাটি সিরা সিরাপ পসিলাসি পা লালা 2 নি শস্টিপীসছি পা পিসিাস্িত সত পে লস সিসি মি 


সন্ধান নিয়ে। পরে দাও বি ং বেগে আচগ্ডাল বানের ভিতর তাই 
ছড়িয়ে-_দাও দেখি, দেশটাকে একবার সেই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে 


দেখবে তোমার লাখ বক্তৃতায় ও কোটি প্রবন্ধে যা ন! হয়েছে একটি কথাক্ 
তাই হবে। 


সন্যাসী স্তৃতি 


( ব্রহ্মচারী নন্দছুলাল ) 


হে সম্ন্যাসি, ওগে! ভারতের আদর্শের পরিপূর্ণ মহান্‌ মুরতি ! 
মহিমা মণ্ডিত তব কম তম্থধানি, প্রেমদিয়া৷ গড়েছে প্রকৃতি । 
স্মেহতক্তি করুণার তিন শ্োতংস্থতী তব হৃদে মিলেছে আসিয়া, 
ক”রে স্নান পাগীতাপী কাঙ্গাল পতিত, সব ভয় যায় বিছুরিয় । 
কেন তব এত দয়!, কেন তুমি এতই মহান, ভাবিয়া ন। পাই, 
লুটে শির তব পদে, বিল্ময়-বিষুগ্ধ চোখে তোমাপানে চাট । 

চাহ নাই ভূক্তি মুক্তি, চাহ ন!ট সুখ, বিলায়ে দিয়াছ আপনায়, 
অভাগার, পতিাতব তরে কাঙ্গালের জীর্বাস লঃয়েছ মাথার । 
অপমানে করিয়াছ অঙ্গের ভূষণ, হে মানীর শিরোমণি প্রভু, 
অপমান দ'য়েছ নীরবে, পাইয়াছ বহুমান, তুমি স্থির তবু। 
ডাকেনাই যে তোমারে গেছ তার কাছে, ফিবায়েছে, তবু ফিরনাই, 
আপিিয়াছে বন্থমানী ধনী, যুক্তপাণি ডাকিয়াছে, ফিরেছে বুখাই । 
িংহলসম চলিয়াছ, আপনার গন্তব্যের পথে, পিছু ফির নাই, 

কে রুধিবে তবগতি, কাব সাধ্য, মুর্ত বিশ্বেশ্বরে দেখিবারে পাই । 
রূপ গেছে হীন হয়ে, প্রত্থ ৩ব কাছে কে, ্ূপের অন্ত ভাণ্ডার, 
বিশ্বনাথ যার হদে, তার কাছে, মরতের কুপ হেয় হীন ছার । 
ওগে। দেব দেব, গগে। নাগ, ওগো বিশ্বগুকু, লহ গ্রাণতি চরণে, 
তোমার আদর্শ পথে, টেনে নাও তবদাসে জীবনে মরণে ॥ 


সুশীল মাগীর । 


( শ্রীসতোক্নাথ মজুমদার ) 


( পূর্বান্থবৃত্তি ) 
(৩) 

সেদিন অমরকবি শ্রীধক্ত গিবীশবাবুর *পাণ্ডব গৌরব” ও তৎসহ 
একখানি শ্লীজিনাটা অভিনীত ভইাব। সন্ধার পর হইতে নাটাশালায় 
বিপুল জনসমাগম হইয়াছে । অভিনেভাগণ গাঞোয়াণী ফাসানে চুল 
ছাটিযা ও রঙ্রিল গেঞ্জির উপর মিহি পাঞ্জাবী পরিয়া সগর্বে বুক ফুলাইয়! 
উ্তজ্ততঃ পরিভ্রমণ কর্রিতেছিল; তাহাদের 'প্রতোকটী অতন্ৃতি ভঙ্গী 
পআমর| বড বান্তাতুর” এই ভাঁবে দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিতিছিল। উজ্জ্বল 
আলোকমালা পরিশোভিত বঙ্গমঞ্চের কৌতৃহলমগ় দৃশ্ঠ তখনও যবনিকান্ত- 
রালে; উপবিষ্ট দর্শকমণ্ডলী উত্তরোত্তর অসতিষূঃ ভয়! উঠিতিছিলেন, 
আমি প্গ্রীণরুমের” একপ্রাস্ বসিয়া অভিনেতাগণের সাজসজ্জা দেখিতে- 
ছিলাম, এমন সময়ে রমাপতির দৃষ্টি আমার উপর পড্ডিবামান্্র সে বলিয় 
উঠিল প্বাঃ1 অতুল যে ভাত-পা গুটায় বেশ বসে আছ? প্রণমেই যে 
অন্পরাখানা- তোমারই  1779117 7211 দিন 50676. এ-ই তোমায় 
8131681 হতে হবে, সে কথা ভূলে গেলে নাকি ?* আমি নীরবে উঠিয়া 
পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলাম- রমাপত সাহায্য করিতে লাগিল। 
আমি মৃদ্শ্বরে বলিলাম “দেখ ভাই, আজ তো বাবা! এসেছেন-_-তার সামনে 
কিকরে এই সব অশ্লীল ভঙ্গী করে প্রেমের কথা কইব 1 বিশেষ আবার 
মদ ফদ খাওয়া আছে ; আমার ভাই ভয়ানক লক্জ! করছে |” 

রমাপতি সন্নেহ তিরস্কার করিয়া কহিল, "তোমার দেখছি, একটুও 
1051 ০0018 নেউ। সত্য সতা যেড়মি করছো না, এটা কি কর্তা 
মহাশয় বুঝবেন ন। ?-_মার্টের*কথাই আলাদ। |” 

“নব তো! বুঝি--কিন্তু তবুও ভর কষে, বাবা শেষে মনে করেন-_প্বাধা 


৬৭২ উদ্বোধন । [২২শ বা সংখ্য।। 


পাস পাত সপাস্টিপাসসিপাস্সিরী সিসি পি িিরা শির লাসিপাটি টি শা শা স্িপস্টিপিিলাস্টিিসিরা পাতে 


দিয়া রমাপতি বলিল,” হা বুঝেছি, ওরকম 5 981070955 অনেকের প্রথম 
প্রথম থাকে বটে।” সহসা সে বাছিরে চলিয়া গেল এবং বাহির হইতে 
ইসার। করিয়! আমায় ডাকিল, আমি বাহিরে আিলে সে ষ্টেকের তল হইতে 
একটী বোতল ওযগ্লাস বাহির করিয়া আনিল। গ্রাসটা আমার হাতে 
দিয় বলিল “এই ওষুদটুকু লক্ষ্মী ছেলের মত ঢকৃু করে সেয়ে ফেল, সব 
সেরে যাবে এখন |” আমি জড়িতশ্বরে বলিলাম “এ বুঝি মদ ?” 

“তোমার যে বুদ্ধি! পাগল আর কি? এট! ব্র্যাণ্ডি_-ওযুদ_-মদ নয়। 
আমি গ্লাসটী তাহার হাতে ফিরাইয়া দিতে গিয়। বলিলাম "ও একই কথ) 
আমি এ কোনদিন থাই ন।-_খাবোও না 1” 

রমাপতি বঙ্গ করিয়৷ বলিল "সুশীল মাষ্টার শিখাইয়া দিয়াছে 
বুঝি, ফে ওষুদ হিসেবে একটু খেলেও নির্জলা চত্লিত্তিরটী অমনি নষ্ট 
হয়ে যাবে ?” 

*নুশীল-__শুনিবামাত্র রোষে আমার ঈর্ষ।। জ্বলিয়া উঠিল। আমি 
সকল দিক হুইতে তাহার গ্রতিদবন্ী, ইন্না এই সন্ধদয় বন্ধুর সম্মুখে গরমাশ 
করিবার জন্ত পানপাত্র ওষ্ট-সংলগ্র করিলাম--তরল পাপরাশি আমার 
হৃদয়ের সমস্ত ছুর্বলত। দগ্ধ করিয়া উদরে চলিয়া গেল! রমাপতি ক্রে,র 
হস্তে গ্লামটা ফিরাইয়। লইঈল। আমি তাহার স্বন্ধে হস্তার্পগ করিয়া! 
কহলাম, “অনেক পাপে তুমি আমায় দীক্ষ। দিয়েছো। বন্ধ ! শেষ পধ্যস্ত 
থেকো ।* রমাপতি বিশ্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেল। আমি অবশিষ্ট 
সজ্জ। শেষ করিবার জলন্ত “গ্রীপরুমে? প্রবেশ করিলাম | যন বাহিরে 
আদিতেছি, তখন দেখি একটী ছেলেকে রমাপতি ধম্কফাইয়। মধ 
খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে। হুতবুদ্ধির মত দীড়াইয়া দেখিতে 
লাগিলাম। বমাপতি বলিতেছে, “নে-_মামি বল্ছি, ভোর বিশ্বাস হচ্ছে 
না? দেখিস নাচতে গাইতে কেমন স্কত্তি পাবি। নে--দেরী করিস্‌ নি, 
খেয়ে ফেল্‌ বল্ছি।” 

বালক কম্পিতকঠে ৰলিল, প্মা্টার বাধু বল্তেন-_-'পাপ আনন পারা 
কথনও হজম হয় না|” 


সুর/-রক্তিম চক্ষু ছু+টা ঘূর্ণিত করিয়া রমাপতি বলিল, “মাষ্টার বাবু তো 


সপাছিপাস্দিরি লিপি পাস্টিরাটি তাসিলীি তি পি তি এ্ছিরী পিপাস্দিলাসছ তারা তো ঠাসা ৫ সিসি পি তা তাসসিতিস্সিট 


অগ্রার়ণ, ১৩২৭। ] সুশীল মাষ্টার । ৬৭৩ 


সি 


ভারি শিখিয়েছেন ! গুরুজনের কথা হেল কর] যে পাপ এ ফথা শেখায় 
নি? নে, তাড়াতাড়ি খা--এ সমষ কেউ দেখতে পাচ্ছে না।” 

"তিনি আরও বল্তেন--ঘতই লুকিয়ে পাঁপ করি না কেন, ভগবান্‌ 
সব দেখ তে পান*।” 

রমাপতি শেষে দস্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, প্মাষ্টারট! তোর মাথা খেয়েছে 
দেখছি! ছেলেবেলায় ঈশ্বর-ফিশ্বর কিরে? ও সব বুভোদের কথা । আর 
ছোঁটলোক বাগ্দীর আবাব মদ খেতে দোষ কি? নে, এরকম মাল তোর 
চোগ্দ পুরুষে চোখেও দেখেনি । আদর করে দিচ্ছি কিনা? নে-_খ!, 
আমি বল্ছি এ থেলে তোর ভাল হবে, তা বিশ্বেস হচ্ছে না? ছোটলোক 
আর বলে কাকে? ভালচাস্‌্ তো খা বল্ছি।” 

বালক তথাপি সন্ত হইল না দেখিয়া রমাপতি একবকম জোর 
করিয়া তাহার গলায় ঢালিয়া দিতে অগ্রসব হ্ল। ভীত বালক অস্ফুট 
চীৎকারে আপত্তি জানালে ব্মাপতি টলিল না। আমি অগ্রসর হইয়। 
বাধা দিয়া বলিলাম, *ছিঃ ! রমাপতি, এগুলো সব কি হচ্ছে?” রমাপতি 
নিরব বাজ দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করিয়। বালককে ছাড়িয়া দিল। হরিপদ 
তাডাতাড়ি আলিয়া! রমাপতির হাত হইতে গ্লাসটী লইয়া নিঃশেষ করিল। 
মামি পাষাণ মুর্তির মত নিশ্চল হইয়া গেলম। সেদিন আমি মন্পান 
করিয়াছি জানিতে পারিয়া অনেকেই অসঙ্কোচে আমার সম্মুথেই মন্তপান 
ও অঙ্লীল আলাপ করিতে লাগিল; দেখিয়! ক্রোধে ও লজ্জায় হৃদয় 
ফাটিয়া যাইতে লাগিল । শাসন করিবার পথ স্বহন্তে রুদ্ধ করিয়াছি । 
দেখিলাম অধিকাংশ 'অভিনেতাই স্বরাঁপানে বেশ অভ্যন্ত। কতকগুলে। 
মাতাল লইয়া লোকশিক্ষা গ্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি ! সুশীল যাঠারের 
ভবিধ্যন্থানী হাড়ে হাড়ে ফলিল। হায়! কোথায় সে গর্বিত অপমানবোঁধ । 
সুরার মোহময় বিহ্বহতায় আমার অভিমানদৃপ্ত হৃদয় আজ পাপের 
তাগুব-নৃত্য-চঞ্চল চরণে সম্পুণ অবনত! 

তৃতীয় দৃশ্তের অভিনর কোন মতে শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়াছি, 
এমন সময় উপেন সহসা আমার গল! জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “ভাট, তুমি 
যা বলেছ-__ফাষ্ট ফ্লাস) সফ্ষলেই ধন্ত ধন্ঠ কমছে!” উপেনের এই অসংযত্ত 


০৯ পি লা সি সি ৯ স্ি সি পি 7 মর হানে 


৬৭৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্য--১১শ সংখ্যা। 


স্পতসিপিদীশিশি ি সিি উ সপি্ণীপশি তীসপা্িপাপিরািপাি পাপা সি সি সা ভা প্। ০ পি লা রা ০ 


ওদ্ধত্যে তুদ্ধ হওয়া দুরে থাক, একটু ম্লানহান্তে “বটে, বলিয়! গলা 
ছাড়াইয়। লইলাম। বিশ্মিত হুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঘে “বাবু” বলিয়। 
কথায় কথায় কুকুরের মত োসামুদী করিত, সেও কিন! আজ অসক্কোচে 
“ভাই” প্তুঁমি” ইত্যাদি সন্বোধনে আপ্যায়িত করিল! এক পাত্র সুরার 
কি অত্যাশ্র্ধ্য প্রভাব । একঘণ্টার মধ্যে আমার মনোরাজ্ো কি বিচিত্র 
পরিবর্তন 1--সহসা রমাপতিকে ডাকিয়া অস্বাভাবিক আগ্রহে বলিলাম 
"কৈ, আর একবার !* অধরে মৃদ্হাস্ত চাপিয়! সে গ্রাস লইয়া আসিল, 
আমার হাতে দিয়া বলিল “বুঝতে পেরেছ এইবার 1--৮ আমি তাহার কথায় 
কর্ণপাত না করিয়া এক নিশ্বাসে পাত্র শুন্য করিলাম মস্তিষ্ক ঘুরিতে 
লাগি_-অগ্ধোন্সাদের মত অঙ্কের পর অঙ্ক ধরিয়া! পৈশাচিক উল্লাস 
করিতে লাগিলাম। দর্শকবুন্দের অতকিত গ্রশংসাধবনি তীক্ষ তীরের মত 
ছুটিয়া আসিয়া মাঝে মাঝে মর্দরবিদ্ধ করিতে লাগিল। এফবার রঙ্গমঞ্চ 
হইতে অবতরণ করিয়া “ইজ, ম্যানেজারের” নিকট গিয়। কেন ফ্বেন 
বলিয়া ফেলিলাম “আলোগুলো বড় বেশী তীব্র একটু কমিয়ে দিলে 
হয় ন।?” তিনি অর্থহীন শৃঠ্দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাছিতেই 
নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়। গ্রীণরুমে* ফিরিয়া আসিলাম। তখন 
গ্ীতিনাট্যের অভিনয় সমাপ্ত হইয়াছে । 

"পাপ্তব গৌরব” অভিনয় আরস্তভ হইল। আমার উন্মাদ চিস্ত। তখন 
মোহের ম্সীমলিন অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। ক্ষিপ্তের মত 
অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলাম । কেবল দর্শকগণের করতালি ধ্বনিতে 
মাঝে মাঝে চম্কিয়া উঠিতেছিলাম, মনে পড়ে। কৃত্রিম অভিনয় সমাপ্ত 
হইল । পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়। স্বীয় কক্ষে ফিনিয়া আদিলাম। পথে 
আসিতে আসিতে আমার ব্যথিত স্মরণে কেবল এই কর়টী কথাষ্ট বার বার 
জাগিতেছিল-_“আমার জীবন নাটোর প্ররুত অভিনয়ের আঙ্জ নুত্তন 
অন্ক__নুতন দৃশ্য !* অসহা গরম বোধ হইতেছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়। জানালা 
থুলিক্! দিলাম । তখনও ভাল করিয়! প্রভাত হয় নাই। শীতল গ্রভাত- 
বাযুম্পর্শে আমার ঘন্মসিক্ত দেহ শিহুরিয়! উঠিল। কণ্টকিতভ কলেবরে 
দিবা ও যামিনীর সন্ধিস্থলে ধীড়াইয়। আমি ভাবিতে লাগিলাম-_-আমার 
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জীবনেও তে! আজ অতীত-ভবিষ্যতের বিচিত্র সন্ধি । গশ্চাতের আকর্ষণ 
নাই-_সপ্ুখের নিবারণ নাই_-পতনের নিশ্চিত লক্ষ্য নাই, 'সথচ ধীরে ধীরে 
বেশ নামিয়া যাইতেছি !_মনে পড়িল একদিন সুশীল মাষ্টারের সম্মুখে 
সদর্পে বলিয়াছিলাম 'ভবিষাতে ইহ। হইতে গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হইবে !, 
গ্রামের উন্নতি দুরের কথা__-আমার উন্নতি তে প্রত্যক্ষ! মাৎসধোর 
অন্ধত্বে মহত্বের নিকট মস্তক অবনত করিতে লজ্জিত হইয়াছিলাম 7; আর 
আজ নাটকীয় উত্বেজনায়--!-_যাক্‌ নিম্ষল চিন্তায় কোন লাভ নাই। 
শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষোভের (বদনায় অসহায় শিশুর মত রোদন 
করিতে লাগিলাম। 

পরদিন বেল! ১০টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়! বাহিরে আসিলাম। 
সানাস্তে অভ্যাসবশত; দর্পন সম্মুধে আনিয়। স্বীয় গ্রতিবিশ্ব দেপিয়। লজ্জায় 
নিজের চোখের দিকেও চাহিতে সাহস হইল_না! পূর্ব রাত্রির সমস্ত 
ঘটনা জীবস্তভাবে স্থৃতিপটে উদিত হুইল। একট! গ্লানির বেদনায় 
অস্তর ভরিয়া উঠিল। পিতার নিকট লজ্জিত হইবার আশঙ্কায় বিবেকের 
লাঞ্চিত ধিক্ার কেন ক্ষণিকের উন্মাদনায় বরণ করিয়। লইলাম | দ্ুদীর্থ 
জীবনের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম_-একটী বৎসরের বিনিময়েও যদি 
কেহ একটা ক্ষুদ্র দিন ফিরাইয়া দিত! হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে 
পঞ্জর-পিঞ্জর কীাপাইয়! তণ্ত দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ আঁশা দগ্ধ করিয়। বহির্গত 
হুইল মাত্র-_কেহ উত্তর দিল না! 

বাঞঙ্জালার পল্লীসমাজে আমার মত “নাট্যবিকার” গ্রন্তের অভাব নাই। 
তাহাদের অনেকেরই অবস্থা যে আমার মত তাহা অতিরঞ্রিত না করিয়াও 
অনায়ালে বল! যাইতে পারে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে 
একটী পাঠশালার অভাবে ছেলেপিলেরা বিদ্যাশিক্ষ/! করিতে পারে না, 
সেখানেও উৎসাহুপূর্ণ নাট্যসমিতি সকল লগর্কে লোকশিক্ষ। দিতেছে ! 
সাধারণের চরিত্রগঠনোপযোগী আদর্শ চরিত্র (৫?) সকল উলঙ্গ করিয়! দেখা ই- 
বার সুন্বর ব্যবস্থা! করা হইতেছে ! হায়! মাতঃ জন্মভূমি! তোমার বক্ষ 
এইসৰ হৃদয়হীন গ্রেতের তাণগ্ডব-নৃত্য-লীলাতৃদি না হইলে তুমি সোনার 
বাঙ্গালা হইয়াও “চলমান্‌ শশান” উপাধি লাত করিবে কেন? শত শত 
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মুদ্রা বায়ে আমর! ললিত-কলা-বিষ্কা হিসাবে নাট্যানুশীলন করিতে পারি, 
সক সুন্দর বালকগুলির অর্ধপ্কুট মন্তিগুলি চর্বন করিবার সুন্দর 
ব্যবস্থা করিতে পারি,--কিস্তু ইহার বিরুদ্ধে “কিস্ত'র সুদীর্ঘ তালিক! 
হাজির করিতে চাহিনা; কেননা, যে আমোদ বা স্ফৃর্তি করিল 
না, সে হতভাগ্োর বাঙ্গাল! দেশের যুবক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত 
হওয়া উচিত! 

পরের দোষ ব! ক্রুটীগুলি অতি সামান্ত হইলেও আমরা বড় করিয়! 
দেখি, তীব্র মন্তব্য গ্রকাশ করিয়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় অগ্রনর হই) 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রবল দোষ, অমার্জনীয় শপরাধগুলিও সামান্য 
বা তুচ্ছ প্রতিপাদনের চেষ্টা আমাদের অন্তরে বেশ সঙ্জাগ থাকে । নিজের 
মধ্যে যাহা কিছু অন্তায়, দুর্বল বা পৌষধুক্ত তাহার উপর সযত্ত্বে ভদ্রতার 
আবরণ নিক্ষেপ করিয়া বেশ শান্তশিষ্ট, স্দালাগী মানুষটা সান্জিয়া সমাজে 
চলাফেরা করি । যথেই্ সাবধানতা সত্বেও যদি কোন অন্তায ধর! 
পড়িয়া যায়, তাহার বারে! আনা পোষ পরের ঘাডে নিক্ষেপ করিবার 
চেষ্টা করি । সেই থিয়েটারের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত অন্ঠায় 
আমি করিয়াছি, তাহার হিনাৰ নিকাশ করিতে গিয়া রমাপতির উপর 
স্বণায আমার চিপ্ত বিকৃত হুঈয়। উঠিল! এমন সময় রমাপতিকে হান্তমুখে 
উপস্থিত দেখিয়া আমি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিশাম। ্ষুব্ধকণ্ঠে 
বলিলাম "তুমি আমার সম্মুখ হতে এখনি দূর হও। বন্ধুত্বের ভান করে 
তুমি আমার সর্বনাশ কর্ছো--ভগবানকে ধন্যবাদ তোমার জোচ্চরী এত 
নীগগীর ধরা পড়ে গেছে!” রমাপতি হতভদ্বের মত আমার দিকে ম্লান 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল “আমার দোষ কি অতুল! আমি তে 
তোমায়--” 

'আমি মাটিতে পদাঘাত করিয়! বলিলাম “তোমার কোন কথা শুন্তে 
চাই না, শুধু আমার সম্মুখ থেকে দুর হও ।” 

তীরু কুকুরের মত পেছন দিকে চাহিতে চাছিতে রমাপতি চলিয়া গেল । 
আমার বুকের উপর হইতে যেন একটা! বোঝ। নাষিয়। গেল। থিয়েটার 
তো ভাঙ্গিয়। দিলামই, অধিকস্ত পুর্ব সঙ্গীগণের সহিত বাক্যালাপ 
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নুশীল মাষ্টার । ৬৭৭ 
পধ্যস্ত ত্যাগ করিলাম। অশ্বাভাবিক আগ্রহের সহিত জমীদারীর 
কাজকম্ম দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একদিন শুনিলাম অত্যধিক 
মগ্ধপান নিবন্ধন যকৃতের পীডায় রমাপতি শধ্যাশাযহ়ী ও আমাকে 
একবার দেখিতে চায়। ভাবিলাম ভগবান্‌ পাপীব উপযুক্ত দগবিধান 
করিয়াছেন--উহাক্স বাড়ীতে যাওয়া গ্রয়োজন বোধ করিলাম না? সেদিন 
বিকাল বেল! যখন তাহার ছোট ভাইটি ম্ানমুখে আনিয়া আমাকে পুনরায় 
রমাপতিব কাতর আহ্বান জানাইল_-তখন আর নিষ্ঠুব হয়া থাকিতে 
পারিলাম না--হাজ্জার হোক একদিন বন্ধু তো! ছিল। 

রমাপতির ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি তাহার শধ্যাপার্খে সুশীল মাষ্টার 
বসিয়া আছেন। আমার সমস্ত দেহ জানি না কেন একট! অসীম 
লজ্জায় শিহবিয়া উঠিল! আমার সহস। থিয়েটারপার্টি উঠাইয়! দেওয়ার 
কথ। লইয়া গ্রামে নানা গুজব রটিয়াছিল_বলা বাহুল্য তাহাতে আমি 
কর্ণপাত করি নাই । কিন্তু সুশীল মাষ্টার না জানি কি মনে করিয়াছেন। 
তাহার চোখের দিকে চাহিতেও আমার সাভস হইল না! সুশীল মাষটারের 
উপস্থিতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া রুমাপতির সহিত সামান্ত ছুই চারিটা 
কথা বাঁলয়াই স্তব্ধ নঈলাম। বার বার মনে হইতে লাগিল উঠিয়া 
ষাই_-লজ্জায্স সক্কোচে গতিরোধ হইল! কোন অপরিভার্ধ্য বিশেষ কারণ 
উল্লেখ করিয়। যে বিদায় লইব তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। এমন সমন জুগীল 
মাষ্টার আমাকে লক্ষা করিয়া বলিলেন “অতুলবাবু! আপনার কাছে আমার 
একটা নিবেদন আছে; কয়েকদিন হইতেই যাব যাব মনে করছি, কিস্ত 
রমাপতি বাবুর অস্থথের জন্ত ময় করে উঠ্‌তে পারি নাই।” আমার হৃৎ- 
পিওট। সজোরে যেন কে নাড়িয়া দিল। এই যুবককে দেখিলে ধে কেন 
এইরূপ হয় বুঝিতে পারি না! আমি স্থলিত স্বরে বলিলাম, “আজ্ঞে আমার 
ওখানে দ্র করে গেলে সুথী হব।* ত্বারপর আর থাকা আমার পক্ষে 
অসহ্া হইল। সংক্ষেপে রমাপতির নিকট বিদায় লইয়া রাস্তায় বাহির 
হুইয়া হাফ ছাড়িয়া বাচিলাম। অর্থ, প্রতিপত্তি, সন্মান, ক্ষমতা, সুনাম 
সবই আমার আছে, তথাপি এই নগন্ত দরিদ্র স্কুলমাষ্টারকে দেখিলে 
আমার গর্বিত হদয় দমিয়। যা কেন 1__রহস্তজটিল প্রহেলিক! ! 


৩ 


৭৮ উদ্বোধন । 1 ২২শ বর্ষ--১১শ সংথা। 


শি পাটি শি তি সি ৮৯ লি ৮৫ শি শাসিত সি স্পা পপি ৯ পা ৮ ৯ "২ ৯ ০৯ শিস শপ্িিলাত 


অপরাহে অস্তরভরা অস্বাচ্ছন্দ্য লইয়1 সুশীল মাষ্টারের প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিলাম। ম্বীয় আত্মাভিমানকে সতর্ক প্রহরীর সঙ্গিনের মত উগ্ভত করিয়! 
রাখিয়াছিলাম, যেন এই সৌম্যকান্তি যুবক আমার মনের উপর তাহার 
রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে! এমন সময় সুশীল মাগ্টার 
উপস্থিত হইলেন । সহজ সরল ভঙ্গী ! তা অবাধ-কপট সারাজার ভান 
নছে তো? 

কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন, “অতুল 
বাবু, কর্তব্যের অন্থরোধে আজ আপনাকে একটী অন্থুরোধ কর্তে 
এসেছি 1 এই রমাপতি বাবু একদিন আপনার বন্ধু ছিল। তার সাংপারিক 
দুরবস্থার কথা আপনার অবিদিত না থাকাই সম্ভব! ছোট দুইটা 
ভাই আর বুড়ে! মা এদের চলবার আর কোন উপায় নাই ।” 

আমি শুদ্ককণ্ঠে বলিলাম “মামাকে আপনি কি করতে বলেন? কৈ, 
রমাপতি তো কিনতু বললে না? আপনাকে বল্‌তে বলেছে বুঝি ?” 

“আমাকে ?- না, আমি বুঝতে পেরেই বল্ছি। অন্তত পক্ষে 
আপনাদের এষ্টেটে তাকে একট! চাকরী দিক্কে প্রতিপালন করুন--আমার 
এ প্রার্থনা আপনার পুরণ করতেই হবে।* 

আমি শাস্তক্ঠে বলিলাম, জানেন, এই রমাপতি একদিন আপনার 
বিরুদ্ধে আমাকে নানা প্রকারে উত্তেজিত করেছে 1” স্থশীল মাষ্টার 
নীরব রহিলেন। “আরও জানেন যে সে আমার কি সর্বনাশ করেছে? 
না, আপনিকি মনে করেন যে আমি দয়! করুবার উপবুক্ক পাত্র ?” 
স্ছশীল মাষ্টার তথাপি নিরব। এই নিরব উপেক্ষায় আমি অসভিষুও হয়! 
উঠিলাম। ম্লানহান্তে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, “কেবল পরোপকারের খাতিরেই 
বোধ হয় "মামার মত চরিত্রহীনের নিকট এসেছেন, নৈলে আমার মত 
লোকের সঙ্গে আলাপ করাও বোধ হয় আপনি পোষের মনে করেন ।5 

আহত স্থশীল মাষ্টারের গৌরগণ্ডদ্বয় রক্তিম হইল । কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া তিনি বলিলেন, “অতুল বাবু! আপনার সঙ্গে উদ্ধতভাবে তর্ক 
করা উচিত নয়। আমার সম্বন্ধে ষে কোন প্রকার ধারণা করবার 
আপনার যে অধিকার আছে, তা বাঁক্যচ্ছটায় ক্ষুপ্জ কর্তে চাই ন1। 


অগ্রহ্থায়ণ, ১৩২৭।] সুশীল মা্টার। ৬৭৯ 


এসসি তিল 


তবে মামার এইটুকু--মন্রোধ আর যাই ভাবুন, এ কখনও ভাববেন না 
যে আমি মানুষকে স্বুণ। করি” 

“আমি মাপনার পাঠশালা ভোঙ্গ দিয়েছি, আপনার সম্বন্ধে নানা 
প্রকার কুৎসা রটন' করেছি; তবু আপনি আমাকে ত্বণা করেন নখ ?» 

“না” 

“আশ্চর্য 1 তবে মনের মত করিয়া ঝগড়া করিয়া লইতে পারিলাম 
ন1 1” কি বলিব বুঝিতে না পারিয়া উত্তেজনায় ক্ষু্ধকঠ্ে বলিলাম, “জানেন 
সুশীল বাবু আমি মদ থেয়েছি, আমি আরও অনেক জঘন্ত কাজ করেছি-- 
আমার রুচ অত্যন্ত বিকৃত হযে গেছে। যদি আপনার বন্ধুত্বের একটু 
আশ্রয় পেতাম তা হলে হয তো প্রথম ধাক্কাতেই সামলে নিতাম কিন্ত) 
না, প্রতিদিন দিবারাত্র আমি মনের সঙ্গ, বাসনার সঙ্গে, কি ঘোরতর 
যুদ্ধ কব্ছি_ আপনি বুঝবেন না।” 

একি ? আমি মেন অকন্মাৎ আত্মচৈতন্ত ফিরিয়! পাইলাম 1--এসব 
কথা উঠাইলাম কেন? স্রশীল মাষ্টার না জানি কি মনে করিতেছেন ! 
কিন্ত সরল উদার যুবক অত ভাবিলেন না। গভীর সমধ্দেনায় আমার 
হাতখান ধাপলেন--কি শীতল মে পুণ্যম্পর্শ! অধিচলিত অথচ গাঢ় 
ধরে তিনি বলিতে লাগিলেন, “দেখুন অতুপবাবু। সচরাচর আমাদের 
মধ্যে যে সব কুভাব দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি প্রকৃতিগত নয়, অত্যাস- 
গত। তাই অনেক কাজ আমর! খারাপ বুঝতে পেরেও অভ্যাদ্দের 
তাডনায় তা করে থাকি । আমি দেখেছি, আনকে অনুতপ্ত হয়ে- আর 
করবো ন! বলে সঙ্কল্প করেছে_কিস্ক তা ধরে রাখতে পারেনি। বোধ হয় 
মানুষ মাত্রেই এর সত্যতাকে প্রমাণ করতে সাক্ষ্য দেবে। এই ষে 
অন্ুুতাপ--এই ষে ভাল হবার জন্তে একট! ব্যগ্র আঁকাঙ্কা_এই যে 
কু-অভ্যাসগুলি পায়ে দলে দ্াড়াবাহ একটা চিরন্তন চেষ্টা, এইটেই 
কি প্রন্থাণ করে না যেসৎ ও ভাল হওয়াটাই আসল প্ররুতিগত ভাব, 
আর য। কিছু ভুল মাত্র- ক্ষণিকের নেশা-_-শাগগীরই ছুটে যায়? অনেকে 
খুব সুন্দর যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে থাকেন ক্রমাগত অন্তার় ও অপকাধ্য 
করতে করতে মানুষের বিবেক নিভে যায়? কিন্ত আমার মনে হয়, 


সি সি ৯ ৯ তা শ্রাছি পাসপিলত লি 


৬৮০ উাদ্বাধন। [ ২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 


চি পি এসি 


বিবেক মান্ুষেব মধ্যে ঈশ্বরের চির জাগ্রত মহিমালোক--অল্প হোক্‌, 
বেশী হোক্‌, আর নিবু-নিবু হোক_-জলবেই। তবে যে মানুষ অন্তায় 
কাজ ৰারম্বার করে, তথন বুঝতে হবে দদ্দসৎ বিচার শক্কি সে হারিয়ে 
ফেলে নাই-_-কেবল প্রকৃতি অভ্যাসকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না বলে; 
তা বলে অভ্যাসের এমন ক্ষমতা নেই যে বিবেককে একেবারে ডুবিয়ে 
রাখবে । তাই ছ্দিন আগে হোক আর পরে হোক, বিবেক ম্ব-মহিমায় 
একদিন দীপ্ত হয়ে ওঠে -মার সমস্ত অভ্যাস, সমস্ত তুর্বলতা! তার স্পর্শে 
পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তথান পাপী পুণ্যবান হয়_-পণ্ড মানুষ হয়-- মানুষ 
দেবতা হয়।” ভাবাবেগে সুশীল মাষ্টার অনর্গল বলিয়! যাইতেছিলেন, 
সহসা যেন লজ্জিত হইয়া, নিম্স্বরে বলিলেন “মাপ কব্বেন মতুলবাধু! 
অনেক বাজে বকৃলাম।” 

আমি হাসিনা বলিলাম এই রকম বাজে কথ! যদি গোড়ায় আপনি 
মাঝে মাঝে আমায় শোনাতেন, তাছলে অনেক বাজে কাজের হাত থেকে 
নিষ্কৃতি পেতাম্‌।” 

“যাক সে কথা! তাহলে রমাপতি বাবুকে একট! চাকুরী দেবেন বলুন ?” 

“কৈ--আপনার স্কুলের কথ! তো বলছেন না? আর পাঠশালা 
দরকার নেই বুঝি ?” 

“ন।--আপনার সঙ্গে আর পেয়ে উঠবে না অতুলবাবু! ওসব কথ 
পরে হবে। আশাততঃ_-* 

আমি উঠিয়া গ্ুশীল বাবুর হাত ধরিয়। বলিলাম, "আপাততঃ আমায় 
বন্ধুভাবে গ্রহণ কব্তে হবে) তারপর যায উচিত বিবেচনা করেন, 
আমান আদেশ কর্বেন। যদ্দি তা না৷ পারেন তবে বিদায় হান) 
আপনার কোন কথা শুনতে চাই না।” 

স্ুশীলবাবু গাচস্বরে বলিলেন এম্সামায় বাধবেন না অতুলবাব ! 
বড়লোকের ক্সেহমোছে ভূলে শেষে ব। কাজ ভূলে যাই 1” আমি বলিলাম, 
“আমি বড়লোক নই, আমি আপনার বন্ধু-_-অতুল) আর আপনি 
আমাদের সুশীল মাষ্টার ।” ( সম্পূর্ণ) 


স্বপুতত। 
(১১) 
( শ্রীসরসী লাল সরকার ) 
( পূর্ব গ্রকাশিতের পর )% 

পাশ্চাতা দেশে সংগৃহীত স্বপ্ন বন্ান্তের তালিক! আলোচন৷ 
করিলে কতকগুলি নৃতন রকমের স্বপ্নের ঘটনা লিপিবদ্ধ দেখা যায়। 
প্রগুলির বিশেষত্ব এই যে-- একাধিক বাক্তি একই রাত্রে একই 
প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছে । বিখ্যাত দার্শনিক হেনবী বার্গসে] শ্বপ্ুতখের 
ফেন্দপ বাথ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যে ব্যাখ্যা সম্থন্ধে 
পূর্ব্বে আলোচনা কর! গিয়াছে, সেরূপ কোন বাাথা দ্বারা এই 
একাধিক লোকের যুগপৎ স্বপ্রদর্শনের মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা 
দেখা যায় না। যাভাহউক নিয়ে এইরূপ স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে কতকগুলি 
বিবরণ সংগৃহীত করিয়া দেওয়া হইতেছে। 

লেখকের এইরূপ একটি সত্য স্বপ্নের বিবরণ জান। আছে, 
যাহাতে একজন মৃতব্যক্তি যিনি অপ্পদিন ইহধাম ত্যাগ করিয়া 
গিয়াছিলেন, তাহাকে একই রাত্রে তিনজন বিভিন্ন বাক্তি তিনটি 
পৃথকৃস্থান হইতে স্বপ্নে দেখেন। তাহার একজন আত্মীয় ক্াহাকে 
কলিকাতা হইতে স্বপ্রে দেখেন। তাহার আর একজন আত্মীয় 
কুমারখালি হইতে তাহাকে শ্বপ্লে দেখেন। মুতবাক্ষির নিজগ্রামস্থ একজন 
সেই গ্রামেই তাহাকে স্বপ্ধে দেখেন। বোধ হয় যেন সেই রাজ্রে এই 
মুতব্যক্তিটি ঠাহার সুক্ধশরীরে পরলোক ছাড়িয়া ইধামে আসিয়া! তাহার 
তিনজন আত্মীয়লোককে স্বপ্নে দর্শন দিয়! সাত্বন! দান করিয়া যান। 

মনন্তত্বদভা হইতে প্রকাশিত কোনও পুস্তকে লিপিবদ্ধ এইরূপ 
একটি ঘটনা নিয়ে উদ্ধত করিয়! দেওয়! যাইতেছে 1 * 
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পেনিন্হলার রতি দিসি ৮৮৫1) সময় দুই ভ্রাভা যুদ্ধ 
শিখিবার জন্ত ডোভারে (199৮9) আলিয়াছিলেন। তাহাদের পিত। 
মিঃ আ্ুইদিনব্যাঙ্ক (17 51111100211) ও ছেলেদের দেখিবার জন্ত 
ডোভারে আসিয়াছিলেন। তাহাদের অন্তান্ত পরিবারবর্গ ব্রাডফোর্ড 
(19010919 ) সহবে তাহাদের নিজের বাড়ীতে ছিলেন। ছুই ভাই 
সৈম্তাবাসের পৃথক্‌ স্থানে শয়ন করিতেন। ত্ীহাদ্দের পিতাও একটি পৃথক্‌ 
স্থানে শয়ন করিতেন। 

একদিন সকালে পিতার পুত্রদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পিতা 
বলিলেন, কল্যরাত্রে আমি একটি নূতন রকমের স্বপ্ন দেখিয়াছি | 
তাহা শুনিয় এক ভাই বলিলেন, আমি এক হংস্বপ্র দেখিয়াছি। 
আর এক ভাই বলিয়া উঠিলেন যে, আমিও ন্বপ্র দেখিয়াছি যেন 
আমাদের মাতা মৃত হইয়াছেন। ইহাতে আর ছুইজন আশ্চর্য্য 
হইয়া গেলেন। কারণ তাহারাও ঠিক এ স্বপ্র দেখিয়াছিলেন। 
যেদিন এই ন্বপ্র দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই দিনই তাহাদের মাতার 
মৃত্যু হইয়াছিল। 

মিসেস ক্রো তাহার একখানি পুস্তকে সত্য স্বপ্পের অনেক 
ঘটনা িপিবন্ধ করিম গিয়াছেন ।* সেই পুস্তকে নিম্নলিখিত স্বপ্র 
বিবরণটি নিজের জান! ঘটনা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেল। ঘটনাটি 
এইরূপ £-- 

ইংলগ্ডের একটি নগরে মাত] ও কন্ঠ! একই বিছানায় শয়ন করিয়া 
নিদ্তা যাইতেছিলেন। মাতা স্বপ্নে দেখিলেন যে তঠাচার ভগিনীপতি যেন 
তাহাকে ডাকিয়। পাঠাইয়াছেন। তাহার ভগিনীপতি তখন আয়ারলগ্ডে 
ছিলেন। তিনি যেন তাহার ভগিনীপত্তিকে দেখিতে 'মায়াবলগ্ডে 
গিয়াছেন। তিনি ভগিনীপতির ঘরে প্রবেশ করিয়। তাহাকে শয্যাশায়ী 
এবং আসন মৃত্যুর অবস্থায় দেখিলেন। ভগিনীপতি তাহাকে স্গেহচুষ্থন 
দিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি ভগিনীপতির পাংশ্ত, শী, মৃতপ্রায় 
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অবস্থ। দেখিয়। চুষ্বন দিতে ভয় পাইলেন এবং এই তৃশ্ত দেখিয়া ভয় পাইয়! 
জাগ্রত হইলেন । ঠিক এই সময় তাহার কন্তাও জাগ্রত হইলেন এবং 
বলিয়া উঠিলেন, আমি কি হুঃম্বপ্র দেখিলাম | তাহাতে তাহার ম৷ 
বলিয়া! উঠিলেন, আমি আমার ভগিনীপতিকে স্প্রে দেখিতেছিলাম। 
কন্তা বলিলেন, আমিও তাহাকেই স্বপ্নে দেখিতেছিলাম। আমি স্প্রে 
দেখিলাম যেন আমি বৈঠকথানায় বঝাপয়া আছি, সেই সময় আমার 
মেসোমহাশয় শবমোডা কাপড় দ্বার আচ্ছাদিত হইয়া! উপস্থিত 
হইলেন এবং বলিলেন_পিদ্ধু তোমার মাতা আমাকে চুম্ঘন দিতে 
অন্বীকার করিলেন। আমি নিশ্চয় জান তুমি আমার প্রতি এরপ নির্দয় 
হইবে না। 

পরদিন সকালে উঠিয়া মাতা আয়লগ্ডের খবরের কাগজে জন্ম মৃত্যুর 
সংবাদ"খুজিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার ভগিনীপতির মুক্ু সংবাদ 
তানথাণতে লিপিবদ্ধ দেখিলেন, পরে সংবাদ লইয়। জাঁনিলেন, থে 
রাত্রে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই তাহার ভগিনীপতি হতধাম 
ত্যাগ করেন। ন্বপ্পের এইটি আশ্চর্ণয ঘটনা যে কন্টাতৃষট স্বপ্ন যেন তাহার 
মাতার দৃটন্বপ্রের পরিশিষ্ট, কিন্বা যেন নাটকের পরের অস্কের মতন 
দেখান হভইতেছে। 

অসভা জাতিদিগের মধো প্রচলিত স্বপ্রধ্ষয়ক মতামত একটি 
পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আছে।*%* মসভাজাতগণের 
মধ্যে বিশ্বাস ষে আমর! যখন স্বপ্ দেখি, তখন আমাদিগের 
আত্ম। আমাদিগেব ভডদেছ পরিত্যাগ করিয়। শঙ্টত্র চলিয়। যায়। 
যে আত্মা নিদ্রিত দেহ পপ্রিত্যাগ করে, তাহার সহিত শমনেক 
সময় মুতব্যক্তিদিগের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই আত্ম! 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনেক জিনিস দেখিতে পায়, যাহা আমর! 
দৈছ্িক জীবনে দেখিতে পাট ন। এই লব ঘৃশ্তগুলিই ন্বপ্রদৃশ্তের 
ভিত্তি। ঠনাও একটি আশ্চর্যের বিষয় যে প্রবীর বিভিন্ন অসভ্য 
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জাতিদ্দিগের মধ্যে স্বপ্ন বিষয়ে প্রচলিত এই বিশ্বাসের সহিত বিশেষ 
সাদৃশ্য আছে। 

যদিও আমরা আমাদের সাধারণ স্বপ্ন আলোচনা করিলে, অসভ্য 
জাতিদ্িগের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন অঞ্চুভব করি 
না, কিন্তু অসাধারণ স্বপ্রবত্বান্ত আলোচন! করিতে আবস্তভ করিলে, এই 
সভ্য যুগের পুর্বতন যুগের প্রচলিত বিশ্বাস যেন বাধ্য হইয়া আমাদের 
গ্রহণ করিতে হয়। 

নিম্নে হুইটি মহিলার যুগপৎ একই প্রকার স্বপ্ন দর্শনের বিববণ উদ্ধৃত 
করিয়। দেওয়া গেল। এই শ্বপ্লুবিবরণটি মনস্তত্ব সভায় প্রকাশিত একটি 
পুজ্জক * হইতে সংগ্রহ কর! হইয়াছে । এইরূপ স্বপ্লের ঘটন! অসভ্য 
জাতিদিগেব মধো প্রচলিত বিশ্বাসকে কিবপ দৃটুভাবে সমর্থন করে তাহা 
পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবন। বৃত্ান্তটি এইনপ £_- 

“১৮৮৩ সালের ১*ই জুন রাত্রে আমি নিম্নলিখিত শ্বপ্রদর্শন করিয়া- 
ছিলাম। আমাকে কেযেন বলিল ধে মিস্‌ ইউলিয়টু (১155 7811101) 
মরিযাছেন। আমি তৎক্ষণাৎ শ্বপ্নেই যেন তাহার ঘবের দিকে দৌড়াইয়া 
গেলাম, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার বিছানার নিকট উপস্থিত 
হইলাম । তাহার মুখের উপর হইতে কাপড টানিয়া লইলাম। তাহার 
শরীর একেবারে ঠাণ্ড হইয়া গিয়াছে দেখিলাম। তাহার চক্ষু ছুটি 
বিস্তৃত ভাবে খোল! বহিয়াছে। একদৃষ্টে ঘবের ছাঁদেরদিকে তাকান 
রহিয়াছে । ইহাতে মামি এত ভয় পাইলাম যে বিছানার পায়ের নিকট 
ব্িয়! পড়িলাম। তাহার পর আমি কিছুই জানি না। জাগিয় দেখি 
ধে আমার ঘরে শুইয়া রহিয়াছি। বিছান| হইতে আমার শরীর অদ্ধেক 
বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে । তখন ঘড়িতে ৫টা বাজিয়াছে। আমি তর 
হইতে বাছির হইয়া যাইবার অঞগ্রেই এই অসস্তোষকর স্বপ্ন বিবরণ 
'আমার ভগ্মীকৈ বলিয়৷ ছিলাম।” 

উপরোক্ ন্বপ্ন বিবরগ মনস্তত্ব সভার পত্রিকায় মিস্‌ কনষ্টান্স বিভানের 
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সি চু ১ 


(14155 00177809708 7০৮০. ) স্বাক্ষর প্রকাশিত হইয়াছে । ইভা 
ভগ্মী মিস্‌ এলসি বিভান (0155 71916 79৮৪1) )স্বাক্ষয দিয়াছেন যে, 
স্তাহার ভশ্রী সকাল বেলা তাহাদের শয়ন করিবার ঘর পরিত্যাগ করি- 
বার পুর্কেই এই স্বপ্ন তাহাকে বলিয়াছিলেন । 

মিস্‌ ইলিয়ট্‌ যা্ার মুভ্যুর বিষয় মিস্‌ বিভান স্বপ্র দেখিয়াছিলেন, 
তিনি মৃত] হয়েন নাই জীবিতা ছিলেন । মনন্তত্বভার পত্রিকায় মিস্‌ 
ইলিয়টের কথিত বিবরণ এইব্প গ্রকাশ হইয়শছে ।_- 

“আমি ১০৯ জুন প্রাভঃকালে জাগিয়া চিৎ হইয়া ঘরের 
ছাদের দিকে তাকাইয়া শয়ন করিয়ণছিলীম) সেই সময় আমি ষেন 
দরজার শব্ধ শুনিতে পাইলাম । তান্ভার পর বোধ হইল কেহ 
যেন ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমার উপরে ঝ্ুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে 
লাগিল। কিন্তু এত অধিক ঝুঁকে নাই, যাহাতে আমার চক্ষুর এবং ঘরের 
ছাদ-যাহার প্রতি আমি তাকাইয়াছিলাম, এই উভয়ের মধো আলিষা পড়ে। 
বুঝিতে পারিলাম, মিম্‌ কন্ষ্টাম্স. আসিয়াছে, সেই জন্য আমি মোটেই 
নডিলাম না। কিন্তু সে আমাকে চুম্বন না! করিয়া হঠাৎ যেন নিজেকে 
সরাইয়া লইণ এবং নিছানার পায়ের দিকে গুড়ি মারিয়া বসিল। ইহাতে 
আমি বডই আশ্চর্ধযাবোধ করিলাম। আমি যে ঠিকজাগ্রত আছি 
তাহা নিজের নিকট প্রমান করিবার জন্য নিজের চক্ষু অনেকবার 
থুলিলাম ও মুদ্রিত করিলাম। তাহার পর আগন্তক দরজাটি খুলিয়! 
রাখিয়া আসিয়াছে কিন! দেখিবার জন্ত ঘাড় ফিরাইলাম, কিন্তু দেখিলাম 
দরজা! তখনও বন্দ রহিয়াছে । ইহাতে আমার মনের মধো এক 
প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমি আর সেই মুর্তিটির দিকে 
তাকাইতে সাহস করিলাম না। লেই মুর্তিটি গুড়িশুড়ি হইয়া সেই 
অবস্থায় বসিয়াছিল এবং মান্তে আম্মে আমার পায়ের উপর হতে 
বিছানার কাপড় সরাইতে ছিল। আমি পাশের ঘন্ধের লোককে ডাকিবার 
জন্ত চেটা করিলাল, কিন্তু আমার গল! দিয়! মোটে আওয়াজ বাছির 
হল না। এই মুহূর্তে সে ধেন আমার পা আলগা! করিয়া স্পর্শ 
করিল। উহ্ছাতে ষেন আমায় সর্বাঙ্গ দিয়া একটি ঠাণ্ডা শ্রোত বহিয়। 


৬৮৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 
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গেল। ইহার পর, যে পর্যন্ত না আমি বিছানা ছাড়য়া উঠিকা 
কন্ট্ান্সকে খু'ঁজিয়া ছিলাম তাহার মধ্যে আমাব কিছুই মনে নাই। 
কারণ, যে পর্স্ত ন! আমার এই ঘরের ছুষ্টটি দরজাই ভিতর দিক 
হইতে বন্ধ আছে এইটি না লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ততক্ষণ পধ্যস্ত আমার 
বোধ হইয়াছিল ষে কন্ষ্টান্স নিশ্চযই ঘরের মাধ্য আছে | সেই দময় 
ঘড়ির দিকে তাকাইয়! দেখিলাম, ৫ট! বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে 
মাত্র ।” 

সেই বাড়ীর মিস্‌ আণ্টোনিয়া বিভান (1155 £১0001719, 06581) 
সাক্ষ্য দিয়াছিলেন ষে মিস্‌ ইলিরটু সকালে উঠিয়াই কাহার9 নহিত 
সাক্ষাৎ হষ্টবার পুব্বে তাছাকে এই অসস্তোষকর স্থাপ্রর বিবরণটি 
বলিয়া ছিলেন। মিস্‌ ইলিয়টু কি অবস্থার ভিতর দিয়া তাগার 
অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই অবস্থাটিকে স্বপ্রাবস্থা বলা 
উচিৎ কি জাগ্রতাবস্থ' বলা উচিৎ, মনস্তত্ধ সভা কত্তৃপক্ষগণ তাহা 
স্থির মীমাংলা করেন নাই । যাহ! হউক মিস্‌ ইলিয়াটর এই অভিজ্ঞতার 
সহিত মিস্‌ কন্ট্টা*্ন বিভানের স্বপ্নের আশ্চর্য্য মিল দেখ! যায়। 

পরে একটি প্রবন্ধে আমাদের দেখাইবার ইচ্ছা আছে মে স্বপ্রে 
আমাদের সুশ্দেহ [নদ্রিত জড়াদহ পরিত্যাগ কবিয়া অন্তত্র যাইতে 
পারে, তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। এই প্রকার স্বপ্রের ঘটনা পরে 
বিস্তারিত ভাবে আলোচন1 করিবার ইচ্ছা রহিল। উপরোক্ত ্বপ্রের 
ঘটনায় মিস্‌ কন্ট্রান্স বিভানের সুঙ্ষ্রদেহ, মিস্‌ ইলিয়টের ঘরে গ্রাবেশ 
করিয়াছিল, এইরূপ জন্মান হয়। 

এষ্টরূপ জীবিত কিন্ব। মৃতব্যক্তির সুক্মদেহঘটিত স্বপ্পে একাধিক 
লোকেক্স যুগপৎ একই স্বপ্রদর্শনের বন দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা ধায়। কিন্ত 
আর এক শ্রেণীর যুগপৎ স্বপ্নদর্শন আছে যাহা উপরোক্ত গুলির 
মত ুক্মদেহের দিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যাখা! করা যায় না। নিম্নে এই 
শ্রেণীর কতকগুলি স্বপ্রের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। 
ধাহারা এই সকল স্বপ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা কি ভ্ভাবে এই স্বাপ্রর 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাছাও স্বাপ্রর সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে । তৰে 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৭। ] স্বপ্রতত্ব। ৬৮৭ 
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তাহাদের এই ব্যাখাগুলি যে ঠিক একথা বলা যায় না। এই 
প্রবন্ধের শেষভাগে এই সব স্বপ্নের যে অন্ত প্রকার ব্যাথ্যা সম্ভব 
তাহা বুঝাইবার চেষ্ট। কর! হুইবে। 

ডাণ্টক্রিগ (192171216 ) হোটেলে একদিন ঝডের রাত্রে, ষে 
সমস্ত যাত্রী বাত্রিবাস করিতেছিলেন, তীহাদের মধ্যে অনেকেই এই 
এক হ্প্র দেখেন ষে একটা গাড়ী ঘড় ঘড়, শব্ধ করিয়া কতকগুলি যাত্রী 
লইয়! হোটেলের দরজায় আসিয়৷ উপস্থিত হইল ।* 

এই স্বপ্রের এইরূপ ব্যাখ্যা কৰা হয় যে ঝড়ের রাঝপ্রে ঝড়ের জন্য যে 
শব হইতে ছল তাহ! নিদ্রিতাবস্থার ভিত্তরই অনেকের অন্ুভূতিগোচর 
হইয়াছিল। এই অক্ষট অনুভুত ধরিয়া তাঠার ব্যাখ্যার হিসাবে এই 
স্বপ্রের স্থষ্টি হইয়াছিল। স্বপ্নদর্শনকাঁরী সকলেই সম অবস্থাপন্ন। সেই 
জন্ক তাহাদের একই প্রকার অনুভূতি একই প্রকার স্বপ্লের হ্যঞ্জন 
করিয়াছিল। 

পরদিন সকালে অধিকাংশ যাত্রী প্রত্যেকে আপিয়া হোটেলের চাকরের 
কাছে এই প্রকার যাত্রী আদিবার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আশ্চর্ধ্য 
কপগিপাছিলেন এবং ইহ! হইতে জানা গিয়াছিল যে সকল যাত্রীহই একই 
স্বপ্ন দশন করিয়াছিলেন। 

বুব্ডাক (3:02.0) এই স্থপ্নর কথা উল্লেখ করিম নিজের একটা 
স্বপ্পের কথা বলিয়াছেন। তান একদিন ঝড়র রাত্রে একটি সরাইএ 
থাকেন। তথায় স্বপ্র দেখেন যে, তিনি একটি উচ্চ পাহাড়ের ধার দিয়া 
অন্ধকার রাত্রে গাড়ী হাকাইয়। যাইতোছন। একলজ্রন সহযাত্রী চাহার 
সঙ্গে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। এই সহযাত্রীটিও এ সরাইএ রাত্রে আশ্রয় 
লইয়াছিলেন এবং তিনিও প্র স্বপ্ন দেখেন । 

বহুলোকেব একই স্বপ্র দেখিবার বিষয়ে নিয়লিখিত ঘটনাটি কিছু 
কৌতৃহলপ্রদ, কারণ এই বুলোকনৃ? স্বপ্নটি দিথ্যা হইয়াছিল। * 

মিসেম্‌ অগিলভি / 1175 02116 ) নামক একটি স্ত্রীলোকের ফ্যার্টি 
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৬৮৮ উদ্বোধন । [ ২২শবর্ষ-_-১১শ সংখ্য| | 


(5৭101) নামে একটি ছোট কুকুর ছিল । মিসেস্‌ অগিলভির একটি পুন্র 
এবং তিনটি কন্তা ছিল। মিসেস্‌ অগিলভি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন বলিয়া 
তিনি তাহার নিজের ঘরেই প্রাতরাশ খাইতেন | যেদিনের স্বপ্ন বিবরণের 
ঘটন| লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে সেদ্দিন তাহার £ছাট দুইটি কন্তা অন্ত এক 
জনের বাড়ীতে গিয়াছিল এবং সেই খানেই রাত্রিবাস করিয়া ছল। 

সকাল বেলা যখন নীচেব ঘার মিসেস্‌ অগিলভির বড মেয়ে এবং ছেলে 
প্রাতরাশ খাইতে বস্িম়্াছিল তখন ছেলে তাহার ন্গ্নীকে বলিল, “আমি 
রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে ফ্যাটি পাগল হইয়াছে” 

তাহা শুনিয়া ভগ্গী বলিল, দকি আশ্চগ্য আমিও ঠিক উই স্বাপ্ 
দেখিয়াছি । কিন্ত দেখ, এ সব কথা মাকে বলা হইবে না। কারণ তাহা 
হইলে তিনি বাস্ত হইবেন |” 

কিছুক্ষণ পার এই মেয়ে যখন তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেল, তখন তাঁহার মাতা বলিলেন, “দেখ ফ্যান্টিকে সাবধান করিয়া 
রাখিও, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি ষেন সে পাগল হইয়াছে ।* 

পূর্ব্বেই উীল্লথ করা হইয়াছে যে হাহাদ্দের ছোট ভগ্াঙয় এ রাত্র 
বাডীতে ছিল না । তাহার! ফিরিয়। আ্মাসিলে, তাভারা কেমন আরামে 
কাটাইয়াছে জিজ্ঞানা করাতে একজন উত্তর দিল যে “সেখানে নিদ্রা 
তাল হয় নাই। আমি স্বপ্ধে দেখিতেছিলাম যে ফ্যার্টি পাগল হয়াছে, 
এমন সময় ভগ্ী আমাকে জ্াগাইয়া বিল যে প্দেখ দিদি, আমি শ্প্রে 
দেখিলাম যে কার্টি পাগল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পব সে একটি 
বিড়াল হইয়া গেল, তখন আমরা তাহাকে আগুনের মধ্যে ফেলিয়া 
দিলাম ।” 

বাডী শুদ্ধ সকলেই এইবপ স্বপ্ন দেখিলেন বটে, কিন্তু ফাটি কুকুরটি 
বছৃ্গিন ধীচিয়া ছিল। পাগলও হয় নাই, কিম্বা কাহারও কোন 
অনিই্ও করে নাই। 


সপ পা পপ 
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অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।] জীবনুক্তি-বিবেক | ৬৮৯ 


এই স্বপ্পের এই ব্যাখ্যা হইতে পারে, যে হয়ত স্বপ্রের দিন ফান্টির 
ব্যবহারে এমন কিছু অস্বাভাবিকত্ব হইয়াছিল যাহা কেহ জাগ্রত হ্ানেব 
মধ্যে স্পট্ট ধরিতে পারেন নাঈ, কিন্তু অজ্ঞাত মনের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন। এই অজ্ঞাতমনের ধারণা সকলের মনেই হইয়াছিল এবং 
সেই ধারণা সকলের মনে একই প্রকার স্বপ্নের স্যষ্টি করিযাছিল। 
উপরোক্ত সিদ্ধান্তেব মধো যে অনেকটা কষ্টকল্পনা রহিয়াছে, তাহ। 
পাঠকগণ সন্থজেই অগ্ুমান করিতে পারেন । ( ক্রমশঃ) 


জীবন্ম ক্তি-বিবেক। 
বাপনাক্ষয়নগ্রকরণ | 


( অনুবাদক শ্রীহূর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


সেই স্তভলেই লোকে অহঙ্কারপরবশ হইয়] কি প্রকার চিন্তা করে তাহ! 
বর্ণিত হইয়াছে । 
ইদমগ্ঘ ময়! ল্মিমং প্রাঞ্সো মনোরথম্‌। 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনধ নম ॥ (গীত1-১৬।১৩-১৬ ) 
অগ্ঠ আমার এই লাভ হল, এবং এই অভিলধিত প্রিয়বন্ত পরে 
পাইব; আর আমার এই ধন আছে এবং পুনরায় এ ধন আমার হুইবে। 
অসৌ ময় হত £ শক্ররনিষ্ে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোইমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান্‌ সুখী ॥ 
এঁশক্র আমি বিনাশ করিয়াছি এবং অপর যে সকল শন আছে 


৬৯৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্য--১১শ সংখ্যা। 


স্পা সস পিসি শা শী স্পা সিটি দিলি ৯৯০৯ সিপাপি্ণি সি পাস পাঁ ৮ শরিিলি ৮৯৮ ৮৮৮৫ পাটি তি লে পসস্িরিস্সিিসিসিত | পালি স্পা সপ সলা পশিসা 


ডাানদিগকেও আমি বিনাশ করিব, আর আমি কর্তী, আমি ভোগী, 
আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্‌ এবং আমি শুর্থী। 
আচঢোোভিজ্জনবানস্মি কোইন্তোইস্তি সদৃশোময়! | 
যক্ষ্যে দাশ্টামি মোদিম্য ইত্যন্ঞানবিমোহিতাঃ। 
আমি ধনবান্‌ কুলীন; আমার তুলা আর কে আছ? আমি যজ্ঞ 
করিব আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব, এই গ্রক'রে অজ্ঞান 
বারা বিমোহিত হইয়। থাকে। 
অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজাললমার তা । 
গ্রপক্াঃ কামভোগেষু পতান্ত নরকেহস্ুচৌ ॥ 
বিবিধ প্রকাবেব অভিলাষবশতঃ বিক্ষেপ প্রাপ্ত হইয়া এবং মোহময় জাল- 
দ্বারা মৎ্শ্রেব স্তায় সমাবূত হইয়া এবং কামোপভোগে অভ-নিবি্ হইয়া 
তাঁহার অশুচি নরকে পতিত ভয়। 
ইহা দ্বারা এইবপ অস্কার যে পুনর্জন্মলাভের কারণ, তাহ! বর্ণিত 
হইল | তাহ! আবার সবিষ্তব ব্যাখ্যা কাবয়াছন-- 
আত্মসম্তাবিত'ঃ স্মব। ধন্মানমদা'ন্ব তঃ। 
যজস্টে নামঘাজ্জোন্ত দাস্তনাবিধিপুববকম্‌ ॥ (গীতা ১৬1১৭1১৯) 
তাহাব। (সাধুদিগের কর্তৃক পুজিত না হইয়।) আপনাদিগের দ্বারা 
বিবিধপুডণোপেত ধলিয়া পুজিত ইয়। তাহারা অনয্রস্বভাব, এবং 
ধনাদিজনিত মান ও অহঙ্কারবিশিষ্ট হয়। তাহারা কপটহা বা বাহক 
আডম্বরযুক্ত নামমাত্র যঙ্ঞেব অনুষ্ঠান কবে, এবং সেই সকল অনুষ্ঠান ও 
শান্ত্রবিহিত প্রণালীতে সম্পাদন করে না। 
অহন্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চসংশিতাত। 
মমাত্মপরদে হু প্রদ্ধিস্স্তোহিভাহয়কাঃ 1 
তাশারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধবিশিষ্ট হইয়া এবং পরগুণে 
দোষাবিষ্ষারপরায়ণ হইয়া গ্বদেভে ও পরদেছে (তততৎ বুদ্ধি ও কর্মের 
সাক্ষীতৃত ) আমাকে দ্বেষ করিয়! থাকে । 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্। 
ক্ষিপাম্যগ্শ্রমস্তভানান্রীঘোব যোনিষু॥ 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৭1] জীবনুক্তি-বিবেক। ৬৯১ 


সেই মদ্ধিদ্বেষী ক্রুরস্বভাব পাপকম্প্রকারী নরাধমদ্দিগকে আমি পুনঃ পুনঃ 
ংসারে অভিক্রুর ব্যান্রাদি যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি। 
আন্ুরীং যোনিমাপন্না মুঢ়া জন্মনি জম্মনি | 
মাম প্রাটপাব কৌন্তের ততো যাস্তাধমাং গতিমিতি ॥ 
হে কৌন্তেয় সেই মুঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে আন্থরী যোনিতে জন্মলাভ 
করিয়া আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষ! অধিকতর নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইয়! 


০ম 


থাকে । 
পক্ষান্তরে যাহাকে শুদ্ধবামন। সলে, তাহাতে জ্ঞাতব্য বস্ত্র জ্ঞান থাকে। 
অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞানেই শুদ্ধ বাসনার লক্ষণ। সেই জ্ঞাতব্য বস্তু 
কি প্রকার, তাহ। ভগবান্‌ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৰশিতেছেন। 
( ১৩।/১২।৯৭ ) 
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বামৃতমস্্রতে। 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সততন্নাসহুচাতে ॥ 
যে বস্ত্রকে জানিতে হইবে তাহা আমি প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করিব। 
তাহাকে অবগত হইয়া লোকে অমুতলাভ করে) তাহ! আদিহীন পরব্রহ্ধ, 
তাহাকে পঞ্ডিতগণ না সৎ না অসৎ এইরূপ বর্ণন1 করেন। 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ধমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্বত্তই তাহার হস্ত পদ, সব্বত্রই তাভার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বত্রই 
তিনন শ্রবণশ(ক্ত সম্পন্ন, তিনি সকল বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। 
সর্বেন্দ্রয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রয়বিবর্জিিতম্‌। 
অসক্তং সব্বভূচ্চৈব নিগু ণং শুণভোক্তু চ॥ 
তিনি ইন্দ্রিয়গণের রূপরসাকারাদিরু'স্ততে প্রকাশমান হষ্টয়াও 
সর্ব্বোজ্জফ়বিবর্জিত, তিনি সর্বসংশ্লেষরহিত হইয়াও দকলের ধারক 
এবং সন্তা্দিগুণ-রহিত হুইয়াও ন্ুথহ্ঃথাদরূপে পরিণত গুপসমূহের 
উপলব্ধিকর্তা। 
বহিরস্তশ্চভূতানাম5রং চরমেব চ। 
হুম্থৃত্বাতদবিজ্ঞেয়ং দুরম্থং চান্তিকে চ তৎ॥ 


৬৯২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-১১শ সংখা! 


শাসন এসসি শি ৮ ৯ সি লা সস ১ ১৮ সি ০৯৬ পিসি সে পপি শািশীপপাাটি পস্পসপীপাস্সপিতী সত সিপাসি লীনা লা সিপাশিপিস শিশ্পাী ৮৯৮ ৯টি ৯ ৯তািলি লে্পীলাসসপিত 


তিনি ( চরাচর ) ভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত আছেন, তিনি চলিঞুঃ 
ও অচল, তিনি সুক্ষ অর্থাৎ ইঙ্ত্রিয়ের অগোচর বলিয়া ছরধিগমা । যতদিন 
অবিদিত থাকেন ততদিন তিনি দুরে অবস্থিত এবং বিদিত হইলে 
অতি নিকটবত্ী (আআ )। 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভ্ভ্‌ চ তজজ্ঞেয়ং গ্রসিষণ প্রভবিষু চ ॥ 
তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্বভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত আছেন। 
সেই জ্ঞেয় বস্তই ভূতসমুহের অবস্থিতিকালে তাহাদের ধারক প্রলয়কালে 
তাহার্দের ভক্ষক, এবং উতৎপত্তিকালে তাহাদের উৎপাদক । 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পারমুচ্যতে | 
যিনি সৃর্য্যাদি জ্যোতিম্মান্‌ পদার্থেরও জ্যোতিস্বরূপ, ধিনি অজ্ঞান 
হইতে দুরে অবস্থিত বলিয়া! কথিত হইয়! থাকেন। 
এস্থলে ভটন্ত লক্ষণ ও শ্ববপ লক্ষণ এই উভয় প্রকার লক্ষণ দ্বার! 
যাহাতে পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারা যায় এই নিমিত্ত পরমাত্মার 
সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভন্ন প্রকার স্ববপই বর্ণিত হইয়াছে। 
যাহ। কোনও সময়ে ( অর্থাৎ আগন্তক ভাবে) ( লক্ষন্নিতব্য বস্ত্র সহিত) 
সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে লক্ষিত করে তাহার নাম তটন্থ লক্ষণ। 
যথ! দেবদত্বনামক বাক্কিবিশেষকে বুঝাইতে হইলে তাহার গৃহ তাহার 
তটস্থ লক্ষণ । (১) যাহ! তিন কালেই (ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ) 
লক্ষয়িতবা বন্থর সহিত সন্বঙ্ধবিশিষ্ট থাকিয়া তাহাকে লক্ষিত করে 
তাহা স্বরূপ লক্ষণ। যেমন চন্ত্রকে বুঝাইতে হইলে 'প্ররুষ্ট প্রকাশ 
তাহার স্বরূপ লক্ষণ। 
( এস্তলে একটা আপত্তি উঠিতেছে--) 
আচ্ছা বাসনার লক্ষণ করিবার কালে “পূর্বাপর বিচার ত্যাগরূপ স্বভাব 
ধরিয়া বাঁসনার লক্ষণ করা হইয়াছে ৩পৃষ্ঠ| দ্রষ্টব্য । জ্ঞাতব্য বস্ত্র জ্ঞানই 
(১) "দদবদত্তকে ?” এই প্রশ্নের উত্তরে যদ্দি বল। ঘাম “এই গৃহ ধার তিনি দেবদত্ব,” 
তাহ1 হইলে গৃহ দেবদত্তের তটস্থ লক্ষণ হইল। 





অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ । ] ল্ীবশুক্তি-বিবেক | ৬৯৩ 


০০৭ 


শুদ্ধবাসনার লক্ষণ এইরূপ বলা হইয়াছে এবং সেহ জ্ঞান বিচার 
হইতেই জন্মে। স্থতরাং বিচার শুন্ত না হইলে যদ বাসনা” না হয় 
তবে এই গুদ্ধবাসনা বিচাবযুক্ত হইয়ী কিনধা'প বাসনাপদ্রবাচা হইল? 
শুধবাসনায় লক্ষণও খাটিতেছে না। 

উত্তর-_এরূপ মাপত্তি হইত পারে না, কেন না বাসনার লন্মণ করিবার 
কালে ( ৩পৃষ্ঠ। দ্রব্য) দু সংস্কারের সহিত এই শব্দগুলি লক্ষণে সংযাজত 
হইয়াছে । ধেমন অন্স্কার, মমকার, কাম ক্রোধ গ্রভৃতি মলিন বাসন! 
(পুর্ব পুর্ব) বহুজন্মে দঢক্ূপে ভাবিত ভওয়াত এই জান্সম পরের 
উপদেশ বিনা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ তাত্বর প্রপামাৎপন্ন জ্ঞান 
বিচারজন্ায হইলেও সেই তত্ব দীর্থকাল ধরিয়া নিধস্তর আদরের 
সহিত ভাবিত হওয়াতে পরবস্তিকালে সন্মুখণত্তী ঘটের ন্যায় 
বাকা, যুক্তি পরামর্শ বিনা একেবারে ক্ষরিত হইয়। থাকে । জ্ঞা'নর 
সেই প্রকার এশম্থবত্তর সহিত মিলিত যে উত্জ্িমখাবহার তাারই নাম 
শুদ্ধবাননা এখং দেহ শুদ্ধপাসনা কেবল দেহধারণ ৭ জীবন কক্ষ 
নিমিত্ত উপযোগী হর) তাহা দন্ত, দর্প প্রভৃতি আহশ্ণাসম্পৎ কিন্ত 
জন্মান্তরের হ্থেতু ধম্ম ও অধশ্থ উৎপাদন করতে সমথ হয না। যেরূপ 
স্রীহিপ্রন্ততির বীজ ভাজ] হলে তন্দারা কেবল শগ্তাগার ( মরাই ) 
পূর্ণ করা চলিতে পারে তদ্দারা রুচিকর অন্র কিম্বা (নুন) স্চ 
উৎপাদিত হইতে পারে না সেইরূপ । 

মলিন বাসনা তিন প্রকার যথা--লোকবাসন।, শান্ত্রবাসন।, দেঠবাসন]। 








সকল লোকে যাহা আমার নিন্দা না করে বা অমাক স্মচকাখ, 
আমি সর্বদা সেইরূপ আচরণ করিব এইরূপ প্রবল উচ্চ'র নাম লোক” 
বাসনা । সেইরূপ ইচ্ছা কার্ধো পরিণত করা অসাধ্য ব'লয়াষ্ঠ ৯ক্ত বাদন] 
মলিন বলিষ। পবিগণত হইয়া থাকে । দেখ বান্।াক ' নাওদাক) 
“কোম্বশ্মিন্‌ সাম্প্রঠং লোকে গুণবান্‌ কম্চ বার্ধাথান” ( পাসায়ল বলবা 
১১) অধুনা ( এই) সংসার কোন বাক্ি গুণবান্‌ খাগাখান হতাাদ 
( বিশেষণ সমুব ) দ্বার! নানা প্রকারে প্রশ্ন কিলেন । নাঃ (সট প্রাশ্রুর 
উত্তর দিলেন “ইক্ষাকুবংশ প্রশ্বে! রাম নাম ভনৈঃ শত” স্তঙ্ষ কু 

৪ 


৯৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্য। | 


লা 





স্পপিতি সস সি উর সত দিতির পরিপাটি পিসি তিতা সি সিসি পিল পানা টাসি পি 


ংশসস্ৃত সব্বজন খিরদিত প্লামই সেইনূণ বা'ক্ত।” সেহরূপ র্লামচক্দেরও 
এবং পতিব্রভাশিরোম'ণভূতা জগল্সাতা সীতারও এরূপ লোকাপবাদ রটিল, 
যে তাহ] কানে শুনা যায় না, অন্ঠেব কথা কি বালব? আরও দেখ বিশেষ 
বিশেষ দেশের মধো পরস্পর প্রচুর নিন্দাবাদও শুন। যায়। দার্ষিনাতা-_ 
ব্রাহ্মণগণ উত্তর দেশীয় (মার্ম্যাবন্ত বাসী) বেদবিণ্‌ ত্র ক্ষণ“দগকে ও মাংসাহারী 
বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং তাচারাও আবার দাক্ষিশাতা-ব্রঙ্ধণ- 





দিগকে ম'হুলকন্া। বিবাহ করে এবং যাত্রাকালে মুণন্তকানিশ্মিত (রক্ধনা্দি 
ফাধ্ো ব্যহত?) পাত্রাদি বহন করে বলিয়া নিন্দা করিয়া খাকেন। 
আবার দেখ ধপ্বেবীয়গণ ক্ধপাথা অপেক্ষা আশ্বশার়নশাখাকে উতংকৃষ্ট 
ধলিয়। মণ কাবগা থাকেন কিন্তু বাজসনেয়ীগণ ( শুরুষভুণ্ববীগণ ) ভাহার 
বিপপীত মনে করেন। 
এস্টরূপ, নিজ নিজ কুল, গোত্র, বন্ধুবর্গ, ইষ্টদেবতা প্রতির প্রশংসা 
এবং পণকীয়ের নিন্দা, বিদ্বান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীঞ্াতি ও 
রাখাল পর্য্যস্ত সকলের মধোষ্ট গ্রচলিত আছে। 
ইঙ্থাঠকেই লক্ষা করিয়। পণগুতগণ বলিয়াছন 8 
শুচিঃ পিশাচে! বিচলো বিচক্ষণ । 
ক্ষ(মাইপাশাভ্তণ বলবাংশ্চ ছুট: ॥ 
নিশ্চকাচারঃ স্তগে'ইপি কামী। 
কো লোকমারাধন়িতুং সমর্থঃ?॥ ইতি 
[ লোকে শু বক্র, পিশাচ ( বা বক্ষ ) নাম রটাউয়া থাকে, বিচক্ষণ 
হ্যক্তকে গর্বিত বলিয়। নিন্দা করে, ক্ষমাশীল বাক্তিকে (প্রতীকারে ) 
অক্ষম বল, বলবান্‌ বাক্কিকে দুই ( নিষ্ঠুর ) বগে, চিন্তরগীন ( আয্মাসমাহিত ) 
ব্যক্কিকে চোর বলে এবং সুদর্শন বাক্তি“ক কামী বলে। সংসারে “কান্‌ 
বাক্তি সকল লোককে তুই করাত পাবে ?] 
প্বিদ্যত ন থলু কশ্চিদ্বপায়ং সর্ঘ-লাকপর্িরিতোষকরো! যই।” 
সর্প! স্বভিতমাচরণীয়ং কিং কর্ষাতি জনে! বভৃজ্ল্লঃ ২1 ইতি চ 
[ যন্থাঝ্। সংসারের সকল লোককে তৃষ্ট কর! যাইতে পারে এইরূপ 
কোনও উপায় নাই। সেইহেতু সর্ধপ্রকারে নিজের কল্যাণসাধন করিবে। 


অগ্রচায়ণ, ১৩২৭ । ] ভীবদ্ু'ক্-বিবেক। ৬৪৫ 


সি সরা টিসি বাসি পি লাঠি পাপা 





শী 





৯৮০০ 


(সংসারের ) লোক নান! কথাই কহিয়! থাকে) তাহারা তোমার কি 
করিবে ?] 

এইহেতু, লোকবাসন! একটি মলিন ব'সন1, উহাই বুঝাইবার উদ্দোশ্টা, 
মোক্ষশান্ত্রসমূণ্ত বর্ণিত হইয়াছে যে যিনি ধোগীশ্রেষ্ঠ তিনি নিন্দা ও স্তততে 
নির্বিকার থাকেন। 

শাস্ে বাসনা তিন প্রকার ( যগ! )--- 

পাঠব্যসন (পাঠাসক্ি ) শাস্্বাসন (বিবিধ বিস্াসক্তি ) ও অনুষ্ঠান- 
বাসন। 

ভরদ্বাজে পাঠবাসন দেখিতে পাওয়া যায়! সেই ভরদ্বা্জ তিন 
জন্মে সমস্ত পৃরুষাযুফ্ষাল ধাঁরযা “হু বেদ অধায়ন কবরয়া ও চডুথজন্মে ইন্দ্রকর্তৃক 
প্রলোভি» হইয়।, সেই কন্মেও অবশিষ্ট বেদসমূহ অধায়ন কারতে উদ্যম 
করিয়াছিলেন । সেই পাঠও অসাপা ব'লয় তদ্ধিষয়ক বাসনা ম'লনখাসনা । 
ইন্দ্র তাকে সেই উদ্দামর অদাধাতা বুঝাউ্য়া দিলেন এবং পাঠ হইতে 
ঠীষ্ডাক নিবুত্ত করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষাথথদিদ্ধির জন্তী সণ 
ব্রহ্ম'বদা। উপদেশ করিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত তৈত্বরীয় ব্রাহ্মণে 
দেখিত পাওয়া যা্টবে। 

সেইরূপ বু শাস্ত্রপাঠে আসক্তি ও মা্লন বাসনা, কেনন! তাহাতে 
চরম পুকন্য'্থ লাভ হয় না । কাবাষর গীতায় উহ দেখিতে পা 9৮1 যায় £_. 

“কশ্চিস্থুনিতুবিবার্পী বন্বিধশান্তরপুস্তকভারৈ। মহ মহ্তা্গেবং নমন্কর্ত, 





টাক1। এই গ্রস্থের অন্টান্ত প্রতিলিশিডে- তৈত্তবিযীর তাঙ্গাপর এই অংশ উদ্ধৃত 
হইরাছ তাহার অনুবাদ5--কপতআতছ ভরম্বাজ তিন আযুক্ষাল ধরিয়া ( কেবল) 
স্রক্চচষারত পালন করিয়াছিলেন। ঠিনি জর্পকায় ও বৃদ্ধ হা শফ্ষান আছেন 
এমন সময়ে হজ্জ তাহার নিকটে গমন করিগা ক হলেন “তরদ্বাজ যদি জোমাকে চতুর্থ 
আয়ুক্ষাল প্রদান করি, তবে তুমি তাহা পাহলে কি কর? তিনি বলিলেন "তাহাতে 
হ্থচধাতত পালন করি। তপন ইন্দ্র তাঞ্কাকে [তিনটি পর্বত সদৃশ অপঠিত গ্রস্থরাশি 
দেখাইলেন। সেই তন গ্রস্থগাশি হহতে এক এক মুষ্টি লইয়া ভরদ্বাজের সন্নিকটে 
পিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া! কহিলেন ভরদ্বাজ ইহাদের সকলগুলিই বেদ 
জানিও। 


৬৯৬ উদ্বোধন। [ ২২শ বর্--১১শ সংখ্য।। 


স্টিল তো লি রাস 





শাসদিলটি তাপস পিসি পি পালিত ৯ ক পিতা তিতা রাস ছি বাসি চির তি বা পাতা সিসি পি এছ পসিিত 


মাগতদ্কৎসভায়াং নারদেন মু'নন। ভারখাহাগঞ্জভসাম্যমাপাদিতঃ কোপাং 
পুস্তকানি লবনার্ণবে পগ্িত্যঞ্য মহাদেবেনাজ্মবদ্]ায়াং প্রবন্তিতঃ হতি। 

দুর্বাসা নামে কোনও মুনি বছুবিধশান্ত্রপুশ্তকের বোঝা লইয়। মহা- 
দেবকে নমস্কার করি-ত আসরাছিলেন। সেই সভায় নারদমুনি তাহাকে 
ভারবাহধী গর্দভের সহিত তুলন1 করিয়াছিলেন। তাহাতে জ্রুন্ধ 
হইয়। দুর্বাসা পুস্তকের বোঝা লবণসমুদ্রে ক্ষয় দিলেন। তদন্তর 
মচাদেব তাহাকে আত্ম বায় প্রবৃত্ত করিয়। দিলেন। যেব্যক্তি অন্তরু্থ 
নহে ও গুরুরুপায় বঞ্চিত তাহার কেবল বেদশান্ত্রাধায়নের দ্বার আত্মবিদয। 
জন্মে না । এই মন্মে শ্রভবচন্ আছে (কঠ খ।২৩ মুণ্ক ৩২৩) 

“নায়মাস্মা প্রথচনেন লভ্যে , ন মেধয়া ন বহুল! শ্রুতেন” ইতি 

[ এই প্রত্যাগভিন্ন ব্র্ষ স্বরূপ, বেগাধ্যয়েনের দ্বার! লাভ করা যায় না, 
(গ্রন্থাথধারণশপ্চিবূপ মেধ দ্বার ও নঠে, উপ'নষদ্বিচারব্যতিরিক্ত ) অনেক 
শানু শ্রবাণর দ্বারাও নহ।] 

স্থানান্তরেও কণিত হইয়াছে £-- 

“বন্ুশাস্ত্রকণাকগ্থা রোমাস্থন বুখৈৰ কিম্‌। 
অন্বেইব্যং প্রযত্ুন তন্বগজ্যোতপান্তবম্‌॥ ইতি 
(মুর্দিকোপনিবৎ ২1৬৩) 

[ গোছাগাদি যেরূপ কন্থা ভোজন ক রয়া, তাহ] রোমস্থন করে, 
সেপরূপ পন্থুশান্ত্র চন সংগ্রহ করিয়া বুথ। আরুত্ব করিলে কি হইবে? 
(গুরু শাঃস্টাপাদশ হউতে) তষ অবগত হইয়া প্রযত্ব সহকারে সেই 
হদয়ুন্ত আম্মনজ্ঞাতি4 আম ম্ববশ কপাই করব্য |] 

অধীতা চাপা বেদান পশ্মশান্ত্রাণানে কশঃ | 
বক্ষ তস্ব' ন কানাণ্ত দবী পাকরমং যপ1। ইতি চ॥ 
মুর্তাকাপ নযৎ ২।৬৫। 

[গে বাকি চ'রািবদ এবং প্রচুর পরিমাণ ধর্শান্ত্র সমুহ অধায়ন 
করিয়'ও বন্ধতত ভানাত না পার, তাহানক পৰ্বীর (বা হাতানামক 
পাকয/স্বব) মত গর্াগা মান করিত হবে কেননা দ্ব্বা পায়সাদ 
বছন করলেও ভাহা আম্বাদন করিতে জানে না।] 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৭1] জীবনু-ক্ত-বিবেক। ৬৯৭ 


সি ৯৮ ৯ সি সা পা উিশা সিল লি শা চে ৮৯ ৭ ৮৮ সদর সিসিপাস ৯ত ৭৮ পাস সিরাস্সিরিস্সিরী সণ সিলিসিপাসসিলিসি স্টিলিকসিলা সত পি তি পা রিনি 


ছান্দগ্যোপনিষদে আছে- (সপ্তম অধ্যায়ে) নারদ চৌধষটি বিদ্যায় 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া অন্গতপ্ত 
হইয়া সনতকুমারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। 


অনুষ্ঠানব্যসন বিষুপুরাণে নিদাথের চরিতে (বিষুপুরাণ দ্বিতীয়াংশ, 
১৫শ ও ১৬ অধ্যায়) এবং বাসিষ্ঠ রামাযণে দাশুর চরিত্রে (স্থিতি প্রকরণ 
৪৮ হইতে-_-৫১ অধ্যায়ে) দেখিতে পাওয়া যায়। খু নিদাঘকে পুনঃ 
পুনঃ বুঝাইলেও, নিদাঘ কলম্মব্ষস্য় শ্রদ্ধাজড়ত! দীর্ঘকাল পারন্যাগ 
করেন নাই। দাশুবও 'অতান্ভ শ্রক্জাজড়তাবশতঃ সমগ্র পৃথিবীতে 
কোাও অনুষ্ঠানের উপধুক্ত শুদ্ধপ্থান খু'জম়া পাইলেন না। এই 
কম্মবাসন। পুনর্জন্মের কারণ বলয়, ইহা মলিন । অধব্ববেদীগণ এই 
মন্মথ্ে পাঠ করিয়া! থাকেন 1-(মুগ্ডক ১২।৭--১1২১* ) 


“প্রবাহাতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপ! 
“অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম, 
"এতচ্ছে।য়া যেইভিনন্দস্ত মুঢ়া। 
পফরামুক্ঠুং তে পুনরেবাভিপষস্তি । 
[ এই মন্ত্রে উপাসনাবর্জত কেবল কর্মের ফালর ও কর্মকর্তৃগণের 
নিন্দা করা হইতেছে £-- 


এই (অর্থাৎ শান্্রপ্রদিদ্ধ) ফজ্ধকর্তগণ তোতা, অন্যরা, 
ব্রহ্মা, উদগাতা, প্রতি প্রন্তাতা, ব্রাদ্ধণাচ্ছংসী, প্রক্ডোতা, মৈআ্াবরুপণ, 
অদ্দাবাক, নেষ্টা, মাত্লীগ্র, প্রহিহর্তডা, গ্রাবস্তৎ, নেতা, পোতা, 
ও সুত্রক্ষণা এই ষোল জন এবং যজ্জমান্‌ যক্তমানপত্ৰী, ধাভাদের 
সার যজ্ঞ নিরূপিত হয় এবং যাহার উপাসনাবাজ্জত কেবল 
কর্মের আশ্রয় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন, তাহার! ভেলার ন্যায় 
ক্ষুত্র নদী উত্তীর্ণ হুইবার সাধন হইতে পারেন, কিন্তু তাভার! 
ভবান্ধিপারে লইয়া যাইতে সমর্থ নছেন, ফেনন। তাকারা অদৃঢ় অর্থাৎ 
স্বল্পমাত্র বিক্সের ভ্বার! প্রতিহত হঈলে স্বরপর্যান্ত ও পাওয়াইতে পারেন 
না। যে অগ্ঞব্যক্ষিগণ এই উপাসনাস্রছিত কেবল কর্বকে মোক্ষসাধন 


৬৯৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_১১শ সংখ্য!। 


লাস স্পা এস ৯ লাল পাকি তাস াস্টিীসিলাস্পিশি স্পস্ট সরস লাস 








পাপেট তাস লাস্ট তাস লাস পিসি লোপা সি তস্সি 


মনে করিয়া কর্মপ্রাপ্ত হয়েন, তাহারা (কিছুকাল এর্গে অবস্থান 
ফুরিয়। ) পুনর্বার জরাসহিত মরণ প্রাপ্ত হয়েন। ] 
“অবিস্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ। 
"স্বয়ং ধীরাঃ পঞ্ডিতন্মন্মানাঃ ॥ 
প্জজ্বন্থমানাঃ পরিয়স্তি মুড়া। 
“আন্বনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ | 
এই মন্ত্রে পূর্বোক্ত কেবল কশ্মিদিগের নিন্দা করিতেছেন__সেই 
কেবল-কর্শিগণ মৃঢ অর্থাৎৎ বিবেকশৃন্য এবং অধিষ্যার মধ্যে বর্তমান 
অর্থাৎ অবিগ্তাজনিত কর্ম্মাভিমানী, তাহারা আপনাদদিগকে প্রজ্ঞাবান্‌ 
ও বিদ্রিততত্ব মনে করিয়া নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরিক্ি্ হইয়। 
ঘুরিয়৷ বেড়ায় অর্থৎ জরামরণরূপ অনর্থ প্রাপ্ত হয়। যেমন কয়েকটা 
অন্ধ অপর এক অন্ধকর্তৃক পরিচালিত হইয়া কুপথগামী হয় এবং 
তাহার ফলে গর্তপঙনাদি জন্ত নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সেইন্নপ 
অন্ধ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হয়৷ কশ্মিগণ জরামরণাদি ছুঃখ প্রাপ্ত হয়।] 
"অবিদ্যায়াং বুধ বর্তমানাঃ | 
*বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্তস্তিবালাঃ ॥ 
“যৎ কম্মিণো ন প্রবেদয়স্তি রাগাৎ। 
“তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্যবাস্ত ॥ 
মেই আত্মজ্ঞানশৃন্ত ব্যক্তিগণ বিধ্র্যাকার্ম্যবিষয়ক বিবিধপ্রকারের 
অভিমানদ্বার৷ আক্রান্ত হইয়া আমরা কৃতর্কৃত্য হইয়াছি এইরূপ 
অভিমান করে। যেহেতু করশ্মিগণ কম্মফলেচ্ছা বশতঃ আত্মতত্ব জানিতে 
পারে না সেই হেতু, অর্থাৎ আত্মবিষন্নক অজ্ঞানতেতু ছুংখ প্রাপ্ত ও বিনষ্র- 
কর্মফল হইয়া! তাভারা শ্বর্গলোক হইতে অধঃপতিত হয়|] 
শষ্টাপূর্তং মন্তমান। বরিষ্টং। 
*নান্তচ্ছেয়ো বেদয়ন্তে প্রমুড়াঃ ॥ 
“নাকণ্ পৃষ্ঠে তে স্রুতেনানুতৃত্বা | 
“ইমং লোকং হীনতরং ব| বিশস্তি ॥ 
[ পুজাদিতে প্রসক্কিবশতঃ জ্ঞানহ্থীন সেই কেবল-কর্িগণ, যাগাঙ্গি- 


অগ্রঙ্তায়ণ, ১৩২৭] জীবনু্ক-বিষেক | ৬৯৯ 





সমল পান্টি লিস্ট সিসি সপ স্িপািলাস্সিপাসিশ সপিস্টিরিসিলী লাস্ট তিতা ০ 


বৈদিককণ্ম এবং বাপীকৃপভড়াগাদি স্মার্তকর্ শ্রেমঃ সাধন বলিয়া! হনে 
করে এবং অপরটিকে অর্থাৎ আত্মুঞ্জানকে শ্রেয়ঃসাধন বলিয়! বাঝ না। 
ভাহার! শ্বর্গের উচ্চন্থানে পুণাকম্মফল অনুভব করিয়! এই মনুষ্যলৌক 
কিন্ব। তদপেক্ষা নিকৃষ্ট তির্ণ্যঙ নরকাদিতে প্রবেশ করে।] 
ভগবান্‌ জকুষচও ( ভগবাগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪২-৪৬ ক্লোকে ) 
বলিয়াছেন £-- 
যামমাং পুষ্পিতাং বাঁচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নাস্সদক্তীতিবাদিনঃ ॥ 
কামাত্মযনঃ স্বর্গপরা জন্মকম্মফলগাদদাম্‌ । 
ক্রিয়াবিশেষবহ,লাং ভোগৈস্বর্যাগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্বর্্য প্রসক্তানাং তয়াপন্ধতচেতসাম্‌। 
ব্যবগয়াত্মিকা বৃদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ 
হে পার্থ, স্বল্নবুদ্ধি (অবিবেকী ) লোকে (বছু অর্থবাদবিশিষ্ট এবং 
বহ্ুফল ও বনু সাধনের প্রকাশক ) বেদবাকা সমূহে আসক্ত হুয়া পুম্পিত 
বক্ষের স্তায় শোভম'ন্‌ অর্থাৎ শ্রবণরমণীয় যে সকল বাকা বলিয়৷ থাকে, 
( সেই সকল বাকোর মন্মর এই মে) স্বর্পশ্বারি-ফলসাধন কর্ম ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। শ্রীসকল লোক কামস্বভাব, এবং ন্বর্ণ প্রাপ্তিই তাচাদের 
পরমপুরুযার্থ; তাহাদের প্র সকল বাকা, ভোগ এবং প্রশ্বর্া প্রাপ্তিব্ষিয়ে 
বিশেষ শেষ অনেক ক্তিয়াই প্রতিপাদন করিয়া থাকে (সুতরাং) 
জন্মকপ কম্মকল প্রদান করাই প্রীসকল বাক্যের একমাত্র ফল। 
যাারা ভোগ এবং এশ্বর্যের প্রতি আসক্ত, তাভাদের চিত্ত পূর্বোক্ত 
বাক্যসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে তাহাদের সাংখ্যযোগে বা কর্মযোগে 
নিশ্চয়াস্মিক] বুদ্ধি অন্তঃকরণে গঠিত হইতেই পারে না। 
পত্ৈগুণাবিষয়! বেদ নিস গুণ্যো ভবাজ্জুন | 
নিদ্বান্। নিতাসবস্থে। নিষ্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ | 
বেদ সমূচ ( অর্থাৎ কর্মকাণ্ড), জিগুণমর সংসারেরই গ্রাতিপাদক ; 
ছে অজ্ুন, তুমি নিষ্ত্ৈগুপ্য অর্থাৎ নিষ্কাম কও, এবং (নিষ্কাম হবার 
নিমিত্ত, আগ্রে) শীতোষাদি, ধন্বপহিকু এবং অর্জনরক্ষণ বিরত হইয়া, 





৭5৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্-_১১শ সংখ্যা। 


০ 


সববদ। সত্তবগুণাবলম্বা ও সাবধান হুইয়! থাক, ( অখাং হঞ্জয়াদগকে প্রশ্রয় 
দিওন। )। 

“্যাবানর্থ উদপানে সর্ধতঃ সংপ্ল$তভোদকে । 

তাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু ব্রাঙ্গণস্ত বিজানতঃ |” 

কৃপভডাগার্দ পারিচ্ছিন্ন জলাশয়ে স্নানপানা'দতে তে সকল প্রয়োজন 

সংসাধিত হইয়! থাকে, সমুদ্রের স্তায় অপরিচ্ছিশ্্ এক জলাশয়ে, যাহাতে 
চতু'দদিক হটাত জল আপিয়! পড়ে তাহাতেও, সেই লকল ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র 
জলাশয় নিম্পাগ্ প্রয়োজন সংসাধিত হুইয়ু। থাকে, কেনন! ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র 
জলাশন্ন গুল বুহতের অন্তভুতি হইন্না পড় । সেইরূপ বেদোক্ত ভিন্ন ভিন 








কন্মের দ্বারা যে থে প্রায়াজন সংলাধিত হয় তৎসমস্থই পরমার্থতত্বদশী, 
( একমাত্র) বিজ্ঞানের ফলনধপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন মর্াৎ বেদোক্ত ভিন্ন 
ভিন্ন কম্মের ফলসমস্তই একমাত্র পরমার্থত্ববিজ্ঞান ফলের অন্তভৃতি। 


সমালোচন। 


“বর্তমান বাঙলা সাহিতা” 


কাঠিকের নারা্ণে অধাপক হেমন্তকুমার সপকার “বর্তমান বাঙগল! 
সাহছিতা” নাম দয়া একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধ লখিয়াছেন। আমর! উহার 
কিয়দ্রংশ উদ্ধত করিতেছি £_- 

"আামাদর নিজের প্রাণের সঙ্গে সাছিতোর যোগ নাই । তাই ঠিক 
স্ুরটা ধ্বনত হইতেছে না । শক একট। বেস্থরো অবাস্তবতায় মামাদের 
সাহিত্য মৃক হয়া রহিয়াছে । কুত্তিবাস, কাশীর'ম, মুকৃন্দরাম বাংলার মুদির 
দোকান হইতে প্রাদাদ পর্ণান্ত মাধিপত্যা বিস্তার করিয়াছিল। মুসলমান ও 
বলামামণের রচনায় নিজকে কত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। ৬ » ৬ 
ইৈষ্ঝচব কবিগণের পদ্দাবলী, রামপ্রসাদের গান আজও বাংলার খোলা 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ ' ] সমালোচনা । ১ 


এছ এ এ তাস শি পোলা এসপি পদ পাস পাস পি ৯ টি তি শি সিউিিলাছি পাশ উিপিশি্পিশাস্পিপাসি লাস পাপা ৯8৬ এ এল: ৫১ 


মাঠ প্লাবিয়া রাখা:লর গলায় ধ্বনিত হয়। আবার কম্মরত গৃহস্থের 
ব্স্ত-জীবনের মাঝে পৈবাগীর খোল করতাল, বাউল ফকীরের একভারার 
সঙ্গে আপিয়৷ থানিক ক্ষণের জন্ত জীবনের দূর লক্ষোর আবচ্ছায়া 
চিত্রট। মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়। ষায়। কিন্তু আজ লোকের মধ্যে 
আমাদের সে সাহিত্য কই ?” 

ইহার উত্তর একমাত্র-জীবন সংগ্রাম । ভীষণ দারাদ্র্যর তাড়নায় 
অন্নচিন্তায় বাঙ্গালা “বু'দ্ধহারা? হইয়াছে । শান্তিময় জীবনের চিত্র বাঙ্গালীর 
কাছে অভীত স্বুখ শ্বৃত মাত্র । জনসাধারণের সাহিত্য বাংলা দেশ 
হইতে বর্নান কালে অন্তপ্ধান হইয়াছে_-এখ্ন সাঠিতা বলিলে য| 
বুঝায় তাহা শিক্ষিত লোকদিগের জগ্ত মাত্রা পেটে হন্ন ন। থাকলে, 
প্রাণে আনন্দ থাকে না। নিরানন্দময় জীবনে “সাহিত্য মুক' হইয়! 
থাকিবে- ইহাতে সান্দহ নাই। স্থানান্তরে হেমন্তবাবু লিখিয়াছেন £- 

“নাটকের চরিরগুলি যেমন আম্বাভাবিক অভিনয়ও তদ্রীপ। ধে 
নায়কের চরিত্র ভাপ সে একেবারে স্থপাল ও স্থবোধ বালকের মত--ভাজা 
মাছখানি পর্যান্ত উল্ট'ইয়! খাইতে জানে না--আবার যাঞ্কার চরিত্র 
খারাপ সে একেবারে সয়তানের প্রতিযুষ্তি | যেন স্মৃতি শাস্ত্র মাফিক স্বর্গ 
নরকের উপযুক্ত ক'রয়া ইহাদিগকে স্যষ্টি করা হহয়াছে | বুযর্দছেব মত 
সুর হইলেই বীররস ভষ্টল, আর নাকি স্বরে পা! প্যা করতে পারিলেই 
করুণ রস-__আর কাতুকৃহু দিয়া কোন গতিকে হাস্তরন জাগাইতে 
পারিলেই শ্রেষ্ঠ নাটক্কার ৮ 

লেখকের সঙ্গে এই বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। নাটক আর 
উপস্তান এক নয়। উপস্তাসের চরিত্র আর নাটকের চরিন্র এক ধরণের 
হইতে পারে না । নাকের চরিঞ্রে বিশেষতঃ পৌরাণিক কিংস্বা উ্তহাসিক 
নাটকে "স্বাভাবিক তা" পুরে মাত্রায় জা রাখা চলে না। গিগীশ্চন্্র, 
স্বিচেন্ত্র লাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রণীত নাটক সমূণহছর চরিঞ্ঞগু'ল একেবারে 
অস্বাভাবিক একথা স্বীকার করিতে পারিনা । গিরীশচান্ত্রর গ্রফুল্লর 
কিন্বা রমেশের চরিত্রে কি অন্থাভাবিকতা আছে ? সামান্ঠ বদি কিছু বা 
খাকিয়াউ থাকে তছা শিল্পীর দোষে নয়-_ নাটক বলিকা। তারপর 





৭৯২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ব--১১শ দংখা1। 


পাটির তাস ঠাস্টি এসসি তি ঠাস 





এলি তারা শিস্িতসিতস্পসটিতাসসিতাসসিরসি সিসি তি সিসসিাসি তিতির শাস্তি তিতীদছি ১ পাতি বাসি ৯2৯/৯/তসি ছি 


একেবারে নিখুত ম্বাডাবিক চরিজ অঙ্কন করিতে গেলে নাটক লেখা 
চলে না, উপন্তাস লিখতে হয়। 

জাতীয় জীবনে লোকশিক্ষার জন্ত নাটকের আবশ্কতা খুব। 
দীনবন্ধু, গিরীশচন্ত্র, দ্বিঃজন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদ প্রসাদ বাঙ্গলালাহিত্যকে 
গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং বাংলার জাতীয় জীবন গঠনে খুবই মভায়তা 
করিয়াছন। ৰিশ্বর সাহিতাদরবারে ত্াহাবা কখনও স্থান লাভ 
করিতে পারেন নাই ইহা ক্ষোভের বিষয়--সন্দেহ নাউ । কিন্তু ারা 
বিশ্বসাহিত্যো গ্ভান পাইবার উপযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ করিবে কে? 

বর্তমান বাংল! উপস্তাসের কথায় হেমন্তবাবূ লিখিয়াছে £--৭পাশ্চাত্য 
সমাজে যে সকল সমন্তা! জীবস্ত হইয়া গমাজে দেখ! দিয়াচে-__বার্ণার্ড'ম 
বা হাপ্টমান্‌ প্রত্ততির সাহিতোর চিতর দিয়া সে সকল সমস্যার 
কথাই ফুণ্টয়। টউঠিয়াছে। আমাদের লামাজিকষ জীবনে কোর্টসিপ না 
81010109106 নাই, পরের স্ত্রী লইয়া বলনাচ নাই, বিধবা বিবাহ নাউ, 
সধবা বিবাহও নাই, 01৮০:০৪ নাই, শ্দ্ধ নাই, রাজা নাই, সমাজ 
বিপ্রব নাই-কি লইয়া নভেল লিখিব? এক বালবিধবার সহিত প্রেম 
মে আর কত রুকমে লেখা ঘাইবে? তাই পরের সমাজ হইতে ধারকরা 
আইডয়। লইতে হয়-কিন্তু বাংলাগ মাটিতে সেগুলি নিতান্ত আগাছার 
মতই বঠিয়। ঘাউতেছে।” 

আমাদের দেশে যাহারা সাঞিত্য চর্চা করেন তাহাদের অনেকেই 
পাশ্চাত্য ভাব অন্প্রাণিত তাহাদের সামাজিক এবং ব্যবচারিক জীবনে ৪ 
পাশ্চাত্য অনুকরণ কম দেখা যায় না। ইভারা সহুরে মানুষ রাজধানীর 
ভাতার সঙ্গে জড়িত পল্ীগ্রামের নিভৃত কুটীরের খবর উভাদের কণকুততে 
পৌছায় ন।। 'পরের সমাজে? ধার করা আইডিয়া” গুলিকে হহ্ারা নিজশ্ব 
করিয়া লইতেছেন, কাজেই উপন্তাস রচনাও তদ্রুপ হইবে_ উহ! 
বিচিত্র কি? অবস্ত সাহিতিক মাত্রেই ষে এই শ্রেণীর তাঙা নহে। 
ধাহার। পল্লাগ্রামর জলছাওয়ায় মানুষ অথচ গ্রতিভাবান তাহাদের 
রচনায় বাঙ্গাণীর প্রাণের বাঙ্গালীর জীবনের নিধু'ত ছবি পাওয়া যায়। 
যেমন কবি গোবিন্দ দ্রাসের কবিতা । আমরা হেমন্ত ধাবুর কথায় বজি _ 


অগ্রহাফ়ণ, ১৩২৭] সমালোচন। । ০৬৩ 


লাস্ম্িপসস্িীসিিসিত ৯ লী রক লাস শীত লাস পালি পরত পর উপ 





পাস পাসে তি সিসি 





স্পা 


প্সান্ছিতা প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাই ।” আরও ঝাল বাঙ্গালীকে অনেক 
বিষয়ে-_-শুধু সাহিতোর নয়-_পাশ্চাতা অন্থকরণ ছাড়িতে হইবে। তবেই 
জাতীয় জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সাহিতোও প্রাণ প্রতিষ্ঠ। হইবে । 


উদ্বোধন_ইহা একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। চন্ঈননগর প্রবর্তক 
পার্াশং হাউস হইতে শ্রীরামেশ্বর দে কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩২ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ। বাধান অতি স্বন্দর। মূল্য ১1০ পাচ লিক! । 

নাটক খানি স্ত্রীচরিজ্রবিহীন ও উচ্চ আদশপূর্ণ। ভাষা ও ছন্দ 
হিসাবে স্থানে স্থানে এক-আধটুক্কু কটমট হইলেও মোটের উপর 
পুস্তক খানি অতি সুন্দর, সুখপাঠ্য ও শিক্ষা্চদ হুইয়াছে। একটা 
চরিত্রে সম্প্রদায় বিশেষের উপর একটু কটাক্ষ হইয়াছে বলির মনে হইতে 
পাবে, কিন্তু গ্রস্থকার ম্ব়ংই গ্রস্থাবন্তে লিথিয়াছেন যে, প্ * * উহ! 
সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া নহে, বা'ক্তগত চরিস্্ চিত্রণের জন্তই উহা প্রদর্শিত 
হইয়াছে । * * *” এতদ্যভীত অপর কয়েকটা চরিত্বে ত্যাগ, সরলতা ও 
উদারতার যে উচ্চ আদর্শ চিত্রত হইয়াছে তা বর্তমান সময়ে যে 
সকলেরই সর্বথ। অন্থকরণীয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । নাটক 
থানি বর্তমান যুগের কয়েকটী বাস্তব চরিত্রের আদর্শে রচিত । 

নাটক থানি স্ত্রীচরিজ্রবিহীন হওয়ায় স্কুলকজেজের ছাত্রগণের দ্বারা 
অভিনীত হষ্টবার বিশিষ উপযোগী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। উহ! তাহা 
দিগকে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দদানে সহায়তা করিবে। 


প্রার্থন। 
(শ্রীমতী গ্রভাবতী স্বরম্থতী ) 


আধার জীবনে, প্রেমের আলোটা 
উজল করিও গ্রিয়। 
করুণা, জ্ঞান, প্রেম মাথ! তব 
হাতের পরশ দিয়ে! ॥ 
যদিব! কখন যাই আমি টলে, 
জ্রান্থির পথে যাই যদ্দি ভুলা, 
হাতটী বাড়ায়ে তখনি আমায় 
তোমার নিকটে নিয়ো ॥ 
যদি সথা কভু «আমার? বলিয়। 
বথ। অভিমানে ভঃরে যায় হিয়] 
আঘাতি আমাবে জানাইয়ে ভুমি 
কোনটি শ্রের বা প্রের ॥ 
জানাইয়ে! হেপা কাজের লাগিয়। 
আসিয়াছি আমি একা 
করিব সাধন। লভিব করুণ। 
অতুলন তব সথ! 
নিরাশ হইয়! নাহি থাকি যেন 
কেহ পারে-- আমি পারিবনা কফেন”- 
চেতনা মানিতে করিতে হৃদয় 
নিরমল রমণীয় । 
যণ্দ কেহ পারে উর্ধে উঠতে 
আণ্মই ফেনবা নিয়ে মাটিতে 
থাকিব নিজের ভাবিয়া দীনতা 
ংলারের মাঝে হেয় 


সংবাদ। 

আমেরিকার বোষ্টন সহ্রের বেদাস্ত কেন্দ্র হইতে স্বামী পরমানন। 
গত স্ুন মাসে পিনসিনেটিতে কয়েক দ্রিনের জন্ঠ গমন করিয়াছিলেন তি'ন 
সেখানে 501110081 501059019 01017511606 50161 10691] ও 1071110 
৪150 [00152175211 প্রভৃতি কতিপয় বক্তৃতা করেন । সকগেই আগ্রহের 
সহিত তাহার বক্তৃতাগুল শ্রবণ করিয়া ছিলেন। বেদাস্ত গ্রন্থাদি পাঠের 
অন্ত অনেকে আগ্রাহান্বত হওয়ায় একটা সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে । 

দেশের বর্ধম।ন অবস্থায় সেবাধন্মের প্রচার যত হয় ততই ভাল। ধাহারা 
কথায় প্রচার করেন তাহাদর অপেক্ষ]! ধাহারা নিজ নিজ জীবনের 
দ্বার উহার প্রচারে সহায়তা! করেন তাহাদের উপর সকলেরই সানুভূতি 
হয়। পুর্ববঙ্গে বরিশাল গ্জেলায় ভারুকাটা গ্রামে কয়েকটা ভঙ্্রসস্তান 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম নামে একটী পেবাশ্রম স্থাপন কৰিম্তাছেন। গত ১১ বৎসর 
ধরিয়! ইহার! একান্ত মনে কার্য করিতেছেন । ছুর্ডক্ষ, বা সংক্রামক 
পীড়াদির সময়ে নানারূপে জনসাধারণের সেবা করিয়া থাকেন। 
গঠ বদর ৬৫ জন রোগীকে ওঁবধ দান করেন এবং অনেকগুণি রোগীকে 
সেবা শুশ্রধা করেন। ১৪টী দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারকে অর্থ সাহাষা 
করিয়াছেন। ২টী মুগলমান পিতৃমাতৃহীন বালক, ১টী হিন্দু খালক্ষ 
এবং ১৩৮ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে ইহার সাহাধ্য করিয়াছেন। 
এতনম্মধো ১১টা ছাত্রের পড়াশ্ুনাব ভারও গ্রন্ণ করিয়া ছিলেন। 
প্রায় ৪ বতনর হইল ইহার] একটী অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী বিচ্যালয় 
স্বাপন করিয়াছেন । সকলজ্াতের ছেলেরাই এখানে পড়িতে পারে। 
বর্তমান ছাত্রের সংখা! ৮২। পূর্ববঙ্গ গত ভীষণ ঝটিক! কার্যে ইহার 
থুব উৎসাহের সহিত কার্য কিয়! ছিলন। এবং এই বস ভাবের 
হুর্দি'ন ২৬৯ থানি কাপড় বিতরণ করিয়াছেন । গ্রামে গ্রামে এইরূপ 
সদনুষ্ঠান প্রার্থনীয়। 

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কল্ম! গ্রামে রামরুষ্॥ সেবা! সমিতি নানারূপ 
জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ছোট ছোট ছেলেদের ও 


৭০৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-১১শ সংখা! । 


সপ চি ৮৮ ৮৫ এসি পা সিটি এ শাসিল তিপিক্ছিণ সাদি শাসিত সিল 


মেয়েদের জন্য অধৈতনিক বিপালও স্থাপন করিয়াছেন। স্থানীয় 
শ্রমঙ্জীবীর৷ যাহাতে স্বাবালম্বন শিক্ষা করে ও গৃহ শিল্পজাচ দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত করিবার স্ববিধা পায় সেজন্ত একটা বিবেকানন?। টেকৃণ্নক্যাল 
ইন্ছিটউটু স্থাপন্‌ করিয়াছেন । এতদ্বাতীত অন্নকষ্টের বা ছুর্িক্ষের 
সময় ৭স্থ, চাউন ও অর্থ বিভরণ করিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানের 
জন্ত যেবপ অর্থ প্রয়োজন তাহা না পাওয়ার ইগারা অনেক মনু বিধা 
ভোগ করিতেছেন। সন্ধনযর় জনসাপারণ নিষ্'ল'খত গ্তিকানায় অর্থ 
সাহাযা করিলে সমিতি বিশেষ অনুগুশীত ভঈবেন। আধুক্ত বিনোদেখর 
দাসগুপু, সেক্রেটাগী বাম সেবা সামতি বল্ম।, ঢাক] । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বন্যা ও ছ্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য। 


শ্রীএামরুধ্। মিশানর বন) ও ছুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য পুর্ধবৎ চলিতেছে । 
ক্রমেই শীত পড়াতছে। বস্ত্রাভাবে লোকের কষ্ট বর্ণানীত। শীত- 
কাজে বস্ত্র ও গরম কাপড়ের অভাবে জ্বর, ইন্ফ্রুপ়েজা প্রভৃতি 
অবশ্বন্তাবী। সহৃদয় জননাধারণর নিকট অর্থ ও কন্ত্রাদি সাঞাবা 
প্রার্থনীয়। কান্তিক মাসের শেষে দুর্ভিঙ্গ প্রপীড়িত স্থান সকলে চাউলের 
দরের হাস হইবার সম্ভাবনা । আশা করা যায় এক্ট সময় লোকের 
অল্লাভাব অনকট। কমিবে। 


গত সেপ্টেম্বর মাসে চাউল কাপড় 
ভুবনেশ্বর. ৪০ গ্রা্ ১৮৫৪৪ ১৮৪ 
কানান ৪৩ গ্রাম ১৬৯।০1৮/০ ১৬২ 
পারিলাগোদ! ৩৭ গ্রাম ১৩১1২॥০ ১০৬ 

গত অক্টাবর মাসে 
ভুবনেশ্বর ১৫ ৬/ ৮৮ 
কানাস ৪8 ১৭৫ ৩১৬ 
গারিসাগোদা ৩৯ ১৪৯//৩ ৩১৭ 


জেনাপুর ৪৯ ১২০1৪ ২০৩ 


নিবোঁদত। বিদ্যালয় বিবেকানন্দ পুরঙ্গী শিক্ষ। ও সারদা 

মন্দিরের সখাক্ষপ্ত কাধ্যাববরণী ও আবেদন । 

বর্তমানযুগে ভারতের নাখীচ'রত্র কি ভাবে গঠিঠ হওয়া উচিত পাশ্চতা 
রমণী জীবনের কতটুকু ভারতের কন্টাগণের ধনে গ্রহনায় ও প্রধুক্্য 
হইতে পারে- কি ভাবে শিক্ষিত হইলে তীহাবা জাতীয় «মণী-জীবনাদর্শ 
সব্বথ। অবিকৃত রাখিয়া নাবা-জাবন নিষ'মত করিখার বর্তমান 
ু'গাপঘোগী নিয়মাবলী নিকূপণ পূর্বক সমা.জব অশেষ কল্যাণ সাধন 
করিতে পারেন-_ইতার্দি সমস্তা সকলের মীমাংস। স্থলে পুজাপাদাচার্ধয 
শ্রীমৎ স্বমী বিবেকানন্দের সুঙ্ষ্ দৃষ্টিম্পন্ন মৌ'লক গাবধণা পুর্ণ অপুর্বধ- 
বাণী সকলের স্থগতীর নারবত্া হ্য়ঙ্গম ক'রয়া তদায় নিয়েগ মুখাভাৰে 
অবলম্বন পূর্বক বেলুড় মঠের কর্তৃশক্ষগণ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীস্থ 
বন্ুপাড়া লেনে, ১৭নহ ভাড়াটিএ বাটাতে বালিকা ও অন্থঃপুরচারিকা 
গণের সেকাকল্লে একটি শিক্ষাম ন্দর প্রত্ঠা করতঃ গত বিংশ বৎদন্প 
কাল উহাব কার্ধয পরিচালনা করিত আলিতেছেন। নানা অভাব ও 
অবস্থা বিপর্পায়ের মধাদিয়] এই দীর্ঘ সময়ের মাধা উক্ত যুগোপযোগী 
মহুদনুষ্ঠান কতদূর প্রসার ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং দেশের জল- 
লাধারণ উচ্থার উপযোগীতা৷ কতদূর হৃদ়ঙগম করিতে পারিয়াছেন তাহ 
বাধিক কার্যাবিবরণীতে সবিস্তার অ'লোচন। কর! হইয়াছে । বিদ্যালরে 
ছাত্রী সংখা উন্তরোন্তর বুদ্ধি পাইতেছে এমন কি স্থানাভাকে ও 
অন্তান্ত অন্ুবিধা হেতু কিছুকাল যাবৎ প্রাতে ও বৈকালে ছুই বেল৷ 
বিদ্যালয় বলাইতে হইতেছে । “সারদ! ম'ন্ন৪” নামপেয় এী কারোর 
এক নৃনতন বিভাগ ও ( ছাত্রীনিবাস ) ছয় বদর হইল প্রতিষ্ঠা হটয়াছে। 
প্সারদা মন্দর*। নিবাপীনিগণের সংখা! গত পাঁচ বৎসরে ১১ হইতে 
৪০ পর্যায়ে উঠ্িগ্নাছ। অর্থ ও স্থানাভাবে ছাত্রীগণের বিদ্যালয় ও 
"সারদা অন্দরে” অস্তৃভূতি হষ্টবার ভূরি ভূরি আবেদন কর্ঠুপাক্ষির জনিচ্ছা 
সন্বেও সব্ধ্দা প্রত্যাখ্যাত হইাতছে। এই অভাব দুরীকরণাথে বেলুড় 


উদ্বোধন। . [২২শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 


পাস 











সি বু রসস্সি সিসি তি স্পস্ট 





৫ ৯ ৯ দি বাসি পাস্দিিস্সিিসিতাসি পাস তা 


মাঠও টুইটগণ বহুকালের চেষ্টায় ঝাগবাজ্জারস্থ নিবে দা গেনে আন্দাজ 
১৬ কাঠা পরিমিত একখও ভূমি ক্রয় করিয়াছেন? কিন্তু অর্থাভাবে 
এ ঘা উক্ত ভূমিতে একটি বাটী নির্বাণ করিম উঠিতত পারিতছেন না। 
উক্ত বাটী নম্মাণের জঙ্ট প্রায় লক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন । এই দুর্মল্যতার 
দিনে এইকূপ একটি বাটী নিম্মীথ করা অতীব ছু ব্যাপ'র সন্দেহ 
নাই?) কিন্তু যে কার্পেটে আমাদের প্রকৃত অভাব বোধ হইয়াছে-- যাহ! 
আমাদের বাক্তগত ও জাতীয় স্বীবনের পক্ষে অভাবশ্থাক তাঠ1 শত 
বাধা সঙ্কুন হইলেও তৎকরনার্ধে যত্বুবান হইতে হই'ব। এক জীবনের 
দ্বারা দুঃদাপা দশজনের সমবেত চেষ্টায় তাহা সহজ হুইতে পারে। 
সমগ্র বাঙলা দেশে কি এমন কুডি হাজার লোক নাই যাহার! প্রত্যেকে 
পাচ টাকা করিয়া এই্ট সদনুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে দান করিতে পারেন? 
'এ অবস্থায় আমাদের সাঞ্ছনয় নিব্দেন দেশের শিক্ষিত জন সাধাবণ এই 
ভিতকর শিক্ষানুষ্টাানর উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া উচ্থার ধাবতীয় 
অভাব দূরীকরণে সাধ্ানুযায়ী স্বস্ব শক্তি নিঘ্ভোগ করতঃ উহার উম্মত 
ও প্রপার বিশানে সাচই হইবেন । এই কার্যে ঘিন যাহ! দিতে ইচ্ছুক 
নিয় ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাগ্রহে গৃহাত হইবে । 


ঠিকান। _ লেঞ্জেটা সী__শ্রীরামক মিশন, 
১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার। 


পৌষ, ২২শ বর্ষ। 


বৌদ্ধধর্ম । 
(বিগ্ভাথী মনোরঞ্জন ) 
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১০1] 1৮61১900098, 

স্রীপপূর্বব ষষ্ট শতাবখতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কয়েক 
শত বৎসর ব্যাপিয়া ভাবতের জাতীয় জীবন বিপুল সংঘর্ষ ও বিপ্লবে 
মখিত হইয়া আসিতেছিল। নানা জাতির সংমিশ্রণজনিত বিপ্লবের 
তাড়নায় ভারতবর্ষ তখন কোন সমন্বয়ের ধারা অনুসন্ধানে বিফল মনোরথ 
হইয়! অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির অভাব ও 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন পরস্পর প্রতিদ্বন্বী ঈর্ধাকলুধিত অসংখ্য রাজ্য ও অল্পকয়েকটি 
সাধারণ-তন্ত্রের সংগ্রামে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় একত্বের ভাব সুদুরপরাহত 
হইয়। উতিয়াছিল। পৌরহিতা শক্তির অবাধ প্রাধানত ও শাসনের 
বিরুন্ধবাদী ক্রমজাগ্রত ক্ষত্রিয়শক্তির উৎকট উচ্ছণাসের প্রদীপ্ত হুতাশনে 
ভারতভূমিকে দগ্ধ করিতে উদ্ধত হুইযাছিল। সনাতন ধশ্মের মছান্‌ 
উদারতার পরিবর্তে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাবল্য ও ক্রিয়াবন্ল কিন্ত 
প্রাণহীন নীরস যজ্ঞ ও পশুহতার অবাপ প্রচলনে ভারতবর্ষে এক বিরাট 


সমস্যা উদ্ভৃত হইয়াছিল। 
ভারত-ইতিহাসের বিশিঃতার প্রতি হৃক্মভাবে লক্ষ্য করিলে ইহ 


৭১৬ উাদ্বাধন। | ২২শ বর্ষ --১২শ সংখ্যা । 


স্পট অনুভূত হয় যে, যখনই সনাতন ধষ্মঞ্জাবকে নত ও পযুযদস্ত করিয়া 
কালমোতের পরিবর্তনের সঠিত নানা প্রকার আঝেষ্টনী প্রস্থ 5 সমস্ত 
জাতিকে পথহারা করিবার চেঈগা করিয়াছে, তখনই ভারতর্ষের যুগ- 
যুগান্তরব্যাপী শিক্ষা ও সানা মৃত্তিমান্‌ ভইয়া এক উদ্দার সমন্বয় বার্তার 
আহবান দেশব্য'পী যাবভীর বিষবাষু দুগীভৃত করিয়া এক নবধু"গব 
প্রবর্ভন করিয়ে । শ্রীষপূর্্ব ৬ শভাব্বী পর্য্যন্ত ভাঁরতবধের পুজীভূত 
বিপ্লব ও সংঘর্ষভাবের চরম নিষ্পত্তি করিয়া এক অভিনব যুগের 
পতন করিতে দ্বইটি সমন্বয়ের বাণী এক সঙ্গে আবিভত ভইয়াছিল। 
একটি ইমভাবীর প্রবন্তিত গৈনধন্্ ও অপরটি শ্রীবুদ্ধদেক প্রণন্তিত বৌদ্ধ- 
ধম্ম। জৈনধন্্ন ও বৌদ্ধধন্ম এই দুইটি এ্রতিহাদিক ধম্মহই বর্তমান বিহার 
ও তৎপশম্বপ্ডী ভূখণ্ড হইতে উখিত হইয়াছিল। এীতিভাসিবগণের 
মাত জৈনপন্ম বৌদ্ধাম্মর পুব্ববস্তী। স্ৃতরাং প্রথমতঃ জৈনধম্ম সন্বস্থে 
কিঞ্চিৎ ভূ মক প্রদশন পুরঃসর বৌদ্ধধম্ম ও জৈনধশ্মের সংক্ষিপ্ত তুলনা- 
মূলক আলোচন।1 এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পৃব্রে পার্খবনাথ নামক কোনও মহাপুরুষ 
জৈনধন্মের পন্তন করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে শ্রীমহাবীর কর্তৃক 
সংস্কৃত ও পুনঃপ্রবস্তিত হইয়াছিল। সেই ঘুগে ধম্মুর সনাতন তত্বগুলি 
সর্বাসাপারণের গোচরীভূত ছিল না। উপনিষদ্দের সারসত্য-াহা 
হিন্দুপান্দব গ্রাণ _মান্র জনকয়েক মহাপুরুষের সনভিত গভীর অরণ্যে ও 
পর্ধত গহ্বর লুক্কা'য়ত ছিল। মে কালের ধন্মাচার্ধ্য খিগণ বাস্তব 
জগতে দেশ ও সমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিলুপ্ত করিয়া দিয়! প্রকৃতির 
লীলা নিকেতন কোন নির্জন প্রদেশ অল্প কয়েকজন মাত্র শিষ্ুদমভি- 
ব্যাহারে কালযাপন করিতেন। ধর্মের গুধধতত্ব যে ব্যকিবিশেষের 
চেষ্টা ও সাধনপ্রস্থত অনুভূতি লভ্য তাহা অতীব সভা; কিন্ত সেই 
অন্ুতূতিসমূহ ষে উদ্দারভাবে সামাভিক জীবনে সর্বসাধারণে বিতরিত 
করা যাইতে পারে এবং উহার্দিগকে ভিত্তিরূপে গ্রহণপুর্বক যে এক ধর্শ 
সম্প্রদায়ের গঠন সম্ভবপর তাহ সর্ব প্রথম ঠঞনধন্মই আমাদিগকে প্রদর্শন 
করাইয়। দেয়। জৈনধন্্ই সর্বপ্রথম ভারতীয় ধর্মরাজ্যে সম্প্রদায় সৃষ্টি 


পৌষ, ১৩২৭1] বৌদ্ধধম্ম। ৭১১ 


করিয়াভল। বৈদিক যাশযজ্জ প্রভৃতি কয়র প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য- 
তার প্রকোপে ও বৈপ্লীবিক প্রদন্বিতায় উদ্ধন্ধ হইয়া নিরীহ গ্রাণী 
কাট পতঙ্গ প্রভৃতিতে ককণা প্রকাশ করিয়া জৈনধম্ম ভারতবর্ষের 
সমাঁজশান্তকে নিজ সম্প্রদায় ক্ষণ ও পুষ্ট কবিন্তে নিয়োজিত 
করিযাছিল। সিষ্টার নিবেদিতা বলিযাছেন-_ 
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ধম্ম [জজ্ঞান্থ শুদ্বোধন-পূত্র শ্ীগোতম স্বগুঃ পরিবাব পরিহার পুর্বক 
জৈনাচার্যযগণ্র নিকট কঠিপয়ু কঠোর ও তীব্র সাধনা করিয়াছলেন 
এবং নিবীহ প্রাণির প্রতি তাহাদেখ অপার করুণার ভাব স্বীকার কারয়া 
লইয়াহছিলেন। জৈনধন্ম পাব বৈ'দক ভাবে কিয়ৎ পারিমাণণ মনু প্রাণিত 
হই] পাডলে বৌদ্ধধন্ম প্রত ক্রয়াশাল শক্তি সহাগে জৈনধনম্মর প্রাত- 
দবন্বতায় দ্ডাপ্মাঁন ভইয়াছিণ। খৌদ্ধধন্ম জৈনধান্মর প্রুভাবাক অন্যদক 
পরিপ্ক করিয়। তুলিয়া ভাবে ও প্রাণে আরও আধকতৰ অগ্রসর হইয়াঞিল। 
জৈনধন্ম্ধে যে করুণা ও সহাগ্ুডৃতি নানাপ্রাণী ও কীট পতঙ্গ সমূহকে 
পর্ণাবসিত ছিল, বৌদধম্মে তাহা সমগ্র প্রাণী জাতিকে আলিঙ্গনে বন্ধ 
করিল। জন্মমুত্যু জরাব্যাপিক্রিটি ভ্রিভাপ-তাপিত পথহাগা মানব- 
জাতিকে নির্বানের আশাপ্রদ বাণী শুনাইয়া বোদধর্শ্ মানৎপ্রেমের 
পরাকা্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। মন্তপক্ষে বৌদ্ধধান্মের নিব্বণিবার্ত। 
উপনিষদ্দের সত্য হইতে ভিন্ন নকে-_বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত সাধনালন্ধ জান 
বেদাস্ত বা আরণ্যক কথিত জ্ঞানের সহিত সর্বাংশে একত্বঙ্জাপক। 
যাহ? এতকাল বিচ্ছিন্ধ ও আঅপরিষ্কত ভাবে জনসাধারণের জ্ঞাত ছিল 
বুদ্ধদেব তাহাই সংবদ্ধ ও জনসাধারণের নিকট নিভীক ভাবে ব্যক্ত 
করিলন। সিক্টার নিবেদিতা ঝলিয়াছেন__ 
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বর্তমান কালে বৌদ্ধধর্থধ বলত আনঠ বৈদিক ধনের বিকুক্গবাদী 


৭১২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_১২শ সংখ্য। | 


স্মিত পাস্টি পাস্শাসসিাস্সি 
পাস্ছিপাসিরীশছি পাস পিতা সিপসসিল পিসি পাস সি পাটি পপির সী সী টিপিপি টিপি ৫ পিসি স্টিল সত সিসি পাস্তা সছিতিসি তাসসিএাসিপাস্ি সিপিস্তিরান পাটি পাটি পাপা 


এমন একটি ধর্মসম্পরাদায় বুঝিযা থাকি-_যাহ। মুসলমান ধর্দ বা খুষ্ট 
ধর্মের মত বৈদ্দিক ধর্ম হইতে পৃথক পথাবলম্বী। বস্ত্রতঃ অধুনাতন চীন, 
জাপান, ব্রক্মদেশ প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধন্ম বলিয়া যাহ! প্রবর্তিত, তাহ 
দেশ, কাল ও পাত্রভেদে নানা প্রকার আবেষ্টনীর প্রভাবে ও আচার 
ব্যবহার রীতিনীতির বিভিন্নতায় মূল বৌদ্ধধর্ম (যাহা ভগবান্‌ গৌতম 
বুদ্ধ কর্তৃক প্রচাবিত হইয়া এক শান্তির বিমল ধ্বজা উডডীয়মান করিয়া- 
ছিল) হইতে সম্পূণ পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধযুগব জীবন মধ্যাহ্ন 
তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীল!, অনন্ত প্রভৃতি বিহারগুলি বিখাত 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ছিল) দীপঙ্কর শ্রীদ্ঞানভিক্ষু, বুদ্ধতদ্র গুভৃতি সমাক 
সন্বোধিপ্রাপণ্ত মহাপুকষগণের অলৌকিক জীবনাদর্শ ও নির্ব'ণ বার্তী 
প্রচার কাধে বৌদ্ধধাম্মব বিমলচ্ছটা দিগদিগন্থ ্টচ্ছ'সিত করিয়াছিল 
এবং চীন জাপান প্রভৃতি স্তানে প্রচাবিত ধর্মকে সঞ্জীবিত র।খিতে 
সমর্থ হইযাছিল। কালক্রমে বৌদ্ধধন্মেব ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে 
জ্ঞানালোকোদ্ভামিত প্রচাপকগণণর অভাবে বিদেশ-প্রচারিত পর্শ 
কিস্ৃতকিমাকাব ধারণ করিল ও অপরদিকে বৌদ্ধধন্্ম নানা মনাধ্য 
আচার বাবহাবে অভিভূত হইয়া বিভৎস তান্ত্িক বামাচাব প্রভাত 
তাড়নায় দেশকে অস্থির ও নীতিভ্রষ্ট কবিল এবং শাস্তিস্ববূপ স্বীয় জন্মভূমি 
হইতে চিরনির্বাসিত হইল । কিন্তু যে বৌদ্ধপন্থ বশত বৎসর ধায় 
শান্তি ও 'আঁশীর্ধচনের শুভবার্ভায় ভারতের রাজনীত, সমাজনীতি, 
বাণিজা, শিল্প, ভাস্কর্া প্রভৃতি জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগ অভিনব ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত কবিয়াছিল-_তাহা। বৈদিক ধর্ম্েবই নুতন সংস্করণ । বৌদ্ধযুগের 
ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ 1৮৭ [02175 বলিয়াছেন-_ 
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আমবা' ষ্দি বৈদিক ও ত্রিপিটউকীয় মুলতত্বগুলি লইয়া আলোচন। 
করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ভ্রিপিটকই বহুকাল পুর্ব হইতেই 
বেদে নিহিত ছিল এবং সেই বেদনিহিত সম্যাকেই ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
কালোপাযাগী করিয়। সাধারণে বিতরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ফে 


পৌষ, ১৩১৭ ।] বৌদ্ধধর্ম । ৭ 


শা লাসাছি রাশ লািপাস্পিাস্সিরাসি সস শাল রা লাস পা ৯ ৯৯ সি পাপা উস সিসি পিসি শি ** পি এসি সি সি পাস 


বেদ অস্বীকার করিম়াছিলেন-__তাহ তাহার মহাপুরুষোচিত নিভীকতার 

রিচায়ক। তাহার এই মত ছিল যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেদ নিজ অনুভূতির 
সঙ্গে মিলিবে ততক্ষণ উহ1 সত্য-_তদ্বাতিরিক্ত নহে । আত্মা, পরমাত্মা, 
কর্ম, জন্মান্তরবাদ, পরলোক ও নির্বাণ সম্বন্ধে যে মতবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্নগ্রস্থার্দিতে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সর্বাংশে বেদের অন্ুকূল। কঠোপনিষদে আত্মার 
যে সংজ্ঞ! আছে--“ন জায়তে অআ্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভৃব 
কশ্চিৎ__ঠিক তাহার প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হই বৌদ্ধগ্রস্থে__“তখ নথি হস্তা 
বা ঘাতেতা৷ বা সোন্ত। বা সাবেতা ঝ৷ বিঞ এগাতা। বা বিঞ ঞাপেতা বা |” 
কর্ম ও জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেখ বলিতেছেন-__দ্ভে শিষ্যুবর্গ ! এমনও 
হইতে পারে, কোন নিক্ষু বিশ্বাস বলে বলীয়ান, সত্যপর, ধার্মিক, 
ত্যাগী ও জ্ঞানী, কিন্ত চিনি মনে মান কামনা করিতেছেন-'আমি যেন 
মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে বলৈশর্যাসম্পন্ন রাঁজসংসারে জন্মগ্রহণ করি।” 
ফাহার এই জ্ঞান, এই ধ্যান, এই চিন্তা তাহার সংস্কার, বিহার, প্রড়তি 
'মনোগভি, তাহাকে পুনর্জনের সে পথেই লইয়া যাইবে ।” বুদ্ধদেব 
পরলোক মানি.ভন--পরলোক প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন__“খিভভিন্ন 
পরলোকম্ম নথি পাপং অকাবিয়ং”_-অর্থাৎ যাহার পরলোক মানে না 
ভাহঠার্দের মকার্য পাপ কিছুই নাই । হিন্দুধন্মশান্্রকারগণ যাহা,ক 
মুক্তি বলয়া বাক্ত কারয়াছেন, বুদ্ধাদূব তাহাকেই নির্বাণ আথ্যা পরাদান 
করিগ়াছেন। শ্রীবুদ্ধ নির্বাণ অবস্থায় বান! বিষুক্তির কথা বলিতেছেন 
_প্সব্বাভভভ সব্ববিদুহমশ্মি সাববন্ধ ধন্মেহ্ অনুপলাত্তা, সব্বং জো 
তন্হকৃধ”য় বিমুত্তে। সয়ং অভিঞ.ঞায় কং উদ্দিষেযাস্তি।” অর্থাৎ আমি 
সব্বপাপজয়ী সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে আসক্তিরহিত, সব্ধতাগী, তৃষ্জাক্ষয়হেতু 
বিমুক্ত, শকল জ্ঞানে আমি জ্ঞানী স্বৃতরাং আমার আর কে উপদেষ্টা 
আছ ?” নির্ধাণ প্রসঙ্গে রিজ্‌ ডেভিভস্‌ বলেন-- 
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৭১৪ উদ্বোধন । [২২শ বর্ষ ২শ সংখা।। 


বৌদ্ধধন্ নুতন সামাজিক র৩নী১-আশ্চার ব্যবহার সম্বঘলঙ কোন 
সম্প্রদায়রূপে কখনই ভারতবর্ষে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। জগতর 
মহত্তম ধন্মাচার্ধ্য কর্তৃক প্রবপ্তিত হয়৷ সম্পূর্ণরূপে সর্বসাধারণের সাগাযা- 
নিরপেক্ষভাবে এক বিরাট ও অন্যুদ্দার ধম্মসজ্বদূপে উহা ভারতপর্ষ 
ধীরে ঘীরে বিকাশ লাভ করিয়াছল। সেই ধিরাট সন্ধ্যা সসজ্ঘ «মন 
এক মভান্‌ মাচার্য্যের পুজায় আপনার মনঃপ্রাণ নিয়োজিত কয়া ছল, 
ধাঙ্থার জীবন সর্ব প্রকারে সক্কীর্ণতাগন্ধলেশমান্রীন এবং ন্বামা 
বিবেকানন্দের ভাষায় যিনি ৮16 016. 01)50180161 ১০76 1090৮) 
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2839000 ৭০ 01 2, [2] 1)00 41021150010, ৮ মগান্‌ ককণা ও 
প্রেমেব প্রেরণায় বৌদ্ধসজ্ব, উপ'নষাদ যে দান সত্য এতকাত লোক- 
লোচন অন্তরালে পব্বতগহবার লুক্কাঘিত 'ছল কেবল তাহাই সর্বলার্ধাথণে 
বিলাইয়া দিবার জন্ সর্বশক্ত নিয়োজত করিয়াছিলেন । বৌদ্ধধম্ম কথন ই 
ভারতের সামাজিক জীবনে কিছুমাত্র আঘাত করে নাই, তৎপরিবণ্ড 
মহান্‌ উ্দাগতার অমুত-বগ্ভা সমাজৰ প্রতি অঙ্গাকহ প্লাবিত করসিযাছ। 
ভিন্সেপ্ট, শ্মিথ্‌ শ্রীমহাবীর ও ভ্ীবুদ্ধণদব প্রপা্দ বালশ-_ 
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প্রিষদশী অশোক বাজসিংহামন'বঢ থাকিধাও আপনাকে সন্যাসী 
বলিয়াই জ্ঞান করিতেন এখং বিরাট ধন্মপজ্ঘের গ্রচন্ত শিষ্য খলিাই 
আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতন। নানাপ্রকাথ সামাজিক রীতিনীতি 
পুজাপদ্ধঠর জন্য সক্লকেন্ ব্রাহ্মণ'দগের নিকট যাইতে হইত _- বাস্তব 
জগতের মস্তরালে স্থিত বৌদ্ধপশ্মের শিব্বাণের শান্তিবার্তাই দেশাক মাহব'ন 
করিয়াঙিল এবং পমাজনীতিতে আপনাব শক্তির অযথা অপবায় করা 
হীন বশিয়াই মনে কবিত। বর্তমান কাল পর্যন্ত ভাগতেব সামাজিক ও 
ধন্মজীবনে বৌদ্ধধশ্ন গ্রচ্ছন্নভাবে যে প্রকাব প্রভাব বিস্তার কিয়া বুহিয়াছে 
তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় মে, যদিই বা বৌদ্বধন্মী কোনও বিশেষ 
সম্প্রদ্ায়রূপে প্রবস্তিত হইত, গাছ! হইলে আজ পর্ণাস্ত উহ! বৈদিক ধম্মের 


পোষ, ১৩২৭।] 


চে পরা শা ি্পাস্িপাস্িপটিদ ত পা রা কাটি 2 পা 


প্রতিদ্বন্দিবপে টিকিয়া থাকিতে পারিত। রাজধি ধন্মাশো.কর 
মন্কুশাননগুলি পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্মের অপান্প্রদায়িক ভাব স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা বাক্স! সম্প্রদায় বলিতে আমরা এই বুঝি যাহ। 
অল্লসংখাককে লইয়া সন্থু্টু থাক, পব্ন্জ আশাক অনুশাসন পাঠ দেখিতে 
পাই দন্াশোক সর্বপ্রকার সক্কীর্তাব ভাব পরিষ্াৰ পূর্বক যৌদ্ধধান্ষবব 
সুনীতি সমূহ সব্বসাধারণে প্রচা কাঁবয়াছেন। নিয়ে তাহার দব'দরশ গিণার 
অনুশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত ভইল;-_“দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল 
সম্প্রদায়র কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ সকলাকই দান ও শিখিধ সম্মানসহকাবে 
সম্বন্ধন। করিয়। থাকন। ঞ ** সকল পবম্পবের ধম্ম শ্রথণ করুক এবং 


বৌদ্ধধর্ম । ৭১৪ 


উত্তরোগ্তর শ্রবণ কারতে ইচ্ছা করুক | দেবাপ্রয় এইরূপ ইচ্ছা কবেন-_ 
কিকপ? সব্বধম্মাথলগ্বীবাই বনু 'ধায়নসম্পন্ন এবং কলাণকর নী তধুক 
হউক ।” 

আর্শাধন্মের নিত গণতান্ত্রিক ভাব সম্মিলত হইয়া নৌন্ধপর্না উতত 
হইবাছিল। মর্ধাপম্মের সারসতা ভখন পব্বত গহ্বার লক্কাধিত 'চল। 
জাশীণ জাবনে হিন্দুধন্ম নাগে যাভা প্রচলিত হইয়া মাসিতাছল-- তাহা 
কম্মকাপ্ডবিবৃত যঃগবজ্ঞ প্রড়তঠ উপাসনা । টজনধম্ম এই ৈ'দক কর 
কাণ্ডের বিকাদ্ধ। এক সম্প্রদাধরূপে দঙ্তায়মান ঠইয়াছল। জনসাধারণ 
কিন্ত অসংবন্ধ নানা প্রকার বিশ্বীনাবলী মানিয়া চণিত। বৈদ্দক কর্ম 
কা।ওর স হত তাহাদের সম্বন্ধ অতি অল্লই্ট ছিল এবং জৈনধম্ম ভথন পর্যযন্ঃ 
সমাজের সর্বস্বে সাধারণের গোচখীভূত হইাতি পার নাহ। সুতরাং 
আমরা দেখিতে পাইত'ছ যে ধর্মধাজা তখন একটা সমন্বযের ভাব বঞ্তম'ন 
ছিল না- জনসাধারণ ভার্যধান্মণ শ্রেষ্ঠ নুভূতি ও দাশনিক চিন্তা 
প্রণালী সহিত মআপনাদেব পিভিন প্রকার বিশ্বাসসমূত মিশাইয়া দিয়! 
হিন্দু্শীৰপ বিরাট সৌধে তৎনও স্থান পায় নাই । বৌদ্ধধম্ম গণতাস্ছথিক 
ভাবে মন্প্রাণিত হইয়া আর্বাধান্থর পনাতন সতাসমূত সর্বলাপ্ারণে 
প্রকাশিত করিয়া দিয়া বিভিন্ন ক্রিয়াকাড, মতবাদ ও বিশ্বাসাণশীক 
এক সাপারণ ভিত্তির উপর দাড করাইয়] এক মানাহর সমন্বযস্ত্রে 
গ্রথিত করিল । পিষ্টার নিবেদি5। তাহার “বৌজধপর্ ও হিন্দুপন্মের সম্বন্ক” 


পা লি লা শী এসি পি সিটি সপ 


৭১৬ উদ্বোধন। [২২শ বর্ষ _১২শ সংখ্য।। 


শশা সি লি সি ৯৯৮ পা স্লিলািী ১৩ সি পোষ ০১ লা ৯ পা সপ্ত লী পাটি শীষ পি 


নামক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন--*17150017:09115 16 0198817620০ 
1115 01101) 01 710001900.৮ এই বৌদ্ধ ধন্মের প্রভাবের প্রাচীন 
মগধের নিয়ন্তরের অনার্ধযভাবাপন্ন জাতি হিন্দুধর্মের 'মন্তঃপ্রবি্ট হইতে 
পারিক্বাছিল। 

আনার! এখন জাতীরতার দিক হইতে বৌদ্ধধর্থের আলোচন? করিব । 

41300102৮29 079 1790 0£ 810)-0164119515 200. 0100 81১01 
[70012 01 021100-01109০' এই সুত্রে উত্তরাধিকারিরূপে আমবা যাহ। 
পাইয়াছি তাহা আজ পর্যস্ত আমাদের নিকট বর্তমান বহিয়াছে। যে 
সকল শক্তিসমূহ বহুশতাব্দী যা নান! ভাঁবে ভারতায় জাতীয় জীবন 
গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া! আসিয়াছে, তাহার মধো বৌদ্ধধর্থ্ের-_সতযলাভে 
সকলেরই তুলা অধিকার, সত্যের পথে সামা'জক কোন স্তপবিভাগ নাঈ, 
্ত্রী-পুকষ ভেদ নাই--এইরূপ বাণী একটি প্রপণান শক্তি । বুদ্ধদে বই সর্ব প্রপম 
স্ত্রীলোককে সন্গাপের আধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার ফলম্বব্ূপ 
আমরা সঙ্বমিভ্রাব ন্যায় আদর্শ নারীবত্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । বৌদ্ধযুগে 
ভারতে আমরা যে বিবাট সাম্রাজ্য “দিতে পাই, তাহা ভারতে জাতীয়তা 
গঠন কবিতে অসমর্থ 5ই যদি তাহার পশ্চাতে বৌদ্ধধন্ম্েৰ অতুদ!র বাণী 
না থাকিত-_ যাহ! সম্পূর্ণরূপে রাজনী'ত বহিভূতি থাকিয়াও ভারতের 
রাজনৈতিক জীবন পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত কবিয়াছিল। মোধ্য সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত 
স্বীয় অমানুষিক শক্তি ও উপযুক্ত মন্ত্রী চানক্যেব বুদ্ধিবলে ভাবতবর্ষের 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন রাজশক্ত গমূহকে রাঁজনৈ'তক একস্ুত্রে কেন্দ্রীভূত করিতে 
সমর্থ হহয়াছিলেন সত্য, কন্ধ কেন্দ্রী্ত সাত্রাজাধাদ ও জাহীয়তা যে 
আনুসঙ্গিক হইয়া চালবেহ তাহা নহে এবং চক্ত্রগুপ্ নিজেও বুঝিতে 
পারেন নাত সেই গরপ্তস্থত্র কোথায় যাহ। ভারতে জাতীয়তা গঠনের 
উপাদ্দান। সম্রাট অশোকের কিঙ্গ বিজয়ের পর ভারতবর্ষের !ব্ভিন্ন জাতি 
একই সাআাজ্াব ম্রশীতল ছায়াতলে আগমন কতিমস! জাতীয়তা গঠনের 
উপাম্ন স্থগম করিয়। তুলিল এবং বৌদ্ধধন্্ন উপনিষদ্দের সভ্যগুল জাতী 
জীবনের প্রতিন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়! ভারতের জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়! 
দিল_-ও জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগে শিল্প, ভাস্কর্য, শিক্ষা ও সাধনার 


পৌধ, ১৩২৭ |] বৌদ্ধধর্মম। ৭১৭ 


জি এক, সি পি ৭৯০৯7৯৮৮৯০৮ ০৯ ৯ %। ৩৯ লাস লী পিসি 


অভিনবভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়া এবং নুতন স্পননের সাড়। তুলিয়৷ দিয়া 
এক স্মবর্ণযুগের প্রবর্তন করিল। 

কোন জাতির শিল্প-স্থাপতা সেই জাতির বিশেষ ভাঁবেরই অভিবাক্কি 
ব্যতীত অন্ত কিছুই নভে। বৌদ্ধধন্্ের মহান ভাব সমূহ অভিব্যক্ত 
করিতে সুদুর অতীতে ভারতবর্ষে যে এক স্থুমনোহুর শিল্প-স্থাপত্য বিকাশ 
লাভ করিয়াছিল তত্প্রসঙ্গে আলোচনা অতীব প্রয়োজন। প্রত্বতত্বের 
প্রসারের সঙ্গে আমাদের মন স্বভাবতঃই বিভিন্ন গুহা, প্রস্তরমুত্তি ও 
নানা প্রকার কাককার্য্ের প্রতি আকৃই্ হইয়। শিল্প-স্থাপতোর নানা 
প্রকার প্রথা নিদ্ধারণ ও এ্রাতহ্থাঙদক তত্ব উদঘাটনে সচেঈ হইতেছে । 
অক্জন্ত গুহার স্ঠাম কারুকার্য, সাধির স্প, সারনাথের বুন্ধমূত্তি প্রভৃতি 
ভারতের এক স্বপ্নময় যুগের বার্তী আমাদের নিকট বহন করি! 
আনিত্েছে । এখন সমস্তা এই-_ভারতীয় শ্ল্প স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
ভাবে বিকশিত, না কোন বৈদেশিক ভাবের আধিপঙ্ো অন্ুপ্রাণিঠ। 
গ্রযভল, ফারখুসন, ডিনদেণ্ট, ন্মিথ, প্রভৃতি ইতিহাসিক ও প্রত্ুতাত্বিকগণ 
নৌচ্ধ স্থাপতো গ্রীসীয় প্রভাব (1751101115110 117111101700 ) সম্বান্ধ 
স্ব স্ব মণ প্রকাশ কবিয়াছেন। বুদ্ধমূত্তি সন্থান্ধ তাভাদের মত এই ষে 
কুষণ যুগের পুর্ব বুদ্ধমুতি নির্মিত হম না এবং গ্রাদ ও পারস্যের 
শিল্পাদ'শ অনুপ্রাণিত হইয়াই বৌদ্ধমত্তি সকল প্রথম নিশম্মিত হ্টয়াছিল। 
“কুষণযুগের বুদ্ধমূণ্তি শিল্প”__ এই প্রসাঙ্গ ভিনসেন্ট স্মিথ তীশ্ার 0৯107 
1115101% 01 10019 তে বলেন- 

1715 12000 10 610016১৯ 00170)9 100 16])1102 1)202]70 (109 
01711010021 01611001065 11) 130000171১1 ১০01])8006 17106 0102109 01)৮1011৭1) 
০৯ (16176911191 1)011]7 11010501000, 01101 09160] ( 0] 1001 
20011172161) 1791191015110 ) 217৭ 12619121007 7191)1201 

বৌদ্ধধশ্ন মগধ ও তৎপার্থবর্তী ভূখণ্ড হইতেই উদ্ভুত তইয়াছিল। সুতরাং 
ই স্বাভার্বক যে একই কেন্দ্র হইতে ধন্মভাব ও তত্ভাবপ্রকাশক 
ৃষ্তি বা প্রতীকের উৎপত্তি এবং ধর্মের অন্তনিহিত ভাব স্কুরিত 
হইয়া থাকিবে । এই মগধই বন্তশতাব্বী ব্যাপিয়া সমগ্র বৌদ্ধজগতের 


৭১৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ --১২শ সংখ্য।। 


৮০ ০ 








সপ সিল উল সিতিস্শিসিরাস্সিতিসিাসসিরাস্পীসি পালিত তো সিরীস্সাসিিছিভা পাস্পিসিতাস্সিরিসতাসপাসটিতাসছি লালিত ৯ 


ধন্ম, শিক্ষা, সাধনা ও শিল্পার্শ গ্রভৃ'তর কেন্ত্রপে বর্তমান ছিল। 
গান্ধারে শিল্প ও স্থাপত্যের জন্মের বন্ুপৃণ্ব মগধ সিংহল, তিববৎ, চীন 
জাপান প্রভৃতি দেশে ধর্ম ও শিল্পাদর্শ প্রচার করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগর 
জীবন সন্ধা যখন সমাগত, যখন মগধের বৌদ্ধান্থাপতে তা'স্ত্রক 
দেবদেবার মুত্তি প্রচ্লত হয়! গিয়াছ_তখথন গান্ধার-স্কাপত্য শীর্ষস্থান 
লাভ করিয়াছিল এবং ভুন আক্রমণ-প্রযুক্ত বিশৃঙ্খল ও নিপগ্রাব কথপ্চিৎ 
পরিমাণে পলায়মান বৌদ্ধগণের দ্বারা ভারতের কয়েকটি স্থানে প্রসার 
লাভ করিয়াছিল। কলিকাত! মিউজিয়ামে ধাহার৷ গান্ধাবের বুদ্ধ- 
মূত্তিগুলির সহিত পুর্ক প্রদেশীয় মথুরা অথবা সাবলাগের বুদ্ধমুদ্তি গুলি 
তুলনা কররয়া দেখিবেন, ক্তাহাদদর নিকট ইভা নুন্দপরূপে প্রঠায়মান 
হইবে যে সারনাথ ও মথুকার মুক্তিগুলিতে কেমন এক অমানব শান্ত 
ভাব রহিয়াছে, যাহা উত্তরপশ্চিষদদক প্রসারের সঙ্গে সাঙ্গ 
বৈদেশিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইঈমা শ্শ্র ও নানা অকুঙ্কার ভূগিত 
হইয়া এক অশান্ত ও অনার্ধা ভাবের ছায়াপাত করিয়া বহিয়াছ। 
সিষ্টার নিবেদিতা তাহার ৮0012 07601 91 ত1661]0[00161700 07 
[াঃ]ু।এা) 210এ লিখয়াছেল-- 
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মগধে যে শিল্পাদশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা গান্ধাব প্রণদশে গমন 
করিয়া! অনেকাংশে বিরত ও ভ্রষ্ট হহলেও কয়েকটি বিষয়ে সুন্দর ও 
সুঠাম হইয়া উঠ্ঠিজাছিল। কুষণ যুগ বৌদন্ধপশ্মের মঙ্াযান নামক ষে 
এক নুতন সম্প্রনায় গঠিত হইয়াছিল--সেই মহ্তাযানের বৌদ্ধ সন্গ্যাসিগণ 
কর্তৃক ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়া থণ্ডকে শান্তির বিমল আহ্বানে একই 
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সমন্বযসথত্ধে গ্রথিত করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পাদশ গান্ধার 
হইতে সমগ্র এশিরাময় ছড়াইয়া পড়িয়া অবশেষে ইউরোপে আপনার 
আধপত্য বিস্তার করিয়াছিল। গান্ধার শিল্প কিয়ৎ পরিমাণে ইউরোপীয় 
ভাবাবলা প্রদর্শন করাইলেও ইক সব্বাংশেই এশিয়া দেশীয়। ভারতীয় 
শিল্পস্থাপত্যের ইতিহাসে নি নৃতন চিন্তার ধারা আনিয়া দ্ি়াছেন--স্ই 
+[00120 5০9190515 200 091010706*এর লেখক শধুক্ত হেতভেল 
সাহেব লিখিমাছেন,-_ 
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বৌদ্ধধর্মের উপর দিয়া! পরিবর্তানর প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। 
বুদ্ধাদবের নির্ধাণ লাভের পর রাজগৃহ্র সন্বমানী নামক গুগাভ্ান্তরে 
মহাকাশ্তপের শধিনায়কত্তে প্রথম বৌদ্ধলজ্ঘ আছত ভইয়াছল। 
বৌদ্ধলজ্ৰের নানাপ্রকার শিষমাবলী নিদ্ধাবাপ প্রা পাঁচশ 5 বৌদ্ধ ভিক্ষু 
সমণেত ভইয়াছিললন। এই প্রথম বৌ সম্মিলনীতে ধিনয় ৪ সঙ, 
সঙ্কলিত ভইয়াছিল। প্রায় এক*ত বংসর শরে বৈশালী নগরে 1ভক্ষু 
শর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় বৌন্ধ মহাসভা আন্ত হইয়াছিল। এই 
মহাসভায় প্রায় পাতশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন এবং ধম্ম সাজ্ঘর 
নিধমাধলী অধিকতর দৃঢ়ীরুত কবিয়। 'দ্বতীয় সন্মিলনী 'বিনয়ের পুনঃ 
সঙ্কলন ও 'মখকণাঃ নামক টীক! বচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু অধিকাংশ 
বৌদ্ধ ভিক্ষু এই মহাসভার স্ধান্থ অগ্রাহা করিয়া কঠোর বিধানগুলি 
অনেক পরিমাণে শ্লথ করিয়া নূতন ভ'বে নিয়মাবলী গ্রস্তত করিয়া- 
ছিলেন। 'প্রতিক্রিধাশীল এট বৌদ্ধ প্দলন] “মচাসঙ্গী ডি নামে পরিচিত 
ছিল। বৌক্ধগণ ধে উত্তর দেশার় ও দাঁক্ষণ দেশীয় এই ছহ সম্প্রদায়ে 
বিভক্ক-তাভার মূল এই বৌদ্ধ মহ্াসঙ্গীতি । দ্বোপবংশে” এই মহা- 
সঙ্গীতির কথা এষ্বূপ উল্লিখিত আছে_-“মহাসজীতির ভিক্ষুগণ প্রাচীন 
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ধন্দ্রমত একেবারে উপ্টাইয়! দেন । .. ** --তীহারা হ্ন্তপিটকের ও বিনয়- 
পিটকের অন্তর্গত গভীরভাব মুলক অংশনমূহ পরিভাপ করিয়া নূতন 
সত্ব, নৃতন বিনয়, নুতন ভাষা, নুতন পরিভাষা, নূতন নিদেশ ও নূতন 
জাতকাংশ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন।” 

অশোকের রাজত্বকালে পাটলীপুত্র নগরে আর এক বৌদ্ধ মহা- 
সভার অধিবেশন হষইয়াছিল। এই মহাসভায় ধম্মমত পুনরায় সংস্কৃত 
পুনরাবুত্ত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং ফলম্ব্প অশোক 
প্রেরিত 'প্রচারকগণ সিংহল প্রভৃতি স্থানে ধন্ প্রচারে প্রবৃত্ত হষ্টয়া- 
ছিলেন। মহারাজ কনিষ্ষের রাজত্ব কালে কাশ্মীরে বন্তমিত্ত, অশ্বঘোষ 
প্রভৃতি মহাপুরুষগণের তন্বাবধানে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসভা আহত হইয়ছিল। 
বৌদ্ধধর্ম্মেব ইতিহাসে কনিফকেণ মচাঁদভা একটি অতি স্মপ্ণীয় ঘটনা । 
কারণ এই সময় হু্টতেই বৌদ্ধধন্মৰ “মহাযান? ও ভীনযান” নামক 
টা শাখা উদ্ভুত হয়। মহ্াযানীয় বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মকে 
সংস্কৃত করিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাদের হ্বারা বোধিসত্বগণের 
পূজা আরম্ত হয়। অন্ত পক্ষে হীনযানীয় বৌদ্ধগণ প্রাচীন মতাবলম্বী 
ছিলেন এবং তীহার। বোধিলাত্বব পুজা! মানিতেন না। দক্ষিণ দেশীয় 
বৌদ্ধগণ ভীনযানের অন্তভক্ত হন এবং প্রকৃত বৌদ্ধ বলিতে তাহারা 
সংসারত্যাগী বিহ্ারবাসী ভিক্ষুগণকেই বুঝণতন। মহাধানের ভাব ও 
চিন্তাপ্রণালী অধিকতর উদ্দার 'ও বিস্তুত ছিল-_তাভারা বৌদ্ধপধন্মকে 
সঙ্কীণ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন না । পরন্ত প্রচার করিতে 
লাগিলেন যে বৌদ্ধধন্ম সর্বসাধারণের সম্পত্তি; সকল জাতিই (নান! 
প্রকার ধন্মমত ও আচার ব্যবহাব থাক। সত্তেও) উহ্ার সতা গ্রহণে ও 
নির্বাণ লাভে অধিকারী । এই মভাধানীয় বৌহ্ধগণই পারস্ত, ভাতার, 
তিববং, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন আচারবিশি্ট রণছুষ্ধদ 
জাতি সকলকে বৌদ্ধধর্্ের ম্ান্‌ সতাগুলি দান করিয়া সমগ্র এশিয়া 
তৃখগুকে এক সমন্বস্থত্র গ্রগিত করিয়াছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা 
উহার 70090911501 [0181 [7015101-0 বলেন-_ 
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অতীতের গভীর অন্ধকার হইতে ইতিহাসের আলোকরশ্মি যতই 
প্রকাশিত হইতেছে ততই আমবা বৌঞ্ছযুগের জ্ঞানগৌবব ও বিদ্যাবিভবে 
সম্মোহিত হইতেছি। ইউরোপের মধ্যযুগে যেমন রোমান্ক্যাথলিক্‌ 
সন্নআাসিগণের মঠগুলি শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্রবপে বর্তমান ছিল, তেমনি 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধুগের প্রত্যেকটি বৌদ্ধবিহারই শিক্ষা ও সাধনার 
এক একটি কেন্দ্র ছিল। তগ্চিন সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলি 
ভারতবর্ষের অনেকস্থানে সংস্থাপিত হইয়া বৌদ্ধপর্মের সত্য ও নীতি 
সমূহকে সাধারণেব গোচরীভূত করিয়াছিল। “অশোক অনুশাসন ও বোদ্ধ 
বিহাব” প্রসঙ্গে ভিনসেপ্ট শ্বথ্‌ বলেন-_ 
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সেই যুগেব ভারতবর্ষের নালন্দা বিশ্ববিগ্তালষই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
ছিল এবং চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাং নালন্দার প্রধান অধ্যাপক 
শীলভদ্রের প্রতিভা বিমোহিত হইয়া] তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
হায়নসাং কতিপয় বসব নালন্দায় অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং 
তাহার লিখিত ভারত বিৰ্রণীতে নালন্দা বিশ্ববিগ্তালয়ের অনেক কথাই 
প্রাপ্ত হওয়া] ঘার। ভারতবর্ষের আর আর বিশ্বধিগ্ভালয়ের মধ্যে তক্ষশীলাও 
অতি প্রাচীন বলিয়া! পরিগণিত । এক সময় উহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্োর 
ভাব বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল। 
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ণ২২ নিন | [ ২২শ বর্ষ--১২শ সংখা। | 


সি জি এস জে উস নি ০৯4৫ পা পিপি সি পাটি পির রী শা পাম্পি তি শি পাটি পাখি তা লাস এ পি পক সতাস্টি তা এসসি লাস পট লি লী পি শাসি ি 


অবশেষে তাস্ত্রক বৌনবধর্শের যুগে যখন “তারা, প্রহত তান্তুক 
দেখদবীব প্রতিমৃত্তি প্রবন্তিত হইয়া গিয়াছিল, তখন বিক্রমশীলার খিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ঈ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর বাক্তয়াব খিল হখন বিহার 
ধ্বংদ কবিয়া বঙ্গ'দশে আগমন করেন, তখন বিক্রমশীলার বিশ্বণ্গ্যালয় 
অগ্নি সংযোগে ভম্মীভূত হয়। 

এইবার বৌদ্ধধন্ম্েণ প্রচার কাতিনী ও বিভিন্ন দোশ বৌদ্ধধন্মর 
প্রভাবে? কগা স্ংক্ষপে আলোচন। কবিব। বুদ্ধাদবের নিববাণ 
লাের প্রায় ৩০০ শত বৎসর পবে সম্রাট আশাকর বাভতুকাল 
বৌদ্ধধন্ম ভারতবর্ষের বাহিরে দিগ্দগণ্ছ প্রপারিত হইতে আলম 
করিয়া'ছল। দিংহাল ধর্মপ্রচা্রর জন্ত তিনি আপন পুল্র মৃহন্দ্র এপং কণ্ঠ) 
সঙ্বমিত্রীকে পাঠাইগ্লাছিলেন । এশিয়া, আফ্রিকা এমন কি ইউবেশপব 
অনেক স্থানেও অশোকের প্রেবিত প্রচারকগণ গমন করিয়া'ছতন। 
ভিন্সেপ্ট, ম্মিথ বলেন-__ 

£1179 ১০110115176 10117020101) 01020 13001)1১61071551079 919 
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এঁতিচাসিকগণ অনুমান করেন যে বৌদ্ধধন্মই দেশকালপাত্রাভাদে 
পরিবন্তিত হু্টয়! গ্রীষ্টধর্শে পরিণত হইয়াছে । যীন্ুত্বী্ট বলিয়া কেহ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা-_ এই লইয়1 অধুন] খুব বাগ বতণ্ডা চলিয়াছে। 
নিউটেষ্টামেণ্টের চারখানি পুস্তক অগ্রহা হইয়াছে । সেপ্ট, জনের লি'খত 
সুসমাচার ত একেবারে ধর্তব্যের মধোই নহে । এবং বাকি তিন 
থখানিও নাকি কোন প্রাচীন পুঁধির নকল। নিউটেষ্টামেণ্টে যে ধন্মের 
কথা মাছে তাহা ত্রীষ্টাকের পুর্ব হইতেই য়াছু্দিদগের মাধা প্রচলিত 
ছিল এবং বুদ্ধ হিলেন গ্রভৃতি উপদেশকগণ উত্তা প্রচার 
করিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আলেকজেন্দ্রয়ার 71618199865 
( থেরাপুত্ত বা স্থবির পুজু)-দিগের কপ! আলোচনা করা দরকার। 
উগদের এক শাখা পেলেষ্টাইনে আসিয়া বমতি করেন এবং তঙ্গেশীয় 


পৌষ, ১৩২৭ । ] বোদ্ধধণ্থ। ৭২৩ 


সি পি 2 সিলসিলা লাসিপািরা  সিপা্ি লালা পট ি টিটি পা পাটি এ ছি পাটি সি টিপছি সিএস ৯ ৮. ০৯১৮৯ 


ভাষা 555975 বলদ! পরিনত চন পমাণ ও যুক্ত ত্বারা বাধ্য 
হইয়া অনুমান করিতে হয় যে 10197905815 এখং 755610ক1 বৌদ্ধ 
সর্রধাসী ছিঃলন, কারণ য়'হু দ দেশ কোথাও এবপ গাচ র পদ্ধ'ত বর্তমান 
ছিল না; বরং ভারতীয় আচাব পঞ্গতি ও বৌদ্ধধান্মার সচিত তাহাদের 
সম্পূর্ণ মিল দেখি”ত পাওয়া! যাখ। যীগ্ুশ্রী'ঈব ভাশ্টিত্ব আপ্রঙপাদন 
কথা মামার উাদ্দশ্য ন5-. ভাবতীয় অণচার পদ্ধতি ও ধম্মমততর 
সহিত তদ্দেণীয় মনামত সংযুক্ত হইয়াই যে খ্রীটধন্ত্বর উদ্ভব ভইয়াছ 
উঠা প্রতিপা্নহই আমণদব উদ্বশ্য। এততগ্রসঙ্গে শ্রযুক্ত দুর্গদাস 
লাহিডীর প্রশিবীর ই তশাঁসর গর্থ খঃগ্ু “প্রাচীন ব'ঙগব বিভব? নামক 
অধায়ে আছে “পা?লগ্াইনেব £সিনগণ (8১৪০171০ ) যে বোদ্ধধন্থাবলম্থী 
ছিপেন, বোদ্ধ ভিক্ষুগণের গায় জীপন যাপন কারাতন, আর তাহাদের 
সদ্ভাবপরম্পরা প্র প্রদোশ বিকাশ প্রাপ্ত হওয়াব সমসমায়ই যে যাশুধ্রীষ্ট 


চে পাদ শি পাটি পি লাপি লস তাস্টিলাসছি লা টিপাস্টারী 


আবিুতি হন ও তত্প্রণন্তিত ধন্মমত মধো এরসিনগণের (সুতরাং বৌন্ধ 
ভিক্ষগাণর ) ধশ্মমতেপ ছাঁয়াপাত হয়, তাতা আনাকইঈ এখন স্বীকার 
করিতিছেন। ভিন্‌ ম্ান্সশ ও ভিন্‌ মিল্মান্‌ প্রমুখ দার্শনকগণ 
একবাক্যে স্বীকার কবিয়াছেন /ম ভাবত ভহাত প্রেরিত বৌদ্ধ 
ধর্মধাজকগণের শিক্ষাৰ ফলেই থেবাপিউন্টগণের ও এ দন্গণর আভ্ভাদয় 
ঘটিয়াছিল। 

যব্ীপের “বরোবদাবর” শিল্প-ন্থাপতা হইতে৪ বোৌদ্ধপার্খুর কথ। 
বাক্ত হইয়া পড়ে । খুজরাট্ট প্রণদশ হইতে ভারুতবা'লগণ যবদ্ধীপ 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং ফলম্বরূপ ষণস্বীপে ভারতীয় ধর, 
আচার-পদ্ধতি ও শিল্পাদর্শ প্রভৃতি বিকাশ লাভ কাঁরয়াছিল।* 

প্রাচীন চীন সাঠিতো ফুপং নামক একাদাশর উল্লেখ আছে। 
সেই দেশের এক প্রকার ব্রঙ্গ হইতে দেশের নামকরণ হইয়াছিল। 
এবং মেক্সিকো দেশর আগাম বা গয়েবাক্ষর সহিহ ফুসং বুশের 
যণেই সারশ্ঠু উপলন্ধ তয়। চীন সাত'তা কাবুলবাসী হুই”সন ভ্রদগ 





ক কম্কাতা মিউলিতামে ববঙ্ীপ হইতে আনীত কতকগুলি হন্দু ও বৌদ্ধ 
প্রতিমুস্তি রক্ষিত আছে। 


9২৪ উদ্বোধন। [ ২২শ বর্-_-১২শ সংখ্যা। 


৯ সিসি সিসি সিপাসপিসিপিসিিস্পিসসাস্পস্পিসিলপাস্ি সস্তা সাস্সিাসিা, পে ্রিপাস্পিস্পাতা স্পসিস্বরিসসিপাসসিপস্স সপর দি্পসর সিসি পপ িরাএ তাস 


বৃত্তান্ত নামক এক অধ্যার আছে। তাহা হইতে জানা যায় “পূর্বে 
ফুসংবামীরা বৌদ্ধ ধর্টের কিছুই জানিত না । ৪৫৮ খুঃ স্থংবংশীয় 
তামিং সম্রাটের রাজত্বকালে কাবুল হইতে ৫ জন বৌন্ধতিক্ষু ফুপং গমন 
করতঃ সেম্থানে ধর্মপ্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধভিক্ষুরূপে 
দীক্ষিত হয় ও তথন হইতে লোকদের রীতিনীতি সংশোধন আরস্ত হয়|” 
মেক্সিকোবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটি কিন্বদস্তী আছে যে, কোন 
বিদেশাগত আলখাল্লাধারী পুরুষ তাহাদিগকে বিবিধ নীতি ও ধন 
শিক্ষ। প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত ভাষাগত প্রমাণ হইতেও জানিতে 
পারা যায় যে) 1610০ প্রদ্দেশের অনেক নামই “গৌতম ও শাক্য এই 
ভুইটী নাম ও তাহাদের অপত্রংশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। “আমেরিকায় 
এমন কতকগুলি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে যাহা সে দেশে বৌত্বধশ্ 
প্রচারের মুর্তিমান প্রমাণ স্বরূপ । ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, সন্গ্যাসী 
বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু মুষ্তি, হস্তীর প্রতিমৃত্তি (আমেরিকায হস্তীর স্টায় 
কোনও জন্তু ছিল ন1), চীন পাগোড়াক্ৃতি, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত 
শিলা, স্ত্বপ, বিহার, অলঙ্কাব, এট সকল জিনিষে বৌদ্ধধশ্মের ছাপ বিলক্ষণ 
পভিয়াছে।” (0106 300010151 01500৮681 11) £১17091102-0032100115 
1429.217)6 )--বৌদ্ধধর্ম-_সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর । 


কথ। প্রসঙ্গে । 


হৃদয় ধর্মের মাপ কাটি । হৃদয়ের সঙ্কোচ বা বিকাশের সহিত ধর্মের 
উন্নতি বা অবনতি বুঝিতে পার! যায়। দেখিতে পাওয়! যায় অতি উচ্চ 
একাকার অদ্বৈত-বেঙ্ান্তের চুল-চের1 বিচার করিয়াও বহু বিজ্ঞ প্রেম- 
হীন সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু ধাহার হৃদয় আছে তিনি 
আব্রহ্ধস্তন্বপর্য্স্ত অমূর্তের মূর্ত প্রকাশকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন 
করিয়াছেন, কারণ তিনি মৃকাম্বাদনব প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন 
দেই অথণ্ড প্রেমাম্পদ আত্মাকে )১-_ মাত্র যুক্কিপুর্ণ ভাষায় বুধাইতে 
পারেন না বলিক্না পণ্ডিতের! তাহাকে মূর্খ বলে। কিন্তু মানুষ গ্রহণ 
করে হৃদয়বানেরই কথা--প্রমাণ শঙ্করের চুল-চেরা বিচার গ্রহণ কিল 
বিঘ্বং-সমাজ, আর বুদ্ধের ভ্দূয় অধিকার কারিল বিশ্বকে । 

রঃ নী গা 

সহানুভূতি নারকীকে স্বর্গীয় করে, আর তাহার অভাব স্বগীয়কেও 
নারকী করিয়া ফেলে। সহান্ভৃতির অভাবেই তোত্রশ কোটি 
ভারতবাসীর মধ্য ত্রিশ কোটি ঈশ্বরের প্রতিমুস্তি মানব ভারতের অজ্ঞাত 
অরণ্যে পণ্ডর স্তায় বিচরণ করিতেছে । আর সহানুভূতির জোরে 
আর্নার্স্যাণ্ডের অধোবদন 74, 91], আমেরিকায় গিয়া উচ্চশির 
প্রতিভাবান মানব বলিয়। নিজেকে পরিচিত করে। 

ক্ষ কু ক 

অনস্ত প্রেম মাবন হৃদয়ে বর্তমান-_তাই মানব চায় “আমি ভালবাসি 
এবং আমাকে ভালবাসে । এই বৃত্তির পরিধি যার যত বড় তিনি 
তত মহৎ । দেখ! যায় বহুতে প্রেম সম্পন্ন ব্যক্তি বখন ক্ষুদ্র কোন ভ্ীফটিতে 
তাহার প্রেষবুত্তি আবদ্ধ করেন তখনই তাহার ত্যাগ ও মানবত্বের 
হানি হয়। আবার যখন স্ানবের প্রেমবৃত্তির পরিধি বন্ধু হইতে বহুতরে 
বিগ্ৃতি লাভ কৰে তখন সে দেবত্বকেও অতিক্রম করে এবং ধীরে ধীরে সে 
মহাপ্রাণসাগরে নিমজ্জমান হইয়! আমিত্বকে হারাইয়! ফেলে কিনা 

২ 





২৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১২শ সংখ্য। | 


সিসির তাস সিরাত বাসিাস্শিিসিপাসত 





সি সপ র রসি রাস্স্পিটাসিরিসিক্র তিতাস চারি 





াসিঠ ৯0৯ তি 


সম্ভোগেচ্ছু হইলে শ্ররভগখানের আদি-অও-হীন অরূপ-লাগরো খত 
চন্ুয-লীলার পার্ধদত্ব গ্রহণ করে। 
কী চি রী 

প্রেমই বিকাশ এবং সঙ্কোচের নিয়ামক । মানবাত্ব। প্রেমন্বক্বপ, 
উহ! সাধা নহে, শ্বতঃসিদ্ধ। সেই আত্ম। বা প্রেমের বিকাশে মানব 
দেব লাভ করে--আর তাহার সষ্কষোচে পশুত্ব প্রাপ্ত হযর়। জলাশয় 
হইতে বাধ কাটিয়] ক্ষেত্রীর! যেমন জল আনয়ন করে, সেইরূপ অস্তনিহিত 
অনন্ত প্রেমের চহুঃপার্থে প্রতীয়মান যে তমের বাধ রহিয়াঞ্রে তাহাকে 
সৎকর্মেদ্বারা 'পলারণ করিলেই আপনিই অনন্ত প্রেমের ধারা বহিতে 
থাকে । অসৎ কর্ম সেই তমের বাধ আরও জমাট বাধায়--ইহাই সদসৎ 
কম্মের লক্ষণ । 

ক গু ঞ 

প্রেমের রাজ্য ছোট বড় নাই, কারণ প্রেমের বৃত্তি একত্ব বিধায়ক । 
ঘ্বৈত ভয় এবং বিরহের জনায়িত।, সেইহেতু একত্ব বিধারক প্রেমে মানব 
অভয় এবং আনন্দকে লাভ করে। প্রেমের বাভিচার সামান্ত স্বার্থান্ধ 
ভালবাসা অথবা ন্সেহ মানুষকে কিরূপ নিভীক করে, অতি কুতনিংকে 
কিরূপ নুন্দর প্রতিপন্ন করে, অতি হীনকে কিরূপ তাহার সমান আলদনে 
বসায়) দৈহিক এবং মানসিক বন্থ যন্ত্রণাকে কিরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখায়, 
মিলন বা একত্র প্রবৃত্ত কিরূপ পরস্পরের হৃদয়ে দারুণ রূপে প্রকটিত 
করে, তাহা দ্রষ্টবা। সেই হেতু ঈশা-চৈতন্ত প্রমুখ ঈশ্বরপ্রেমিকদের 
ছবদয়ে নির্ভীকতা কিরূপ অটল, সে দেেবচক্ষে কি করুণ, দৈহিক ব! যানলিক 
তপন্ঠা তাহাদের কি কঠোর, সামোর পরিধি কি বিরাট, প্রেমাম্পদের 
নিমিত্ত বৈরাগ্য কি জালাময়, তাহা! ভাবিবার বিষয় ! 

রী রা ক রা 

হৃদ্য়বানেরা মহ অ্রন্ধাসম্পর-_-ষে শ্রদ্ধার বলে নচিকেতা মৃতকে 
বরণ করিয়। সত্য আনয়ন করিয়াছিলেন । এই সত্যকে লাভ করিয়। 
বর্তমান ধর্মরাজের হৃদয়বান নিঃন্বার্থ প্রেমিক-সেনাপতি মোক্ষকে তুচ্ছ 
করিয়। যৃত্ুমর সংপার সহম্ববার আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছেন। "অসংখ্য 


*পৌধ, ১৩২৭1] কথা প্রসঙ্গে । ণ্গ 


৫১ পঠাসিতাস্পিট সাসসিপসসিতীস 


বন্ধন মাঝে মঞানন্দমঘর লাভব মুক্তির স্বাদ” একথা হ্বদরবান সত্য- 
জানীরই সাঞ্জে, অপরের ধৃইচা মত্র। “ছিড়ক বস্ত্র, লাগুক ধুল। বালি, 
কম্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর পড়ক ঝারে”__কেবল আউড়েই 
যেন আমার্দের কর্তবোর শেষ না হয়--ধেন ঘআত্মাকে বিভু জ্ঞানে 
হিল্ন বস্ত্র, ধুপাবালিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি। 
ক সা রী 

প্রেমের কর্মগতি অপ্রতিহত। সপিলের ন্যায় ইহারও ধার 1109 06 
15251 19515091706 কে অবলম্বন করিয়া চলে এবং উদ্ধেশ্-বিষয়ে কখনও 
দিশেহারা হয না । কিন্তু বাধা যখন পর্বত গ্রামাণ হুইয়। তাহার গতি 
অবরোধ করিয়া দড়ায় সে ধীরে, গোপনে অন্য শ্াস্ত! খু'ঁজে-_-পরে 
যখন তাহার সকল অন্বেষণ বার্থ হয়, তখন তাহার সমুদ্রের বিরহও 
অতি ভীধঙ হুহয়া উঠে এবং যে সলিলের কোমল ম্পশে নিজেকে সবুজ 
করিবার জন্ত পর্ধত তাহার বিরাট বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে 
ধরিয়া রাখিতে চার_-সেই ক্ষুদ্র ধারার কারামুক্তির সংঘর্ষে অদ্রিরাজের 
কঠিন চূড়া খসিয়া পড়ে। 

খা গা কী 

পণ্ডিত বলেন, উত্তমরূ”প পরীক্ষা করিয়া, বিচার পুর্বক উপযুক্ত হইলে 
তাহার সমাজ বাধন খুলিয়া] দাও, তাহাকে স্বাধীনতা দাও, তাহাকে 
জ্ঞানদান কর। প্রেমিক বলেন, সবাই আমার মত--:প্রমাম্পদ যে 
লকলের হৃদয়ে বর্ধমান। প্রেমের ধন্ধ “দেওয়া”, 'নেওয়।? নয়। তুমি 
তোমার ভাবের পেটিক1 শুন্য করিয়া “পর+কে সর্ধন্থ দান কর তার 
পর "করুণা ঠ্াহার কোন খান দিয়ে কোথা লয়ে যায় কাহারে” 
সে তিনিই বুঝিবেন। জ্ঞানর আলোক আনিলে আরও অন্ধকার 
কৃষ্টি ভইবে, এ কথ! প্রলাপ মান্ত্র। যে কারাকৃপে বহুকাল বাস 
করিয়াছে হঠাৎ তাহাকে হুর্গালোকে আনিলে তাহার চক্ষু ধাধিয়া 
যাইবে লতা, কিন্ত তাই বণিক তাহাকে কি পুনরায় কুপেই নিক্ষেপ 
করিতে হইবে-_ন। ধীরে ধীরে যাহাতে তাহার চক্ষু আলোক সহ 
করিতে পারে তাহাই কিতে হইবে? “তুই জন্মেছি গোলাম, থাকবি 











৭২৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা। 


শা শী 








০ 


গোলাম” এই নিষ্ঠুর নীতি, নীতিকারের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের মুল বলিয়াই 
বোধ হয়। 
(২) 

ব্রন্মে জগতের সত্বা উপলব্ধি হয় না--সেখানে কর্তা কর্ম কিছুই 
নাই। মার জগতে ত্রন্দের সত্তা উপলব্ধি হয় না--সেখানে নামরূপের 
ছাপ ছাড়া কিছুই নাই। গুদ্ধাথৈত, নির্বিকার ব্রদ্দে এই নামকপাত্মক 
জগৎ ফুটিয়া উঠে কি করিয়া? এই প্রশ্ন নিরর্ক ও অসঙ্গত | ফুটিয়া 
উঠে ইহ! সতা-__-এই যে অন্কুত আত্মবিরোধী (5916 09100831001 ) 
ঘটন! ইহার নামই দেওয়া হইয়াছে মায়া । মায়া এই রহস্তের কারণ 
নহে__এই রহস্যের আখ্যা । 

যিনি কখনও দেখেন ব্রহ্ষাণ্ড মহাব্যোমে 'ছায়াসম” “ওঠে ভাসে 
ডোঁবে পুনঃ অহং শ্রোতে নিরস্তর আবার কখনও “সে ধারাও বন্ধ হ'ল 
শৃন্যে শুন্ঠ মিলাইল অবাঙ মনসোগচবস্‌ বোঝে প্রাণ বোঝে যার তিনিই 
ভ্ঞানী। তিনিই “একের” উপলব্ধি করিয়াছেন--তীহার ভেদবুদ্ধি নাই 
_তাই তাহার স্বার্থ পরার্থ নাই । এই জ্ঞানী সংসারের কর্মে ব্যাপৃতই 
থাকুন আর পব্ধত গহ্বরে সমাধিমগ্রহ থাকুন তাহাতে কোনই প্রভেদ 
নাই। বামুকে যেমন লাল কালো প্রভৃতি রডে বিভক্ত করা বাক ন! 
সেইরূপ জ্ঞানীকে স্বার্থপর ও পরার্থপরে বিভক্ত কর! যায় না। তিনি ষে 
উদ্দেস্তে ছুটিয়াছিলেন তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন-_ত্াহার জীবরূপে 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণারূপ মহাভ্রম দুর হইয়াছে, তাহার আবার ধর্ম, 
অকন্মকি? তবে কেহ কেহ এই অবস্থায় কর্ম করেন লোক সংগ্রহার্থ-_ 
তাহারা আচাধ্য । তাহারা “এক” ও “বহর” মাঝথানে দীড়াইয়া বুকে 
একের উপলব্ধি করিতে নিয়োজিত করেন। কিন্তু আতার্ধ্য হওয়! 
সকলের সাধ্য নহে--ভগবৎশক্তি কোনও কোনও জ্ঞানীর শরীর মনের 
মধ্য দিয়া আচার্ষ্ের অভিনয় করেন। 

[19 98515 (0 09001778 9 01021200100 (21000 05 হোই 
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পিরিতি রাস পিপিপি 
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হইবে_এইরূপ দাবী করিতে পারি না । 

কিন্ত ভেদবুদ্ধি বশতঃ অজ্ঞানান্ধ মাচ্ুষ এইন্ূপ দাবী না করিয়া 
থাকিতে পারে না । আমর! যে দ্েেখিতেছি সমাজ, দেশ, জগৎ এবং 
ইহ্থাদের মধ্যে ছুঃখকষ্ট; ধাহারা এই ছুঃখকষ্ট অপনোদ্দন করিতে আসেন 
তাহাদিগকে মহান্‌ বলিয়। বরণ ন| করিয়া থাকিতে পারি নাঃ 
এবং ধাহার! এই ছুঃখ দুক্প করিতে আসিলেন না, তাহাদিগকে ভীরু, 
কাপুরুষ স্বার্থপর বল। আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। চার্বাকপন্থীও 
দেখিতেছে তাহার শরীর এবং প্র শরীরে ছঃখকষ্ট--ধিনি এই শরীরটীর 
ছুঃখকষ্ট দুর করিয়া দিতে 'ত্বৃত'্দান করিবেন তিনিই তাহার কাছে মহান্‌্_- 
এবং ধিনি তাহার শরীর পুষ্টির জন্ত ঘ্বৃত যোগাইবেন ন। তাহাকে 
ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থপর বলা তাহার স্বভাবসিদ্ধ। চার্বাকপন্থী যেমন 
নিজের শরীরের শ্বার্থবোধ করিতেছে, আমর! দেশ, সমাজ ও জগতে 
স্বার্থবোধ করিতেছি-__তাই আমাদের কাছে শ্বার্থপরতা” ও “পরার্থপরত।, 
রূপ ভেপবুদ্ধি রছিযাছে । তবে চার্বাকপন্থীর অপেক্ষা আমাদের স্বার্থ একটু 
তুমার দিকে অগ্রদর হইয়াছে । কিন্তু জ্ঞানীর স্বার্থ যে ভূমায় ডূবিয়া! 
গিয়াছে । তাহাকে আমাদের দলে টানিয়া আনিয়! আমাদের মাপক্াঠিতে 
মাপিলে চলিবে কেন? তিনি কর্মে অকর্্ম, অকন্মধে কর্ম দেখিতেছেন-_ 
তাহার বনুতববোধ নাই__সখ-ছুঃথ, হুন্দর-কুৎসিৎ, শীত-উষ্ণ, সমুদয় হৈতভাব 
একপত্বায় পর্যবসিত হইয়াছে । তীহার শরীরমন দ্বারা কাজ হওয়! 
না হওয়া দুইই তাহার কাছে অপর প্রক্কৃতির কার্য-_কাজেই ছুইয়েরই 
এক অর্থ। এক কথায় ব্রঙ্গবিৎ ব্রদ্গেব ভবতি”--তাই তাহার 
কার্যের সমালোচনা করা আর ভগবানের কার্যে সঙালোচন! কর! 
হুটতা । 

আমাদের ধার্ধা--এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে যর্দ এক এক জন 
পর্বতগুহায় আবদ্ধ হইয়। ধান তাহ! হইলে দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি 








৭৩৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্--১২শ সংখ্যা । 


সপরস্সিরিস্লিরস্ি সরি সিসির 








১৫ স্পস্ট 


জগতের উন্নতি ত হইবে ন।। কিপ্রথ? গাড়ীকে খোড়া টানিবে না 
ঘোড়াকে গাড়ী টানিবে? দেশ, সমাজ ও জগতের উন্নতি সাধন ত 
সত্যলাতের উপায় মাত্র । ছোট আমিটীকে ভূষমার দিকে লইয়া যায় বলিয়াই 
আমাদের যাবতীয় কর্তবযোর স্বার্কত|। | একট সত্যলাভের পিপাগ। 
অনেকের মধ্যে জাগিয়া উঠিলে তাহার! শান্ত্রসঙ্গত উপায়ে ব্রহ্ষচর্ধ্য, 
গার্ন্তা, বানপ্রস্থ, যতি প্রভৃতি নানা আশ্রমের মধ্যদিয়া অগ্রপর হইতে 
থাকিলে তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্্মসমুছ সমাজ, দেশ ও জগতের উন্নতি 
আনয়ন করিবে । যত অধিকস'খাক মানব সতকর্শের অনুষ্ঠান দ্বার! 
অনৎকে নিরাশ করিয়া পরিশেষে সং-মসতের পারে চলিয়া মাঠঈবেন-_ 
ততই সত্যলাতের আদর্শ সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হয়! সকলকে সত্যলাতের 
প্রেরণা দিবে । এবং এই সত্যলাভের প্রেরণ! জগতের যত অধিক 
ংখ্যক লোক অনুভব করিবে ততই জগতের কল্যাণ । 

প্রকৃতির নৃত্য ত চলিতেছে-_'ভুমি “আমি, অলীক কর্তৃহবোধ 
শুধু আস্ফালন করিতেছি । মনে করিতেছি “আমি জগতের এই কল্যাণ 
আনয়ন করিব”। এই সমুদয় ভ্রম_-ইহা নাস্তিকতার পরিচায়ক। 
অহন্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক মিথ্যা ব্যক্তির উপরে, প্রকৃতির একটা 
ক্ষুদ্র কণিকার উপরে প্রকৃতির কর্ম নির্ভর করে না। এঠ সত্য 
মানিয়া লইলে আমার্দেব অনুষ্ঠিত কর্ম স্বার্থলেশশুন্ত হইয়া যায়--এবং 
এই কর্ম যেমন একদিক আমাদিগকে সতালাভের দিকে লইয়৷ যায় 
অপরদিকে এই ক্ধ জগতেরও বেশী কল্যাণকর তয়। অন্যপ] 
“আমি” জগতের উপকার করিব বলিয়! কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে 
জগতেরও বিশেষ কিছু করিতে পারিব না এবং নিজেও অজ্ঞানেই 
থাকিব। 
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পৌষ, ১৩২৭। ] কথ প্রলঙে। গ৩১ 


(৩) 
স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে ছু-একটি কথা। 

"এই নধ্য পিক্ষার যুগে পুরুষ বখন নুতনের মধ্যে মগ্ন হইতেছে, তখন তাহার অর্ধধ- 
নারী সমাজেও যে এই নব্য-তন্ত্রতার স্রোত প্রবলভাবে আঘাত করিবে, ইহা! কিছুই 
বিচিত্র নহে, এবং ভাল হউক. মনা হউক,--ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বাধ! দিয়! ঠেকাইয়া 
রাখাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই ধেনুতন স্রোত দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ 
ম্রোত দেশের নদীব নিজের বক্ষ হইতে ক্রমশঃ উদ্ভূত হয়নাই । ইহা! বৈদেশিক বন্যার 
অতর্কিত প্লাবন। এই নুতন শ্রোতেব বেগবতী ধারা আমাদের ভ্বার-ঘর ভাসাইয়া না 
দেয়, সেই দিকে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি রাথাও অত্যাবন্তক বজ্যি। আমার মনে হয়। 
যেহেতু, নর এবং নারীর পরম্পর সম্মিলনে গঠিত হইলেও, প্রাকৃতিক নিযম বশতঃ, 
জীব-জগতের জলনীগণের স্থান ঘরেব ভিতর অংশে এবং পুকষেব বাহিরে । গল! 
ফাটাইয়া ইহাব প্রতিবাদ চেষ্টা করিলেও, এই প্রকৃতিদত্ত অধিকারেব পরিবর্তন ঘটিবে 
না। কাজেই, প্লাবন যখন ঘরের মধো প্রবেশ করে, তখনই স্বতঃউ একটুধানি ব্যস্ত 
হইতে হয ।” ( ভারতবর্ষ-_-অগ্রহাযণ ১৩২৭ )--ল্লীঅনুরূপ। দেবী। 

আমরা আশা করি মাতৃসমাজ উদ্ধৃত কথাগুলি বেশ করিয়া তলাইয়া 
বুঝিবেন। 








বৈদেশিক ভাষা । 

“বিদেশী ভাষা (ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ বা জাশ্দাণ ) আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
সর্বোচ্চ শ্রেণীতে মাত্র আরস্ত হয। কির ইংরাজী বিদেশী ভাষা হইলেও, উহা] রাজভাঘ। 
বলিষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এত প্রয়োজনীয় ঘে ইংরান্ষিশিক্ষা। আমাদের উচ্চ 
বিদ্যালযের সর্বব নিম়শ্রেণী হইতেই আরম্ভ হওয়। আবশ্ঠক, কিন্ত যে মাতৃভাষা পৃথিবীর 
সমন্ত সুনভা দেশে এত আদৃত হইতেছে সেই মাতৃভাষাকে অবহেলা কর] আমাদের 
পক্ষে কোন ক্রমেই লমীচীন নয়। ইংরাজী ভাঘাব প্রতি অতিরিক্ত ময় ও মনোযোগ 
দিতে শিল্পা আমরা! আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছি। 
বাঙ্গলাভাষা শিক্ষাদানেরও যে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী আছে তাহ। যেন আমরা বিশ্মৃত 
হইয়াছি। আমর] ভুলিয়! গিয়াছি যে, ইংরাজের বা আমেরিকানের পক্ষে ইংরাজি 
ভাষার উৎকর্ষসাধন কর। যেরূপ গৌন্বজম্ক কাধ্য বাঙ্জলাভাবার উন্নতি বিধান করাও 
তজ্প বাঙ্গল' মাত্রের পক্ষে ল্লাঘনায় ও সম্মানকর কাধ্য। তাই আমেরিক1 ও ইংলগু 
প্রভৃতি দেশে ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্ক থে বিজ্ঞানসম্মত মনোহর প্রণালী অবলন্িত 
হইয়াছে আমাদের দেশে বাজল। জ্ঞাষ! শিক্ষাঙ্দানের জন্ত তদ্রপ প্রণালী অব্ণন্বন কর] 
উচিত |” ( বিবিধপ্রলগ-্্ভা রত বর্ষগ্রহারণ ১৬২৭) 


রা 


৭৩২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা । 


এসি 











স্পা, 


ত্যাগ-নোগের সমন্বয় । 

“ত্যাগের আলোকরশ্সিতে আবার জগৎ বিশেষতঃ ভারত সমুস্তাসিত হুইতে চলির়াছে 
দেখিয়াও একদল লোক ত্যাগভোগের সমস্থয়ের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাদের 
ছুটাছুটি দেখিলে ও হা হুতোশ্মি লক্ষ্য কবিলে মনে হয় যেন সঙ্ল্যাীর ছল ভগবানের 
রাজ্যে আগুন লাগাইয়া! দিয়াছে । স্ব পুড়িরা ছারথার হইয়া যাইতেছে। ইহারা! 
“ফায়ার বিগ্রেড নিয়া আগুণ ন1 নিবাইলে স্বন্দর স্ৃষ্টিটা যেন ভম্মীভৃত হইবে। কিন্ত 
হায় মানুষ! ভিজা! ফাঠ, তোমার ভিতরে কি ত্যাগের আগুন প্রবেশ কবিতে পারে? 
ভোগবারি সম্পাতে তুমি যে কতট। থেতাইয়া গিয়াছ সেখবর রাখ কি? এইযে যুগযুগ্গ 
(তোমার গার ত্যাগের অগ্নিসেক চলিয়াছে তবুও ত তোমাব গারের জল শুকাইল ন। ? 
অগ্রিশিখ। প্রজ্বলিত হইবে কি-_ধুস্রনির্গমন চিহও ত সর্ধগ্র পরিলক্ষিত হইতেছে ন!। 
সাধু-সন্্যাসী দূরের কথ! স্বয়ং ভগবানও ত বার বার আসিয়াও আমাদের মত ভিজ 
কাঠে আগুন ধরাইডে পারিতেছেন না 1” একি ভুমি দেখ না? তবুও ভোমার চিন্তা ?” 
€ নবযুগ--কার্তিক ১৩২৭) - জীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী 1 


দেশের কথা 


( ব্রহ্মচারী অনস্ত চৈতন্ট ) 


হে শিক্ষিত সম্প্রদায়, হুর্ভিক্ষ মালেরিয়। ইন্ফু য়েঞ্জা প্রপীড়িত বিদ্যা ও 
অন্সবন্ত্রতীন মুমুযু কোটি কোটি নবনারী পরিপুর্ণ ভারতন্ুমির বিরাট 
শ্মশান চিত্র যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, নিভৃতে চিত্তপটে তাহার মন্থসন্ধান 
করিও । দেখিবে, কি বিভৎস ছবি, কি ভাষণ বিপদ্‌ চারিদিকে ঘণীভ্ভূত, 
স্ধথাপি আমরা ভ্রান্ত, নিশ্চেষ্ট, বিস্মৃত 

ভারতের অভিজাত সম্প্রদায় স্বীয় ভোগ বিলাসে গা” ভাপান 
দিয়াছেন, দেশের রক্ত শোষণ করিয়া নিজ কলেবর পুষ্ট করিতেছেন। 
শোভা সুখসম্পদ্দে দিবারজনী মগ্স রহিয়াছেন, এদিকে যাহার! দেশের 
প্রাণ, যাহাদের লইয়। দেশ, দেশের জীবনী শক্কি যাহাদের মধ্যে 
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নিহিত, মৃত্যুর অগ্রদূতগণ অধুনা মৃতবৎ সেই জনসাধারণকে (193৪) 
পরপারে পার করিবার জন্ত উঠিয়! পড়িয়া লাগিক্সাছে।--(১) প্রেগ, 
বসন্ত, কলেরা, ইন্ফ্রয়েন্ঞা, ম্যালেরিয়া, প্রভৃতি রোগনিচয়, (২) খান্ত- 
ভ্রব্যের ভীষণ হুর্ঘল্যতা ও তুর্ডিক্ষ, (৩) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা! বিষ্তারের 
অভাব, (৪) মাতৃজাতির অবনতি ও (৫) পাশ্চাত্যের অন্ধানুক রণলিগ্ম। 
প্রভৃতি শক্রগণ কর্তৃক আব্ব ভারততূমি ভীষণ ভাবে আক্রান্ত । 

ইসা ছাড়া অপর তিনটা মহাবিপদও আমাদের গৃহন্থারে দগ্ডায়- 
মান, যথা--€১) ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে আর সমস্ত বর্ণ একত্রিত হইয়! 
পুরাকালে বৌদ্ধধন্ম বিশেষের স্তায় এক নুতন ধর্ম সৃষ্টি করিবে, (২) 
বাহা দেশীয় ধর্ম অবলম্বন করিবে, অথব] (৩) সমস্ত ধন্ম-ভাব ভারতবর্ষ 
হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, গ্রতিবৎসর 
শত শত ভারতবাসীকে গ্রাস করিতেছে । তাহারা সমন্ত দিন প্রাণ- 
পাত পরিশ্রম করিয়াও অধিকাংশদিনই উদ্দরপুরিয়! আহ্বার করিতে 
পায় না, এবং সহরের ও পল্লীর নিকৃষ্টতম ও অস্থাস্থ্যকর স্থানে বন্ছ 
কষ্টে একখান! কুটীর বাধিয়! স্ত্রী পুক্র লইয়। কোনরূপে মাথা গুজির! 
থাকে, তথা শরীর পালনের সর্বাপেক্ষ। সাধারণ নীতিগুলির বিষয়েও 
সম্পূর্ণন্ূপে অনভিজ্ঞ; সুতরাং সমস্ত সংক্রামকব্যাধি তাহাদের মধ্যেই 
প্রথম প্রকাশ পায় এবং প্রতি বৎসর এ দরিদ্র সমাজেরই শত 
সহত্র ব্যক্তি উহাদের কবলিত হয়। ধনী ভদ্রলোকদিগের ইহার! 
বিশেষ কিছু করিতে পারে না। পষ্লিগ্রাম সমূহে ধখন ইহাদের 
প্রাহুর্তাব হয় তথন কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপও দেখা গিয়াছে যে 
কেক দিবসের মধ্যেই হয়ত অদ্দেক পল্লীবাসী উহাদের দ্বার আক্রান্ত 
হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে । তাহাদের অর্থ নাই সুতরাং স্থচিকিৎসক 
আনিবার সামর্থ্য নাই-তাহাদের চিকিৎসক তৃতুড়ে ওঝা এবং ওষধ 
শ্রীশ্ীরক্ষাকালীর গ্নান-জল। বিবিধ দেবতার পুঁজ] ও নগর সংকীর্তন, 
ইহাই হইল পল্লীগ্রাম হইতে উহ্াদিগকে বিতাড়িত করিবার একমাত্র 
উপায়। অরিজ্র সমাজ হইতে কতশত ব্যক্তি ষে প্রতি বৎসর এইরূপে 
প্রাণবিসর্জন করিতেছে তাহার ইরত্বা নাই। ইন্ক্লুয়েঞজাও বিগত 
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চারি বৎসর হইতে ভীষণমূত্তি ধারণ করিয়াছে । এই তিন চারি বৎসরের 
মধ্যে সে একা যে ক্ষতি করিয়াছে ম্যালোরয়া ঝ দুর্ভিক্ষকূত ক্ষতির 
পরিমাণ তাহার তুলনায় অধিক নহে। বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপী 
ভীষণ ইউরোপীয় মহাদমরে জাম্মীণীর যে লোকক্ষয় হুইঝাছে এই কয়েক 
বৎসরের মধ্যে এক ইন্ুয়েঞ্জায় ভারতে ততোধক লোক প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছে। 

গ্রীত্নকালে অনলবষী হৃর্ধের উত্তাপে পলীগ্রামের অধিকাংশ জলাশয়ই 
শু্ধ হই] যায়, জল কর্দমাক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে, এ বিষাক্ত জল 
পান করিয়া পল্লীবাগণ ওলাউঠ৷ প্রভৃতি ভীষণ রোগনিচয় কতৃক আক্রান্ত 
হয়, ক্রমে তাহার৷ দাবানলের মত এক স্তান হইতে স্থানান্তরে শিশ্তুত হতয়া 
পড়ে। এষ্টরূপে প্রতি বৎসর আমাদের দরিদ্র শ্রমজীবিকুল ধ্বংস হচতেছে। 
তাহার উপর আছে ম্যালেরিয়া, উষ্কা ত বাংল! দেশকে উজাড় করিয়া 
ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে উপর--ছড়াইয়৷ পণ্ডতেছে। 
পশ্চিম বাঙ্গালায়-__হাবড়া, হুগলি, চব্বিশপরগণা, বাকুড়া, বর্ধমান, মেদিশী- 
পুর প্রভৃতি জেলার পলীসমুহ উহার প্রবল আক্রমণে জনশূন্য শ্মশান 
ভূমিতে পরিণত হইতেছে । এই জ্বরাস্থরের হস্ত হইতে আত্মগক্ষা 
করিবার কি আমাদের কোন উপায় নাই? ভারত কি এইরূপেই 
অবাধ গতিতে কালগর্ভে নিমজ্জিত হয়া যাইবে? ভারতের দরিজ্ত 
সমাজ কি এইবপেই অনস্ত শধ্যায় শয়ন কর্রবে? ইটালিতে এক 
সময় ভয়ানক ম্যালেরিয়া ছিল, কিন্তু ইটালিবাসীর প্রাণপণ চেষ্টায় 
অবশেষে উহা প্র দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে । আমেরিকার 
পানামা (7৪178 008 ) প্রদেশে সেদিন পর্যস্ত ও ম্যালেরিয়ার কি ভীষণ 
প্রকোপ বিদ্যমান ছিল তান্তা সকলেই অবগত আছেন। তাহার তুলনা 
বঙ্ছদেশে উহার প্রকোপ ত কিছুই নহে। সেরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানকে ও 
কয়েক বৎসরের মধ্যে ঘি মা স্বাস্থ্যকর স্বানে পরিণত করা যাইতে 
পারে তবে ভারতের এই শমনদদনবৎ পাল্লগ্রাম সমূহের উন্নতি বিধান 
করিয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করা. 
কি শুধু ভারতের পক্ষেই অসম্ভব ? 
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রোগজালার কথা পরিত্যাগ করিলে আর একটী গুরুতয় বিষয়ে 
আমাদের মন সহজেই আক্ুষ্টু হয়, উহা আমাদের জীবন ধারণের জন্ত 
অত্যাবস্কীয় দ্রনাদমূছের বর্তমান ভীষণ ছুর্শল্যতা। ছুর্খুল্যতা বথায় গমন 
করে দুর্ভিক্ষ ও তাহার অন্থবর্তন করে, কারণ ম্মল্যতা ও দুর্ভিক্ষ পরস্পর 
অবিচ্ছেস্ত সন্ধে সম্বন্ধ! ম্ৃতরাং এই ভারতব্যাপী হৃর্বজ্যতা যে ভারত- 
ব্যাপী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের সুচনা করিতেছে তাহ! সহজেই অনুমেয় | 
কয়েক বতলর পূর্বে দেশজ থাগ্য দ্ববোর মূলোর সহিত বর্তমানের এ সমস্ত 
ড্রবোর মুলোর তুলনা করিলে 'মামরা বিশ্বয়ে অভিভূত ₹ইয়৷ পড়ি। 
এইরূপ যদি উহ ক্রমশঃ বঞ্ধিত হয় তবে আর কিছুদিনের মধ্ো ভারতের 
মধাবিত্ত ও দরিদ্রসমাজের দুরবন্থ! কোথায় গিয়া উপনীত হবে তাহা 
কল্পনা করিতেও আমাদেব হৃদয় শিহরিয়া উঠে। যা বৎসর বয়সের 
বুদ্ধ আজও সাক্ষা দেঁন যে বালাকালে তাহারা এক পয়সায় ”১ সের 
চাল ক্রয় করিয়াছেন, কিঞ্টিদধিক ষাট বংসর পুর্বে এক টাকায় ৪/, মণ 
ছ্ধ পাওয়া! যাইত, এক পয়লার মুড মচরাচর কে থাষ্ঠতে সমর্থ হইত না 
_ এক্ষণে উহ? গল্প বলিয়া মনে হয়! কিন্তু জিল্রান্ত-_ একট কয়েক বৎসরের 
মধো থাগ্যপ্রবোর এইরপ ভীষণ ছুম্মলাতার কারণ কি? উহার সর্ব 
প্রধান কারণ মামাদের নিজেদের অজ্ঞতা ও দৃষ্টিহীনতা | মেশোপোটেমিয়া 
হইতে যে সুমিষ্ট থজ্জুপ প্রতি বৎসর বাঝ্সবন্দি হইয়া! ভারতের বাজারে 
প্রেরিত হয় উহা মেশোপোটোময়াবাসিগণ এক বৎসর পুর্ব হইতে 
বাঝসবন্দি করিয়া রাখে) উৎপন্ন ফমল সেই বৎসরই বিদেশে রপ্ত।নি 
করে না, নুতন উৎপন্ন ফসল যদি তাহাদের বাৎসরিক আহারের জন্ত 
প্রচুর হয় তবে তাহাদের পুর্বসাঞ্চত খজ্জুর বিদেশে প্রেরিত হয়-_নচেৎ 
স্বদেশে মন্ভুত রাখির! দেয়। সেই আত নিরক্ষর মেশোপোটে মিয়া 
বাসীদেরও এই সামান্ত বু্ধিটুকুর অভাব নাই, আর আমরা তথাকথিত 
সভাতালোকে আলোকিত ভারতবাসী, পেটের ভাত না রাখিয়া! কাঞ্চনের 
লোন্তে আমাদের মুখের গ্রান অপরের মুখে ভূলিয়া দি! আমর! তাহাদিগকে 
আমাদের জাধনী শক্কিটুকু দিয়া থাকি আর তাহার বিনিময়ে তাহারা 
ক্জামাদিগকে দেয়-_ছেলে ভুলানেো খেলনা, রঙ্গিন কাপড়, পাউডার, এসেন্দ 
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ও অপরাপর নানাবিধ বিলাস প্রব্য যাহাদারা আমাদের সমাধি মন্দির 
আমর! ম্থসজ্জিত করিতেছি । আমাদের দেশে গতি বৎসব্ুই তৃর্ঘল্যত! ও 
ছুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, তথাপি আমাদের দেশ হইতে গত. ফেব্রুয়ারী 
মাসে ৫* হাজার টন্‌ চাউল ইউনাইটেড কিংডমে এবং তৎপরে প্রায় 
৩০ হাজার টন্‌ চাউল ইউরোপে রপ্তানি হইয়াছে 

যদিও হৃর্ভিক্ষ নিবারণী সম্প্রদায় সমূহ ইছার করালগ্রাম হইতে 
নর়নারিগণকে কতক পরিমাণে রক্ষা! করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন 
বিশেষ ফল হইতেছে ন| | তাহার কারণ রোগের মুল উৎপাটিত না হুইলে 
রোগ উপশমিত হয় ন1। ছুর্ভিক্ষের মুল অস্থুদন্ধান করিতে হইবে। 

আপাততঃ আমর! দেখিতে পাই তিনটী প্রধান কারণে খান্তদ্রব্য 
মহার্থ হুইয়া উঠে। প্রধানতঃ অনাবৃষ্টি ৰা অতিবুষ্টি বশতঃ বা অন্ত 
কোন নৈসর্গিক কারণে যদি শশ্ত প্রচুর পরিমাণে বা আবশ্তকমত উৎপর 
না হয়? দ্বিতীয়তঃ প্রচুর পরিমাণে বা আবশ্তাকমত উৎপন্ন হইলেও যদি 
উহ! অধিকাংশ, পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়? তৃতীয়তঃ দি 
দেশে মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের চির শস্তষ্তামল 
ভারতবর্ষ, যাহার অতুল প্রশ্বধ্য ও উর্বর ক্ষেত্র সমস্ত পৃথিবীবাসীকে 
প্রলুক্ষ করিতেছে, যে দেশ হতে প্রতি বখলর কত কোটিকোটি মন 
চাউল সমস্ত পৃথিবীতে রপ্তানি হুইয়া জগদ্বাসীকে পোষণ করিতেছে ও 
অন্তান্ত দ্রব্যে তাহার্দিগকে সাহায্য করিতেছে, ষে দেশের একটীমাত্র 
ক্ষুত্র জেলার উৎপন্ন ধান্ত সমস্ত প্রর্দেশকে অনায়াসে আহার্ধ্য ফোগাইতে 
সমর্থ, দেই দেশে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এন্ূপ কোনও বন্তজেলাব্যাপী 
অতিবুষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় নাই, যাহার জন্ত আজ সমস্ত ভারতবর্ষ অল্পবিনা 
হাহাকার করিবে, কিনব! কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশের শশ্ত উৎপাদনী- 
শক্ত এরূপ স্তাস প্রাপ্ত হয় নাই, যাহাতে টাকায় ১// মন চাউলেন স্থানে 
/8 সের চাউল বাজারে বিভ্রীত হইবে। বস্ততঃ পক্ষে প্রতি বদর চাউল 
গম প্রভৃতি উৎপন্ধ খাগ্ দ্রব্য ভারত হুইতে যে পরিমাণে বিদেশে 
রপ্তানি হইয়! যাইতেছে তাহার তালিকা দৃষ্টে ইহা স্পইই প্রতীয়মান 
হয় যে, বদি উহ। বিদেশে রপ্তানি না হইয়! স্বদেশেই আবদ্ধ থাকিত 
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তাস্থা হইলে ভারতমাতা কখনই হৃুর্ভিক্ষের বিপুল ভারে এরূপ নিপীড়িত! 
হইতেন না। অন্তন্ধপ বিপদ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এই সোনার 
দেশে ষে অন্নাভাব কখনও উপস্থিত হইবে ইহা প্রাচীনভারত বোধ 
হয় কথনও কল্পনা করে নাই। বর্তমান ভারতও কখন স্বপ্রেও ভাবে 
না যে অনাবুষ্টি অতিরৃষ্টি জনিত অজল্মায় তাহার এরূপ সর্ধনাশ 
ঘটিয়াছে। সে ইহা আজ বেশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে রপ্ডানিই 
তাহার অনশনের একমাত্র কারণ । এই পাপ সে ধরিতে পারিয়াছে সতা, 
কিন্ত এ পাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাত কর! তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব 
হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ নিষ্নে যথাসম্ভব পরিষ্কার রূপে 
নিবন্ধ হইল। 

আমাদের দেশে দরিদ্র কৃষকগণ ধনী মহাঁজনের নিকট হইতে 
প্রতি বংসর উচ্চহারে অগ্রিম 'দাদন' গ্রহণ করে বা দরিদ্রতা প্রযুক্ত 
উহা গ্রহণ করিতে বাদা হয়। পূর্বে এই রুধককুলের অবগ্ঠা বেশ 
স্বচ্ছলই ছিল। তৈল, লবণ বা পরিধেয় বস্ত্রের চিন্তায় তাহাদিগকে 
কখনও আকুল হইতে হয় নাই। তাহার! ক্ষেত্রের ধান্তে গোলা 
বাঁধিয়া সম্বংসর তাহারই কিয়দংশ আহার করিত এবং তৈল, 
লবণ, বন্ত্র প্রভৃতি অন্তান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রুয়ে ব্যয়িত হইত | 
উদ্বত্তাংশ ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চিত থাকিত। তাহারা তখন অভাব 
কাহাকে বলে জানিত না। পল্লীগ্রামের নিধাবিল আনন্দের মধ্যে 
তাহাদের শান্তিপূর্ণ জীবনটুকু শ্বচ্ন্দে অতিবাহিত হইত। কিন্ত 
ছর্ডাগাবশতঃ পাশ্চাত্যের অর্থলি্পা সাধারণতঃ মহাজন প্রভৃতির 
মধ্যে অত্যুৎ্কট হওয়ায় তাহারা গ্রচুর পরিমাণে ধান্ত গোল! বাধিয়া না 
রাখিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য 
বলিয়া মনে করায় স্বদেশের যাহা কিছু উৎপরদ্রব্য সমঘ্তই বিদেশে 
রপ্তানি করিতে আরম্ত করিল, এবং বিদেশের যাহা কিছু লইয়। 
নিজেদের কুটীর পুর্ণ করিতে লাগিল। 

এদিকে অপরিমিত রগতানি বশতঃ দেশে ক্রমে খান্ভাভাব 
উপস্থিত। চাষের পুর্বে ক্কষকগণ দাদন গ্রহণ করে, পরে বৎসরের 
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শেষে মহাজনগণকে ধান্ত বিক্রম করিয়া শ্রী খপশোধ কিয়া দেয়। 
কিন্ত এই "্বাদন* গ্রহণের ফলে তাহাদের অবস্থা বর্তমানে এরূপ 
নিঃসহায় হুইয়। পড়িস্বাছে যে, চাষের পূর্বে অর্থাভাৰ বশতঃ তাহা- 
দিগকে মহাজনগপের নিকট হইতে “উচ্চ হারে" দাদন গ্রহণ করিতেই 
হয় নতুবা! তাহার। চাষের বায় ভারই বহন করিতে সমর্থ হয় না। 
পরে এ খণশোধ করিবার নিমিত্ত তাহারা উৎপন্নধান্ত বিক্রুয় 
করিতে বাধ্য হয়--কারণ ছুই এক বৎসর' শ্রী খণ শোধ না করিলে 
খণের দায়ে তাহাদের সর্বস্ব বিক্রীত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা! থাকে । 
সুতরাং ভারতভূমিকে ছূর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দরদ 
কধককুলকে “দান” গ্রন্থণের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে হুইবে। 
মহাজনগণের হস্ত হইতে রক্ষা! পাইলে কৃঘককুল পুনরায় স্বাধীন ভাবে 
উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা না করা, বা স্ষেচ্ছামত 
রপ্তানি কর! সমস্তই নিজ করায়ত্ত করিয়া লইতে পারিবে । এক্ষণে কুষক্- 
গণ এই দাদন গ্রহণরূপ বন্ধন হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে তাহাই 
চিন্তণীয় বিষয় । আমাদের মনে হয় বাংলার এবং বাংলাগ বাহঃস্কিত 
সমস্ত ভারতের প্রতি পল্লীগ্রামে পল্লীবামিগণ কতৃকই (00996180155 
01501 55509171 এর প্রচলন করিয়। ৫০-০16180159 59০1910% হইতে 
সল্প হারে রূষকগণকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে তাহার! বর্তমান 
দাদনগ্রহণরূর্প ঘোর বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। পূর্বেই 
বলিয়াছি কষকগণ মহাজনগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে 
রপ্তানি করা পুনরায় তাহাদ্দিগের করায়ত্ত হইবে । তখন তাহাদিগকে 
বুঝাইতে হইবে “তোমর। আহারের জন্য অন্ততঃ তিন বৎসরের ধান্ত গোলা 
বাধিয়া রাখ--লবণ, তৈল, বসন প্রভৃতি সংসারের অন্ঠান্ত আবশ্ত কী 
দ্রব্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্ত উহ। বাতীত আরও কিছু পরিমাণ 
ধান্ত সঞ্চিত কর--ততৎপরে অবশিষ্টাংশ তোমর। ইচ্ছামত বিদেশে রপ্তানি 
করিতে পার” । আর একটী বিষয় কৃষকগণের মধ্যে প্রবর্তন করার 
জন্ক আমাদিগকে হত্ববান হইতে হইবে-_তান্থারা যেন টাকার সংশ্রব 
যতদুর সম্ভব পরিত্যাগ করে। পাশ্চাত্য সভ্যতালোক এখনও বখাক্ন 
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সম্যক প্রবিট হয় নাই বাংলার এনূপ ছুই এক্টী গঞ্জ গ্রামে এখনও 
দেখিতে পাওয়! যায় যে তথাকার অধিবাসিগণ পরম্পরের মধ্যে তাহাদের 
ক্ষেত্রঞ্জ দ্রব্যের “লেল্দেন্' দ্বারাই ব্যবসায় চালাইতে থাকে এবং সংদার 
নির্বাহ করে। তাস্থারা টাকার কোন মূলাই জ্রানে না এবং তাহার 
প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে ন।। কৃষক ধান্তের বিনিময়ে তত্তণায়ের 
নিকট বস্ত্র ক্রয় করে, তত্তবায়ও বস্ম্রর বিনিময়ে ধান্তের সবার! সংসারের 
থাপ্ত সমস্ত। পুর্ণ করে। এইরূপ পরম্পরের সাহায্যে ও বিনিময়ে 
পল্লীবাসিগণকে আবশ্তকীয় কোন ড্রব্যের জন্য কখনও অভাবগ্রস্থ 
হইতে হয় না। আমাদের এই চির পুরাতন প্রগাটী শ্রমঞ্জাবিকুলের 
মধো প্রচলন করিতে পারিলে বর্তমান অন্নসমস্থা। হইতে তাহারাও 
রুক্ষ! পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীই এই ভষণ অনশন যন্ত্রণা হইতে 
নিষ্কৃত লাভ করিবে। দাদন গ্রহণনূপ ভীষণ বিপদ হইতে কৃষক- 
কুলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ০০-০০61801৮2 01691 55518170 এর 
প্রবর্তন, আহার্য্য ও অগ্ঠান্ দ্রব্যের বায় নির্ববাহেয় জন্ত ৩1৪ বৎসরের 
ধান্ত গৃছে সঞ্চিত রাখিয়া! অবশিষ্টাংশ বিদেশে রপ্তানি করা এবং 
সমব্ত 'লেন্দেন্‌' ব্যাপার টাকায় না করিয়া যশ্দুর সম্ভব দ্রবা বিনিময়ে 
করিবার জন্ত প্রভূত পরিমাণে যত্রগান হওয়া প্রভৃতি বর্তমান অন্নদমন্তা 
সমাধানের জন্ত যেপ অত্যাবগ্কীয়, বর্তমান শিক্ষ। প্রণালীর ও দেশ- 
কাল-পাত্র বিবেচনাপুর্বক অল্লবস্তর পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন কর৷ 
তদপেক্ষা কিছু অল্প আবশ্তকীয় বিষয় নঙে। 

বর্তমান শিক্ষা আমাদিগকে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সাহায্য করে 
তাহার সম্যক আলো5না করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, 
বর্তমান শিক্ষাপ্রপালী লৃঞ্গন করিতেছে অপংখ্য নিরল্প উকিল, 
বুহুক্ষু কেরাণী ও সংপারক্ষেত্রে পথহারা নিরুপায় যুবক। কৃষক, 
কর্মকার, সুত্রধর, তন্তবায়,। ক্ষৌরকার, রন্তক, ডুনিওয়ালা এবং 
পানওয়াল। প্রস্ততি শ্রষজীবিকুল পুত্রকে ইংরাতি শিক্ষা দিবার জন্ঠ 
স্থলে প্রেরণ করে। পুত্র রাভাষা শিক্ষা করিতেছে, সুতরাং জমীজম। 
বন্ধক রাখিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে হয়? পুগ্রকণ্টে 


8৪৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ধ--১১শ সংখ্যা । 


রিস্ক লাস্ট সত পাস পি পাশিমলা তো 





লিসা জটিল 





পস্কিলিস্সিস্িসছি কটি ২ 


ৃষটে হয়ত প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্প হ হইল বটে ফিন্তু বাল্যকাল হইতে 
বাপদাদার ব্যবসায় কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ ,করে নাই বলিল সে এক্ষণে 
করিবে কি? সংসার ক্ষেত্রে এই অকম্ণ্য ব্যক্তিটার স্থান কোথায়? এইরূপে 
প্রতিবংসর সহত্র সহম্র অকর্ধপ্য ব্যক্তি জি হইতেছে । এই অসম্পূর্ণ 
শিক্ষাপ্রপালীর দেশ-কাল পানর বিবেচন! পুর্ব সংস্কার দাধন যে একান্ত 
প্রয়োজন ইহা আজ একরূপ সর্ববাদিসম্মত। সুখের বিষম্ন এই সমস্যা! 
সমাধানের জন্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অধুনা অল্পবিস্তর আন্দোলন 
দেখা দিয়াছে এবং আরও আনন্দের বিষয় যে শ্বদেশের প্রকৃত মঙ্গলা- 
কাজ্জী হৃদগ্নবান কোন কোন ব্যক্তি ইহার জন্ত ইতিমধ্যেই 
কর্ণাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইন্নাছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই সংস্কৃত 
শিক্ষা! প্রণালী যেন স্ত্রী ও পুরুষ উভকেই সমভাবে নিজ নিজ জীবন ও 
উদ্দেশ্ত সফল করিবার সমান সুযোগ প্রদান করে। যাহার আদর্শ 
ঘত উচ্চ তাহার জীবনও তত সফলকাম। ন্ুুতরাং বর্তমান শিক্ষা 
প্রণালীকে উজ্জ্বল ও অধিকতর কার্যকরী এক উচ্চতম আদর্শের উপর 
প্রতিঠিত করিতে হইবে। উহার সংস্কার ও গঠন প্রণালী এরূপ হইবে 
যে উহা যেন ইহজীবনকে শক্তি সম্পরন ও পরজীবনকে ধন্ত করিতে 
পার়ে। পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের 7১000090019 15 01) 177801- 
16908010101 10)6 00916600101 ৪1980 11 07217” এই প্রকৃত 
শিক্ষা নির্দেশক হুত্রটাই আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর একমাত্র 
আদর্শ স্বরূপ হইবে। এই শিক্ষা বিস্তারের কেঞ্ত্র নগর-নগন্ী ন! হইয়া 
হইবে শ্মশান সদৃশ ও পরিত্যক্ত পল্লীগ্রাম লমূহ । এই বাণী-মশিরে 
মাম্নের অর্চনাকারিগণ আসিবে-__-কৃষকের কুটার় হইতে, বেনের দ্বোকান 
হইতে, ভূনিওয়ালার উনানের পার্খ হইতে, তাতী, তেলী, হলে, মালীর 
নরক সদৃশ ভূমিশয্যা হইতে । মাতৃচয়ণে সর্বস্ব উৎসর্গীক্ৃত পৃজক 
নবীন পৃঁজাধিগণকে অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া এক অভিনব 
প্রণালীতে তাহাদিগকে মাতৃপুজায় ব্রতী করিবেন। প্প্রাচ্যের শিক্ষা-_ 
ত্যাগ, প্রতীচযের শিক্ষা ভোগ; সুতরাং ছাত্রগণ যাহাতে প্রভীচোর 
চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য আদর্শেরই অনুসরণ করে 


পৌষ, ১৩২৭1] দেশের কথা । ৭8১ 


তথিষয়ে তিনি গ্রভৃত'পরিমানে সচেষ্ট হইবেন, শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীর 

উপর তাহাকে আলীম শন্ধাবিশ্বার্স রাখিতে হইবে এবং মনে করিতে 
হইবে প্রত্যেক বালক অনন্ত শক্তির আধার, আর সেই নিজ্রিত শক্তিকে, 

সেই নিত্রিত জন্ধকে মাগরিতু করাই শিক্ষকদের কর্তবাঁ।* . বিভিননবর্টর 
বালকগণকে সমভাবে অল্প-স্থল্প সাধারণ বিদ্তা (অর্থাৎ ভাষা শিক্ষা 
এবং কিছু পরিমানে ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান স্বাস্থারক্ষানীতি 
ইত্যাদি) শিক্ষা! দিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ বর্গোঁপধোদ্নী কাধ্যকরী 
(75০307021 181010ঘ ) বিস্তা শিক্ষাদান করিতে হইবে । এরা 
কষকপুত্র কিছু কিছু নৃতন প্রণালীতে কৃষিবিস্ায়, তন্তবায় পুজ্র & ভাবে 
বস্ত্রবরণ শিল্পে, হুত্রধার পুজ্জ দার কার্ষো_এইরূপে গ্রতিবর্ণের বালককেই 
নিজ নিজ অর্থকরী বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে হইবে । শক্তিমান প্মছাপুরুষ- 
গণের জীবনাদর্শে নিজ জীবন গঠন পূর্বক উহ! সর্বসমক্ষে উজ্জ্বল রা খিয়। 
তাহাদের নৈতিক ও ধরশ্মজীবন গঠনে সহায়তা ক্ষরিবেন। এইরূপ 
প্রণালীতে ভারতের প্রতি পল্লীগ্রামে প্রাথমিক বিদ্ভাশিক্ষা কেন্্র স্বাপন 
করিতে হইবে। যাহার উচ্চাঁশক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহারা 0০11986 
অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা বিস্তার কেন্ত্রে গমন করিবে। সেখানেও রী সমস্ত 
06010171098] 06081077621 থাকিবে /' কিন্ত উ্ভার জন্য এক্ষণেই মাথা 
বাথার প্রয়োজন নাই-_ভবিষ্যতের চিন্তা শবিষাতেই হইবে । এখন ভবিষ্যুৎ 
মনধ জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগু,করিয়া এস, কর্মক্ষেত্ডে অবতরণ করি। তীরে 
সস্তরণ বিদ্যায় পটু হইয়া নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায় ন]-_ভলে নামিয়াই আমা- 
দিগকে সম্তভরণ শিক্ষা, করিতে হইবে। প্রথম কত ডুবিতে হবে উঠিতে হইবে, 

কত বিপত্তি ও নিক্ষলতার সম্মুখীন হইতে “হইবে। কিন্তু এইরূপ ছাবুদুবু 
খাইতে থাইতেই আমাদের হস্ত গওপদ্দ শক্তি সম্পন্ন, ক্ষিপ্র ও দক্ষ এবং 
চিত্ত সতেজ ও নির্তীকু হইয়। উঠিবে। এই গ্রাম্য শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন 
স্বামী বিবেকানন্দের কম্্জীবনের অন্তম চক্সলক্ষ্য ছিল। ভিনি স্থির 
জানিতেন এই পণ্ডবৎ অজ্ঞ ও উপেক্ষিত নীচ জাতির মুধোন্রু ভারতের নব 
জাগরণ- শক্তি সপ্ত রহিয়াছে । তাহান়া উন্নত হইলেই তারত আবার 
উন্নতির লর্ধস্থানে উপনীত ছুইবে। "ভাঙার মোগলব্ধ ভবিস্তৎ দুটি শাকি 


৮০ 
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উজ্জদজলদ্ূপে দেখিতে পাইয়াছিল--ভবিষাত ভারতের জাতীয় জীবন "কোথা 
হইন্ডে আসিবে। তাই.তিনি একস্থান্জেউহার ইঙ্গিত করিয়! বলিয়াছেন -__ 
* *৬ নূতন ভারত বেক্কৃ। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাধার কুটার ভেদ করে 
জেলে, মাল!; মুভি, মেপররের ঝুপড়ির মধ্য হছে । বেরুক মুদির দোকাঁন 
থেকে, তৃনিওয়ালার উন্ুনের পাশ থেকে । বেরুক কারখান! থেকে, হাট' 
থেকে, বাজার থেকে । ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে ।” স্থার্থ-সর্বস্থ 
দীন দরি্রের- অস্থি মাংস .ও মেদচর্বনকারী 'আভিজাত্যবর্গের ছারা থে 
কোনই মহ্গগাশ! নাই, তাহার! থে বহুষত বর্ষব্যাপী স্বীয় ভু্র্মের প্রায়শ্চিত্ত 
শবরূপ বিধাতার অলঙ্ঞ্য নিদ্নমে আঞ্জ বিনাশের গ্ৃথে অগ্রসর এবং ই সন" 
পদদলিত নীচ অন্পৃশ্ত জাতিই যে চিরে তাহাদের পরিত্যক্ত তক্ত 
অধিকার 'করিয়া বসিবে সে কথাও তিনি স্প্টরূপে উল্লেখ কল্সিয়। 
বলিয়াছেন-__“মতীতের কস্কালচয়!। শী সামনে তোমার উত্তরাধিকারী 
ভবিষাৎ ভারত, থী তোমার রত্ব পেটিক1, তোমার যাণিকের আংটি ফেলে 
দাও এদের মধ্যেঃ যত শীঘ্র পার ফেলে দাও? আর তুমি যাও হাওয়ায় 
বিলীন হয়ে, অনৃষ্ঠ হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই 
বিলীন হওয়া, অমনি শুন্বে কোটী ভিমুতন্তন্দী, ত্রেলোক্য কম্পনকারী 
ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধনধবনি ওয়াহ গুরুর্জকী ফতে।” 
নিজ পায়ের উপর ফ্াড়াইবার শক্তি যতদিন না হয়, নিজ অভাব 
বোধ ও আকাঙ্ষা ঘতদিন না অন্তরে জাগিয়া উঠে, স্বার্থসখের অন্বকারময় 
গছবর হইতে যে জাতির আত্ম! যতদিন না! মুক্ত ছয়, ততদিন সে জাতি 
উঠিতে পারে না, উঠিলে দ্ড়াইতে অক্ষম। অন্তের উগর নির্ভর 
করিলে আর চলিবে না, এখন হইতে আমাদিগকে স্বাবলম্বী ইইতে হুইবে। 
ব্ছদিন তত আমর! করঙ্গ হস্তে পরের ছারে ভিক্ষ। মাগিয়াছি, বন্থদিন ত 
আমাদিগকে একটু তুলিয়া ধরিবার জন্ত বলঘানের চরণে হৃদয়ের কত 
কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছি, কত দ্রিন ধরিয়। কত ভা ভাষ! ছন্দে 
হদয়ের সহ বেদনা বিশ্ববাসীকে গুনাইর়াছি কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার 
ফল কিছু কি হইয়াছে? তাহা প্রান্তর কিছু কি আফিয়াছ্ছে? গলাধাক! 
দিয়া! আমাদিগকে বিশ্ব-শীমান্তরালে মৃত্তুর ববনিকাপাকে নিক্ষেপ করিতে 
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রর পিসপিপিপানপাসিপিপাপিপিসপা্িসপি পাপা পাপা 
সচেষ্ট হওয়। ব্যতীত আর কোন সাহাধ্য আমর! তাঙাদেযর নিকট হইতে 


কি পাইর্াছি? ভাই, তিক্ষায়ে জীবনধারণ করা যায় না। অভাবের 
নিদারুণ কষাথাতে দিবা রাত্র জর্জরিত হওয়া! অপেক্ষা! মৃত্যুও শতগুণে 
শ্রেরঃ। ভায়ত-লল্মীর সপ্তান হইয়। ভিক্ষুকের বেশে ধনীর ছারে পদেহি 
দেহি” রব কর! অপেক্ষ। হীনতার কার্ধ্য আর কি আছে? এস, এ ভিক্ষুকের 
বেশ ছিংড়িয়া ফেলি, ভিক্ষাপাত্র ভূমি তলে নিক্ষেপ করিয়া আত্মশক্তিতে 
আগারিত হই, এস, নব-যুগের এই নবীন উধার নূতনত্বকে আলিঙ্গন করি। 
যখন যে জার্তি বিনষ্ট হয় তখন তাহাঙ্গের নৃতনত্ব বোধ নষ্ট হইয়া যায়, 
এই নৃতনত্ব বোধ নষ্ট হওয়াই জাতি বিনাশের প্রধানতম কারণ। জ্জামরা 
বনদিন হইল এই নুতনত্বকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছ। “বেনাস্ত পিতক্গৌ 
যাণাঃ”, বাপপিতামহ বাহ! করিয়াছেন আমাদিগকে ঠিক তাহাই করিতে 
হইবে। তাহার একটু এদিক ওক হইলেই দর্বানাশ, উকিলের পুজকে 
কংপাহুঞ্রহে উকিলই হইতে কইকে, ডেগুটির পুক্র গৌত্রকে ডেগুটিহ হহতে 
হইবে_যখন যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ ভাবের উদয় হয় 
তখন সেই জাতির বিনাশ অবশ্তস্তাবী। ভ্রাতৃগণ ! গ্রদ্ববৎসর শতসহল্র 
বিশ্ববিভালয় হইতে বাহির হইয়া স্বদেশে পরম্পর গুতাগুতি করিতেছ 
কেন? স্বদেশের কর্মক্ষেত্র ত সীমাবদ্ধ নহে । এখানে পরস্পর গুত্তাগুতি 
না করিয়া যাওনা প্রাপান ইউরোপ আমেরিকায় শতসহত। সেখান 
হইতে অর্থাগমের নব নব উপায় শিক্ষা করিয়। প্বদেশে প্রত্যাগমন কর না 
কেন? কৃষি-বিদ্ভার উৎকর্ষ সাধন প্রণালী শিক্ষ4 করিয়া হবদেশীয় স্ুবিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্রে নুতন ধরনে কৃষিকার্ধ্য দ্বারা শ্বদদেশের প্রবৃদ্ধি সাধনে হত্ববান হওনা 
কেন? প্রথমে দেশবাসীর ক্ষুধাতৃর উদয়ে ছুটি ছটি অন্ন দিবার ব্যবস্থা 
কর, বুতুক্ষু জীবের সন্মুথে খ্তিহাসিক তথ্য বা দাশনিক আলোচন। 
বস্তার শ্রোতের মত কোথায় ভাসিয়! বাইবে। প্রথমে তাহাদের উরে 
কিছু পুষ্টকর খা দাও, তাহাদের মন্তিককে সবল করিয়া তোল, পরে 
তাহাদদিগের সন্দুখে যাহা! কিছু ধরিবে, ষন্তিফে ঘাহ1 কিছু প্রদান করিবে, 
তাহা হ্বললকালের-ধো কলফুলে পরিণত হইবে। 








বদরীপথে শঙ্কর। 
( শ্রীমতী--) 

কাশী হইতে বদরিকাশ্রম যাইতে হইলে হরিদ্বার পৃর্যযস্ত অনেকগুলি 
পথ আছে। শঙ্কর কাশীবাসিগণের নিকট ইহা! শুলিয়াছিলেন | এক্ষণে 
কোন্‌ পথে হরিদ্বার পর্য্যস্ত যাইবেন, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন্‌_ 
এবং শিষ্যগণের অভিমত জানিতে চাঁহিলেন। সনন্দন প্রভৃতি কতিপয় 
ক্ষণ ভারতবাসী শিষ্য কহিলেন প্মহাত্বন্‌! আমাদের যনে হয়, 
গঙ্জাতীর ধরিয়া যাটলেই ভাল হয়। আবার কেহ বলিলেন “অযোধ্যার 
ভিতর, দিয়া চলুন” অপর কেহ বলিলেন “কুরুক্ষেত্র দিয়া গমন কর! 
যাউক ।” কিন্তু পরিশেষে গঙ্গাতীরের পৃথে যাওয়াই স্থির হইল। 

একদিন প্রাঙঃকালে এই ক্ষুদ্র সন্সযাসীর দল প্রাতঠরত্যসমাপন 
করিয়া “জয় বিশ্বনাথ কি জয়” রেলিয়া গঙ্গাতীরের পথে হরিদ্বার যাত্রা 
করিলেন । দৃরদেশ যাত্রিপথিকগণ প্রান বিক্তহস্তে কেহই গৃহতার্গ 
করেন না, সামফ্ট্যানুযায়ী দ্রব্য সম্ভার সকলেই সঙ্গে লইয়া থাকেন। 
কিন্তু এই সন্্যাসীদিগের কোন দ্রব্য সঙ্গে নাই বলিলেই হয়। সকলেই 
দণ্ড কমণুলু হস্তে এবং মৃগচন্াবৃত কুশাসন ও পুঁথিপত্রাদি মাত্র লইয়া 
চলিয়াছেন। সর্যাসীর্দিগের ুঙ্িত মস্তক, আজানুলস্িত গৈরিক বহির্বাস। 
একখানি গৈরিক বসন মন্যাদীদিগের সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বক্ষঃস্থলে 
্রস্থিবন্ধ হইয়া রহিয়াছে। কেবল হস্তদব় ও মুখমণ্ডল অনাবৃত হইয়া আছে। 
ললাটে ভন্মের ভ্িপু্ড, গলদেশ, বাছুমুল এবং মণিবন্ধ কুত্রাক্ষ মাল্যে 
স্থশোভিত | নগ্রপদদ এবং অনাবৃত মস্তক। সন্নাসিগণের বদনকমল 
গ্রসঙ্ন ও দৃড়তাময় | ব্রন্ষচর্যা জনিত ব্রহ্গতেজ যেন নয়ন পথে 1বকীর্ণ 
হইতেছে । অগ্রে যুবক শঙ্কর, পশ্চাতে যুবক প্রৌচ ও বৃদ্ধ শিষ্/গণ 
ধীরপাদবিক্ষেপে কোন দিকে না চাহিয়া এক মনে দক্ষিণাভিমুখে 
চলিয়াছেন। 

"ক্রমে তাহারা কাশীর সীমা অতিক্রম করিলেন। : পুর্ববদিকের 
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বালার্কারুণ ছুট! খরতর রৌদ্বে পরিণত ছইল। পবনদেব যেন গর্গা 
প্লানান্তে শীতলমুর্তি ধারণ করিয়া সন্গ্যাসিগপের হর্দ নিবারণ কৃন্ধিতে 
লাগিষেন.। কিন্ত পরিত্রীদেবী সম্তানের মধ্যাহ্ন মার্ত্যণ্ডের উত্তাপ. 
জনিত ক্লেশ নিবারণ” মানসে, সং উত্তপ্ত হইয়া! গঙ্গাতীরবর্তী একটা 
গ্রামের এক বুক্ষতঙ্গে আশ্রয় লঈতে বাধ্য করিলেন। এই স্থান হইতে 
বিদ্ধাচলের অপুর্ব . শোভা সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। 
সম্লাদিদল ক্ষণকাল বিশ্রামপৃর্বক মধ্যাহ্তন্নান সমাপন করিয়া ইঠ্টপৃজার 
প্রবৃত্ত শছইলেন+ শঙ্কর বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্রাম স্ুখভোগ 
করিতে করিতে যেন কতকটা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এদিকে 
শিধ্যগণ শঙ্কল্সের ভিক্ষার ব্যবস্থার অন্ত চঞ্চল হইলেন। সকলেই 
শঙ্করের আদেশ অপেক্ষায় উদ্গ্রীব। কিন্তু বিধাতা ঘে ইতিমধ্যে তাহার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা! তাহারা ক্ষণপরেই বুঝিতে পারিলেন। 
গ্রামবাসিগণ গঙ্গান্মীনে আসিয়া এই অপুর্ব্ব সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া বড়ই 
শবশ্মিত হইয়াছিল এবং অনেকেই তাভাদেক্স ভাবভঙী দর্শনে তাহাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকজন বাক্কি এই সন্ন্যাসীদিগকে 
বথাসাধা ভিক্ষাদানের জন্ত ব্যস্ত হইল। কিন্তু সহসা কেহ কিছু বলিতে 
পারিতেছিল না। ভাহাহের মধ্যে কয়েকজন সন্নাসীদিগের "নিকটে 
কিছুক্ষণ দণ্ডান্মান থাকিক! চলিয়া গেল। কিন্ত একটা স্রাঙ্গণ একটা 
বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রণিপাত পূর্বক করজোড়ে কহিলেন পমহাত্মন্‌। মধ্যান্ক- 
কাল উপস্থিত, দি আদেশ হয় তাহ! হইলে আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ 
করিয়া আজ আমায় রুতার্থ করুন|” উত্তরে সন্ত্রাসী, শক্করকে দেখাইয়! 
বলিলেন “মহাশয় আমর! এই মহাত্বার শিষ্য । উহার যেন্ূপ আদেশ 
হুইবে, আমর! তাহাই করিব।” ক্রাঙ্ধণ তাহা গুনিয়া শঙ্কর সমীপে উপস্থিত 
হইলেন_ এবং ভৃষিষ্ঠ হইয়া প্রণামপুর্বক করজোড়ে তথায় দণ্ডায়মান 
রহিলেন। ব্রাক্ষণের অতিথিসৎকাররূপ খ্রবল ইচ্ছ। শক্তি বুঝি সমাধিস্থ 
পক্করেরও মনকে বিচলিত করিল। শঙ্কর সহস! নয়ন উম্মীলন করিলেন 
এবং ব্রাক্মণকে তদ্‌বস্থ দেখিয়া আশীর্বাদপূর্ববক তাহার কি প্রার্থনা 
জাঁনিতে চাহিলেন। শ্ত্রাঙ্ধণ বিনীত ভাবে নিকষ প্রার্থনা শঙ্কক্ব * চরণে 


৭8৬ উদ্বোধন ।  [২২শ বর্ধ--১২শ সংখ্যা। 





মিতা সস তাস 


নিবেদন করিলেন । শঙ্কর সনন্দনকে লক্ষ্যকরিয়৷ বলিলেন "বম ! এই 
্রাহ্মণের পরিচয় গ্রহণ কর, ঘি ইনি সাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ 'ছয়েন তবে 
ইহার ভিক্ষাগ্রহণ করিতে পার ।” 

শঙ্করের দেবা করিবার ভাগা ধাহার হইবে তিনি কি কদাচায়ী হইতে 
পারেন ! সনন্দন ব্রাক্ধণের পরিচয়ে পত্রিতুষ্ট হইলেন এবং তদনুসারে 
সকলে ব্রাঙ্গণের সহিত গ্রামে ধাইয়৷ ভিক্ষাগ্রহণ করিলেন । 

এই ভাবে তিক্ষা করিতে করিতে সন্গ্যাসীর দল ক্রমে বিস্ধ্যাচলের 
(নিকটবর্তী হইলেন । দেখিলেন বিদ্ধ্যাচল যেন জাহবীদেবীর দক্ষিপাভি- 
মুখী গতিরোধ করিয়া দপ্ডাযমান। আর জাহবীদেবী যেন কুপিত 
হইয়া পিস্রালয়ে যাইবার জন্ত উত্তরাভিমুখী ভষইমাছেন। পরপারে 
পর্ধতোপরি একটা নগর। লোকপরম্পরায় শ্ুনিলেন সেখানে রামলীল।- 
সহায় গুহকচগ্ডালের বাস ছিল। বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃহরি যে 
গুহামধ্যে তপস্তা' করিগ্বাছিলেন তাহাও তথা বিদ্মান। ( এই স্থানটা 
বর্তমান চুণার )। 

এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূর অগ্রপর হইলে শঙ্কর বিদ্ধ্যবাসিনী 
ভীর্থের পরপারে আসিলেন। গঙ্গাতীরে শৈলোপরি একটা ক্ষুদ্র নগর। 
তন্মধ্যে বিন্ধ্যবাঁসিনী দেবীর মন্দির অভ্রভেদ করিয়া উহিয়াছে। লোকমুখে 
শুনিলেন ইনি অষ্টতূজ! ও সতীর বায়ান্ন পীঠের একটা পীঠস্থান। এখানে: 
সতীর বামপদ্র পতিত হইয়াছিল | অদুরে যোগমায়াদেবীর মন্দির । ইনি 
যশোদার কন্তারূপে আবিসভূতি হইয়াছিলেন, এবং কংসরাজ ইহাকে 
শিলোপরি নিক্ষেপপুর্বক নিহত করিবার চেষ্টা করিলে ইনি কংশের হ্ন্ত 
হইতে খ্থলিত হুন এবং শৃন্তমার্গে উত্থিত হুইয়। ঝলিয়! যান পতোমাকে 
মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে” , বিদ্ধ্যবাসিনীদেবীর অর্ক্রোশ দূরে 
উচ্চতর পর্বতশূৃঙ্গে মহাকালীর মন্দির। ' ভগবতী এই মহাকালীর মুত 
পরিগ্রহ করিয়! শুস্তান্বুরকে নিহত করেন । তরদস্বধি এই স্থানে ভগবতীর 
এই মুক্তির পুজ। হুইয়া আসিতেছে । 

শিষাগণ লোক মুখে এই বব মাহাস্মা কখ! শুনিয়া দেবতা দর্শনে 
উৎসুক হইলেন। শঙ্কর শিষাগণের আগ্রহ দর্শনে নৌকাযোগে সশিষ্য 





পৌষ, ১৩২৭।] বহরীপথে শঙ্বরে। ৪৭ 


লিপি পা পাসপ্পিস্পসরপপীস 





৩ স্পসিরাসি-লািতা তি পোস্ত পনিদ কীসিলিসিী দিত উিপাসটণা সিলাসপিরীসিপাসি রাখি ৯৮৫ শম্পা পাস শসিসলিসির সপ সির 


পরপারে বাইর বথাবিধি দেবদর্শন কার্যা সমাধা! করিলেন এবং পর- 
পারে আসিল্পা প্রয়াগা ভিসুখে যাত্রা! করিলেন । 

বিদ্ধ্যবাসিনী হইতে প্রয়াগের পথে গঙ্জাদেবীর শোভা অতুলনীয়া । 
কোথাও সরল, কোথাও বক্র, কোথাও কুটিল নানাভাবে নানাভ্ঙীতে 
গঞ্জাদেবী পশ্চিম হইতে পূর্ববাভিমুখে প্রবাহিতা । দক্ষিণে গগনম্পর্শা 
বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত বিপুলকায় বিদ্ধাযাচল | উত্তরে বিশাল সমতল 
ক্ষেত্র--শশ্তশ্ঠামলরূপ ধারণ করিয়া বিরাজিত। মক্ষিণ দিকে কঠিন 
ছর্ভেদ্য প্রন্তরের দৃষ্ত, উত্তর দিকে কোমল কমনীয় বালুকা বন্ুল 
মৃগ্বয় ভূমি । 

এইকপে প্রকৃতির নান! বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে সর্যাসীর দল 
ক্রমে প্রয্নাগের পরপারে সেই পুরাণ প্রসিদ্ধ কেশী ব! প্রতিষ্ঠানপুরে 
আসি উপস্থিত হইলেন । শঙ্কর শুনিলেন এইস্থানে চন্দ্রবংশীয় পুরূরাজার 
রাজধানী ছিল। স্থানটী অতি মনোরম । ক্রমে ইহার! নানাম্থান দেখি- 
লেন। গুপ্ত বংশীয় রাজগণলের কাগ্ডি ধ্বংসোশ্ুখ এবং গঙ্গাতীরে অনতি 
উচ্চ পর্বতোপরি বন্ছ দেবদেবীর মনির, সাধুগণের সাধন শ্মানরূপে 
বন্ছ দুর্গম গুহ! ক! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বিদ্ধমান রহিয়াছে । শঙ্কর সশিষ্যে 
ক্রমে ক্রমে এই স্থানটী পরিদর্শন করিলেন । সনন্দন গুরুবাক্য স্মরণ 
করিয়া ব্রহ্ধহ্ত্রের প্রাচীন ভাষ্যাদ্ির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কিন্ত প্রার্থিতি বস্ত কি সর্বদা সুলভ হয়? ( এই স্থানটী বর্তমান খুসি) 
এই স্থান হইতে শঙ্কর নৌক!1 সাহাযো প্রয়ণগে আসিলেন। পরপার 
হইছে প্রয়াগের শোভা পথিকগণর চিত্ত হরণ করিয়াছিল। বামদ্দিকে 
সুদুর পশ্চিম হইতে যমুনাদেবী কাক চক্ষুর স্টায় নির্মল কাল জল 
আনিয়! ঢালিয়া দিতেছেন এবং উত্বরদিক হইতে গৈরিক বর্ণ জল 
গল্জাদেবী ঢালিয়৷ দিতেছেন। মস্তকোপরি অতি মহান্‌ আকাশ । যেন 
প্রকৃতিদেবী আকাশ সদৃশ বিপুল বপু ধারণ করিয়া গঙ্গা ও যমুনা- 
রূপে জ্ঞান ও ভক্তি শ্বব্ূপ ছুইটী বাহু প্রসারিত করিয়! সম্তানগণকে 
কোলে টানিয়া লইতেছেন। গঙ্গাবক্ষ হইতে প্রয়াগের এই অপরূপ 
দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে আচার্য্য সশিষ্য প্রস্জাগক্ষেত্জে পদার্গণ করিলেন । 


৭৪৮ উদ্বোধন। [২২শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা। 


৯৭ শামি পাস লাসিত 


এ সময় প্রয়াগে বৈদিক ধন্মের প্রাধানা পুনঃ প্রতিঠিত হইলেও 
বৌদ্ধগণও বথেষ্ট প্রবল। প্রয়াগবামিগণ বৌদ্ধ সঙ্্যাসীর গ্ললিন পীত 
বর্ণের ,কষায় বস্ত্র দেখিতে অভ্যন্ত' ছিল। এক্ষণে উজদ্বলবর্ণ গৈরিক 
বসনধারী সর্স্যাপীর দল দেখিয়। সকলে বিন্ময়ান্থিত হুইল । তাহার! 
সন্নযাদীদিগের পরিচয় লাভের জন্ত কৌতুহলী হইয়! নিকটে আদিল। -কিন্তি 
যুবক সম্গ্যাসীর ধীর প্রসন্ন'গন্ভীর মুস্তি দেখিয়া সকলেই চপলত৷ ত্যাগ 
করিকা। কেহই আর সাহস করিয় কিছু জিজ্ঞাস। করিতে পারিল না। 
শঙ্কর বৌদ্ধ ও বৈদিক পর্দ্ের কীন্তি পাশাপাশি দেখিতে দেখিতে স্জম 
স্থলে আঙদিলেন। 

পণ শ্রাস্তি দূর হইলে স্নান করিবেন ভাবিয়া শঙ্কর এক বৃক্ষমূলাভি- 
মুখে অগ্রদর হইলেন। সনন্দন ইহ! দেখিয়া! ত্বরিত গতিতে উপযুক্ত 
স্থানে গুর্াদবের জন্ঠ একটী আপন বিস্তৃত করিয়! দিলেন এবং আচার্য 
উপবিষ্ট হইলে কলে তাহার পশ্চাতে উপবেশন করিলেন । 








চা 


এই অবকাশে একটী শিষা শঙ্কবের সম্মুখে আপসয়। করজোড়ে 
বলিলেন প্ভগবন্‌ আমরা কাশী থাকিতে 'আপনাব রচিত গঙ্গাস্তবটী 
পাঠ করিতে করিতে স্নান করিতাম, আজ সঙ্গম স্থলে স্নান কালে 
গঙ্গা ভ্তবের পর একটী যমুনার স্তব পাঠ কর্রিতে ইচ্ছা হইতেছে। 
আপনার দয়! হইলে তাঁহ। আমাদের পক্ষে ছুল্নভ হইবে না।” 

শঙ্কর শিষ্োর এই পবিত্র ইচ্ছা অবগত হইন্না ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন 
"আচ্ছা বৎস। তাহাই হইবে। কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর মনে মনে একটী 
স্তব রচনা করিয়! শিষ্যটাকে বলিলেন পবন! কণ্ঠস্থ করিয়া লও । 
শঙ্করের সঙ্গে পাঠ করিতে করিতে শিশ্যটা যমুনান্তবটা কণস্ত করিয়া 
লইলেন। অতঃপর সঙ্গম স্থানে ম্নানকালে কয়েকটা গুরু ভ্রাতার সঙ্গে 
মিলিয়৷ গগ। ও ষমুনাস্তব পাঠ করিলেন। 


( ষমুনাষ্টকম্‌ ) 
মুরারি কার়কালিমা ললাম বারিধারিণী 
তৃণীকৃত ত্রিবিষ্টপা ব্রিলোৌক শোকহাব্রিণী। 


পৌষ, ১৩২৭।] বদরীপথে শঙ্কর । ৭৪৯ 


পি সিসি 
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মনোহমুকুল কৃলকুঞ্জ পুধৃত দুর্মদ। 
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ নন্দিনী সদা ॥১ 
মলাপহারি বারি পুৰিভূরি মুত্তিতামৃত। 
ভূশং প্রপাতক প্রপঞ্চ নাতিপত্ডিতা নিশা । 
সুনন্দনন্দিনাঙগসঙ্গ বাগবঞ্জিতাতিতা 
ধুনোতু মে মনোমলং কলিনানন্দিনী সদা ॥২ 
লসত্তরঙ্গসঙ্গধৃতভূতজাত পাতকা 
নবীন মাধুরীধুরীণ ভক্তিজাত চাতক । 
তাঈীষ্ষবাসদদাস ভংসসংস্যতানহ্কি কাদা 
ধুনোতুমে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ৩ 
বিহাররাস থেদভেদর্দীর তীরমারুতা 
গত গিরামগোঁচরে ষদীয়নীর চারুতা | 
প্রবাহ সাহচর্যপৃত মেদিনীনদীনদা 
ধুনোড় মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদ] ॥৪ 
তরঙ্গসঙ্গ দৈকতাস্তরাস্থিতা দদাসিত! 
শরন্নিশা করাংশুমঞ্জুমঞ্জরী সভাচিতা। 
ভবার্চনা প্রচাক্ণাধুনাধুন! নিশারদা 
ধুনোভ্‌ মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী স্দা ॥৫ 
জলাস্তকেলি কারিচারু রাধিকাঙ্গরাগিনী 
স্বতর্ত,রন্তহুল ভাঙ্গতাঙ্গতাংশভাগিনী 
সদত্নুপ্তসপ্তুসিদ্ধু ভেদিনাতিকোবিদা 
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদ ॥৬ 
জলচ্যতাচ্যুতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী 
'বিলোলরাধিকাকচাস্তচম্পকালিমালিনী। 
সদ্দাবগাহলা বতীর্ণভর্তৃত্য নারদ! 
স্ুনোতু মে মনোমলং কলিননন্দিনী সদ! ॥* 
সদৈব নক্দিনন্দকে লিশালি কুঞ্জমঞ্জুল। 
তটোখকুল্লমন্লিক ক দস্বরেণুতুজ্ছজলা | 


৭৫৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ব--১২শ সংখ্যা। 
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জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাকি সিন্ধুপারদা 
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদ! 1৮ 

মানাস্তে দেবদর্শন প্রশস্ত । স্থতবাং এইবার সঙ্স্যাসীর দল দেবদর্শনে 
যইিবেন। কিন্ত ফোথায় কি দর্শনীয় আছে কে বলিয়া দিবে? 
তাহারা এইরূপ ভারিতেছিলেন এমন সময় দর্শকগণের মধো ধাহার। 
পা ছিলেন তারা ত্রাভাদেব অভিপ্রাযস বুবিয্া তাহাদিগকে দেবদর্শনে 
আমস্ত্রণ করিলেন । 
তীর্থগুর পাগাগণের সাহায্যে সর্যাসীর দল একে একে প্রয়াগের প্রসিদ্ধ 
প্রায় সকল দেবদেবীর মূর্তিদর্শন করিলেন । এই স্থানে সততীর দক্ষিণ 
হস্ডের অঙ্গুলী পতিত হয় তদ্ুপলক্ষে এখা?ন ললিতাদেবী এবং শিব ভব- 
নামক ভৈরবন্ূপে বিরাজমান? এই ম্ভানেই তরদ্বাজ মুনি ছুশ্চর তপস্তা 
করিয়াছেন । অদূরে তাহার সেই আশ্রমও দেখিলেন। এই স্থান 
হইতে কিছু দুরে বাক্রকীঘাট শ্রীরামচক্ক বনবাস গসনফালে এই কানে 
গঙ্গাপার হন। এখানে বান্ুকীদেবীর মন্দির বিঝাজমান । শ্ীরামচজ্জ 
একট স্থীনে ধে শিবেরুপূজা করিয়াছিলেন তিনি আক্ত শিবকোটী নামক 
এক মন্দিরে বিরাজমান। এই শিবের পুঁজ করিলে কোটি শিবপুজার 
ফল হয়। সঙ্গম স্থলের নিক্কটে পাতালপুরী । এখানে অক্ষয়বট ও এক 
শিবমূর্তি আছেন একট অক্ষরবটে আরোহণ করিয়া সঙ্গমস্থলে আত্ম 
বিসর্জন করিলে স্বর্গ তয় এই বিশ্বাসে তখনও ধহালাক প্রাণ দিত। 
অদুরেবেণীমাধবের মন্দির | সন্যানীরা একে একে সবই দেখিলেন। «বৌদ্ধ- 
প্রভাব মল্প হইলেও যথেষ্ট। অশোকের বহুকীত্তি তখনও বিদ্ভামান। 
ষে বৌদ্ধভিক্ষুগণ এক সময়ে বন্ধ বৈদিক পণ্ডিতগণকে এস্কলে পরাজিত 
করিয়াছিলেন এখন কুমারিযল্লের অত্যুদয়ে বৈদিকগণের নিকট ক্রমে 
তাহারা মস্তক অবনত করিতেছেন। সল্ল্যাসীর দল কভ্রমে এই; 
সকল স্থানই দেখিলেন । 

তখনও প্রয়াগবাসিগণ কাণ্াকুজরাজ বৌদ্বধশ্খান্থরাণী হর্যবর্ধন ও রাজ্য 
বর্ধনের অন্তত দানের কথা কীর্তন করিত । হর্ষবর্ধন যে পাঁচ বৎসর অন্তর 
দান করিম! রাজকোষশৃন্ করিতেন, প্রক্নাগ তাহার সে দান ভূমি ছিল। 


পৌষ, ১৩২৭ । ] দূরীপথে শঙ্কর ৭৫১ 








এই বরূপেষে কয়দিন শঙ্কর প্রয়াগে অবস্থিতি করিলেন সেই কয়দিন 
তিনি অতীতের কথা শুনিতে লাগিলেন সনন্দন প্রভৃতি শিষ্গণ 
প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কতকটা কৃতকার্ধযও 
হঈলেন। একদিন ললিতাদেবীর এক ভক্ঙ শঙ্কবের নিকট আগমন 
করিয়া ললিতাঁদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে দেবীর উপর 
কিরূপে তাহার তক্জিদুড হয়” আচার্যকে আহা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
শঙ্কর তীহার ভক্তি দর্শনে দন্ত& হইয়া একটী স্তবরচন! করিয় তাহাকে 
বলিলেন বাহ্ষণ! আপনি ইহ! নিন্য পাঠ করিবেন, ইহাতে আপনার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে আশাকরি । সেই জ্বী 'এই ষথা-_ 
( ললিতা পঞ্চরত্ব ) 
প্রাতঃ স্মরামি ললিতাবদ নারবিন্দং 
বিশ্বাধরং পৃথুলমৌক্তি কশোভিনাসম্‌। 
আকর্ণ দীর্ঘনয়নং মণিকুগলাঢ্যং, 
মন্দশন্মিতং মুগমদোজ্জলফালদেশম্‌ ॥ ১ 
প্রাতর্ভজামি ললিতাতৃজকল্পবলীং, 
রক্তাঙ্ুলীয়লসদন্ুলি পল্লবাঢ্যাম্‌। 
মাণিক্যন্েমবলয়াঙ্গদশোভমানাং 
পুণ্ডে ক্ষুচাপ কুমেযুস্থণীদ ধানাম্‌ ॥ ২ 
প্রাতনমামি ললিতাচরণা রবিন্ং 
ভক্তেষ্টদাননিরতং ভবসিন্ধুপোতম্। 
পল্মাসনাদিস্থুরনায়ক পূজনীয়ং 
পদ্মান্কুশধবপ্রনুদর্শন লাঞ্চনাঢাম্‌ ॥ ৩ 
প্রাতঃস্তবে পরশিবাং ললিতাং ভবানীং , 
ভ্রষ্যস্তবেদ্যবিভবাঁ* করুণানবদ্যাম্‌। 
বিশ্বস্ত স্থষ্ট্িবিনয়স্থিতিহেতু ভূতাং 
বিদ্বোস্বরীং নিগম বাঁঝ্মনসাতিদূরাম্‌ ॥ ৪ 
প্রাতর্বদামি ললিতে তব পুণ্যনাম, 
কামেশ্বরীতি কমলেতি মহেশ্বরীতি। 


ধ€হ উদ্বোধন । [২২শ বর্-_-২২শ লংখা!। 


৯.৯ লা পল্লী ৯, 





৯৬৮৯৮ সির ১৪ রস্সিস্পিরসি পা পাতি তা কা াসি সি লাস সিসি সিরাপ বাসটি শীত টি লাস্ট লস লিপি লি সিসি চাতি 


শ্রীশাস্তবীতি জগতাং ননী 
বাগদেবঞ্চেতি বচস! জরিপুরেশ্বরীতি 1 « 
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং ললিতাম্থিকায়াঃ, 
সৌভাগ্যদং স্থললিতং পঠতি প্রভাতে । 
তশ্মৈ দ্দাঁতি ললিতা ঝটিতি গ্রাস 
বিগ্যাং শ্রিয়ং বিমলসৌখ্যমনন্ত কীর্ডিম্‌ ॥ ৬ 
অতঃপর শঙ্কর উত্তর পশ্চিমা ভিমুখে গঙ্গাতীর ধরিয়! ক্রমে তমসানদী 
ও গঙ্গাসঙ্গমে বাল্ীকীর তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এস্থানে 
সীতাদেবীর বনবাস হয়। এই স্থানেই গঙ্গাতীরের অদু'র ব্রহ্মা সথরমুষ্ঠের 
মভাষজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহর্ষি কপিলও পুর্বকালে এই স্কান তপস্া 
করিয়। ছিলেন। আচার্য সেই বাল্সীকীর প্রততষ্ঠিত শিব এবং কপিল 
প্রতিষ্ঠিত শিব, একে একে দর্শন করিলেন। সেই সীতাদেবীর অবৃস্থিতি 
স্থান, সেই কমনীয়দর্শন। তপোবনের শোভ! সম্বর্ধক দুৃল্লভ পাদপ শ্রেণী 
দর্শন করিলেন । মহর্ষির সময় হইতে এপর্যযস্ত কত রাজকীয় উপদ্রব 
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে স্থানের পবিত্রতা, সে স্থানের প্রাণারাম ছশ্ঠ 
যেন মলিন হয় নাঈ, আচার্যা তাহ! হৃদষঙ্গম করিলেন। শিষ্যগণ এই 
স্থানে আসিয়! জগৎ যেন ভুলিয়া গেলেন । সেই চির বাঞ্ছিত সমাধি- 
মন্দির, যেন আপনামাপান উন্মুক্ত দ্বার ভইয়। গেল। ( এস্বানটা এখন 
ব্রহ্ধবর্ত ঝা বিঠুর নামে প্রসিদ্ধ । ইহা কাণপুর হইতে ১৯১২ মাইল 
হইবে ।) 
বাম্মীকী আশ্রম পরিত্যাগ করিয়! কিছুদূর আসিয়া শঙ্কর ইক্ষুমতী ও * 
বর্তমান কালিনদীও গঙ্গাসঙ্গম স্থিত পরিখা পরিবেষ্টিত কাশ্যকুজ নগরে 
উপস্থিত হইলেন। প্রবেশ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন স্ন্দর কাস্তি দৃ়কায় 
প্রশস্তবক্ষ দীর্ঘাক্কৃতি উদ্কীষধারী ক্ষত্রিয় বীয়পুরুষগণ সশস্ত্র হক ইতস্তত: 
বিচরণ করিতেছে । কোথায় বা তাহার! ব্যায়াম করিয়া! মুন্ম্ডিত দেহে 
স্কীতবক্ষে দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে । ত্রাঙ্গণগণ পৃজোপকরণ হস্তে মন্দিরাভি- 
মুখে যাতেছে। বোদ্ধতিক্ষুগণ সংঘতত ভাবে ধীরে ধীরে পথ চলিতেছে । 
রমণীগণ বহুসূল্য বস্ত্র অলঙ্কারে ও পুষ্পাদিতে সজ্জিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে 


পৌষ, ১৩২৭] ব্দরীপথে শস্কর। ৭৫৩ 


সম কাছ এসপির 
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স্থানান্তরে গমন করিতেছে । বিস্তার্থিগণ পুস্তক কক্ষে ভ্রুতবেগে নিজ 
নিজ গন্তবাস্থানে যাইতেছে । হল্তী, অস্বযান, গোষান শশব্যান্তে চলিয়াছে । 
পথিপার্ে বিপণিশ্রেণী জনতায় পরিপূর্ণ |" মন্দিরদ্বার ও গৃহত্বারগুলি প্রায় 
পুষ্পমাল্য মঙিত | যেন সত্ব ও রজগুণ যু্তিমান হইয়া নগরে বিরাজমান । 
বিলাস, বীরত্ব, পাত্তিত্য, ধর্ঘ্ঘপরায়ণত ও প্রীশ্ব্য্য ধেন সমভাবে বিদ্তমান । 
গক্ষাতীরে অগণ্য মন্্রতভেদী বৌদ্ধস্তপের দৃশ্ট, শঙ্করের হৃদয় বৈদিক- 
ধর্মের ছুরবস্থার কথা স্মরণ করাইয়! দিল। তীহার! অন্বেষণ করিয়! 
একটা শিব মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হ্র্ষবর্ধন পরলোক গমন 
করিলেও এখানে বৌদ্ধপর্ষ্ের প্রভাব এতই ছিল যে নগরে প্রবেশ করিবার 
পুর্বে এখানে ব্রা্ণণগণ আছেন কিনা এবিষয়ে সননানের সন্দেহ 
জন্মিল। কিন্তু শীগ্রই তাহার এসংশয় দূর হইল। নগর প্রবেশ 
করিয়া কিরদ্র গমন করিতে করিতেই তাহারা দেখিলেন বস্থ ব্রাহ্মণ 
পর্িতের গৃহ, বন দেবদেবীর মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে । কিন্ত 
এইবার সন্্যাসীর দল রাজৈশ্বার্যার মোহন শক্তি কিরূপ তাহা অনুভব 
করিলেন। নগরের সর্বত্র নয়নাভিরাম পুষ্পোগ্তান, ফলভারাবনত 
রুক্ষরাজি, সুদৃশ্য বাসভবন, নির্মল সলিল পূর্ণ স্দৃশ্ত সরোবর, সরল 
স্পরিষ্কত রাজপথ, বিবিধ বিলাস ও প্রয়োজনীয় দ্রাবার বিপণি শ্রেনী। 
অলঙ্কার এবং উজ্জ্বলবর্ণ বস্্াদি পরিহিত গ্রসন্গবদন নগববাসিগণ শ্বস্থ 
কার্যে নিরত। ধর্মাচরণণ ও বিস্তান্ুরাগ সম্পন্ন ব্রহ্গণ পণ্ডিত ও 
বৌদ্ধভিক্ষুগণ সন্প্যাসিদলের চিত্ত আকর্ষণ করিল। নগরবাসীরাও এই 
সন্নযাসীর দল দেখিয়া চমত্কৃত তল, কারণ এরূপ বেশধারী সন্গাসী 
তখন দেখা যাইত না । কিন্তু বৌদ্ধগণ* ইর্হাদদিগকে বৈদিক মতাবলম্বী 
বুঝিয়া অবিলম্বে ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। কেবল ব্রাহ্মণগণ অতিথি 
সৎকারের জন ব্যস্ত হইলেন । যে শঙ্কর যে সনন্দন চারি বৎসর পরে 
বিচার যুদ্ধে ভারতের সমুদ্রায় বিচার মল্পকে উদ্বাস্ত ও লগ্ভগ্ করিবেন 
আজ তীহার! নিরীহভাবে অবস্থান করিতেছেন। জিজ্ঞান্ুকে জিজ্ঞাস্য 
বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন, শ্রেয়ঃকামীকে শ্রেয়োমার্গ . উপদেশ 
দিতেছেন মাত্র? (ক্রমশঃ) 


মুর্তি ও গীতি। 


(স্বামী বাস্থদেবানন্দ ) 


শিশু-ভারত আকাশ রঙ্গমঞ্চে চন্দ্র-হুর্ধ্য ও অসংখ্য তারাগুচ্ছের 
নাগরদোলার অবিরাম ক্রীডাচক্রের গতি দর্শন করিয়া মুগ্ধ কয়__কাননের 
স্থন্বর পুষ্প কর্ণ ভূষিত করিয়া! নির্জনে নিজের ভাবে নিজেই বিভোর 
হয়--ঝরনার ঝর ঝর শবে, পক্ষীর কলতানে নিজের সুর মিলাইয়া, 
তাহার নপ্তনে অঙ্গভঙ্গী করিয়া কতই না আনন্দ অন্কুভব করে। সমুদ্রের 
গভীর কল্লোল, উচ্চশৃঙ্গের অনাদি তুষার, শাস্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ, নদ নদীর 
বিশ্রাম হীন প্রবাহ, নিবিড় কাননের শীতল ছায়! ধখন সেই শিশু হৃদয়ে 
প্রতিভাত হয় তখন কোন্‌ অজ্ঞান শক্তি তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য উৎস 
খুলিয়া দেয় তা কে জানে? চুপে চুপে লত্তা কেমন করিয়া তরুর বক্ষ 
জড়াইয়া! ধরে, বাষুর সহিত পত্রবল্লুরী কিরূপে দোলে, কথন কি স্থুরে 
পাখীর গীতি নীরব প্রান্তরে থেলিয়! বেড়ায়, কেমন করিয়৷ মেঘমন্ত্রে মযূর 
নৃত্য করে, চপল তাহার সহিত কিরূপ লুকাচুরী থেলে, কেমন করিয়! 
মিছিক1 গাছের পাতায় ছল ঝুলাইয়া দেয়, শ্যামল তুর্বাদল মুক্তাথচিত 
করে, তাহ] সে লক্ষ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলনার আকজ্াও তাহার 
মনে দেখ! দেয়। কেবল প্রাকৃত জডের সৌন্দর্য্য সে মুগ্ধ হয় এমন নয়, 
পাবিপার্থিক সকল মানবেতর জীবের অঙ্গভঙ্গীও তাহার মন 
আঁকুই করে-_বৃষভের গভ্ভীব গমন, পিংহের গর্বিত গ্রীবা, হরিণীর চকিত 
নয়ন, দলিভা-ফণিনীর ভীষণত! দেখিয়া কল্পনা চক্ষে সে সেগুলি নিজ ও 
আত্মীয়ের অঙ্গভঙ্গীতে লক্ষ করে। সে তখন তুলনা করে নিজ এৰং 
সহচর-সহচরীব ঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত প্রাকৃত সৌনধ্যের, নিজ কণ্ঠ- 
নূরের সহিত প্রাকৃত শব্দের, নিজ বাদস্তানের সহিত প্রাকৃত কুগ্রের। 
__এই তুলনার শুভদিনে ভারতীয় কলাবিদ্ভার অ্্যুতান। 

এই ভূলনার প্রবৃত্তি ভারত ভাঁরতীর হৃদগ্ধে হত প্রবল এত আর 
অপর দেশে দৃ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক রোমে এবং ইউরোপীয় মধ্যযুগে, 


অগ্রন্কায়ণ, ১৩২৭] মূর্তি ও গীতি। ৭৫৫ 


০ 


মনবৃত্তি (21000911019 ) এবং নরশরীর বিজ্ঞানের (:£১0910)% ) জ্ঞান 
চূড়াস্ত ভাঁবে কলাবিগ্ায় পরিস্ফুট হইয়াছে সত্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্য 
সভাতার অনুশীলনের ফলে পোষাক-পরিচ্ছদে তথা ভা্কর্যাদি নানা 
কারুকার্ধ্ে স্বভাব সৌন্দর্য্যের কথক্চিৎ অনুকরণ দৃষ্ট হয় বটে কিস্তুভারতীয় 
কলাবিদের! মনুষা অঙ্গ-প্রতাঙ অন্কনে বাহ স্বভাব সৌন্দর্য যেক্ূপ কাব্য, 
চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্ো তথা ভাস্কর্ধে তুলিত করিয়াছেন এপ আর কোনও 
জাতিতে লক্ষা হয় না। মানবের যাহা অভিপ্রিয় সে-তাহার বিরহ 
সহ করিতে প্রস্তুত নয়__সেই ছেতু তাহার অতিপ্রিয্নকে নিন্তবচ্ছিন্ততাবে 
উপভোগের নিমিত্ত তাহার হুদয়ে আক্কন প্রবত্তি স্বতঃই জটুগিয়া উঠে 
এবং সেই প্রিয়বস্তরর প্রতিকৃতিক নয়নতপ্রিকর শ্বভাবসৌনর্যোক্র গ্বারা 
তৃষিত করিতে চায়। মানুষ যদি পার্িত তাহা! হইলে তাহার প্রিয় 
নিজন্বঃকে সে নক্ষত্রের মালা চন্দ হূর্য্যকান্তি, অক্লান কুন্মম দ্বারা সজ্জিত 
করিত ( এবং যথাসম্ভব সে প্ররুতিক পসৌন্দধ্যের আধার মণি-কাঞ্চন, 
কম্ুম সংগ্রহও করে) কিন্তু যাহা দ্রপ্রাপা সেতাহা লাভ করিবার জগত 
কলাদেবীর উপাসঙ্গী করে । এবং যাহাকে সে হেয় মনে কাব তাহাকে 
গেবাহা ধত প্রকাব বীভৎস ও ভাস্যোদদীপক বস্ত্র দ্বারা চিত্রিত করে। 
এই তুলনা বৃত্তির প্রকাশ আমরা বৈদিক “কপ্যাস* হইতে আরম্ত করিয়া 
ইদ্দানীং এর “পটল চেরা চোখে”ও দেখিতে পাই; এবং 'ণই অন্গুকরণ 
বৃত্তির প্রভাবে অশ্ব, গর্দভ মযূর কোকিলাদির কথস্বর হইতে যডজাদি 
প্বপূ স্বরের স্থষ্টি এবং অন্তত ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যার প্রকাশ ঘটিয়াছে।* 
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* হিন্দুশান্ত্র যতে বিশেষ বিশেষ জন্ত হইতে সংগীতেব বিশেষ বিশেষ শ্বরের হৃষ্টি 
হইয়াছে. 
ষড়জং বৌতি মঘারাহি গাবো নর্দস্তি বর্ষভম | 
অজ। বিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চো নদতি মধ্যমম্‌ ॥ 
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলে। রৌতি পঞ্চমম্‌। 
অশ্শ্চ ধৈবতং রতি নিষাদং রৌতি কুঞ্পরঃ ॥ 
মধুয় ষড়জে (ষ), গাঁভি ধষতে (ধ), মেধ গান্ধারে (গ1), হংস মধ্যমে (ম), কোকিল 
পঞ্চমে (প), অস্ব ধৈরতে (ধৈ) এবং হস্তী নিধাদে (নি) শব্দ করে। আবার 


৭৫৬ উদ্বোধন! [২২শ বর্ষ --১২শ সংখ্য!। 


লি শশা তে ৯ পট ৯ এ সদ তিলী এসি পাটি পাস্টিত ৯ পিল ৯ পি 2 সি ০ লিপি সি শাস্সি পাজি পি 


কিন্তু ক্রমে যখন অস্মন্দেশীয় ধর্ম-বিজ্ঞানে গুরুপূজ| হইস্তে অবতার তত্বের 
প্রকাশ ধটিল, সেই দিন ভইতে ভারত-ভারতীর চক্ষে একটি পদ যেন 
খুলিয়। গেল,--সে দেখিল সাধাবণ রক্তমাংসের শরীরে দেবচরিত্র এবং 
দেবসৌন্দর্যয আবিভূতি ভষ্য়াছে এবং প্র দেব চবিত্র ও-সৌনার্ধা সে 
তাহার অনুকরণ প্রাণ কলাবগ্যায় ফুটায়! তুপিয়া ভারতীয় ধন্মবিজ্ঞানের 
ভক্তি কাণ্ডের অঙ্গীভূৃত করিয়া দিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীর! 
কেবল ধর্মের পৌরোহিতা করেন নাই, যজ্জীয় কম্ম এবং ভক্তির অনু- 
লীলনের সন্ভিত কলাবিগ্তাকে অনুকরণ ও পার্থিব কারা হইতে মূক্ত করিয়া 
মনের পরুপার হইতে অরূপ-সাগরোখিত জঈশ্বরীপনরূপের রড়ে তুলিত 
করিয়৷ এক অপুর্ব আদর্শ সৌন্দর্য্যের স্থষ্টি করিয়! গিয়াছেন । 

গ্রীকো-রোমান্‌ কলাবিদের নরশরীর-বিজ্ঞান নিজ বিষয়ে যতই 
ফুটায়! তুলন না কেন কিন্তু একখানি চিত্রে বা প্রতিকৃতিতি একটা রাজ্য 
বা ই্টিকাস বা একটী সমগ্র দৃশ্য বাঁ ঘটনা তাহার] কখন 9 অঙ্কিত করিতে 
পারেন নাই । কলাবিদ্যার বর্তমান ষুগপ্রবর্তৃক শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়! আরতি” নামক চিত্র দেখিয়! চিত্রকরকে বঙ্গিয়াছিলেন “ওহে, 
তোমার এ ছবিতে ধৃপধুনোর গন্ধ পাওয়া যাচ্চে কাট, কিন্ত আরতির 
বাজনা তো শোন। যাচ্চে না” । ইহাই ভারতীয় কলাবিদ্যার যথার্থ 
লক্ষণ। কেবল বাদ্যযন্ত্র জীকিলে চলিবে না বাদাযন্ত্রের ধ্বনিও যেন 
দর্শকের কর্ণে আঘাত করে ।* 

পাশ্চাত্য সকল প্রেমচিত্রেই কি ঘেন একটী লালসা ও 
আকাজ্ষার ভাব থাকিয়া ষায় কিন্তু প্রাচাশিল্পী সংসার. অনিতা 
এবং চরিত্র ও পৌন্দর্ধ্য সম্বন্ধে দেবত্ব জ্ঞান াকানব আকাঙ্। 
এবং লালাসাকে ত্যাগ করিয়া যথার্থ প্রেম দৈহিক ভাবণিকারে 


পাসিলীগ সস পাশ 








মতাস্তরে আছে ভাবয় ষড়জে, ডেক খধভে শব করে । আধার কোনও কোনও 
প্রাচীন গন্ধর্বা শান্ত্রবিদেরা বলিয়। থাকেন যে সমুস্থ গঞ্জন, বক্সের কড় কড়, 
সমুদ্রের কল্লোল, বাঁয়ুর সন্‌ সন্‌, নদদীব কুল কুল, ঝরনাব ধব বব প্রভৃতি প্রকৃতিক শব্দের 
একত্র বা পৃথক সমাবেশে বড়জাদি ন্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। 

* নিখিল প্রবাহ-_-হ্লীনরেন্্র দেব, ১। চিত্রে সঙ্গীত 1-_-.ভারতবর্ষ---অশ্রহাধ-_-১৩২৭ 


পৌষ, ১৩২৭] মুষ্তি ও গীতি। ৭৫৭ 


ডি লাশ লাস্িশাি পি তত পা ৯ পি পাটি সিরাস্সিরাসি পাটি পাটি পি লা করছি পরি লতি পোসিী  পাসি লিিরাসিতিি পাস রে এ ৬ পাসিলাীরীিলাি পর 


গ্রকটিত করেন। সংসার যে অনিত্য, ইদানীংকার কতকগুলি প্রাচীন 
শান্তর এবং মহাপুজে' অবিশ্বাসী ভোগবাদী ছাড়া সকলেই তাহ 
মানিত এবং মানে )? তাই এই ত্যাগ-বৈরাগ্যের দেশের ললিত-কলাবিদের 
আদ দেবদেবী। কিন্তু যাহার! মুভ্যুভয়ে ভীত, পরপার সম্বন্ধে 
সংশয়াপন্ন তাহারাই এই জগৎটাকে সাজায় নিজের ভোগের জন্ত এবং 
স্থকুমারকলার পুষ্টিসাধন করে-_-মানবান্তর্গত পশুবৃত্তি এবং দৈহিক ভাব 
সকলকে পরিস্ফুট করিয়া । এমনকি যখনই ভাগতবর্ষে প্র ত্যাগাদর্শের 
হানি ঘটিম়াছে, তখনই তাহার দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে জঘন্ধ চিস্থা 
এবং ভাব প্রকটিত হইয়াছে । অতীতেন্দরিয় জ্ঞান সম্পর ছিলেন না 
বলিয়াই গ্রীকৃ ও রোমান্দের সকল দেবতার প্রতিমুণ্ডি সাধারণ নমধোদ্ধা- 
রূপে প্রকটিত হইয়াছে । এবং ইউরোপীর মধাযুগে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তপস্তার ভাব যথেষ্ট বর্তমান ছিল বলিয়। বু পবিত্রতার খাতিমুরতি 
তাহাদের চিত্রে ও ভান্বর্ষ্ে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের 
ইউরোপীর্দ কলাবিদ্যায় কুচিবিরুদ্ধ ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়াছে, আর 
যাহ রুচিকর চিত্র বা প্রতিমুণ্তি সুষ্টি হইতেছে তাহা ও পার্থিব। বর্তমান 
ইউরোপীয় এবং তারতীর় ললিত-কলার পার্থক্য এই যে ইউরোপীয় 
চারু-কলাবিদেরা শিল্পের পক্ষচ্ছেদন করায় সে আর মাটির জিনিষ ছাড়া 
অপর পদার্থ দেখিতে পায় না, পক্ষান্তরে ভারতীয় ললিত-কলা অতি 
উদ্ধে উড্ডীয়মান্‌ হয় এবং মনের পরপার হইতে এক অতীব 
সৌন্দর্য্য অনুভব পূর্বক তাহা মর-জগতে আনয়ন করিয়। ব্যক্তি ও 
জাতির চরিত্রে ও সৌন্দর্যে দেবত্ব চালিয়৷ দেয় এবং এমন এক নব 
ভাষার স্যজন করে যাহা! সার্বজনীন, যাহার অক্ষর পরিচয় পাঠককে 
করিতে হয় না) এবং বাক্‌ যাহা প্রকাশ করিতে পারে ন! সে তাহাই 
মানব চিত্তে ফুটাইয়! তুলে। গ্রন্থের উপাপনা করিয়া জআসারও 
পণ্ডিত বলিয়া পুজ্য “হয়, কিন্তু এই কলাবিদ্যার ভাষ! অসার হৃদয়- 
হীনের বুবিবার উপায় নাই । 

পুনরায় চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে যাহা সত্য, সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাঁহাই। 
অন্বন্দেশীয় সংগীত-বিদ্যা সর্ব প্রথমে অন্থকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, 


৭৫৮ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_-১২শ সাথ্যা। 


বসি, 


অনুশীলনের দ্বারা শ্বরদদেবতা সকলের প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন ।* যেন 
প্রতিশবের রূপ আছে, সেইরূপ প্রতি রাগরাগিণীর আজাপনে.নান! রসের 
মূর্ত প্রকাশ ঘটিয়া থাকে । নরকে ভাষা হইতে পৃথক করিয়া যদি 
শুদ্ধভাবে আলাপ করা যায় তাহা হইলে ততৎ স্থর শবের দ্বারাই 
শৃঙ্গার, হাতত, করুণ, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং 
শাস্ত, এই নব রসের হিল্লোল চিত্ত লরোবরে উদ্ভৃত করে। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সুর সম্বন্ধেও সেই একই পার্থক্য--কেবল একটি 
পার্থিব, অপরটী পাথিব হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় জ্যোতির রাজ্যে 
শ্রোতাকে লইয়া! যায়। ভারতীয় চিত্রের আলোক এবং গীতির 
কম্পনের ধার! যে ভারতেতর দেশ হইতে পৃথক, তাহার কারণ ভারত- 
ভারতাঁ মনে করে বিদ্যা নিজ ভোগের জন্থ নহে, শ্রীভ্গবানকে লাত 
কৰিিবার প্রন্ত--এই মর্ত্য জগতে বান করিয়াও শ্রীভগবানের লীল। 
সস্ভোগের নিমিত্ত । 


বা 

















* হিন্দু শাস্ত্র মতে শুদ্ধ রাগ-রাগিণী তাল-মান-লয়ে আলাপ করিলে ছয় রাগ ও 
ছত্রিশ রাগিণীর মত্ত প্রকাশ ঘটিয়। খাকে । 
জ্ীরাপোহথ বসম্তশ্চ ভৈরব: পকমন্তথ। | 
মেধরাগে। বৃহক্নটঃ বড়েতে পুরুধাহবয়াঃ ॥ ইতি সংখীত-দর্পণষ্‌ ॥ 
আদৌ মালবরাগেন্্র স্ততো। মল্লার সংজ্ভিতঃ | 
জউরাগশ্চ ততঃ পশ্চান্ধসন্ত স্তদনত্তরষূ । 
হিশ্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ ষড়েবতু ॥ 
শ্রীরাগ, বসন্ত, তৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নট, এই ছয় পুং-রাগ। 


জীবন্ম,ক্ি-বিবেক । 
বাসনাক্ষয় প্রকরণ । 


অন্থুবাদক---ভ্দুর্গীচরণ চট্টোপাধ্যায়। 


(পূর্বানুবৃত্তি ) 

শন্্রবাসনা দর্প উৎপাদন করে বলিয়া তাহা! মলিন। ছান্দোখা 
উপনিধদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (১) পাঠ করা ধায় যে শ্বেতকেতু স্বশ্লকাল মধ্যেই 
লমস্ত বেদ অধার়ন করিয়া দর্পবশতঃ পিতার সমক্ষেই অবিনয় প্রদর্শন 
করিম্বাছিলেন। আর ক্কৌধীতকী (২) ও বাজসনেয়ী (বুহদারণ্য ক) (৩) 
উপনিষদে পড়া যায় যে বালাকি কয়েকটী উপাসনাতত্ব অবগত হইয়া 
(এত) গর্বিত হুইয়াছিলেন যে উশীনর প্রভৃতি বন্ুদেশে দিখিজর কত্ত 
অনেক ব্রাহ্ধণকে অবজ্ঞা করিয় (শেষে) এতদুর ধুষ্ট হইয়াছিলেন যে 
কাশঈতে আসিয়া ব্রহ্মবিধূদিগের শিরোধণি অজাতশক্রকে(ও) উপদ্ধেশ 
দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 

দেহ বাসনাও তিন প্রকার ; যখ।---আত্মত্ব-দ্রম, অর্থাৎ দেহকে আত্ম! 
ধলিয়। মনে কর!) গুণাধান-ভ্রম, অর্থাৎ যে সকল গুণ জনসমাজে সমাদৃত 
হইয়! থাকে সেই পকল গুণ অর্জন করিবার প্রয়াস; এবং দোষাপনয়ন- 
ভ্রম, অর্থাৎ দেছের রোগ অগুচিত! প্রভৃতি অপনয়ন করিবার গ্রয়াস। 
তন্মধ্যে দেহে আত্মবুদ্ধি ভগবান্‌ ভাষ্যকার কর্তৃক (শারীরক ভাষ্যে-- 
১১১) (৪) বিবৃত হইয়াছে-_ 

(১), ছানোগ্য উপনিষদের ৬ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড হইতে আরম । 

(২) কৌবীতঙী স্রাক্ষণোপনিষদের চতুর্ধ অধ্যায় হইতে আরম্ত। 

(৩) বৃহ্দারশ্যফের ছ্বিতীল অধ্যায়ের প্রথম ক্রাক্ষণ হইতে আর । 

(৪) “প্রাকৃতাঙ্গনাঃ" এইরপ পাঠও আছে (কালীবর বেদাত্তবাগীশ সম্পাদিত 
বেদান্তদর্শন ৫৯ পৃঃ )। বেমাম্তবাগীশ কৃত টীক--চার্ধাকের মতে দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ 
চৈচন্চ নাই হতরং জীবদ্দেহই আত। ব। অহমাম্পধ । দেহে যে চৈতন্ক হুট হু তাহা 
ইছার উপাদানীভৃত তৃতনিবহের গুণ বা! ধর্ছ | 


ণও উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 
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“দেহমাত্রং চৈতন্তবিশিমাত্মেতি প্রাকৃত 
লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ* ইতি 

চৈতন্তবিশিষ্ট দেহুমাত্তই আত্মা সাধারণ (জ্ঞানচর্চাবিহীন অজ্ঞ ) 
লোকে এবং চার্বাকমতাবলগ্বিগণ এইরূপ বুঝিয়াছেন। .সাধারণ অজ্ঞ 
লোকের উক্ত ধারণাটী তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পস্রীকৃত হইয়াছে ১ যথা-- 
বহ্মবললী (২১1১) 

পপ বা এষ পুরুযোহ্ননরসময়ঃ* হইতে আরম্ভ করিয়া পতশ্মাদয়ং 
তদুচ্যতে” (এই গ্রস্থাংশে )। 

“অন্ন হইতে জাত সেই সর্বজন প্রসিদ্ধ সর্বজন প্রত্যক্ষ শিরঃপাণ্যাঁদমান্‌ 
স্বলদেহ অন্নরসের বিকার ।৮----*-*৮০০০৭ সেই হেতু অর্থাৎভক্ষ্য ও ভোক্ত! 
বলিয়া তাহাকে অর্থাৎ সেই ভক্ষ্য এবং ভোক্তব্ভৃক ধৃত দেহকে মনীধিগণ 
অন্ন বলিয়! থাকেন”। আর ছান্দোগা-উপনিষদের অই্মাধ্যায়ে (১) পাঠ 
কর! যায় যে বিরোচন (স্বয়ং) প্রজাপতিকর্তৃক (ত্রঙ্মবিস্তায়) উপদিষ্ট 
হইয়াও স্বকীয় চিত্তদোযবশতঃ দেহাত্মবুদ্ধিকে দৃঢ় করিয়।৷ অন্থরদিগকে 
( তন্রপ ) উপদেশ করিয়াছিলেন । 

গুণাধান ছুই প্রকারের, যথা_-লৌকিক ও শাস্ত্রীয় । উত্তম (কণ্ঠ বা 
বাগ্যাদি) শব্ধ সম্পাদন শিক্ষা লৌকিক গুণাধানের দৃষ্টান্ত। অনেকে 
কোমপস্বরে গান করিতে বা পাঠ করিতে পারিবে বলিয়। তৈলপান, 
মরিচ ভক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে যত করিয়। থাকে; শরীর কোমলম্পশ হইবে 
বলিয়া অনেকে পুষ্টিকর ওষধ ও আহার গ্রহণ করিয়া থাকে; লাবণ্যের 
আন্ত লোকে তৈলাদি, সুগন্ধি চুদ্রব্য, সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার ব্যবহার করিয়! 
থাকে এবং দেহকে সুগন্ধ করিবার নিমিত্ত পুষ্পমাল্য ও আলেপন ধারণ 
করে। 

শান্ত্রীয় গুণাধানের নিমিত্ত লোকে গঙ্গাঙ্গান, শালিগ্রাম পুজা ও 
ীর্ঘদর্শন করিয়া থাকে । 

দোষাপনয়ন ছু প্রকার_- লৌকিক ও বৈদ্িক। চিকিৎসকোক্ত 
উষধ প্রভৃতির তারা মুখাদি প্রক্ষালন দ্বারা লোকিক ; এবং শৌচ, 


(১) অষ্টমাধ্যায়ের সপ্তম খণ্ড হইতে আরম্ভ । 
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অর্পন পাপা পাম্পি তি সিএ ৯৮৫৯ সরাসরি সিল তা পাটি ৯ পোস্পিাসসিতি সি সিপাসিপাসিত উপসিপিসিত পাস 
প২৯৪৯পাসিস্পাছিলাস্পাস্পাসিাস্পাস্াস্পসলস্িিসপরী পা্পস্লিস্পিসা সি 


আচমন প্রত্বৃতি দ্বারা বৈদিক দোষাপনয়ন সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
এই দেছবাদনার মলিনত! (পরে) বর্ণিত হইবে। দেহকে আত্মা 
বলিয়া মনে কর।-_অপ্রামাশ্বিক এবং অশেষ ছুঃখের কারণ বলিয়। 
দেহাত্মবুদ্ধি__-মলিনবাসনা | পূর্ববাচার্যগণ সকলেই এ বিষয়ে (এই 
বাসনার মলিনত্ব বুঝাইতে ) সবিশেষ বলগ্রয়োগ করিয়াছেন ( অর্থাৎ 
বছুলপরিমাণে বলবছ্যন্তি প্রদর্শন করিয়াছেন )। গুণাধান সম্পাদিত 
হওয়া প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই না। প্রসিন্ধ প্রসিদ্ধ অনেক গায়ক 
ও পাঠক প্রকৃষ্ট যত্ব করিয়াও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর লাভ করিতে পারে না। 
শরীরের কোমলম্পর্শতা ও পুষ্টিসম্পাদন অব্যভিচারিভাবে ঘটিতে 
দেখ! যায় না (অর্থাৎ কখনও ঘটে কখনও ঘটে না)। লাবণ্য এবং 
সৌগন্ধও বন্ত্রমাল্যাদিতে থাকে, তাহাদিগকে দেহে থার্ঝিতে দেখা যায় 
না। এই হেতু বিষুণপুরাণে কথিত হইয়াছে ঃ-- 
"মাংসাস্থক্পৃয বিন তরশ্নাযুংজ্জাস্থিসংহতৌ 
দেহে চেৎপ্রীতিমান্মঢো ভবিতা নরকেহপি সঃ” 
( বিষু্পুরাঁণ ১/১৭।৬৩ ) (১) 
কোনও অবিবেকী ব্যক্কি যদ্দি' মাংস রক্ত পৃধ বিষ্টা মূত্র ক্গাযু মজ্জা 
এবং অস্তির মংঘাতরূপ দেহে প্রীতিযুক্ত হয়েন, তবে তিনি নরকেও 
সেরূপ ( প্লীতিযুক্ত ) হইবেন। 
“্স্বদেভাশুচিগন্জেন ন বিরজ্েত যঃ পুমান্‌ 
বিরাগকারণং তস্য কিমন্তদুপদিস্ততে ॥” (মুক্তিকোপনিষৎ ২৬৬) 
যে পুরুষ স্বদেহের অশ্তুচিগন্ধের দ্বারা (ই) দেহের প্রতি বৈরাগ্য 
যুক্ত না ভয়েন, ত্তাহাকে বৈরাগ্যের জন্ত আর কি উপদেশ দেওয় 
যাইতে পারে? 
আর শাস্বে ষে গুণাধানের বিধান আছে তাহ! তদপেক্ষা প্রবলতর 
অন্ত শান্ত্রবিধান দ্বার! নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহাকে উপেক্ষা করা 
যাইতে পারে। যেমন এক শাস্ত্রে আছে_-“ম! হিংস্তাৎ সর্ব ভূতানি*, 
কোন জীবের ছিংসা বা বধ করিত নাই; আবার ন্সন্ত শাস্ত্রে আছে-_ 
(১) নারদ পরিস্রাজকোপনিবদেও ইহা ৪৮ সংখ্যক লোক বা মন্র। 7 


ণষ২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্য--১২শ সংখা! । 


সি জাম আট 


*অগ্নীষোমীত়ং পশুমালতেত” “্ষজ্জীয় পণ্ড বধ কম্িবে*। শেষোক্ত শাস্ুন্বার! 
যেরূপ পূর্বোক্ত শাস্ত্রের অপবাদ বা নিষেধ হইল, (১) সেইরূপ এই 
অন্ত প্রবল শান্তর আছে 7-- 

“যস্তা অববুদ্ধিঃ কুণপে গ্রিধাতৃফে 

খ্বধীঃ কলঙ্রাদিযু ভৌম ইজ্যধীঃ | 

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিৎ 

জনেঘভিজ্ঞেযু স এব গোথ্রঃ ॥* 
যিনি বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিধাতুনিম্মিত--শরীরকে আত্মা বলিয়। 
মনে করেন, পত্বী প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া! মনে করেন-_অর্থাৎ 
তাহাতে মমতা বুদ্ধি করেন, মৃত্প্রস্তরনিশ্মিত মুদ্তিকেই পুজার 
বলিয়া! মনে করেন এবং সলিলকেই তীর্থ বলিয়। মনে করেন, (কিন্তু ) 
তত্বজ্ঞজ ব্যক্কিদিগকে তীর্থ বলিয়। মনে করেন ন।, তিনি গবাদির 
(খাগ্ভ বহন যোগ্য ) গর্দীভ এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 

“অত্যন্তমলিনে। দেছে। দেহী চাত্যন্ত নিম্মলঃ | 

উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্ব। কম্য শৌচং বিধীয়তে ॥* 
দেহ অত্যন্ত মলিন, দেহী ( আত্মা) অত্যন্ত নির্মাল__-এতদুভয়ের এইরূপ 
গ্রভেদ বুঝিলে কাহার শৌচের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ? অর্থাৎ--দেহের 
শৌচ হইতেই পাবে ন। এবং দেহীর শৌচের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি 
এই শান্ত্বাক্য দ্বারা শরীরের দোষাপনয়নেরই নিষেধ করা হইতেছে, 
খুণাধানের নহে; তথাপি প্রবল দোষের প্রতিকূলত! থাকিলে, গুণাধান 
কর! সম্ভবপর হয় না বলিয়া, তাৎপধ্্যদ্বার গুণাধানেরই নিষেধ কর! 
হইয়াছে (বুঝিতে হইবে)। (বেদের) মৈআরণী শাখায় এই 
শরীরের অত্যন্ত মলিনতা সম্বদ্ধে এই শ্রুতি আছে -_ 
“ভগবন্নন্থিচর্মন্াযুমজ্জামাংসশুক্রশো ণিতগ্নেঘ্া শ্রুদু ষিকাদূষিতে 
বিশ্ক্রবাত পিত্তংঘাতে ছুর্ণন্ে নিঃসারেংস্রিন্শরীরে কিং কামোপভোগৈঃ 
ইতি। ( মৈত্রাসুণ্যপনিষৎ। ১য প্রপাঠক | ২ কণ্ডিকা।) 
৫১) মাংখ্যতত্ব কৌমুদিতে, দ্বিতীর কারিফার ব্যাখ্যানে বাচল্পতি বিশ্বের 
উক্তি উষ্টব্য। 
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পলি সমর স্পটিসসিজপসসপর সি সসি৩ স্সিসপিস্সস্সিরসিতী ৫ 








০৭০০ 


হে তগবন! এই শরীর চর্ম, স্সামু, মজ্জা, মাংস, শুক্র, শোণিত, শ্লেম্মা, 
অশ্রু ও পিচুটা (চক্ষুক্লেদ) দ্বারা দূষিত, ইহ বিষ্টা-ূত্র-বায়ু-পিতাদির 
সংঘাত মান্র _তুর্গন্ধ ও নিঃসার | এইরূপ দেহে আবার কাম্যবস্ত,পভোগের 
প্রয়োজন কি ? 

*শরীরমিদং মৈথুনাদেবোডূতং, সন্বিত্যাপেতং নিরয় এব মৃত্ন্বারেণ নিষ্রাস্ত- 
মস্থিভিশ্চিতং মাংসেনান্ুলিপ্তং চর্খবনাববন্ধং বিন্মুব্রকফপিতমজ্জামেদো বসাভি- 
রন্তৈশ্চাময়ৈবন্থৃতিঃ পরিপূর্ণ কোশ ইব বম্থনেতি” ( মৈত্রাযুণ্যপনিষৎ ৩৪ )। 
এই শরীর স্ত্রী-পুং-সংসর্গ হইতে উৎপন্প হইয়াছে ; উন! সন্থিৎশৃণ্, 
অর্থাৎ অচেতন । ইহ! (এসাক্ষাৎ) নরকম্বরূপ, ইভ| মুত্রন্বার দিয়া নির্গত 
হইয়াছে । ইহ! অস্থিরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত (গঠিত ), মাংসের দ্বার! অন্ুলিপ্ত, 
চর্ষের দ্বার। আবদ্ধ এবং ধনাগার যেরূপ ধনদ্বার! পূর্ণ থাকে সেইরূপ ঝিষ্টা 
মুত্র কফ পিত্ত মজ্জা! মেদ বস! প্রভৃতি (ধন) দ্বারা এবং বহ্প্রকার রোগ 
দ্বারা ( এই অন্মময় কোশ ) পরিপূর্ণ । 

আর চিকিৎস! দ্বারা ষে রোগশান্তি হইবেই তাহথাব্রও নিশ্চয়তা! নাই । 
আবার নিবৃত্ত হইলেও রোগ কখন কথন দেখা দেয়। যখন নবদ্বার 
দিয়া নিরন্তর মল নিঃস্থত হইতেছে এবং অসংখ্য রোমকুপ দিয়া প্রন্থেদ 
নির্গত হইয়া শরীরকে আর্দ্র করিতেছে তখন কোন্‌ ব্যক্তি এই দেহকে 
প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ করিয়! রাখিতে পারে ?* পৃর্র্বাচার্্যগণ বলিয়াছেন £-_ 

“নবচ্ছিদ্রধূত1 দেহ! অবস্তি ঘটিক! ইব। 
বাহা শৌচৈনশুধ্যস্তি নান্তুঃশৌচং তু বিদ্যুতে ॥” 
ছিদ্রযুত্ত ঘট হইতে (যাহার ভিতর হাত প্রবেশ করে না) জলের স্তায় 
নবক্ছিনযুক্ত দেহসমুহ হইতে (সর্বদাই) (মল) পরিক্কত হইতেছে। বাহ্থশৌচের 
ত্বারা তাহাদের শুদ্ধি হয় না এবং আভ্যন্তর শৌচের কোন উপায়ই নাই। 
এই হেতু দেহবাসনা! একটা মলিন খাসনা। (দেহবাসনার) এই 
মলিনতাকে লক্ষ্য করিয়াই বসিষ্ঠ বলিতেছেন £-- 





+ চীক1--এস্বলে ফে! নাম (ন্েদেন) প্রক্ষালরিতৃং শরুয়াৎ” এইরূপ পাঠ সন্দিদ্ধ। 
(খেদেন) পাঠ করিলে, 'পরিশ্রষ করিয়। প্রক্ষালন করিতে পারে এইয়প অর্থ পাওয়া 
হার়। | 


৭৬৪ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা। 


সপ পাস পাপী সিলসিলা দিতি পাটির পাপী সিসিক স্লিপার ক ১ লো্িতাসিনাসসসসসপী সিসির স্পা সিসির সিসি স্পা সরস 





আপাদমস্তকমহং মাতাপিভ বিনিশ্মিতঃ 
ইত্যেকে। নিশ্চয় রাম বন্ধায়াসদ্বিলোক নাৎ ॥ 
“চরণ হইতে মস্তক পর্য্যস্ত আমি পিতামাত। কর্তৃক বিনিশ্িত হইয়াছি” 
এইরূপ মুখ্য ধারণা, হে রাম! বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে ; কেনন। ইহা 
অসম্যগ, দর্শন বা! বিচারবিহীন জ্ঞান ( অজ্ঞান ) হেতুই হইয়া ধাকে। 
সা কালহৃত্র পদবী স৷ মহাবীচিবাগুর! 
সাহসিপত্ঞবনশ্রেণী য। দেহোহহুমিতি স্থিতি ॥৯ 
( বাসিষ্ট রামায়ণ, স্থিতি গ্রকরণ_-_-৫৬।৪৫-৪৬ ) 
“্দেহই আমি” এইরূপ নিশ্চয়, কালস্ুতব্র নামক নরকে পৌছিবার পথ; 
এই নিশ্চয়ন্ূপ ফাঁদে ধৃত হইলেই মহাবীচি নামক নরকে নীত হইতে হয়, 
এবং ইহাই অসিপত্রবন নামক নরকে নামিবার নিঃশ্রেণী বা সোপান 
স্বরূপ। 
"স| ত্যাজা। সব্ধ্যত্বেন সর্বনাশেহপুযুপস্থিতে । 
দ্পুষ্টব্যা সা ন ভব্যেন সশ্বমাংসেব পুন্ধণী ॥ 1 
(বাঃ স্থিতি প্রকরণ রাঃ,--৫৬।৪৬ ) 
সেই ধারণাকে, সর্বনাশ ঘটিলেও সব্ব প্রযস্থে পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
নিষাদের ওরসে শুদ্রকন্তার গর্ভজাত৷ নারী ষ্দি কুকুরের মাংস বহন করিয়! 
লইয়। যায় সে যেরূপ অন্পৃশ্ঠ, “আমি দেহ* এইরূপ ধারণাও সেইরূপ 
সাধুগণের অস্পৃহ্ঠ | 


স্পা শা শিস্পশীশাাশীাশীশাশীতিট শী াটিশি শত 








* টীকা মনুসংহিতাব ওর্থ অধ্যায়ে ৮৮-৯* শ্লোকে যে উত্তরোত্তর উগ্রতাধিক্যানু- 
ক্রমে ২১টী নরকেব উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কফালনুত্র নরক ৫ম, মহাবীচি ৮ম ও 
আনপত্রবন ২*শ। শ্রেণী শব্দের অর্থ রাজি বা সমূহ হইলেও, নিঃতেণী ওহদ করিলেই 
"ঙ্লোকের সুসঙ্গত অর্থ পাওয়। ঘায়। রাজ্ছি অর্থ গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ উক্ত নিশ্চয়কে 
অনেকগুলি অসিপশ্রবন নরক বলিলে, রামায়ণ টীকাকাব প্রদশিত উপায়ে অর্থ বাছ্র 
করিতে হ্য়_-অর্থাৎ আঘুকে মৃত বলিলে যেমন অভেদ্ারোপ হেতু সামানাধিকরণ্য 
ঘটাইতে হয়, এখানেও সেইরূপ করিতে হয়। 

1 মনুসংহিতা। ১*ম অধ্যায়ের ১৮শ ল্লোকে পুক্কসীর লক্ষণ দ্রষ্টব্য । দেতে অহং বুদ্ধিও 
কুকুর যাংসের জ্ঞার অণুটি কামাদি উৎপাদন করিয়] থাকে । 


ব্রতধারিণীর মহাসমাগ। 
(স্বামী সারদানন। ) 


দিবাশতদল রবিকর-সম্পাতে পুণপ্রবৃদ্ধ ও শোভ -সৌএ:ত প্রভাব 
লোভনীয় ভইর৷ রহিয়াছে, সহসা দুরন্ত পণন মাপিরা তাহাকে প্রীত 
ও বৃস্তচাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করা -_স*সাবে এপৃগ্র দেখতে পাওয়া 
যার 1, 
সরণতা ও নির্ভরের পুণ্য প্রতিমা দিবাশিশ্ট জননীর পার্খে ক্রীড়ারত 
থাকিয়া আনন্দের তুফান উঠাইগাগে, সহসা করাল ব্যাধি তাহাকে 
আক্রমণ পূর্বক সকল চেষ্টা বার্থ করিরা কয়েকদণ্ডে মানবদৃষ্টির অন্তরালে 
লইয়া যাইল-_-এ দৃশ্তও বিগল নহে ॥ 
অশেষ সাধনার পিণতিম্বরূণ নিদ্বন্, নিরহঙ্কার, সর্বভীভত করুণাশীল 
সাধুলদয়, ছঃখদারিদ্ৰ্য ও ত্রিচাপে দগ্ধ জ]বকুলে৭ পাম আশা-ভবসা ও 
মাশ্রয়স্থল হইয়া ঝহিয়াছ, সহ্য |াপকট কাল উপস্থৃত হইয়া তাহাকে 
সবলে সংহারপুধ্বক তাহাদ্িগের সকল মাশা পির্বাপত করিল _-এ দৃশ্ও 
“দুটি পোড়া স্থষ্টিতে” নিতা দেখা যায় ।1 
কেন এরূপ হয়? উহা কি নির্মম কাগার প্রেতের পরহাস তাগব? 
অথবা শিবময় বিধাতার, মানবদুষ্টি ও বুদ্ধির অগম্য, অজ্ঞাত এঙজলময় 
ইচ্ছায় সম্পাদিত হয় ?__-কে বলিবে ?__ভগবদ্ুক্ত বলিয়! থাকেন “তোমরা 
ধ্রূপ ছটনাবলীর যে ভাবই ব্যাথা কর ন; কেন, মাযি কিন্তু বলিব 
রী সকলও আমারু পরমারাধ্য হৃদয় দেখতার মঙ্গলময় হচ্ছাতে সংঘটিত 
হইয়া মঙ্গল আন্য়ন করে--উহা আম বুঝি পারি বা নাই পারি!” 
হে পাঠক, প্ররূপ একটি ঘটনাই- আমর! সগ্চগুচিত্তে আছি তোমাদের 
গোচরে আনয়নে অগ্রদর | শ্রগুরুর করুণাকর-সম্পাতে যে সহম্রদল- 
কল সপ্তদশবর্ষে পূর্ণ-গ্রশ্কটিত হুইয়। উঠিয়াছিল, আজীবন ব্রহ্ধচর্য্য শিক্ষা 
ও সাধনাপ্রভাবে ষে হৃদয় বলের ব্যথিত, ক্রিষ্ট নারীকুলের শাস্তিময় আশ্রয়- 


৭৬৬ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১২শ সংখ্য।। 


৯ এম লে পিএ লো তে ০৯ পপ এত পাচ পা তি লী পা ০5 পা পাটি পাস্িিস্িতিনছ, ৮7০৮1 ০৩ ৩ ছি এ পিপপাসসিতাসি এ পোস্ট তি পা্টিপাস্ছিণা পা সিকি পাস শিলা সির পাপী ২ পা 


স্থল হয়া উঠিয়াছিল, তাহা। ইসংসার হইতে সহসা সবলে অপহৃত 
হইয্রাছে !_-'নিবেদিতা বিগ্ভালয়েরঃ স্ুবিখাতা পরিচালিকা এবং 
শ্রীহীসারদামন্দির-ছাত্রীনিবাসের প্রাতষ্ঠাত্রী ও প্রাণস্বরূপ। উীমতী সুধীর! 
বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ মজলবার অপরাহ্ে কাশীধাম শ্রগুরুর পদগ্রাস্তে 
মহাসমাধিযোগে লীন1 হইয়াছেন । 

“আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্িতায় ৮৮ আজীবন ব্রতধারণী তাহার বয়ঃক্রম 
্রয়স্ত্রংশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল__কিন্তু অদ্ভুত কর্মীকুশলত ও অচল অটল 
ধৈর্যযসম্পদে অধিকারিণী হইয়। তিনি এ স্বগ্পকালে যে কার্ধা সকপ করিয়া 
গিক্পাছেন তাহ! মশীতিপর বৃদ্ধের দীর্ঘজীবনেও সম্ভবপর নহে। নিঃস্বার্থ 
প্রেম ও মাধূর্যা তীহার ঘ্বদয়ে এতই পরিণতি লাভ করিয়াছিল ষে, 
একবার মাত্র পরিচয়েই তিনি সকলকে চিরকালের মত আপনার করিয়া 
লইতেন । 

পূজাবকাশে হৃধীকেশ, হুরিত্বারাদি তীর্থসমূহে পরিভ্রমণপুর্ধক তিনি 
৬ই অগ্রভায়ণ উত্থান-একা দশীর পুর্ববিনে প্রয়াগধামে উপস্থিত হন এবং 
শ্ীর়ামরুষ্খমিশন গ্রতিষ্ঠিত কাশীএসেবাশ্রমের আ্ত্রীবিভাগের কতকগুলি 
কার্যের বন্দোবস্ত করিয়] দবার জন্য পর'দন অপরাস্তে বিঃ এন্‌, ডবলিউ, 
রেলপথে কানীষাত্রা করেন। কাশীর কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌছিবার 
৮।১* মাইল মাত্র দুরে অবস্থিত ই্রেশনবিশেষে ট্রেন্‌ প্র্ঘেশ করিবার 
কালে তিনি গাড়ী হইতে সহসা ভূতলে পড়য়া অচেতন হইয়া যান। 
কিন্তু গুকুতও্ অধধাত প্রাধ্ির কোনবপ বাহা চিহ্ন শরীরে না থাকায় 
সাভার শীঘ্র প্রককৃতিস্ত হওয়ার বিষয়ে নকলে নিঃসব্দিহান হয়। অনন্তর 
উত্ত গাভীতেই উঠাইয়া রাত্রি ১১টা আন্দাজ সময়ে তাহাকে কাশীতে 
মিশনের সেবাশ্রমে লইয়। আস। হইল এবং তৎক্ষণাৎ স্বিষ্ঞ চিকিৎসক- 
গপকে আনাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা ₹ইল। ছুঃখের রঞ্ভনী অতি 
বিলঙ্ে পোহাইল-_কস্ত শ্রীমতী সুধারার জ্ঞানোন্মেষ হইল লা । প্রভাতের 
সুর্য ধীরপঙ্গে মধ্যাকাশে উপস্থিত জইল---কিস্ত সুধীবার অবস্থান উন্নতি 
না হুইরা ক্রমশঃ অবনতিই হইতে লাঁগল। অবশেষে চিকিৎসকগণ নিরাশ 
কইয়। ঠাছাকে ভবরোগবৈগ্ত ৬ভবিশ্বনাথেক্ ছত্তে সমর্গন করিলেদ'। 


পৌষ, ১৩২৭1] ভ্রতধাত্ধিমীর মছাসমীধি। ৭৬৭ 


এ 


অপরাহ্থের বেল! ঢলিক্ব! ক্রমে ৩|টা বাজিল-_ বক্ষচারিণী নুধীরার মুখমণ্ডল 
এইক্ষণে অপূর্ব ভু ও জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া সকলের নমুনা কর্ষণ 
করিল! _সকলেই বুঝিল শ্শ্রীজগদস্বা ভঁছার অশেষ গুপশালিনী প্রিয় 
তনয়াকে নিজাঙ্কে লইয়! তাহার জীবনবাধপী ত্রতের উদ্যাপন ও সকল 
যন্ত্রণার অধসানপুর্বক তাহাকে জ্যোতিশ্য়ী দেবীতে পরিণত করিতেছেন ! 
হে ব্রতধারিণী! অস্ত তোমার ব্রত সম্পূর্ণ-- “শীল সম্পূর্ণ-- ত্যাগ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে! কর্মপরিণতিই তোমাকে “অকর্নোর” পথে প্রেরণ করিয়া 
“গ্থে স্থে কর্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং বিন্দতে নরঃ” রূপ ভগব্দবাকোর সালা 
প্রমাণিত করিয়াছে ;ঃ এবং দৈব তোমার কর্মসোগে সিদ্ধিলাভের কাল 
মাগভপ্রায় অবলোকনে স্থপ্রসন্ন হইয়া পতনরীপ ঘটনা অবণন্থনে মুহূর্তমান্্রে 
সকল প্রকার পার্থিব কম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া তোমাকে তল্লাভে সহায়ত! 
করিয়াছে! সে যে-ভাবেই এ ঘটন! দেখুক না কেন, জামাদের ধারণা 
আমাদিগের পরম করুণাময়ী জননী, তুমি ভূতলে পতিত হইবার পূর্বেই 
তোমাকে নিজ ন্নেহ-কোমল অস্কে ধারণ করিয়া! পরম শাস্তির রাজ্যে 
অন্তষ্থিত করিয়াছেন ! তবে যাও গুরুগতজীবিতে | ভীবৎকালে প্রভু 
তোমাকে কৃপা করিক় দিব্যচন্ষ প্রনানপর্বক যে দিবাধাম হইতে তোমার 
আগমন দেখাইয়াছিলেন, তথা নিজ অধিকার-গৌরৰে স্ প্রতিষ্ঠিত! 
হইয়া নিত্যাননেো চিরবিহার করিতে থাক এবং তোমার পিতা মাতা 
ভত্বী ভ্রাতা হহৎ ও শিষ্স্থানীয় যাহারা তোমার অদর্শনে 
শোকে মুহামান ও মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে-_ অমরধামের দিবাশক্তি 
প্রভাবে তাছাদিগের প্রাপ স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া 
দাও-_"ভাগবৎ ভক্ত ভগবান, তিনে এক, একে তিন*--্রীরগবানের 
সহিত ভক্ত চিরকাল বর্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে 1 
কার্তিক-শুক্লাতুয়োদশীর কৌসুদিশুশ্র! রজনী ন্বর্ণমক্ী কাশীর অঙ্গে 
রজভাবরণ ঢালিয়া, আনন্দক্কাননে হরগৌরীর মিলন উপস্থিত করিজাছে। 
৬৮বিশ্বন্যথথের আরাভ্রিকের গুরুগন্ভীর ধ্বনি প্জয় শিব গুঁকার, ভজ্ 
শিব ওকার, ব্রহ্ধাবিধুঃ সদ্দাশিব, হর হুর হর যহাদ্দেব* শিব- 
ঘহিমায় দশদিক পুর্ণিত ও প্রতিধ্নিত করিতেছে! উদ্তরবাহিনী 





৭৬৮ উদ্বোধন ।  [(২২ংশ বর্--১২শ সংখ্যা। 
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ভাগীরথীর পুণ্য-মণিকর্ণিকাবক্ষে এ সময়ে চিতার জলপ্ত শিখারাজি যেন 
এ আরাবে আনন্দে উন্মত্ব হয়! নাচিয়া নাচিয়! পার্খবস্থ দ্বিতল গৃহসমূহকেও 
ছাডাইয়৷ উর্ধে উঠিতে লাগিল এবং বিভূতিমণ্ডিত শ্বশানবাসী জনৈক সাধু 
তথায় সহস! আগমন কাঁরয়া এ চিতার চতুর্দিকে আনন্দে পরিক্রমণ ও 
বৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন--“এতদ্িন এখানে আছি, কিন্তু 
এমনটি কথন দেখি নাই 11” 


সমীলো5চনা। 


লাক্সাজা লি এরি । শ্রুনলিনীকাস্ত গুপ্ত । ( প্রবাসী- অগ্রহায়ণ 
১৩২৭)--“থাঙ্গালী হইতেছে প্রকৃতির সাধক । বাঙ্গালীর ধর্মে, সাহিত্যে 
দোঁখ জ্মঘাছে এই প্রকাতপুজার উৎসব। বাঙ্গালীর ইট পুরুষ নহে। 
নিরালগ্, সমাধিগত, আত্মরত স্থ্র্যকেই সে একান্ত করিয়! লইতে 
পারে নাই । বাঙ্গালী চাহিক়াছে প্রকাশ, লীলা । বাঙ্গালা তাই মায়ের 
শক্তির পীঠ। বাঙ্গল। আনন্দের ক্ষেত্র-__অক্ষরব্রহ্গ বাঙ্গলার লক্ষা নয় 
_বাঙ্গালীর প্রাণে আঁধষ্িত হলাদিনী শক্তি! আধুনিক বাঙ্গলার 
গোড়ায় দেখি ধ্ক্তিসাধক রামমোহন । রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ছিলেন 
শক্তসাধক। বেদান্ত তাহাদের উপর যতই প্রভাব ছড়াইয়। থাকুব 
না কেন, শক্তির সাধনা ছিল তাহাদের মন্মের বস্ত। আর অন্য ক্ষেত্রে 
আজকাল জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি সাধনার ষে একট নুতন দিক দেদাহইতে- 
ছেন, তাহার মধ্যে বাঙলার 'প্রাতভারই ছায়। কি যে দেখিতে ছি না?” 

লেখকের লেখ! দেখিস বোধ হয় যে তাহার ইচ্ছ! বাঙ্গালীর 
চিস্তোডুত ধন্মকে একটী জাতী গন্তীর মধ্যে বাখিয়। দেওয়া । “কিন্ত 
বাঙ্গালী, চঙিদদাস ধিদ্ভাপতি হইতে রামকৃঞ্* বিবেকানন্দ পর্য্যস্ত নকল 


্ 


পোঁধ, ১৩২৭1] সমালোচলা । ৭৬৯ 


্র 








লরি সস পিল পিপিপি তাস লাস তাস এসি পাস পিস 


সিদ্ধ পুরুষের ভাবে তাষায় ও সাধনায় অনস্ত ভাবময় পরমেশ্বরের বৈচিত্র্যই 
প্রদর্শন করিয়াছে । বাঙ্গালীর ইই্৯ কেবল স্ত্রী নহে,-_বাঙ্গালী বৈষ্ণব 
শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, বাঙ্গালী ব্রাহ্ম সপ্চণনিরাকার ব্রহ্ষের উপাসনা 
করেন এবং বামপ্রসাদ কমলাকাস্তে আগ্যাশক্তির আরাধনার প্রকাশ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তথা রামকুষ্জ-বিবেকানন্দে শান্ত, দবাস্ত, বাঁৎসল্য, 
সধ্য, মধুর এবং মাতৃভাবের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায় । লেখক বেদাস্ত- 
কেও একদেশী গণ্তীর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চাছিয়াছেন ! বেদাস্ত ঘানে 
কেবল শ্রাগৌডপাদের অজাতবাদ নহে, ধাহাতে এই অআগতকে 
নিঃশেষে অন্বীকার' করা হইয়াছে _কিন্বা আশঙ্করের মায়াভাঙ্থাস্তগগত 
পারুমার্থিক” এবং “ব্যবহারিকে'র, কেখল 'পারমার্থক” নহে । শ্রীশঙ্কর 
দার্শনিক ভাষায় ধে “ব্যবহারিক” শব্দের ায়োগ করিয়াছেন, তাঙাই 
পুরাণের ভাষায়, “লীলা; তাপ্ছাড়া এই বেদাস্তকে প্লক্ষ্য 
করিয়া শ্রীরামান্থজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, বলাদব প্রভাত অষ্টাদশ 
আচার্ধ্যগণ ভাষ্য রচনা] করিয়াছেন এবং বেদব্যাসের পূর্বেও আশ্মরথাঃ, 
কাশকৃতক্,। পড্ুোলামি প্রভৃতি আচার্যাগণের বদান্ত ব্যাখ্যা তৎপ্রণীত 
বর্ষস্থত্রে দৃষ্ট হয়, তথ শ্শঙ্করাদির ভাষ্যে বৃত্তিকার বৌধায়ন, ভত্বু এবং 
উপবর্ষ প্রভৃতি বেদব্যাখ্যাকারগণের উল্লেথ দেখিতে পাওয়া! বায়। 
--অতএব আমর! বলিতে পারি না বাঙ্গলী সাধক ৫েবল লীলাকে চান 
নিত্যকে নহে, স্ত্রীদেবতার সৌন্দর্য দেখেন পুংদেবতার নহে, কিন্ত 
বেদান্ত মানে জগৎ তিনোকাল্মে নেহি হ্যায় 1, 

“বাঙালী জীবন চাহছিতে পারে তাই বলিয়া অধ্যাত্মকে ভুলিতে 
চান্কে না।” একথা খুব ঠিকৃ। কিন্ত তাই বলিষ1-_-*বৈরাগ্য হইতে দে 
দুরে থাকিতে চাহিয়াছে কিন্তু মুক্তিকে দূর করিয় দেয় লাই”-_একথায় 
আমরা সায় দিতে পারি না) কারণ বাঙ্গালী চৈতন্তের সন্গ্যাস, বাঙ্গালী 
রামকুষের কামকাঞ্চন ত্যাগ এবং বাঙ্গালী সাধক করিগণের গান এ 
কথার প্রতিবাদ করে। বথ!,._- 

"ভাতল সৈকতে বারিবিন্ধু সম শৃতমিত রমণী সমাজে” 
-বিধ্যাপতি ৷ 


৭৭৯ উচ্ছাধন । [২২শ বর্ষ--১২শক্সংখ্যা | 


পা স্টিস্পস্স্পর সিসি 





লিসা বাং পাস লিস্ট পিস লিসপসসিতাসিত বাসস সপাস্সিাসিপসসিপিসিিসিাি 





“এধন যৌবন পুজ পরিজন 
ইথে কি আনে পরতীতরে। 
"্কমল দল জল জীবন টলমল 
তজ" হরিপদ নিত রে 8” 
সশোবিদ্দ দাস। 
“প্রবৃত্তি নিবৃত্ি জায়! , নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি” 
রাম প্রদাদ। 
"আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল চ্চামা সার রে" 
স্কসলাকান্ত। 
“মন চল নিজ নিকে তন” স্রামমোহন । 
"নেতি দেতি বিরাম যথায়” --বিবেকানন্দ। 


আমরা তাই বলি “বাঙ্গাল সাদা অধ্যাত্বকে ধরিতে জানে না, 
তাই বাঙ্গালী মার়াবাদ্ের অর্থ বুঝতে সাধু সঙ্ন্যাসী হইতে চাহে নাষ-__ 
একথা ঠিক নয়। সাদ অধ্যঃক্ব-নিত্যের কাঁপুড়ও যেমন বাঙ্গালী 
পছন্দ করে, তেমনি বিচি অধ্যাত্ব-লীলার রঙিন কাপড়ও পছন্দ 
করে। বাঙ্গালীর প্রাণ কেবল নিত্যে নয়, কেবল লীলার নয়--নিত ও 
লীলার সমন্বয়ে | 

কিজ্ত। ওলা হ--৬শশীমোহন বসাক্‌, এম-এ প্রণীত । শ্রস্থকার 
সাহিতাজগতে সমধিক সুপারচিত না! হইলেও একেবারে অপরিচিত 
মন্ধেন। এই পুস্তকে প্রাচ্চ এবং প্রতীচ্য দার্শনিক ও সামাজিক 
গ্রবেষণ। এবং ভারতীক্ম পৌরাণিক মহান্‌ চরিত্র সকলের সমালোচন! 
পরিপূর্ণ পঞ্চদশটি প্রবন্ধ আছে। ব্যাকরণ মানিয়া চলা একট! 
দুর্ঘলত। ব সক্্ীর্ণ তা এই আধুনিক মত গ্রন্থকার ত্যাগ' করিয়া! সরল 
গুদ্ধ ভাষায় বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থথানি, পাঠ 
কষ্সিলে ইতরালী অনভিজ্ঞ বহছুবাক্তি ইউরোপীয় ম্পিনোজা, হিগেল 
প্রভৃতি প্রথিতন!মা দার্শনিক সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় লাভ করিতে 
পারিবেন। তাহা! ছাডা৷ লক্ষণ, অগ্ঞুন,. কর্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক মহান্‌ 
চরিত্র সকলের মাধুর্যা কোথায় ভাহা! খুঁজিয়া পাইবেন। ুল্য দ* আলা । 

প্রাপ্তিস্থান--উদ্বোধন কাধ্যালয়। 


চে 


সংবাদ ও মন্তব্য। 


'নিরেদিন্তা বালিকাবিস্তালয়ে বয়নশিল্প শিক্ষার জন্য একটি ধিভাগ খোল! 
হইয়াছে। জনৈক শিক্ষরিত্রী করেকটী বালিকা ও কোনও কোনও 
শিক্ষর্িত্রীকে তাতে কাপড় ও গামছ! বুন! শিক্ষ দিতেছেন। বিদ্যালয়ের 
কয়েকজন এই শিল্প শিক্ষায় পারদশীনী হইলে অনেকগুলি শিক্ষার্থিনীকে 
এই বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে। অর্থ সমস্ার 'দিনে 
স্্রীলোকদের মধ্যে এই শিল্প শিক্ষার বিস্তার প্রার্থনীয়। দেশের 
এইট দারুণ বন্ত্-সঙ্কটের সময় গৃহলক্্সীরা এই বিষয়ে স্থশিক্ষিতা 
হইলে অল্প মূলধনে অবনরসময়ে কাপড় গামছা ইত্যাদি বুনিয় স্বল্প 
খরচে নিজ নিজ পরিবারের বস্ত্রাভাব মোচনে সমর্থ হইবেন এবং 
প্রয়োজন হইলে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারিবেন নিঃসনোছ। 





রামকষ্ মিশন বেলুড়ে একটা বয়ন বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। জট্নৈক 
ব্রন্মচক। কেখমযজপংড়। বক বল িব্যংজফ। হইন্ডে' দশক্ষ'লাস্ত কবিষ! 
এই বিদ্যালয়ে শিক্ষ। দিতেছেন। আপাতত? ছয় জন ছাত্র শিক্ষা লাভ 
করিতেছে । ছুইটা ভাত বসান হইয়াছে এবং কাঁপড় ও গামছা বুন! 
হ্টতেছে। পামকৃষ। আশ্রম, কল্ম! (ঢাকা), একটী বয়ন বিদ্যালয় 
স্থাপন করিবার মানসে এই বিদ্যালয়ে একটা ছাত্র প্রেরণ করিয়াছেন। 





শিলচর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধীনে একটী নৈশ বিদ্যাযায়, সাধারণ 
পাঠাগার এবং ছাত্রাবাসের কার্ধয সুচারুরূপে চলিতেছে । ঠুঁঙরা 
“নবধুগ” নামে একথ্]নি মাসিক পত্রিক! বাছির করিতেছেন। কাগজ 
খানির সম্পার্গন কাধ্য ভবিষাতের অতি আশাপ্রদ । 





গত বুধবার ১৭ই নভেম্বর কলিকাতা ভবানীপুর ৮৬/এ হুরিশ 
চাটাজ্জীর '্বীটে বেলুড় মঠের শাখ! স্বরূপ 'রামরু্জ ৮, স্থাপিত 
হইয়াছে । স্থানীয় প্রায় ১৫* শত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। ভজন, 
কীর্তন, পৃজ!-পাঠ, হোম এবং প্রসাদ, বিতরণ প্রভৃতি, 'কার্ধ্য সকল 
সথচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কলিকাতার 'দক্ষিশাংশে হাহাদের বাস দুরত্ব 
হেতু তাহাদের অনেকের বেলুড় মঠে বা বাগবাজার অঠে আসিয়া 


৭২ উদ্বোধন । [ ২২শ বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


শী লাস শি পপ পি ৬ পিস লী পরী সর্প পিসি পাস তা পাশিসটিপরস ও স্পাস্পিসপিশস্পিি শিপ পা শী লা লালা সরি এর পরা 


ধর্ালোচনাদি করিবার যে অন্রবিধা ছিল তাহা এত দিনে দূর 
হইল। 


শন সে 


মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী গোকুলানন্মজি শারীরিক অসুস্থতা 
নিবন্ধন *&কাশীধামে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত গমন করেন। তথায় কিছু 
কাল অবস্থানের পর বিগত মাশ্বিনের মাঝামাঝি জ্বররোগে আক্রাস্ত 
হন এবং তাহার ফলে শেষমুহূর্ত পর্য্যস্ত সভ্ঞানে এশ্রীঠাকুর এবং 
মাহাঠাকুরাণীর চিত্র সমক্ষে জপ করিতে করিতে ৩৪ বৎসর বয়সে 
তাহাদের জচরণ প্রান্তে প্রয়াণ করিয়াছেন । 





মাগামী ১৬ই পৌষ, ইং ৩১ ডিসেম্বর, শুক্রবার, চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের 
কষ্ণপক্ষের পুণ্য সপ্তমী তিথি। শ্রীরামকষ্ণ-সজ্মৰের পধরমারাধ্যা জননা 
সপ্তষষ্ঠী বৎসর পূর্বে তিথিতে আমাদিগের প্রতি অনস্ত করুণায় ইহধামে 
অবতীর্ণ হইয়াছলেন। এ্রী ঘটনার স্মপপার্থ পরী দিবসে বেলুড মঠে এবং 
কলিকাতায় বাগবান্তার-পল্লীস্ক শ্রীশ্রীমাতাাকুরাণীর বাটীতে ( ১নং মুখার্জি 
লেনে ) [বশেষ পুষ্জানুষ্টান হইবে । পুরুষ ভক্তগণের জন্ত বেলুড মে 
এবং স্ত্রী ভক্তদের গ্রস্ত খাগবাজারে শ্রস্রমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে প্রা দবস 
মধ্যান্ছে পূজা দশন ও প্রসাদ গ্রহণের বন্দোবস্ত হইয়াছে । 


পপ পপ সপ সপ সপ 


শ্রারামন্কৃ্ণ মিশন বন্যা ও ছাভিক্ষ নিবারণ কাধ্য। 


পুরা জেলার শ্রীরাম মিশনের ছতিক্ষ নিবারণ কার্য বন্ধ কর! 
হইয়াছে । এসময়, একটী ধান কাট! হয়; অনেকে কাজ পাহবে। 
চাউলের দন্তররও স্থাস হইয়াছে । এজগ্ ভূবনেশ্বরেও গত অক্টোবর 
ম্বসে 'কাধ্য লন্ধ কর্টী হইসাছে। গত ২৬শে নভেম্বর হইতে হ্চানাস 
ও গারিপাগোদর কার্ধ্যও বন্ধ ক9! হইয়াছে । কটক জেলার জেণাপুরে 
কাধ্য এখনও চলিতেছে । মনে হয় তথায় ডিসেম্বর পর্যাস্ত কাধ্য চালবে। 


নভেম্বর মাস , চাউল কাপড় 
কানাস ৪৬,গ্রা "৭88৬ ৭ 
গারিসাগোদা ৩* » ১৫০৮৭ ১৫ 
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